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আমিনা বিনতে ওহ্‌ব যুহরিয়ার সঙ্গে পুত্র আবদুল্লাহ্র বিবাহ 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবন-চরিত 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের বিবরণ 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের রাতে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী 

চাচা আবু তালিবের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সিরিয়া সফর এবং পাদ্রী বাহীরার সঙ্গে সাক্ষাত প্রসঙ্গ 
সায়ফ ইব্‌ন যী-ইয়াযান-এর বর্ণনা এবং নবী করীম (সা) সম্পর্কে তার সুসংবাদ প্রদান 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যৌবন প্রাপ্তি ও আল্লাহ্র আশ্রয় 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত লাভ এবং এতদ্্‌সম্পর্কিত কয়েকটি পর্বাভাস 

এ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি আশ্চর্য ঘটনা 


৪৬৩ 
৪৬৬ 
8৭০ 
৪৮২ 
৪৮৬ 
8৯১ 
৫১৫ 
৫২০ 
৫৭২ 
৬০১ 
৬১৯ 
৬২৩ 
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মহাপরিচালকের কথা 


‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইবনে কাসীর 
(র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ । এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, 
ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হয়েছে। 

এই বৃহৎ গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তার এই গ্রন্থকে 
তিন ভাগে ভাগ করেছেন প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বতী 
সব কিছু তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী- 
রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর 
জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে 
৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচনা করা 
হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশর, 
জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি । 

. লেখক তার এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন 
ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইবন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ 
আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং 
ইবন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন । বিজ্ঞজনদের মতে, এ 
এন্থের লেখক ইবনে কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাসউদী ও ইবন খালদুনের 
ন্যায় উচ্চন্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন। 

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা 
আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে 
তাদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি । 

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবুল করুন । আমীন! 
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প্রকাশকের কথা 


প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা 
হয়েছে । হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী ৷ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তার বিধি-বিধান আম্বিয়া-ই-কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে 
পৌছিয়েছেন। নবী-রাসুূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন 
ঘটনা, আম্বিয়া-ই-কিরামের আগমন ও তাদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও 
হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন ও 
হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান । আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব 
ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত ৷ 
আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত ‘আল-বিদায়া ওয়ান 
নিহায়া’ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত 
এবং আশম্বিয়া-ই-কিরামের সুবিত্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ 
গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ ৷ লেখক গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত 
করে রচনা করেছেন। 
গ্রন্থের প্রথম ভাগে সৃষ্টি জগতের তত্ব-রহস্যাবলী, আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত আস্বিয়া-=ই-কিরামের ধারাবাহিক আলোচনা, বনী ইসরাঈল ও আইয়ামে 
জাহেলিয়াতের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । দ্বিতীয় ভাগে নবী করীম 
(সা)-এর ওফাতের পর থেকে ৭৬৮ হিজরী পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য খলীফা, রাজা-বাদশাহগণের 
উত্থান-পতনের ঘটনা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়াবলীর সবিস্তার আলোচনা করা 
হয়েছে । তৃতীয় ভাগে রয়েছে মুসলিম উন্মাহর অশান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ, কিয়ামতের 
আলামতসমূহ, হাশর-নশর, জার্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির বিশদ বিবরণ । তাই ইসলামের ইতিহাস 
গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের 
উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে গ্রন্থটির ৯ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । বাংলা ভাষাভাষী 
পাঠকদের সুবিধার্থে ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে ‘ইসলামের 
ইতিহাস : আদি-অস্ত' ৷ গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের 
সবাইর প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ । 
গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড ২০০১ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় । 
প্রকাশের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এর সকল কপি ফুরিয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার 
প্রেক্ষিতে বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । 
আমরা আশা করি বইটি পূর্বের মতোই পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ আমাদের 
7 হা 
মোহাম্মদ আবদুর রব 
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


(২য় খণ্ড) ২ 
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হযরত মূসা (আ)-এর পরবর্তী 
বনী-ইসরাঈলের নবীগণের বিবরণ 


‘আল্লামা ইব্‌ন জারির (র) তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের এই উম্মতের মধ্যে 
ইউশা‘ (আ)-এর পরে কালিব ইব্‌ন ইউফান্না (+০ 2 (5) বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে 
সমাসীন হন । কালিব ছিলেন মূসা (আ)-এর অন্যতম শিষ্য এবং তার বোন মরিয়মের স্বামী । এ 
যুগে আল্লাহ্‌ ভীরু ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুই ব্যক্তি ছিলেন ইউশা‘ ও কালিব। বনী 
ইসরাঈল যখন জিহাদে যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল তখন এ দু'ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য 
বলেছিলেনঃ 
Niki allt oles SpE SUG Sy adlRS IU Ld ede itl 

Ste Es 
তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর । (মায়িদা ৪ ২৩) 

ইব্ন জারীর বলেন, কালিবের পরে বনী ইসরাঈলের পরিচালক হন হিয্‌কীল ইব্‌ন ইউযী 
(5১52 2 J23,=) | ইনি হচ্ছেন সেই হিষ্কীল যিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করার ফলে 
আল্লাহ্‌ এ সব মৃত লোকদের জীবিত করে দিয়েছিলেন, যারা সংখ্যায় হাজার-হাজার হওয়া 
সত্ত্বেও মৃত্যু-ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। 
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হিয্কীল (আ)-এর বিবরণ 


MH Js os i Sl Abs 2 (23 nl wll 50d 


EEE L 


YE ERIE, a LAE NACI 

ন 

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মৃত্যু-ভয়ে হাজারে-হাজারে তাদের আবাস ভূমি ত্যাগ 

করেছিল? তারপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলেছিলেন, “তোমাদের মৃত্যু হোক ৷” তারপর আল্লাহ 

তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ 
লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না । (২ বাকারা £ ২৪৩) 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ইউশার মৃত্যুর পর 
LL কালিব ইব্‌ন ইউফার্না বনী-ইসরাঈলের নেতা হন এবং তার ইস্তিকালের পর হিয্‌কীল ইব্‌ন 
ইউযী বনী ইসরাঈলের পরিচালনার দায়িত্বভার গহণ করেন। এই হিযকীল ইবনুল আজ্ুয তথা 
বৃদ্ধার পুত্ররূপে পরিচিত, যার দোয়ায় আল্লাহ্‌ সে সব মৃত লোকদেরকে জীবিত করে 

দিয়েছিলেন, যাদের ঘটনা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এসব লোক মহামারীর ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং এক 
প্রান্তরে উপনীত হয়। আল্লাহ বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক । ফলে তারা সকলেই তথায় মারা 
যায়। অবশ্য তাদের লাশগুলো হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বেষ্টনীর ব্যবস্থা করা 
হয়। এভাবে সুদীৰ্ঘকাল অতিক্রান্ত হয় । একদা হযরত হিয্কীল তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম 
করছিলেন । তিনি থমকে দাড়ান ও চিন্তা করতে থাকেন। এ সময় একটি গায়েবী আওয়াজের 
মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ্‌ এ মৃত লোকগুলোকে তোমার সম্মুখে জীবিত করে দেন 
তা কি তুমি চাও? হিয্‌কীল বললেন, জ্বী হ্যা। এরপর তাকে বলা হল, তুমি হাড়গুলোকে আদেশ 
কর, যাতে সেগুলো গোশত দ্বারা আবৃত হয় এবং শিরাগুলো যেন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যায় । 
আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হিযকীল হাড়গুলোকে সে আহ্বান করার সাথে সাথে লাশগুলো সবই 
জীবিত হয়ে গেল এবং সমস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করল । 


আসবাত এতিহাসিক সুদ্দী থেকে বিভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন ‘আব্বাস, ইব্‌ন মাসউদ প্রমুখ সাহাবী 
থেকে উপরোক্ত আয়াতে (......') 2) ১] 1 ১5:11) উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে 
লিখেছেন ৪ ওয়াসিত এর নিকটে অবস্থিত একটি জনপদের নাম ছিল দাওয়ার-দান (ls) 
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এ জনপদে একবার ভয়াবহ মহামারী দেখা দেয়। এতে সেখানকার অধিকাংশ লোক ভয়ে 
পালিয়ে যায় এবং পার্শ্ববর্তী এক এলাকায় অবস্থান করে । জনপদে যারা থেকে গিয়েছিল তাদের 
কিছু সংখ্যক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়; কিন্তু বেশির ভাগ লোকই বেচে যায়। 
মহামারী চলে যাওয়ার পর পালিয়ে যাওয়া লোকজন জনপদে ফিরে আসে । জনপদে থেকে 
যাওয়া লোকদের মধ্যে যারা বেচেছিল তারা পরস্পর বলাবলি করল যে, আমাদের যেসব 
ভায়েরা এলাকা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তারাই বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। 
তাদের মত যদি আমরাও চলে যেতাম তবে সবাই বেঁচে থাকতাম ৷ পুনরায় যদি এ রকম 
মহামারী আসে তবে আমরাও তাদের সাথে চলে যাব । পরবর্তী বছর আবার মহামারী ছড়িয়ে 
পড়ে । এবার জনপদ শূন্য করে সবাই বেরিয়ে গেল এবং পূর্বের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিল । 
সংখ্যায় এরা ছিল তেত্রিশ হাজার বা তার চাইতে কিছু বেশি । যে স্থানে তারা সমবেত হয়, সে 
স্থানটি ছিল একটি প্রশস্ত উপত্যকা । তখন একজন ফিরিশতা উপত্যকাটির নীচের দিক থেকে 
এবং আর একজন ফিরিশতা উপত্যকাটির উপর দিক থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, 
“তোমাদের মৃত্যু হোক” । আগে যে সমস্ত লোক মারা গেল, তাদের মৃত দেহগুলো সেখানে 
পড়ে থাকল । একদা নবী হিষ্কীল এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন । এ দৃশা দেখে তিনি বিস্ময়ে দাড়িয়ে 
গেলেন, গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন এবং আপন মুখের চোয়াল ও হাতের আঙ্গুল মুচড়াতে 
থাকলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তার নিকট ওহী পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হিয্‌কীল! তুমি কি 
দেখতে চাও, আমি কিভাবে এদেরকে পুনরায় জীবিত করি? হিয্‌কীল বললেন জ্বী হা, আমি তা 
দেখতে চাই । বস্তুত তিনি এখানে দাড়িয়ে এই বিষয়েই চিন্তামগু ছিলেন এবং আল্লাহর শক্তি 
প্রত্যক্ষ করে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তাকে বলা হল, তুমি আহ্বান-কর । তিনি আহ্বান 
করলেন, হে অস্থিসমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । দেখা গেল, 
যার যার অস্থি উড়ে উড়ে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কংকালে পরিণত হয়েছে। তাকে পুনরায় বলা 
হল, আহ্বান কর । তিনি আহ্বান করলেন, “হে অস্থিসমূহ! আল্লাহ তোমাদের কংকালগুলো 
গোশত ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছেন।” দেখা গেল, কংকালগুলো মাংস দ্বারা 
আবৃত হয়ে তাতে শিরা-উপশিরা চালু হয়ে গিয়েছে এবং যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাদের 
মৃত্যু হয়েছিল, সে কাপড়গুলোই তাদের দেহে শোভা পাচ্ছে। এরপর হিযকীলকে বলা হল, 
আহ্বান কর । তিনি আহ্বান করলেন, “হে দেহসমূহ! আল্লাহ্‌র হুকুমে দাড়িয়ে যাও!” সাথে 
সাথে সবাই দাড়িয়ে গেল । আসবাত বলেন, মনসুর মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 
লোকগুলো জীবিত হয়ে এ দোয়াটি পাঠ করে ঃ$ 
ssl YlaAlY Jes Ll Ll 

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি অতি পবিত্ৰ-মহান, যাবতীয় প্রশংসা আপনার, আপনি ব্যতীত 
অন্য কোন ইলাহ নেই এরপর তারা জনপদে আপন সনম্প্দায়ের কাছে ফিরে যায় । জনপদের 
অধিবাসীরা দেখেই তাদেরকে চিনতে পারল যে, এরাই এসব লোক, যারা আকস্মিকভাবে মৃত্যু 
মুখে পতিত হয়েছিল। তবে যে কাপড়ই তারা পরিধান করতেন, তাই পুরনো হয়ে যেতো । 
এরপর এ অবস্থায়ই নির্ধারিত সময়ে তাদের সকলের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এদের সংখ্যা সম্পর্কে 
বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায় । ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এদের সংখ্যাটি চার হাজার; 
অপর বর্ণনা মতে আট হাজার; আবু সালিহ্‌ এর মতে নয় হাজার; ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
আপার এক বর্ণনা মতে চল্লিশ হাজার । সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, 
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তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি জাতি৷ ইব্‌ন জুরায়জ আতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শত 
সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যে কেউ তাকদীর লিখন খণ্ডাতে পারে না, এটা তারই এক রূপক 
দৃষ্টান্ত । কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে এটা ছিল একটি বাস্তব ঘটনা ' 

ইমাম আহমদ এবং বুখারী ও মুসলিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
একবার হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ৷ সারাগ (£ )-4) নামক 
স্থানে পৌছলে আবু উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্‌ (রা) ও তীর সঙ্গী সেনাধ্যক্ষগণ তার সাথে সাক্ষাৎ 
করে জানান যে, সিরিয়ায় বর্তমানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ সংবাদ শুনে সম্মুখে 
অগ্রসর হবেন কিনা- সে বিষয়ে পরামর্শের জন্যে তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে বৈঠকে 
বসেন । আলোচনায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় | এমন সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন 
আওফ (রা) এসে তথায় উপস্থিত হন। তার কোন এক প্রয়োজনে তিনি প্রথমে পরামর্শ বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন না । তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার একটা হাদীস জানা আছে। আমি 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি £ যদি কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, আর পূর্ব থেকেই 
তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাক, তাহলে মহামারীর ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে 
এলাকা ত্যাগ করো না । আর যদি কোন অঞ্চলে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ পাও এবং 
তোমরা সে অঞ্চলের বাইরে থাক, তবে সে দিকে অগ্রসর হয়ো না। 

হাদীসটি শোনার পর হযরত উমর (রা) আল্লাহর শোকর আদায় করেন এবং মদীনায় ফিরে 
আসেন ইমাম আহমদ...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমির ইব্ন রাবী‘আ থেকে বর্ণনা করেন যে, 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) সিরিয়ায় হযরত উমর (রা)-কে রাসূল (সা)-এর হাদীস 
শুনিয়ে বলেছিলেন £ “এই মহামারী দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের উম্মতদেরকে শাস্তি দেয়া হত; সুতরাং 
কোন এলাকায় মহামারী বিস্তারের সংবাদ শুনতে পেলে সেখানে তোমরা প্রবেশ করবে না; কিন্তু 
কোন স্থানে তোমাদের অবস্থানকালে যদি মহামারী দেখা দেয় তাহলে ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করবে 
না!” এ কথা শোনার পর হযরত উমর (রা) সিরিয়া থেকে ফিরে আসেন। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হিযকীল (আ) বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কত কাল অবস্থান 
করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যা হোক, কোন এক সময়ে আল্লাহ্‌ তাকে 
তার নিকট উঠিয়ে নেন হিযকীলের মৃত্যুর পর বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকারের 
কথা বে-মালুম ভুলে যায়। ফলে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদআতের প্রসার ঘটে । তারা মূর্তি 
পূজা আরম্ভ করে। তাদের এক উপাস্য দেব-মূর্তির নাম ছিল বা'আল (02)! অবশেষে আল্লাহ 
তাদের প্রতি একজন নবী প্রেরণ করেন। তার নাম ছিল ইলিয়াস ইব্ন ইয়াসীন ইব্‌ন ফিনহাস 
ইব্ন ঈযার ইব্ন হারূন ইব্‌ন ইমরান। ইতিপূর্বে আমরা হযরত খিযির (আ)-এর আলোচনা 
প্রসঙ্গে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা করে এসেছি । কেননা, বিভিন্ন স্থানে সাধারণত 
তাদের উল্লেখ প্রায় এক সাথে করা হয়ে থাকে । তাছাড়া সূরা সাফ্‌ফাতে হযরত মূসা (আ)-এর 
ঘটনা উল্লেখ করার পর ইলিয়াস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে তার সম্পর্কে 
আমরা পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি । মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) সূত্রে 
বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইলিয়াসের পর তারই উত্তরাধিকারী হযরত আল-য়াসা' (I) 
ইব্‌ন আখতুব বনী ইসরাঈলের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হন । 
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হযরত আল-য়াসা‘ (আ)-এর বিবরণ 

আল্লাহ তা'আলা আল-য়াসা‘আ-এর নাম অন্যান্য নবীর নামের সাথে কুরআনের বিভিন্ন 
স্থানে উল্লেখ করেছেন। সুরা আন‘আমে বলা হয়েছে $ 
SA Le ELA Uy LAs Elly Well 

(AL 4231) 

অর্থ ৪ আরও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল্‌-য়াসা'আ, ইউনুস ও লৃতকে; 
এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব জগতের উপর প্রত্যেককে (আনআম ৪ ৮৬)। 

সূরা সাদ এ বলা হয়েছে $ 

(EATEN SEEN Sa US JS Be Lecll Je ea SR 

স্বরণ কর, ইসমাঈল, আল-য়াসা‘আ ও যুল-কিফ্‌লের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। 
(৩৮ সাদ $ ৪৮)। 

ইসহাক ইব্‌ন বিশর আবু হুযায়ফা.....হাসান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইলিয়াস 
(আ)-এর পরে আল-য়াসা*আ ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী ৷ তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে অবস্থান করেন। বনী ইসরাঈলকে তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য 
করার ও ইলিয়াসের শরী‘আতের অনুবর্তী হওয়ার আহ্বান জানান । মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ 
দায়িত্ব পালন করেন যান। তার ইনতিকালের পর আগত বনী ইসরাঈলের বহু প্রজন্য এ 
পৃথিবীতে আগমন করে। তাদের মধ্যে ব্যাপক হারে বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত ও পাপাচার 
সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে । এ সময়ে বহু অত্যাচারী বাদশাহর আবির্ভাব ঘটে । তারা 
আল্লাহ্র নবীগণকে নির্বিচারের হত্যা করে। এদের মধ্যে একজন ছিল অত্যন্ত অহংকারী ও 
সীমালংঘনকারী ৷ কথিত আছে, হযরত যুল-কিফ্‌ূল (আ) এই অহংকারী বাদশাহ সম্পর্কে 
বলেছিলেন যে, সে যদি তওবা করে ও অন্যায় কাজ ত্যাগ করে তবে আমি তার জান্নাতের 
যিম্মাদার । এ কারণেই তিনি যুল-কিফ্‌ল বা যিশ্মাদার অভিধায় অভিহিত হন। 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, আল-য়াসা*আ ছিলেন আখতৃবের পুত্র । কিন্তু হাফিজ 
আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে ‘ইয়া’ (,.) হরফের অধীনে 
লিখেছেন, আল-য়াসা'আর নাম আসবাত এবং পিতার নাম ‘আদী; বংশ তালিকা নিম্নরূপ $ 
আল-য়াসা‘আ আসবাত ইব্‌ন আদী ইব্ন শৃতালিম (45 +4) ইব্‌ন আফরাঈম (141) ইবন 
ইউসুফ ইব্‌ন ইয়া‘কুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) ৷ কেউ কেউ বলেন, তিনি 
ছিলেন হযরত ইলিয়াস (আ)-এর চাচাত ভাই । কথিত আছে, হযরত আল-য়াসা‘আ হযরত 
ইলিয়াসের সাথে কাসিয়ূন (১, ৪244,3) নামক পর্বতে বা'লা-বান্ধা বাদশাহর ভয়ে আত্মগোপন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩ 


Islamiboi.tk 
১৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


করেছিলেন। পরে উভয়ে সেখান থেকে আপন সম্পৃদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর 
ইলিয়াস (আ) ইনতিকাল করলে আল-য়াসা‘আ (আ) তীর স্থলাভিষিক্ত হন এবং আল্লাহ তাকে 
নবুওত দান করেন। আবদুল মুন’ইম ইবন ইদরীস তার পিতার সূত্রে ওহাব ইবন মুনাব্বিহ 
থেকে এই তথ্য প্রদান করেছেন। অন্যান্য এতিহাসিকগণ বলেছেন যে, তিনি বানিয়াসে 
(423) বসবাস করতেন ইবন আসাকির আল-য়াসা‘আ শব্দের বানান সম্পর্কে লিখেছেন, 
এ শব্দটি তিন প্রকারে উচ্চারিত হয়ে থাকে যথাঃ আল-য়াসা‘আ (৮!) আল-য়াসা' 

আল-য়াস' (৮-421 ) এবং আল- লায়াসা‘আ (ell) ৷ এটা হচ্ছে একটা নবীর নামের 
বিভিন্নরূপ ৷ গ্রন্থকার বলেন, আমরা হযরত আইয়ুব (আ)-এর আলোচনার পরে যুল-কিফ্ল 
সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি। কারণ কথিত আছে, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুব 
(আ)-এর পুত্র ৷ 

পরিচ্ছেদ 


ইবন জারীর ও অন্যান্য এতিহাসিকগণ বলেন যে, উপরোক্ত ঘটনার পর বনী-ইসরাঈলের 
মধ্যে অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটে এবং অপরাধ সংঘটিত হয়। এমনকি বহু নবীকে তারা হত্যা 
করে। আল্লাহ তখন নবীগণের পরিবর্তে অত্যাচারী রাজা-বাদশাদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে 
দেন। যারা তাদের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালার এবং নির্বিচারে তাদেরকে হত্যা করে। 
এছাড়া আল্লাহ তাদেরকে শত্রুদের পদানত করে দেন। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল যখন কোন 
সম্পৃদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত তখন তাদের এঁতিহাসিক সিন্দুকটি ( তাবৃত) কাছে 
রাখত এবং যুদ্ধের ময়দানে একটি তাবুর মধ্যে তা’ সংরক্ষণ করত । এই সিন্দুকের বরকতে 
আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করতেন। এ ছিল তাদের সেই পবিত্র সিন্দুক যাতে ছিল হযরত 
মুসা ও হার্ূন (আ)-এর উত্তরসূরীদের পরিত্যক্ত বরকতময় সম্পদ ও শাস্তিদায়ক বস্তু সমূহ ৷ 
কিন্তু বনী ইসরাঈলের এই বিপর্যয়কালে গাজা ও ‘আসকালান এলাকার অধিবাসীদের” সাথে 
তাদের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বনী ইসরাঈলরা পরাজয় বরণ করে। শত্রুরা বনী ইসরাঈলদের 
উপর নিষ্পেষণ চালিয়ে তাদের থেকে সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায় । বনী ইসরাঈলের তৎকালীন 
বাদশাহ্র নিকট এ সংবাদ পৌছলে তার ঘাড় বেঁকে যায় এবং দুঃখে-ক্ষোভে তিনি মৃত্যুবরণ 
করেন। এ সময় বনী ইসরাঈলের অবস্থা দাঁড়ায় রাখাল বিহীন মেষপালের মত । বিচ্ছিন্ন- 
বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা যাযাবরের ন্যায় জীবন কাটাতে থাকে ৷ দীর্ঘদিন এ অবস্থায় থাকার পর 
আল্লাহ শামুয়েল (0১5%) নবীকে তাদের মধ্যে প্রেরণ করেন। এবার তারা শক্রুর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার জন্যে নবীর নিকট প্রার্থনা করে। এর 
পরের ঘটনা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন; আমরা পরে তা’ আলোচনা করব । ইব্ন জারীর 
বলেন, ইউশা‘ ইব্‌ন নূনের ইনতিকালের ৪৬০ বছর পর আল্লাহ শামুয়েল ইব্‌ন বালীকে 
নবীরূপে প্রেরণ করেন। ইব্‌ন জারীর বনী-ইসরাঈলের এই সময়কার বিস্তারিত আলোচনা 
প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সকল বাদশাহর বিবরণ দিয়েছেন। আমরা সে আলোচনা থেকে 


ইচ্ছাকৃতভাবেই বিরত রইলাম । 


১. এখানে আমালিকাদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
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শামুয়েল নবীর বিবরণ 


শামুয়েল (আ)-এর বংশপঞ্জী নিম্নরূপ ৪ শামুয়েল বা ইশমুঈল (J+! ) ইব্ন বালী 
ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন ইয়ারখাম (০.5 )) ইব্‌ন আল ইয়াহু (১4/1) ইব্ন তাহু ইব্ন সূফ 
ইব্‌ন ‘আলকামা ইব্‌ন মাহিছ ইব্ন ‘আমূসা ইব্‌ন ‘আয্রুবা ৷ মুকাতিল বলেছেন যে, তিনি 
ছিলেন হারূন (আ)-এর বংশধর । মুজাহিদ বলেছেন যে, তীর নাম ছিল ইশমুঈল ইব্‌ন 
হালফাকা ৷ তার পূর্ববর্তী বংশ তালিকা তিনি উল্লেখ করেন নি। সুদ্দী ইব্‌ন ‘আব্বাস, ইব্ন 
মাসউদ প্রমুখ কতিপয় সাহাবী থেকে এবং ছা‘লাবী ও অন্যান্য এতিহাসিকগণ এ প্রসঙ্গে বর্ণনা 
করেন যে, গাজা ও ‘আসন্কালান এলাকার অধিবাসী আমালিকা সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের উপর 
বিজয় লাভ করে। এরা তাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করে এবং বিপুল সংখ্যাক লোককে বন্দী 
করে নিয়ে যায় । তারপর লাবী বংশের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নবী প্রেরণ বন্ধ থাকে । এ সময়ে 
তাদের মধ্যে মাত্র একজন মহিলা গর্ভবতী ছিল। সে আল্লাহর নিকট একজন পুত্র সন্তানের 
প্রার্থনা করে। আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং একটি পুত্র সন্তানের জনু| হয়। মহিলা 
তার নাম রাখেন ইশমুঈল ৷ ইবরানী বা হিব্রু ভাষায় ইশমুঈল ইসমাঈল শব্দের সমার্থক । যার 
অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। পুত্রটি বড় হলে তিনি তাকে মসজিদে 
(বায়তুল মুকাদ্দাসে) অবস্থানকারী একজন পুণ্যবান বান্দার দায়িত্বে অর্পণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল 
যাতে তার পুত্র এ পুণ্যবান বান্দার সাহচর্যে থেকে তার চারিত্রিক গুণাবলী ও ইবাদত-বন্দেগী 
থেকে সুশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ছেলেটি মসজিদেই অবস্থান করতে থাকেন । যখন তিনি 
পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হন তখনকার একটি ঘটনা হচ্ছে এই যে, একদিন রাত্রিবেলা তিনি মসজিদের 
এক কোণে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ মসজিদের পার্শ্ব থেকে একটি শব্দ তার কানে আসে । তখন 
ভীত-সন্তস্ত হয়ে তিনি জেগে উঠন ৷ তার ধারণা হয়, তার শায়খই তাকে ডেকেছেন। তাই তিনি 
শায়খকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে ডেকেছেন? তিনি ভয় পেতে পারেন এই 
আশঙ্কায় শায়খ তাকে সরাসরি কোন উত্তর দিলেন না । তিনি শুধু বললেন, হ্যা, ঘুমিয়ে পড় । 
তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন দ্বিতীয়বার অনুরূপ ঘটনা ঘটল । তারপর তৃতীয়বারও একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল । তিনি দেখতে পেলেন, স্বয়ং জিব্রাঈটল (আ)-ই তাকে ডাকছেন। 
জিব্রাঈল (আ) তাকে জানালেন যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি নবীরূপে 
প্রেরণ করছেন। এরপর সম্প্রদায়ের সাথে তার যে ঘটনা ঘটে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তার 
বিবরণ দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী ৪ 
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অর্থাৎ তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের প্রধানদেরকে দেখনি? তারা যখন তাদের 
নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্যে এক রাজা নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে 
পারি;সে বলল, এমন তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তখন আর 
তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল , আমরা যখন নিজেদের আবাসভূমি ও সন্তান-সন্ততি থেকে 
বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে কেন যুদ্ধ করব না? তারপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের 
বিধান দেয়া হল, তখন তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ 
জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ৷ এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তালুতকে 
তোমাদের রাজা করেছেন ; তারা বলল, “আমাদের উপর তার রাজত্ব কির্ূপে হবে, যখন 
আমরা তার অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং তাকে প্রচ্র এশ্বর্য দেয়া হয়নি!” নবী বলল, 
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“আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে 
সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্র থাকে ইচ্ছে তার রাজত্্‌ দান করেন আল্লাহ প্রাচূর্যময়, প্রজ্ঞাময় ৷” 
আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই 
তাবৃত আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন 
বংশীয়গণ যা রেখে গিয়েছে, তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফিরিশাতাগণ তা’ বহন করে আনবেন 
তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এতে নিদর্শন আছে। তারপর তালূৃত 
যখন সৈন্যবাহিনীসহ বের হল সে তখন বলল, আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা 
করবেন। যে কেউ তা থেকে গান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ 
করবে না, সে আমার দলভুক্ত; এছাড়া যে কেউ তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে, 
সে-ও। তার পর অল্প সংখ্যাক ব্যতীত তারা তা থেকে পান করল। সে এবং তার সংগী 
ঈমানদারগণ যখন তা’ অতিক্রম করল তখন তারা বলল,জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের.নেই; কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের 
সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! 
আল্লাহ ধৈৰ্যশীলদের সাথে রয়েছেন। তারা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জালৃত ও তার সৈন্য বাহিনীর 
সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ধৈর্য দান কর, আমাদের 
অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্পুদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর । সুতরাং তারা 
আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাভূত করল ৷ আল্লাহ তাকে রাজত্ব এবং হিকমত দান করলেন; 
এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন । আল্লাহ যদি মানব জ্ঞাতির একদলকে 
অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত । কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের 
প্রতি অনুগ্রহশীল ৷ (২ সুরা বাকারা £ ২৪৬-২৫১) 

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে উপরোক্ত আয়াতে যাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যিনি তাদের 
নবী ছিলেন, তার নাম শামুয়েল। কারো কারো মতে শামউন ২৪ ৪ ২৫ (১৪৭৯) কেউ 
বলেছেন, শামুয়েল ও শামউন অভিন্ন ব্যক্তি । আবার কেউ কেউ বলেছেন, সেই নবীর নাম 
ইউশা' (১52)! তৰে এর সম্ভাবনা ক্ষীণ । কেননা ইব্‌ন জারীর তাবারী লিখেছেন যে, 
ইউশা' (আ)-এর ইন্তিকাল এবং শামুয়েল (আ)-এর নবুওত প্রাপ্তির মধ্যে চারশ' ষাট বছরের 
ব্যবধান ছিল। 


আয়াতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বনী- ইসরাঈলরা যখন একের পর এর যুদ্ধে পর্যুদস্ত 
হতে থাকল এবং শত্রুদের নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে গেল, তখন তারা সে যুগের নবীর কাছে 
গিয়ে তাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিয়োগের আবেদন জানাল । যাতে তার নেতৃত্বে তারা 
শত্রুর মুকাবিলায় লড়াই করতে পারে। আর নবী তাদেরকে বললেন 
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অর্থাৎ ফু করতে আমাদেরকে কিসে বাধা দিবে? বিশেষত আমাদেরকে যখন আমাদের ঘর 
বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমরা নির্যাতিত ৷ 
আমাদের সন্তান-সন্ততি শত্রুর হাতে বন্দী | তাই এদেরকে উদ্ধার করার জন্যে আমাদের 
অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে আল্লাহ বলেনঃ 


EL CET Es CS COS JEL ak Ll 

(কিন্তু যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হল, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া 
তারা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল । আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে ভাল করেই জানেন।) যেমন 
ঘটনার শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, অল্প সংখ্যক লোকই বাদশাহর সাথে নদী অতিক্রম করে । 
তারা ছাড়া অবশিষ্ট সবাই যুদ্ধের ভয়ে ভীত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। 
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(তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্যে বাদশাহ নিযুক্ত 
করেছেন।) তাফসীরবিদ ছা‘লাবী তালুতের বংশ তালিকা লিখেছেন এইভাবে £ তালুত ইব্ন 
কায়শ (১ ) ইব্ন আফয়াল (0-41) ইব্‌ন সারূ (১১০) ইব্‌ন তাহুরাত (-, ১ +5) ইব্‌ন 
আফয়াহ্‌ (24!) ইব্ন উনায়স ইব্ন বিনয়ামিন ইব্‌ন ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম । 


ইকরামা ও সুদ্দী (র) বলেন, তালুত পেশায় একজন ভিস্তি ছিলেন। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ 
বলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করতেন এ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে। এ 
জন্যে বনী ইসরাঈলের লোকজন নবীকে বলল ৪ 
oe CY Ge LG BATS Ee NT 
ES PL 
তারা বলল, এ কেমন করে হয়, আমাদের উপর বাদশাহ হওয়ার তার কি অধিকার আছেঃ? 
রাষ্ট্র-ক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী । সে তো কোন বড় ধনী 
ব্যক্তিও নয়।) এঁতিহাসিকগণ লিখেছেন, দীর্ঘ দিন যাবত বনী ইসরাঈলের লাও (5১) শাখা 
থেকে নবী এবং য়াহুযা (1১5৫2) শাখা থেকে রাজা-বাদশাহ্‌ হওয়ার প্রচলন চলে আসছিল । 
এবার তালুত যখন বিনয়ামীমের বংশধরদের থেকে রাজা মনোনীত হলেন, তখন তারা অপছন্দ 
করল এবং তার নেতৃত্ব সম্পর্কে কটাক্ষ করতে আরম্ভ করল । তারা দাবী করল, তালুতের 
তুলনায় রাজা হওয়ার অধিকার আমাদের বেশী । দাবীর সপক্ষে তারা বলল, তালুত তো 


একজন দরিদ্র ব্যক্তি; তার তো যথেষ্ট অর্থ সম্পদ নেই । এমন লোক কিভাবে রাজা হতে পারে? 
নবী বললেন, 
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(আল্লাহ তোমাদের উপর তাকেই মনোনীত করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞান উভয় দিকের 
যোগ্যতা তাকে প্রচুর দান করেছেন ।) কথিত আছে, আল্লাহ শামুয়েল নবীকে ওহীর মাধ্যমে 
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জানিয়েছিলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যে ব্যক্তি (তোমার হাতের) এ লাঠির সমান 
দীর্ঘকায় হবে এবং যার আগমনে ( তোমার কাছে রক্ষিত) শিং এর মধ্যে রাখা পবিত্র তেল 
(4২৪ ১,৯.) উথলে উঠবে, সে ব্যক্তিই হবে তাদের রাজা । 

এরপর বনী ইসরাঈলের লোকজন এসে উক্ত লাঠির সাথে নিজেদেরকে মাপতে থাকে । 
কিন্তু তালুত ব্যতীত অন্য কেউ-ই লাঠির মাপে টিকেনি ৷ তিনি নবীর নিকট উপস্থিত হতেই শিং 


এর তেল উথলে উঠল ৷ নবী তাকে সেই তেল মাখিয়ে দিলেন এবং বনী ইসরাঈলের রাজা 
হিসেবে ঘোষণা দিলেন তিনি তাদেরকে বললেন £ 


plait i eis ols Ele Mila Li 
(আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে 
সমৃদ্ধ করেছেন) জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, তার এ সমৃদ্ধি কেবল 
যুদ্ধের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ । কিন্তু কারও কারও মতে এ সমৃদ্ধি সার্বিকভাবে এবং সকল ক্ষেত্রে । 
অনুরূপ দেহের সমৃদ্ধির ব্যাপারে কেউ বলেছেন, তিনি সবার চেয়ে দীর্ঘ ছিলেন। আবার 
কারো কারো মতে, তিনি সবার চেয়ে সুদর্শন ছিলেন। তবে স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় 
যে, নবীর পরে তালুতই ছিলেন বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সুদর্শন ব্যক্তি । 
EEE (বস্তুত আল্লাহ যাকে চান তাকেই তার রাজ্য দান 
করেন৷) কেননা তিনিই মহাজ্ঞানী এবং সৃষ্টির উপর হুকুম চালাবার ক্ষমতা একমাত্র তারই 
আছে। ১, ০/৪ 1, (আল্লাহ হলেন অনুগ্ৰহ দানকারী এবং সকল বিষয়ে সম্যক 

অবগত ৷) | 
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আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে 
সেই তাবুত আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও 
হারূন বংশীয়গণ যা’ রেখে গিয়েছেন তার অবশিষ্টাংশ থাকবে ৷ সিন্দুকটিকে ফিরিশতারা বয়ে 
আনবে তোমরা যদি মু‘মিন হয়ে থাক তবে এতে অবশ্যই তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। 
(২ সূরা বাকারা £ ২৪৮) ৷ তালুতের রাজত্ব পাওয়ার এটা ছিল আর একটা বরকত । বনী 
ইসরাঈলের নিকট বংশ -পরম্পরায় যে এতিহাসিক সিন্দুকটি ছিল, যার ওসীলায় তারা যুদ্ধে 
শত্রুদের উপর জয়ী হত -- বনী ইসরাঈলের বিপর্যয়কালে এ সিন্দুকটি শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়ে 
যায়। আল্লাহ অনুগ্রহ করে সেই সিন্দুকটি তালুতের মাধামে বনী ইসরাঈলকে ফিরিয়ে দেন। 
“সেই সিন্দুকে আছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি!” কারও কারও' মতে, 
তা’ ছিল স্বর্ণের তস্তরী, যাতে নবীদের বক্ষ ধৌত করা হত । কেউ বলেছেন, তা হয়েছে 
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শান্তিদায়ক প্রবহমান বায়ু । কেউ বলেছেন, সেই বস্তুটি ছিল বিড়ালের আকৃতির ! যুদ্ধের 
সময় যখন তা’ শব্দ করত তখন বনী ইসরাঈলরা বিশ্বাস করত যে, তাদের সাহায্য প্রাপ্তি 
সুনিশ্চিত এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা কিছু রেখে গিয়েছে অর্থাৎ যে ফলকের উপর 
তাওরাত লিপিবদ্ধ ছিল, তার কিছু খণ্ড অংশ এবং তীহ্‌ ময়দানে তাদের উপর যে “মান্না' নাযিল 
হত, তার কিছু অংশ বয়ে আনবে ফেরেশতারা ৷ অর্থাৎ তোমাদের কাছে তাদের তা’ বয়ে নিয়ে 
আসা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে । আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলছি তার সত্যতা এবং 
তালুত যে নেতৃত্ব দানের অধিকারী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ. তোমরা এ থেকে লাভ করবে। তাই 
আল্লাহ বলেছেন ৪ (এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন আছে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক ৷) 


কথিত আছে যে, আমালিকা জাতি বনী ইসরাঈলকে এক যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের 
নিকট থেকে এ সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সিন্দুকটিতে ছিল তাদের চিত্ত প্রশান্তি ও পূর্ব 
পুরুষদের বরকতময় কিছু স্মারক । কেউ কেউ বলেছেন, এতে তাওরাত কিতাবও ছিল । 
আমালিকারা এ সিন্দুকটি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের শহরের একটি মূর্তি নীচে রেখে দেয়৷ পরদিন 
সকালে তারা দেখতে পায় যে, সিন্দুকটি এ মূর্তির মাথার উপর বয়েছে। তারা সিন্দুকটি নামিয়ে 
পুনরায় মূর্তির নীচে রেখে দেয় । দ্বিতীয় দিন এসে পূর্বের দিনের ন্যায় তারা সিন্দুকটিকে মূর্তির 
মাথার উপরে দেখতে পায়। বারবার এ অবস্থা সংঘটিত হতে দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে. 
আল্লাহর হুকুমেই এ রকম হচ্ছে। অবশেষে তারা সিন্দুকটিকে শহর থেকে এনে একটি পল্লীতে 
রেখে দেয়৷ কিন্তু এবার হল আর এক বিপদ । গ্রামবাসীদের ঘাড়ে এক প্রকার রোগ দেখা দেয় ৷ 
এ অবস্থা কিছুদিন চলতে থাকলে তারা সিন্দুকটিকে দু'টি গাভীর উপর বেঁধে বনী ইসরাঈলের 
বসতি এলাকার দিকে হাঁকিয়ে দেয় । গাভী দুটি সিন্দুকটিকে বয়ে নিয়ে চলতে থাকে । কথিত 
আছে, ফিরিশতারা গাভীকে পেছন দিক থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । এভাবে সিন্দুকসহ গাভী 
দু'টি হীটতে হাঁটতে বনী ইসরাঈলের নেতাদের এলাকায় প্রবেশ করে। বনী ইসরাঈলকে 
তাদের নবী যেসব কথা বলেছিলেন, তারা সেভাবেই এসব কথা বাস্তবে পরিণত হতে দেখতে 
পায় । ফেরেশতারা সিন্দুকটি কিভাবে এনেছিলেন, তা আল্লাহই ভাল জানেন । তবে, আয়াতের 
শব্দ থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুমিত হয় যে, ফিরিশতারা সরাসরি নিজেরাই সিন্দুক বহন করে 
এনে ছিলেন । অবশ্য অধিকাংশ মুফাস্সির প্রথম ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর বাণী ৪ 
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(অতঃপর তালুত যখন সৈন্য বাহিনীসহ বের হল, তখন সে বলল ঃ একটি নদীর মাধ্যমে 

আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা’ থেকে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত 

নয়। আর যে কেউ এর স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমরা দলভুক্ত; তা'ছাড়া যে কেউ তার হাতে 

এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও । (২ বাকারা £ ২৪৯) 


ইব্‌ন আব্বাসসহ বহু মুফাসসির বলেছেন, সেই নদীটি হল জর্দান নদী ৷ একে “শারাীয়া' 
নামে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে ও নবীর হুকুম অনুযায়ী সৈন্য বাহিনীকে পরীক্ষা 
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করার জন্যে তালুত এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যে, যে লোক এ নদী থেকে পানি পান করবে 
সে আমার সাথে এই যুদ্ধে যেতে পারবে না। আমার সাথে কেবল সেই যেতে পারবে, যে 
আদোৌ তা’ পান করবে না কিংবা মাত্র এক কোষ পানি পান করবে। এরপর আল্লাহ বলেন, 
কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ব্যতীত আর সকলেই তা থেকে পান করে । সুদ্দী বলেন, তালুতের সৈন্য 
বাহিনীর সংখ্যা ছিল আশি হাজার । তাদের মধ্য থেকে পানি পান করেছিল ছিয়াত্তর 
হাজার । অবশিষ্ট চার হাজার সৈন্য তার সাথে ছিল। ইমাম বুখারী তার ‘সহীহ্‌' গ্রন্থে বারা 
ইব্‌ন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কয়েকজন বসে 
আলাপ করছিলাম যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা তালুত বাহিনীর যারা নদী পার 
হয়েছিল তাদের সমান । তালুতের সাথে যারা নদী পার হয়েছিল. তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ’ 
দশের কিছু বেশী সুদ্দী যে তালুত বাহিনীর সংখ্যা আশি হাজার বলেছেন, তা’ সন্দেহমুক্ত 
নয়। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাটিতে আশি হাজার লোকের যুদ্ধ করার মত অবস্থা ছিল 
না ৷ আল্লাহর বাণী ৪ 
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(এরপর তালুত এবং তার সহযাত্রী মুমিনগণ যখন তা’ অতিক্রম করল তখন তারা বললঃ 
জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সহিত মুকাবিলা করার কোন শক্তিই আজ আমাদের নেই ৷) 
অর্থাৎ শত্ৰু সংখ্যা অধিক হওয়ায় এবং সে তুলনায় নিজেদের সংখ্যা কম থাকায় তারা 
মুকাবিলা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করছিল । কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের 
সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বললঃ বারবার দেখা গেছে যে, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ 
দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। এই দলের মধ্যে একটি অংশ 
PLA NHS LAL 
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তারা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা 
বললঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন, আমাদের সুদৃঢ় করে দিন এবং 
এই কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান করুন! তারা আল্লাহর নিকট 
প্রর্থনা করে যেন তিনি তাদের ধৈর্য দান করেন। (২ বাকারা ২৫০) অর্থাৎ ধৈর্য যেন তাদেরকে 
এমনভাবে বেষ্টন করে রাখে, যাতে অন্তরের মধ্যে দৃঢ়তা আসে, কোন প্রকার সংশয় মনে 
না জাগে ৷ তারাঁ আল্লাহর নিকট দু'আ করে যেন তারা যুদ্ধের মযদানে দৃঢ়পদে শত্রুর মুকাবিলা 
করে বাতিল শক্তিকে পরযুঁদস্ত করতে পারে এবং বিজয় লাভে ধন্য হতে পারে। এভাবে তারা 
বাহ্যিক দিক থেকে এবং অভ্যন্তরীণভাবে মজবুত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং আল্লাহর 
নিদৰ্শনসমূহ অস্বীকারকারী কাফির দুশমনদের মুকাবিলায় তার সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে 
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সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা, মহাজ্ঞানী ও নিগুঢ় তত্্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তাদের 
প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ও তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় দান করেন । এজন্য আল্লাহ বলেন $ 
৭]| 55১০২০০১৫৭ (শেষ পৰ্যন্ত ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করে 
দিল) । অর্থাৎ শক্ৰ বাহিনী সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্বেও তালুত বাহিনী বিজয় লাভে সমর্থ 
হল । কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তারই প্রদত্ত শক্তি ও সাহায্য বলে-_ তাদের নিজেদের 
শক্তি-সামর্থয দ্বারা নয় । অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন $ 
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আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা হীনবল ছিলে। 
সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (৩ আল 
ইমরান £ ১২৩) । 

আল্লাহর বাণী £ 
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এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল । আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও হিকমত দান করলেন এবং 
যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা’ তাকে শিক্ষা দিলেন । (২ বাকারা £ ২৫১) 


এ ঘটনা থেকে হযরত দাউদ (আ)-এর বীরত্ব প্রমাণিত হয়। এ যুদ্ধে তিনি এমন এক 
ব্যক্তিকে হত্যা করেন যার নিহত হওয়ার কারণে শত্রু বাহিনী পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় । 
বস্তুত যে যুদ্ধে শত্ৰু বাহিনীর রাজাই নিহত হয়, বিপুল পরিমাণ গনীমত সম্ভার হস্তগত হয়, 
এবং সাহসী যোদ্ধারা বন্দী হয়ে যায়, ইসলামের বিজয় কেতন দেব মূর্তিদের উপরে বুলন্দ হয় , 
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সবাই তার শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পালা আসে এবং বাতিল দীন ও 
বাতিল পঞ্থীদের উপর সত্য দীন বিজয় লাভ করে তার চাইতে গৌরবের বিষয় আর কি হতে 
পারে? সুদ্দী বলেন £ হযরত দাউদ (আ) ছিলেন পিতার তেরজন পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ । তিনি 
শুনতে পান যে, বনী ইসরাঈলের রাজা তালুত, জালুত ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
বনী ইসরাঈলকে সংগঠিত করছেন এবং তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা 
করতে পারবে তার সাথে তার কন্যাকে বিবাহ দিবেন এবং রাজ্য পরিচালনায় তাকে শরীক 
করবেন। দাউদ (আ) ছিলেন একজন তীরান্দাজ । তিনি নিক্ষেপক যন্ত্রে পাথর রেখেও নিক্ষেপ 
করতেন । বনী ইসরাঈলরা যখন জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করে তখন দাউদ (আ) ও 
তাদের অভিযানে শরীক হন । গমন পথে একটি পাথর তাকে ডেকে বলল, আমাকে তুলে নিন৷ 
আমার দ্বারা আপনি জালূতকে হত্যা করতে পারবেন । দাউদ (আ) পাথরটি তুলে নেন। 
কিছুদূর গেলে দ্বিতীয় আর একটি পাথর এবং আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে তৃতীয় আরও 
একটি পাথর একইভাবে দাউদ (আ)-কে ডেকে তুলে নিতে বলে । দাউদ (আ) তিনটি 
পাথরই উঠিয়ে নেন এবং থলের মধ্যে রেখে দেন। যুদ্ধের ময়দানে দুই বাহিনী যখন ব্যুহ 
রচনা করে পরস্পর মুখোমুখী হয় তখন জালত সৈন্যব্যুহ থেকে বেরিয়ে এসে মল্লুযুদ্ধে 
অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানায় । আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত দাউদ (আ) সম্মুখে অগ্রসর হন । 
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কিন্তু তাকে দেখে জালূত বলল, তুমি ফিরে যাও । কেননা, তোমার মত লোককে হত্যা 
করতে আমি ঘৃণবোধ করি । দাউদ ( আ) বললেন, তবে তোমাকে আমি বধ করতে খুবই 
আগ্রহী । এ কথা বলে তিনি পাথর তিনটিকে থলের মধ্যে রেখে ঘুরাতে আরম্ভ করলেন । ঘুরাবার 
ফলে তিনটি পাথর পরস্পর মিলিত হয়ে একটি পাথরে পরিণত হয়। এবার এ পাথরটিকে তিনি 
জালূতের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করেন। পাথরটি জালূতের মাথায় গিয়ে লাগে সঙ্গে সঙ্গে 
তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে জালুতের সৈন্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে রণক্ষেত্র 
থেকে পালিয়ে যায়। তালূত তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার কন্যাকে দাউদ (আ)-এর সাথে 
বিবাহ দেন এবং রাজ্যে তার শাসন চালু করেন। 


অতি অল্প দিনের মধ্যেই বনী ইসরাঈলের নিকট দাউদ (আ)-এর উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তালুতের চেয়ে তারা দাউদ (আ)-কেই অগ্রাধিকার দিতে থাকে । কথিত আছে যে, এতে 
তালূতের অন্তরে হিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং তিনি দাউদকে হত্যার প্রয়াস পান 
এবং তার সুযোগ খুঁজতে থাকেন; কিন্তু তিনি তাতে সফল হননি ৷ দাউদ (আ)-কে হত্যা 
করার উদ্যোগ নিলে সমাজের আলিমগণ তালূতকে এ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দেন এবং 
তাকে বাধা প্রদান করতে থাকেন। এতে তালুত ক্রুদ্ধ হয়ে আলিমদের উপর অত্যাচার চালান 
এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত সবাইকে হত্যা করেন । কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর 
এই কৃতকর্মের জন্যে তিনি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করেন। অধিকাংশ সময় তিনি 
কারবাকাটি করে কাটাতেন । রাত্রিকালে গোরস্তানে গিয়েও কারাকাটি করতে থাকেন । কোন 
কোন সময় তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে যেত ৷ এ সময়ে এক রাত্রে একটি ঘটনা 
ঘটে । তালৃত গোরস্তানে বসে কাদছেন। হঠাৎ কবর থেকে একটি শব্দ ভেসে এল । “হে 
তালুত! তুমি আমাদেরকে হত্যা করেছিলে, কিন্তু আমরা জীবিত ৷ তুমি আমাদেরকে যাতনা 
দিয়েছিলে। কিন্তু আমরা এখন মৃত” এতে তিনি ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়লেন এবং আরও বেশী 
করে কাদতে লাগলেন। তিনি লোকজনের কাছে এমন একজন আলিমের সন্ধানে ঘুরতে 
থাকেন, যার নিকট তিনি তার অবস্থা এবং তার তওবা কবুল হবে কিনা জিজ্ঞেস করবেন । 
লোকেরা জবাব দিল, আপনি কি কোন আলিমকে অবশিষ্ট রেখেছেন? বহু চেষ্টার পর একজন 
পুণ্যবতী মহিলার সন্ধান মিলল । মহিলাটি তালুতকে হযরত ইউশা নবীর কবরের কাছে নিয়ে 
গেলেন এবং ইউশাকে জীবিত করে দেয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন । আল্লাহ 
তার প্রার্থনা কবূল করলেন। 


হযরত ইউশা কবর থেকে উঠে দাড়ালেন এবং কিয়ামত হয়ে গেছে কি না জিজ্ঞেস 
করলেন । উত্তরে মহিলাটি বললেন, কিয়ামত হয়নি । তবে ইনি হচ্ছেন তালুত । তিনি আপনার 
কাছে জানতে চান যে, তাঁর তওবা কবূল হবে কিনা? ইউশা (আ) বললেন,হ্যা, তওবা কবুল 
হবে। তবে শর্ত হল, তাকে বাদশাহী ত্যাগ করে শাহাদত লাভের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর পথে যুদ্ধে 
রত থাকতে হবে। এ কথাগুলো বলার সাথে সাথেই ইউশা (আ) পুনরায় ইন্তিকাল করেন। 
অতঃপর তালুত হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট রাজ্য হস্তান্তর করে চলে যান । সাথে ছিল তার 
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তেরজন পুত্র । সকলেই আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকেন এবং জিহাদের ময়্দানেই 
শাহাদত বরণ করেন। মুফাস্সিরগণ লিখেন, এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্ছাহ হযরত দাউদ (আ) 
প্রসংগে বলেছেন ঃ 
#coe 8-4-4 - 1-40 oso 3) 2) 
sli Lan dale aS cllall ali ath, 
(আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে 
শিক্ষা দিলেন) ৷ ইব্‌ন জারীর তার ইতিহাস গ্রন্থে সুদ্দীর সূত্রে উপরোক্ত তথ্য লিখেছেন। কিন্তু 
এ বিবরণের কয়েকটি দিক আপত্তিকর এবং আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় । 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক লিখেছেন, যেই নবী কবর থেকে জীবিত উঠে তালৃতকে তণ্ডবার 
পদ্ধতি বলে দিয়েছিলেন, সেই নবীর নাম আল-য়াসায়া ইবৃূন আখতুব | ইব্‌ন জারীরও তার 
গএন্থে এ কথা উদ্ধৃত করেছেন। ছা‘লাবী বলেছেন, উল্লেখিত মহিলা তালৃতকে শামুয়েল নবীর 
কবরের কাছে নিয়ে এসেছিলেন তার মৃত্যুর পর তালৃত যে সব অপকর্ম করেছিলেন, সে 
জন্যে তিনি তাকে তিরস্কার করেন ছালাবীর এ ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত ৷ তাছাড়া তালুতের 
সাথে নবীর সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের ব্যাপারটি সম্ভবত স্বপ্নের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, 
কবর থেকে পুনরজীবিত হয়ে নয়। কেননা এ জাতীয় কাজের প্রকাশ পাওয়া নবীদের মু'জিযা 
বিশেষ । কিন্তু এ মহিলা তো আর নবী ছিলেন না | তাওরাতের অনুসারীদের ধারণা মতে, 
লূতের রাজত্ব প্রাপ্তি থেকে জিহাদের ময়দানে পুত্রদের সাথে তার মৃত্যু পর্যন্ত মোট সময় ছিল 
চল্লিশ বছর । 
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হযরত দাউদ (আ)-এর বিবরণ 


তার ফযীলত, কর্মকাণ্ড, নবুওতের দলীল-প্রমাণ ও ঘটনাপঞ্জি 


নবী হযরত দাউদ (আ)-এর বংশতালিকা নিস্নরূপ ৪ দাউদ ইবন ঈশা ইবন ‘আবীদ 
(4১54) ইবন ‘আবির (2) ইবন সালমুন ইবন নাহ্‌শুন ইবন 'আবীনাযিব (০১৬5+) 
ইবন ইরাম ইবন হাসীরূন ইবন ফারিয ইবন য়াহুযা ইবন ইয়া‘কূব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম 
খলীলুল্লাহ (আ) ৷ হযরত দাউদ (আ) ছিলেন আল্লাহর বান্দা তার নবী এবং বায়তুল মুকাদ্দাস 
এলাকায় তার খলীফা ৷ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক কতিপয় আলিমেয় সূত্রে ওহাব ইবন মুনাব্বিহ 
থেকে বর্ণনা করেছেন ৪ হযরত দাউদ (আ) ছিলেন বেঁটে, তার চচক্ষুদ্বয় ছিল নীলাভ ৷ তিনি 
ছিলেন স্বল্প কেশ বিশিষ্ট এবং পূত-পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
হযরত দাউদ (আ) জালত বাদশাহকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত্যা করেন। ইবন আসাকিরের বর্ণনা মতে, 
এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মারাজুস সাফার নামক এলাকার সন্নিকটে উম্মে হাকীমের 
প্রাসাদের কাছে। এর ফলে বনী ইসরাঈলের লোকজন দাউদ (আ)-এর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাকে 
ভালবাসতে থাকে এবং তাকে শাসকরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকে । ফলে তালুত 
যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, একটু আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে । রাজ্যের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হযরত 
দাউদ (আ)-এর উপর ন্যস্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-এর ক্ষেত্রে বাদশাহী ও 
নবুওত তথা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ একত্রিত করে দেন । ইতিপূর্বে বাদশাহী থাকত 
বনী-ইসরাঈলের এক শাখার হাতে আর নবুওত থাকত অন্য আর এক শাখার মধ্যে ৷ কিন্তু 
আল্লাহ তা'আলা এখন উভয়টিই হযরত দাউদ (আ)-এর মধ্যে একত্রিত করে দিলেন। যেমন 
Nb HOURS 


4 dae st 


Bf Eo EEE OE SET 
ee 
“দাউদ জালুতকে সংহার করল; আল্লাহ তাকে রাজত্্‌ ও হিকমত দান করলেন; এবং যা 
তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যাদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল 
দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত ৷ কিন্তু আল্লাহ্‌ জগতসমূহের প্রতি 
অনুগ্রহশীল । (২ বাকারা ৪ ২৫১) 
অত্র শসিন্রর্ত রূপে বাদশাছ নিযুজির ব্যবস্থা না থাকত ভাহলে সমাজের শঙ্িণাদী 
লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। এ জন্যে কোন কোন বর্ণনায় রছেছে 
2১! U৮ ১U১L১U। অৰ্থাৎ আল্লাহর যমীনে শাসনকর্তা তার ছায়া স্বরূপ ৷ 
আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান ইবন আফ্ফান (রা) বলেছেনঃ 
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ult YL oblate diol 
অর্থাৎ আল্লাহ শাসনকর্তা দ্বারা এমন অনেক কিছু দমন করেন, যা কুরআন দ্বারা করেন না । 
ইবন জারীর তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখে করেন, বাদশাহ জালৃত রণ..ক্ষেত্রে সৈন্য-ব্যুহ থেকে 
বেরিয়ে এসে সল্লযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্যে তালৃতচক আহ্বান জানায় । কিন্তু তালুত নিজে 
ংশগ্রহণ না করে জালুতের মুকাবিলা করার জন্য আপন সৈন্যদের প্রতি আহ্বান জানায় । 
দাউদ (আ) সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে জালুতকে হত্যা করেন । ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, 
ফলে লোকজন দাউদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এমনকি শেষ পর্যন্ত তালৃতের কথা কেউ মুখেই 
আনতো না । তারা তালূতকে পরিত্যাগ করে দাউদের নেতৃত্ব বরণ করে নেয়। কেউ কেউ 
বলেছেন, নেতৃত্বের এ পরিবর্তন শামুয়েল নবীর আমলে হয়েছিল । কারও কারও মতে জালুতের 
সাথে যুদ্ধের ঘটনার পূর্বেই শামুয়েল (আ) হযরত দাউদকে শাসক নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন জারীর 
অধিকাংশ এতিহাসিকের মত বর্ণনা করে লিখেছেন যে, জালুত বাদশাহ নিহত হওয়ার পরেই 
হযরত দাউদ (আ)-এর হাতে নেতৃত্ব আসে ইব্‌ন আসাকির সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আধযীয সূত্রে 
বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) কাস্রে উল্পেয হাকীমের নিকট জালুতকে হত্যা 
করেছিলেন এ স্থানে যে নদীটি অবস্থিত তার উল্লেখ স্বয়ং কুরআনের আয়াতেই বিদ্যমান 
আছে । দাউদ (আ) প্রসংগে কুরআনের অন্যত্র আল্লাহর বাণী ৪ 
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আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! 
তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকেও, তার জন্যে নমনীয় 
করেছিলাম লোহা, যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে 


পার এবং তোমরা সৎকর্ম কর । তোমরা যা কিছু কর, আমি তার সম্যক দ্ৰষ্টা (৩৪ সাবা 
৪১০-১১) ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন $ 
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আমি পর্বত ও বিহংগকুলের জন্যে নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন তারা দাউদের সংগে আমার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এ সবের কর্তা আমিই ছিলাম । আমি তাকে তোমাদের জন্যে 
বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং 
তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? (২১ : আম্বিয়া : ৭৯-৮০) 
যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ হযরত দাউদ (আ)-কে লোহা 
দ্বারা বর্ম তৈরি করতে সাহায্য করেন এবং তাকে তা তৈরি করার নিয়ম-পদ্ধতিও শিক্ষা দেন। 
যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ১,4! ,4 ১43, __এবং বুনন কাজে পরিমাণ রক্ষা কর 
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-_অর্থাৎ বুননটা এত সূক্ষ্ম হবে না যাতে ফাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, আর এতটা মোটাও হবে 
না যাতে ভেঙ্গে যেতে পারে। মুজাহিদ, কাতাদা, হাকাম ও ইকরীমা এ তাফসীরই করেছেন। 

হাসান বসরী, কাতাদা ও আ'‘মাশ বলেছেন, আল্লাহ হযরত দাউদ (আ)-এর জন্যে 
লোহাকে এমনভাবে নরম করে দিয়েছেন যে, তিনি হাত দ্বারা যেমন ইচ্ছা পেঁচাতে ও ভাঁজ 
করতে পারতেন; এ জন্যে তার আগুন বা হাতুড়ির প্রয়োজন হত না । কাতাদা বলেন, 
হযরত দাউদ (আ)-এই প্রথম মানুষ, যিনি মাপজোক মত আংটা ব্যবহার করে লৌহ বর্ম 
নির্মাণ করেন। এর আগে লোহার পাত দ্বারা বর্মের কাজ চালান হত । ইব্‌ন শাওযাব বলেন, 
তিনি প্রতি দিন একটি করে বর্ম তৈরি করতেন এবং ছয় হাজার দিরহামের বিনিময়ে 
বিক্রি করতেন । হাদীসে এসেছে, মানুষের পবিত্রতম খাবার হল যা সে নিজে উপার্জন করে । 
(425 ১০ ৩2! 4<| ১ 51 5|) আর আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ) নিজের 
হাতে উপার্জিত খাদ্য দ্বারা জীবিকা নিবাহ্‌ করতেন আল্লাহর বাণী ৪ 
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এবং স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহ 
অভিমুখী । আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে যেন এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে 
আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং সমবেত বিহংগকুলকেও; সকলেই ছিল তার 
অনুগত । আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী 
বাগ্নৃতা (৩৮ সাদ ৪ ১৭-২০) । 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র). বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ১,১! অর্থ ইবাদত করার 
শক্তি । অর্থত তিনি ছিলেন ইবাদত ও অন্যান্য সৎকাজে অত্যন্ত শক্তিশালী ৷ কাতাদা (র) বলেন, 
তাকে আল্লাহ ইবাদত করতে দিয়েছিলেন শক্তি এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে দিয়েছিলেন 
গভীর জ্ঞান। কাতাদা (র) আরও বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, দাউদ 
(আ) রাতের বেলা দাড়িয়ে ইবাদত করতেন এবং বছরের অর্ধেক সময় রোযা রাখতেন। বুখারী 
ও মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন £ আল্লাহর নিকট এরূপ নামায 
সবচেয়ে প্রিয় যেরূপ নামায হযরত দাউদ পড়তেন এবং আল্লাহর নিকট এরূপ রোযা সবচেয়ে 
পছন্দনীয় যেরূপ রোযা হযরত দাউদ (আ) রাখতেন ৷ তিনি রাতের প্রথম অর্ধেক ঘুমাতেন, 
তারপরে এক তৃতীয়াংশ নামাযে কাটাতেন এবং শেষে এক ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমিয়ে কাটাতেন। 
তিনি এক দিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা থাকতেন না । আর শক্রুর মুকাবিলা হলে 
কখনও ভয়ে পালাতেন না । তাই আয়াতে বলা হয়েছে £ “আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত 
করছিলাম যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর পঙক্ষীকুলকেও, 
যারা তার কাছে সমবেত হত ৷ সবাই ছিল তার অনুগত ৷” সূরা সাবায় যেমন বলা হয়েছে ৪ 
2, <2 231 J _ হে পৰ্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা 
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ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকেও ৷ অথৎ্ তার সাথে তাসবীহ পাঠ কর । ইবৃূন আব্বাস, মুজাহিদ 
প্রমুখ এ আয়াতের তাফসীর এভাবেই করেছেন। অর্থাৎ তারা দিনের সূচনা লগ্নে ও শেষ ভাগে 
তাসবীহ পাঠ করত । হযরত দাউদ (আ)-কে আল্লাহ এমন দরাজ কণ্ঠ ও সূর মাধুর্য দান 
করেছিলেন, যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দান করেননি । তিনি যখন তার প্রতি অবতীণ যাবূর 
কিতাব সুর দিয়ে পাঠ করতেন তখন আকাশে উড্ডীয়মান বিহংগকুল সুরের মূর্ছনায় থমকে 
দীড়াত এবং দাউদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করত ও তার সাথে তাসবীহ পাঠ করত । 
এভাবেই তিনি সকাল-সন্ধ্যায় যখন তাসবীহ পাঠ করতেন তখন পাহাড়পর্বতও তার সাথে 
তাসবীহ পাঠে শরীক হত । আওযাঈ বলেছেন, হযরত দাউদ (আ)-কে এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর 
দান করা হয়েছিল যেমনটি আর কাউকে দান করা হয়নি । তিনি যখন আন্পাহর কিতাব পাঠ 
করতেন তখন আকাশের পাখী ও বনের পশু তার চার পাশে জড়ো হয়ে যেত । এমনকি প্রচণ্ড 
ক্ষুধায় ও তীব্র পিপাসায় তারা সে স্থানে মারা যেত কিন্তু নড়াচড়া করত না । শুধু এরাই 
নয়,নদীর পানির প্রবাহ পর্যন্ত থেমে যেত ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেছেন, দাউদ (আ)-এর 
কণ্ঠস্বর যে-ই শুনত লাফিয়ে উঠত এবং কণ্ঠের তালে তালে নাচতে গুরু করত । তিনি যাবূর 
এমন অভূতপূর্ব কণ্ঠে পাঠ করতেন যা কোন দিন কেউ শুনেনি। সে সুর শুনে জিন, ইনসান, 
পক্ষী ও জীব-জন্তু আপন-আপন স্থানে দাঁড়িয়ে যেত । দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকার ফলে তাদের 
কেউ কেউ মারাও যেত । 

আবূ আওয়ানা বিভিন্ন সূত্রে .... মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত দাউদ (আ) যাবূর 
পড়া আরম্ভ করলে কিশোরী মেয়েদেরু কুমারীত্ব ছিন্ন হয়ে যেত ৷ তবে এ বর্ণনাটি সমর্থনযোগ্য 
নয় । আবদুল রাষ্যাক ইব্ন জুরায়জ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি গানের সুরে কিরাআাত পড়া যাবে 
কি না-এ সম্পর্কে আতা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, এতে দোষ কি? অতঃপর 
তিনি বললেন, আমি শুনেছি, উবায়দ ইব্‌ন উমর বলেছেন, হযরত দাউদ (আ) বাজনা বাজাতেন 
ও তার তালে তালে কিরাআত পড়তেন ৷ এতে সুরের মধ্যে লহর সৃষ্টি হত । ফলে সুরের মূর্ছনায় 
তিনিও কাদতেন এবং শ্রোতাদেরকেও কাদাতেন। ইমাম আছমদ আবদুর রাষ্যাকের সূত্রে..... 
আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) একদা আবূ মূসা আশ'আরীর কিরাআত পড়া 
শুনে বলেছিলেন : আবূ মুসাকে আলে দাউদের সুর লহরী দান করা হয়েছে। 

বুখারী ও মুসলিমের শর্তে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । অবশ্য এই সূত্রে এ হাদীস বুখারী 
মুসলিমে নেই । অন্যত্র ইমাম আহমদ হাসানের সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করছেন, 
রাসূল (সা) বলেছেন : আবূ মূসাকে দাউদের বাদ্য প্রদান করা হযেছে । এ হাদীছটি মুসলিমের 
শর্তে বর্ণিত । আবূ উছমান তিরমিযী (র) বলেন, বাদ্য ও বাশরী শুনেছি, কিন্তু আবূ মূসা 
আশ‘আরীর কণ্ঠের চেয়ে তা অধিক শ্রুতি মধুর নয়। এ রকম মধুর সুর হওয়া সত্বেও দাউদ 
(আ) অতি দ্রুত যাবুর পাঠ করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ তোমরা দাউদ অপেক্ষা ধীরে কিরাআাত পড় । কেননা 
তিনি বাহনের উপর জিন লাগাবার আদেশ করে কুরআন (যাবূর) পড়তেন এবং জিন লাগান 
শেষ হবার আগেই তার যাবূর পড়া শেষ হয়ে যেত । আর তিনি স্বহস্তে উপার্জন করেই জীবিকা 
নির্বাহ করতেন । ইমাম বুখারীও ... আবদুর রাষয্যাক সূত্রে এ হাদীস প্রায় অনুরূপ শব্দে বর্ণনা 
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করেছেন। এরপর বুখারী (র) বলেছেন, এ হাদীস মূসা ইব্‌ন উকবা ...... আবু হুরায়রা (রা) 
থেকে বর্ণনা করেছেন । ইব্‌ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে দাউদ (আ) -এর আলোচনায় বিভিন্ন 
সূত্রে এ হাদীছখানা বর্ণনা করছেন। 

হাদীসে উল্লেখিত কুরআন অর্থ এখানে যাবূর যা হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ 
হয়েছিল। এর বর্ণনাগুলো ছিল সংরক্ষিত । কেননা তিনি ছিলেন একজন বাদশাহ । তার ছিল বহু 
অনুসারী । তাই বাহনের উপর জিন লাগাতে যতটুকু সময় লাগে সে সময় পর্যন্ত তিনি যাবূর পাঠ 
করতেন । ভক্তিসহ নিবিষ্ট চিত্তে ও সুর প্রয়োগে পড়া সত্বেও তার তিলাওয়াত ছিল অতান্ত দ্রুত । 
আল্লাহর বাণী £ 1,১5 3519 4১5, -_আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছি। (১৭ ইসরা; 
৫৫) এ আয়াতের তাফসীরে আমার তাফসীর গ্রন্থে ইমাম আহমদ ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীস 
উদ্ধৃত করেছি যে, এ প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবখানা রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়। গভীরভাবে 
অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, এতে বিভিন্ন উপদেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি রয়েছে । আল্লাহর বাণী ৪ 


oll Loss CELT, SLs ECE 

SET alsa sel 
(৩৮ সাদঃ ১৭) অথাৎ - তাকে আমি দিয়েছিলাম বিশাল রাজত্ব ও কার্যকর শাসন কৌশল । 
ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবী হাতিম হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক 
গাভী সংক্রান্ত বিচারে দু'’ব্যক্তি দাউদ (আ)-এর শরণাপন্ন হয়। এদের একজন অপর জনের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তার গাভী জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বিবাদী অভিযোগ 
অস্বীকার করল । হযরত দাউদ (আ) তাদের ফয়সালা রাত পর্যন্ত স্থগিত রাখলেন আল্লাহ এ 
রাতে ওহীর মাধ্যমে নবীকে নির্দেশ দিলেন যে, বাদীকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। সকাল হলে নবী 
বাদীকে ডেকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দেন এবং বলেন, আমি অবশ্যই তোমার উপর মৃতুদস্ড 
কার্যকর করব । এখন বল, তোমার দাবীর মূলে আসল ঘটনা কি? বাদী বলল, হে আল্লাহর নবী! 
আমি কসম করে বলছি, আমার দাবী যথার্থ । তবে এ ঘটনার পূর্বে আমি বিবাদীর পিতাকে 
হত্যা করেছিলাম । তখন হযরত দাউদ (আ) তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং সাথে 
সাথে তা কার্যকর হয়। এ ঘটনার পরে বনী ইসরাঈলের মধ্যে দাউদ (আ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় 
এবং তার প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ কথাটাই «41 ১১%, বাক্যাংশে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
{]/১০5/,আয়াতে উক্ত {4২২ অৰ্থ নবুওয়াত, ._ {৷ ০%, -কাজী 
_শ্ুরায়হ্‌, শা’বী, কাতাদাহ্‌, আবু আবদুর রহমান প্রমুখের মতে ‘ফাসূলাল খিতাব’ অর্থ সাক্ষী ও 
“ শপথ অর্থাৎ বিচার কার্যের মূলনীতি হিসেবে বাদীর জন্যে সাক্ষী প্রমাণ আর বিবাদীর জন্যে 
শপথ গ্রহণ (<5 ৮০ ০ ০০, | ০ 211) । তাদের মতে, আল্লাহ 
হযরত দাউদ (আ)-কে এই মূলনীতি দান করেছিলেন। মুজাহিদ ও সুদ্দীর মতে, ‘ফাস্লাল 
খিতাব’ অর্থ বিচার কাজের প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ৷ মুজাহিদ বলেন, বাক্য 
প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত দানে স্পষ্টবাদিতা । ইব্ন জারীরও এই ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবূ 
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মূসা বলেছেন, ফাসলাল খিতাব হচ্ছে (হামদ ও সালাতের পরে) ১৯ 5! বলা অর্থাৎ হযরত 
দাউদ-ই প্রথমে ১» ০! শব্দ ব্যবহার করেন, তার সাথে এ ব্যাখ্যার কোন বিরোধ নেই । 
ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ লিখেছেন, বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে পাপাচার ও মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার 
প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে হযরত দাউদ (আ)-কে একটি ফয়সালাকারী শিকল দেওয়া 
হয়। এই শিকলটি আসমান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্বে রক্ষিত 'সাখরা’ পাথর খণ্ড পর্যন্ত 
ঝুলন্ত ছিল । 

শিকলটি ছিল স্বর্ণের । ফয়সালা এভাবে হত যে, বিবদমান দু'ব্যক্তির মধে যে সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত সেই এ শিকলটি নাগাল পেতো! আর অপরজন তা’ পেতো না । দীর্ঘদিন যাবত 
এভাবে চলতে থাকে। অবশেষে এক ঘটনা ঘটে ৷ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট একটা 
মুক্তা গচ্ছিত রাখে । যখন সে তার মুক্তাটি ফিরিয়ে আনতে যায় তখন এ ব্যক্তি তার দাবি 
প্রত্যাখ্যান করে । সে একটি লাঠি দিয়ে তার মধ্যে মুক্তাটি রেখে দেয়। অতঃপর তাদের বিবাদ 
মীমাংসার জন্যে সাখরা পাথরের কাছে উপস্থিত হলে বাদী শিকলটি নাগাল পায়৷ বিবাদীকে তা 
ধরতে বলা হলে সে উক্ত মুক্তা সম্বলিত লাঠিটি বাদীর কাছে দিয়ে দেয়। এরপর সে আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলে, হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি তাকে তার 
মুক্তাটি প্রত্যর্পণ করেছি । প্রার্থনার পর সে শিকলটি ধরতে সক্ষম হয়। এভাবে উক্ত শিকলটির 
দরুন বনী-ইসরাঈলরা মুশকিলে পড়ে যায়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই শিকলটি উঠিয়ে নেয়া 
হয়। অনেক মুফাস্সিরই এ ঘটনাটিই উল্লেখ করেছেন। ইসহাক ইব্‌ন বিশর ও ওহাব ইব্‌ন 
মুনাব্বিহ সূত্রে প্রায় এরূপেই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর বাণী ৪ 
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-_তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিংগিয়ে 
ইবাদত খানায় আসল এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন সে তাদের কারণে ভীত হয়ে পড়ল । 
তারা বলল, ভীত হবেন না, আমরা দু'বিবদমান পক্ষ; আমাদের একে অপরের উপর জুলুম 
করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে 
সঠিক পথ নির্দেশ করুন । এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটা দুশ্বা এবং আমার আছে মাত্র 
একটি দুম্বা; তবুও সে বলে, আমার যিম্মায় একটা দিয়ে দাও; এবং কথায় সে আমার প্রতি 
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কঠোরতো প্রদর্শন করেছে। দাউদ বলল, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সংগে যুক্ত করার 
দাবি করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে 
থাকে। করে না কেবল মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প । দাউদ 
বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। আর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তার অভিমুখী হল । তারপর আমি তার ক্রুটি ক্ষমা 
করলাম । আমার নিকট তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম । (৩৮ সাদ £ ২১-২৫) 
" উপরোক্ত আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক বহু 
ংখ্যক মুফাস্্‌সির অনেক কিস্সা-কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কিন্তু তার অধিকাংশই 
ইসরাঈলী বর্ণনা এবং এর মধ্যে সম্পূর্ণ মিথ্যা-বানোয়াট বর্ণনাও রয়েছে। আমরা এখানে সে 
সবের কিছুই উল্লেখ করছি না; শুধু কুরআনে বর্ণিত ঘটনাটির উল্লেখ করাই যথেষ্ট বিবেচনা 
করছি। সূরা সাদ-এর সিজদার আয়াত সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে দূ' ধরনের মত পাওয়া যায় । 
কেউ কেউ বলেছেন, এ সিজদা অপরিহার্য, আবার অন্য কেউ কেউ বলেছেন, এটা অপরিহার্য 
নয়, বরং এটা শোকরানা সিজদা ।.এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) মুজাহিদের সুত্রে বর্ণনা করেছেন 
যে, তিনি একদা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন £ সূরা সাদ তিলাওয়াতকালে 
আপনি কেন সিজদা দেন? তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনে পড় না? 
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a) 
প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম 
এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান ও আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এইভাবেই 
সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি; এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌য়া, ‘ঈসা এবং ইল্য়াসকেও সৎপথে 
পরিচালিত করিয়াছিলাম । ইহারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত; আরও সৎপথে পরিচালিত 
করিয়াছিলাম ইস্্‌মা‘ঈল, আল্‌-য়াসা‘আ, ইউনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্‌ দান করিয়াছিলাম 
বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেতকে- এবং ইহাদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে । 
আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ৷ ইহা 
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৩ঙ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আল্লাহ্র হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত 
করেন । তাহারা যদি শির্ক করিত তবে তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত আমি উহাদিগকেই 
কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবৃওয়াত দান করিয়াছি, অতঃপর যদি ইহারা৪১৭ এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও 
করে তবে আমি তো এমন এক সম্পৃদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগ্ডলি 
প্রত্যাখ্যান করিবে না। উহাদিগকেই আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি 
তাহাদের পথের অনুসরণ কর । বল, ‘আহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, 
ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ৷’ (৬ আন'আম £$ ৮৪ ও ৯০) 

এ থেকে স্পস্ট বুঝা যায়. যে, দাউদ (আ) নবীগণের অন্যতম যাদের অনুসরণ করার জন্য 
আমাদের নবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা সাদ-এর আয়াতে দাউদ (আ)-এর সিজদার 
কথা উল্লেখিত হয়েছে। সে অনুযায়ী রাসূল (স)-ও সিজদা করেছেন। ইমাম আহমদ .. 
ইকরামার সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন: সূরা সাদ এর সিজদা আবশ্যিক 
সিজদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে এ সিজদা করতে দেখেছি । ইমাম 
বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী একে হাসান 
ও সহীহ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ (র)... সাঈদ ইব্ন জুবায়রের সূত্রে ইবৃন আব্বাস (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন নবী করীম (সা) সূরা সাদ এ সিজদা করেছেন তওবা স্বরূপ, আর আমরা সিজদা 
করব শোকরিয়া স্বরূপ । শেষের কথাটি কেবল আহ্মদের বর্ণনায় আছে। তবে এর রাবীগণ 
সবাই নির্ভরযোগ্য । 

আবু দাউদ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) একবার 
মসজিদের মিষম্বিরে বসে সূরা সাদ তিলাওয়াত করেন । সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি মিম্বর 
থেকে নেমে সিজদা আদায় করেন। উপস্থিত লোকজনও তার সাথে সিজদা আদায় করেন। 
অন্য এক দিন তিনি অনুরূপ মিম্বরে বসে সূরা সাদ পাঠ করেন। যখন সিজদার আয়াত পড়েন, 
তখন উপস্থিত লোকেরা সিজদা করতে উদ্যত হন। এ অবস্থা দেখে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, 
এটা হচ্ছে জনৈক নবীর তওবা বিশেষ (সিজদার সাধারণ নির্দেশ নয়), তবে দেখছি তোমরা 
সিজদা করতে উদ্যত হয়েছ। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে সিজদা আদায় করেন। এ 
হাদীছখানা কেবল আবু দাউদই বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ সহীহের শর্ত অনুযায়ী আছে। 
ইমাম আহমদ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একদা স্বপ্নে দেখেন যে, 
তিনি সূরা সাদ লিখছেন। সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি, দোয়াত, কলম ও অন্য যা কিছু 
সেখানে ছিল, সবই সিজদায় লুঠিয়ে পড়েছে দেখতে পান । এ ঘটনা তিনি নবী করীম (সা)-এর 
নিকট ব্যক্ত করেন। তারপর থেকে তিনি সর্বদা এ সূরার সিজদা আদায় করতেন। এ 
. হাদীসখানা কেবল ইমাম আহমদই বর্ণনা করেছেন। 

তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াধীদের সূত্রে .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ 
যেমন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, আমিও তেমনি সালাত আদায় করছি। সালাতে আমি সিজদার 
আয়াত তিলাওয়াত করি এবং সিজদায় যাই । বৃক্ষটিও আমার সাথে সিজদা করে। আমি শুনলাম 
সে সিজদা অবস্থায় এরূপ দোয়া করছে £ “হে আল্লাহ! এর ওসীলায় আপনার নিকট আমার 
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জুন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন, আপনার নিকট আমার জন্যে এর ছওয়াব সঞ্চিত রাখুন, এর 
ওসীলায় আমার দোষ-ক্রটি দূর করে দিন এবং আমার এ সিজদা আপনি কবূল করুন, যেমন 
কবুল করেছিলেন আপনার নেক বান্দা দাউদ (আ) থেকে” ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার 
এ কথা শেষ হতেই দেখলাম, রাসূল (সা) সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় যান এবং 
লোকটি বৃক্ষের যে দোয়ার উল্লেখ করেছিল, শুনলাম তিনি সিজদায় সেই দোয়াটিই পড়ছেন । 
ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করার পরে লিখেছেন যে, এটা গরীব পর্যায়ের হাদীস-এই 
একটি সূত্র ব্যতীত এর অন্য কোন সূত্র আমার জানা নেই ৷ 

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, হযরত দাউদ (আ) তীর এ সিজদায় একটানা চল্লিশ দিন 
অতিবাহিত করেন ৷ মুজাহিদ, হাসান প্রমুখ এ কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসংগে একটি মারফু' 
হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর বর্ণনাকরী ইয়াযধীদ রুক্কাশী হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও 
পরিত্যক্ত । আল্লাহর বাণী ৪ 


[EFS EEE HOE OTE OEE 
__আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম । নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ 
মর্তবা ও সুন্দর বাসস্থান । (৩৮ সাদ £ ২৫) । অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি আল্লাহর নিকট উচ্চ 
মর্যাদা পাবেন। 4! অর্থ বিশেষ নৈকট্য; এবং তাহল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহ 
দাউদ (আ)-কে এ নৈকট্য দান করবেন । এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ 
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__অথ্ৎ যারা ন্যায় বিচার করে ও ন্যায়ের বিধান চালু করে, এবং তার পরিবারে ফয়সালায় 
এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগে তারা মেহেরবান আল্লাহ্র দক্ষিণ হস্তের কাছে প্রতিষ্ঠিত নূরের মিন্বরের 
উপরে অধিষ্ঠিত থাকবে । আর আল্লাহর উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত) । মুসনাদে ইমাম আহমদে.... 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £$ কিয়ামতের দিন 
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হল ন্যায় বিচারক শাসক; পক্ষান্তরে আল্লাহর 
নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত ও কঠিন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হল জালিম বাদশাহ । 
তিরিমিযী অনুরূপ বর্ণনা করে বলেছেন, এই একটি সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীছখানা 
সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়নি। ইব্‌ন আবী হাতিম.... জাফর ইব্‌ন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি মালিক ইব্‌ন দীনারকে ০ ১১০১১ ২১] ৬১১০ 4] "19 আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলতে শুনেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) কিয়ামতের দিন আরশে আধযীমের স্তম্ভের কাছে 
দণ্ডায়মান থাকবেন, আল্লাহ তখন বলবেন, হে দাউদ! দুনিয়ায় তুমি যে মধুর সুরে আমার 
প্রশংসা ও মহত্ব প্রকাশ করতে, সেইরূপ মধুর সুরে আজ আমার প্রশংসা ও মহত্ব প্রকাশ কর । 
দাউদ (আ) বলবেন, হে আল্লাহ! আপনি তো তা আমার থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এখন কিরূপে 
তা করব? আল্লাহ বলবেন, আজ আমি তা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর দাউদ (আ) এমন 
মধুর আওয়াজে আল্লাহর প্রশংসা গাইবেন, যার প্রতি সমস্ত জান্নাতবাসী আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। 
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আল্লাহর বাণী ৪ 
CTH FE dor HET CEE MN OR 
0 EAE CE KT HERTH oom 


-__হে দাউদ! Ee TEES TO EE বডি লোৰে সাধা নৰাৰ 
কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, কেননা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত 
করবে । যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার 
দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে । (৩৮ সাদ ৪ ২৬) । 

আলোচ্য আয়াতে হযরত দাউদ (আ)-কে সম্বোধন করা হলেও এর দ্বারা শাসক ও বিচারক 
মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাদেরকে মানুষের মাঝে তার পক্ষ থেকে নির্দেশিত 
ন্যায় বিচার ও সত্যের অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ 
করতে নিষেধ করেছেন। যারা সত্য পথ পরিত্যাগ করে নিজের খেয়াল-খুশীর পথ অনুসরণ 
করবে তাদেরকে আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন। সে যুগে হযরত দাউদ (আ) ছিলেন ন্যায় 
বিচার প্রতিষ্ঠা, প্রচুর ইবাদত ও অন্যান্য নেক কাজের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ ৷ কথিত আছে, 
রাত্র ও দিনের মধ্যে এমন একটি সময় অতিবাহিত হত না, যে সময় তার পরিবারবর্গের কোন 
না কোন সদস্য ইবাদতে মশগুল না থাকত ৷ আল্লাহ বলেছেন $ 

El oli be Uy DES SIO UL 

-_হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের 
মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ ( ৩৪ ৪ সাবা £ ১৩) । আবু বকর ইব্ন আবিদ দুনিয়া.... আবুল 
জালদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি দাউদ (আ)-এর ঘটনাবলী অধ্যয়ন 
করেছি। তাতে এ কথা পেয়েছি যে, তিনি আরজ করলেন, “হে আমার পালনকর্তা! আমি 
আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আপনার নিয়ামত ব্যতীত তো আপনার শোকর 
আদায়ে আমি সামর্থ হব না।” অতঃপর দাউদ (আ)-এর নিকট ওহী আসে £ “হে দাউদ! 
তুমি কি জান না যে, যে সব নিয়ামত তোমার কাছে রয়েছে, তা আমারই দেওয়া?” জবাবে 
দাউদ (আ) বললেন, “হ্যাঁ তাই, হে আমার রব!” আল্লাহ বললেন, “তোমার এ 
স্বীকারোক্তিতেই আমি সন্তুষ্ট ।” বায়হাকী.... ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত দাউদ 
(আ) বলেছিলেন «!১৯ ১০০ ৭৫29 £241 ১ 5 <] ১০! আল্লাহর জন্যে 
এমন যাবতীয় প্রশংসা নির্দিষ্ট, যেমন প্রশংসা তার সত্বা ও মহত্বের জন্যে উপযোগী । আল্লাহ্‌ 
বললেন, ‘হে দাউদঃ তুমি তো হেফাজতকারী ফিরিশতাদের মতই দোয়া করলে ।” আবু বকর 
ইবন আবিদ দুনিয়া.... সুফিয়ান ছাওরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক 
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তার ‘কিতাবুয যুহ্‌দে’..... ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন $ দাউদের বংশধরদের 
হিকমতের মধ্যে ছিল (১) কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে চারটি বিশেষ সময়ে গাফিল থাকা উচিত 
নয়, (ক) একটি সময় নির্দিষ্ট করবে, যে সময়ে সে একান্তে আল্লাহর ইবাদত করবে৷ (খ) 
একটি নির্দিষ্ট সময়ে আত্ম-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হবে। (গ) একটি সময় নিধরিণ করবে, যে 
সময়ে সে এঁ সব অন্তরংগ বন্ধুদের সাথে মিলিত হবে, যারা তাকে ভালবাসে এবং তার 
ক্ৰটিবিচ্যুতি ধরিয়ে দেয়। (ঘ) আর একটি সময় বেছে নিবে হালাল ও বৈধ বিনোদনের জন্যে । 
এই শেষোক্ত সময়টা তার অন্যান্য সময়ের কাজের সহায়ক হবে এবং অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি 
করবে। (২) একজন জ্ঞানী লোকের উচিৎ সময় সম্পর্কে সচেতন থাকা, রসনাকে সংযত রাখা 
এবং আপন অবস্থাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া! (৩) একজন জ্ঞানী লোকের কর্তব্য-তিনটি 
বিষয়ের যে কোন একটি ছাড়া যেন সে কোথাও যাত্রা না করে পরক্লালের পাথেয় সংগ্রহে, 
দুনিয়ার জীবন যাপনের উপাদান অন্বেষণে কিংবা বৈধ আনন্দ বিনোদনে । 


ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া ও ইব্‌ন আসাকির অন্য সূত্রে ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন হাফিজ ইব্‌ন আসাকির হযরত দাউদ (আ)-এর কতগুলো শিক্ষামূলক উপদেশ বাণী 
তীর জীবনী আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। তার কয়েকটি হল £ (১) ইয়াতীমের সাথে দয়ালু 
পিতার মত আচরণ কর (25১4! ১ 252055) (২) স্মরণ রেখ, যেমন বীজ বুনবে, 
তেমন ফলন পাবে। (॥.০=53 ১৫ ১১১ ০ ৩০০০15) (৩) একটি ‘গরীব’ 
পর্যায়ের মারফ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ) বলেছিলেন £ হে পাপের চাষকারী! 
ফসলরূপে তুমি কেবল কাটা আর খোসাই পাৰবে। (2 DLL 
(<-> 9 444%) (8) কোন মজলিসের নির্বোধ বক্তা হচ্ছে মৃতের শিয়রে গায়কের তুল্য । 
call wi) De SA LiaS ells ASN mb 
(৫) ধনী থাকার পরে দরদ হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর নেই । কিন্তু তার চেয়ে অধিক দুর্ভাগ্য হল 
হিদায়াত লাভের পরে পথভ্রষ্ট হওয়া ls ell All 
এ]! ১৯১ 2] ১১৭২| (৬) প্ৰকাশ্য সভায় তোমার সমালোচনা না হোক-এ যদি তোমার 
কাম্য হয় তবে এঁ কাজটি তুমি নির্জনেও করবে না। (4০ $১ ০০05 | 
cs 3 dais 5 2531155) (৭) তুমি কাউকে এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি দিও না, 
যা তুমি পূর্ণ করতে পারবে না। কেননা এতে তোমার ও তার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হবে। 
(Gnsdn Lisle dll dis YL Y) মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন সা'দ ..... আফরার মওলা উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
একাধিক সহধর্মিণী দেখে লোকজনকে বলল, “তোমরা এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, সে 
আহারে পরিতৃপ্ত হয় না; আল্লাহর কসম সে নারী ছাড়া কিছু বুঝে না।” সমাজে তার একাধিক 
সহধৰ্মিণী থাকায় তারা তার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং তার প্রতি দোষারোপ করে। তাদের 
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মন্তব্য হল, যদি ইনি নবী হতেন, তাহলে নারীদের প্রতি এতো লিন্সা থাকতো না। এ কুৎসা 
রটনায় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে হুয়াই ইব্‌ন আখতাব। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে 
মিথ্যারেধিপরতিগর করেন এবং কা করীয় (সা)-এর পতি তরি দনি:ও জনুগহের কথা উল্লেখ 
করেন ad Ss LAE LE HG '/,১, ০, ৪1 (অথবা আল্লাহ নিজ 
অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন, লা যা ত 0 সা! সহ বা 
মানুষ অর্থ রাসূল (সা) &L a5 Ls LS at dl ESTES 
("১% তাহলে ইবরাহীমের বংশধরকেও তো আমি কিতাবও হিকমত প্রদান করেছিলাম 
এবং তাদেররকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম ৷ (৪ নিসা $ ৫৪) ৷ ইবরাহীমের বংশধর বলতে 
এখানে হযরত সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। তার ছিলেন এক হাজার স্ত্রী, তাদের মধ্যে 
সাত শ’ স্বাধীন এবং তিন শ’ বাদী । আর হযরত দাউদ (আ)-এর ছিলেন একশ’ জন স্ত্রী, 
তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর মা-যিনি ইতিপূর্বে উরিয়ার স্ত্রী 
ছিলেন। পরে তাকে বিবাহ করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর স্ত্রী সংখ্যার 
তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী । কালবীও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করেছেন। 
হাফিজ ইব্‌ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ৪ এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে 
(নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার নিকট সংরক্ষিত একটি 
হাদীস আছে। আপনি যদি শুনতে চান তবে আমি আপনাকে দাউদ (আ)-এর রোযা সম্পর্কে 
বলতে পারি । কেননা তিনি অত্যন্ত বেশী রোযা রাখতেন এবং নামায আদায় করতেন । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত বীর পুরুষ; দুশমনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা কালে তিনি কখনও পলায়ন করতেন 
না। তিনি একদিন অন্তর অস্তর রোযা রাখতেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম 
রোযা হল দাউদ (আ)-এর রোযা । তিনি সত্তরটি সুরে যাবূর তিলাওয়াত করতেন । এগুলো তার 
নিজেরই উদ্ভাবিত স্বর ৷ রাত্রে যখন নামাযে দাড়াতেন তখন নিজেও কাদতেন এবং তাতে অন্য 
সবকিছুও কীদতো ৷ তীর মধুর সুরে সকল দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি দূর হয়ে যেত । তুমি আরও শুনতে 
চাইলে আমি তার পুত্র হযরত সুলায়মান (আ)-এর রোযা সম্পর্কে জানাতে পারি কেননা, তিনি 
প্রতি মাসের প্রথম তিন দিন, মাঝের তিন দিন ও শেষের তিন দিন রোযা রাখতেন । এভাবে 
তার মাস শুরু হত রোযার মাধ্যমে ৷ মধ্য-মাস অতিবাহিত হত রোযা রাখা অবস্থায় এবং মাস 
শেষ হত রোযা পালনের মাধ্যমে । তুমি যদি আরও শুনতে চাও তবে আমি তোমাকে মহিয়ষী 
কুমারী মাতা মরিয়ম (আ)-এর পুত্র হযরত ঈসা (আ)-এর রোযা সম্পর্কেও জানাতে পারি। 
তিনি সারা বছর ধরে রোযা রাখতেন, যবের ছাতু খেতেন, পশমী কাপড় পরতেন, যা পেতেন 
তাই খেতেন, যা পেতেন না, তা চাইতেন না । তার কোন পুত্র ছিল না যে, মারা যাবার 
আশংকা থাকবে কিংবা কোন ঘরবাড়ি ছিল না যে, নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকবে । যেখানেই রাত 
হত সেখানেই নামাযে দাড়িয়ে যেতেন এবং ভোর পর্যন্ত নামাযে রত থাকতেন । তিনি একজন 
ভাল তীরান্দায ছিলেন। কোন শিকারকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে কখনও ত ব্যর্থ হত না । বনী 
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ইসরাঈলের কোন সমাবেশ অতিক্রম করার সময় তাদের অভিযোগ শুনতেন ও প্রয়োজন পূরণ 
করে দিতেন যদি তুমি আগ্রহী হও তবে আমি তোমাকে হযরত ঈসা (আ)-এর মা মারয়াম 
বিনতে ইমরানের রোষা সম্পর্কেও জানাতে পারি । কেননা তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং 
দুই দিন বাদ দিতেন । তুমি যদি জানতে চাও তবে আমি তোমাকে নবী উম্মী আরাবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা)-এর রোযা সম্পর্কেও জানাতে পারি। তিনি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন 
এবং বলতেন, এটাই গোটা বছর রোযা রাখার শামিল । ইমাম আহমদ... আব্বাস (রা) থেকে 
হযরত দাউদ (আ)-এর রোযার বৃত্তান্ত মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। 


হযরত দাউদ (আ)-এর ইনতিকাল 


হযরত আদম (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা প্রসংগে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করেন তখন হযরত 
আদম (আ) তাদের মধ্যে সকল নবীকে দেখতে পান । তাঁদের মধ্যে একজনকে অত্যন্ত উজ্জ্বল 
চেহারা বিশিষ্ট দেখে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! ইনি কে? আল্লাহ জানালেন, এ তোমার সন্তান 
দাউদ । আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তার আয়ু কত? আল্লাহ তা'আলা 
জানালেন, ষাট বছর । আদম (আ) বললেন, হে পরোয়ারদিগার! তার আয়ু বাড়িয়ে দিন। 
আল্লাহ জানালেন, বৃদ্ধি করা যাবে না; তবে তোমার নিজের আয়ু থেকে নিয়ে বাড়িয়ে দিতে 
পারি। হযরত আদমের নির্ধারিত আয়ু ছিল এক হাজার বছর । তা থেকে নিয়ে দাউদ (আ)-এর 
আয়ু আরও চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দেয়া হল । যখন হযরত আদমের আয়ু শেষ হয়ে আসে তখন 
মৃত্যুর ফিরিশতা আসেন । আদম (আ) বললেন, আমার আয়ুর তো এখনও চল্লিশ বছর বাকী । 
দাউদ (আ)-কে দেয়া বয়সের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ আদম 
(আ)-এর আয়ু এক হাজার বছর এবং দাউদ (আ)-এর আয়ু একশ পূর্ণ করে দেন। এ হাদীসটি 
ইমাম আহমদ.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী, ইবৃন 
খুযায়মা, ইব্‌ন হিব্বান ও হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে সহীহ বলে মন্তব্য 
করেছেন এবং হাকিম একে মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী আছে বলে উল্লেখ করেছেন। আদম (আ) 
-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্‌ন জারীর লিখেছেন, 
কোন কোন আহলে কিতাবের মতে হযরত. দাউদ (আ)-এর আয়ু ছিল সাতাত্তর বছর ৷ কিন্তু 
এটা ভুল ও প্রত্যাখ্যাত । তাদের মতে হযরত দাউদের রাজত্বের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর । 
তীদের এ মত গ্রহণযোগ্য । কেননা আমাদের কাছে এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রমাণ নেই । 


হযরত দাউদ (আ)-এর ইনতিকাল সম্পর্কে ইমাম আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ দাউদ (আ) ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব ও 
আত্মমর্যাদা সম্পন্ন । যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেন, যাতে তিনি 
ফিরে আসা পর্যন্ত অন্য কেউ তার ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে একদিন তিনি ঘর 
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থেকে বেরিয়ে গেলেন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হল । এ সময় তার স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখলেন 
যে, একজন পুরুষ লোক ঘরের মধ্যখানে দাড়িয়ে আছেন। তিনি প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
এ লোকটি কে? তালাবদ্ধ ঘরে কিভাবে প্রবেশ করল? কসম আল্লাহর! নবী দাউদ (আ)-এর 
কাছে আমরা লজ্জায় পড়ব! এমনি সময় হযরত দাউদ (আ) ফিরে এলেন এবং দেখলেন ঘরের 
মধ্যখানে একজন পুরুষ লোক দাড়িয়ে আছে। দাউদ (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? লোকটি 
বলল, আমি সেইজন, যে কোন রাজা বাদশাহকে তোয়াক্কা করে না এবং কোন আড়ালই তাকে 
আটকাতে পারে না । দাউদ (আ) বললেন, আল্লাহর কসম! তা হলে আপনি নিশ্চয়ই মালাকুল 
. মওত? আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে আপনাকে স্বাগতম! এর অনল্পক্ষণ পরেই তার রূহ কবয 
করা হল । অতঃপর তাকে গোসল দেয়া হল ও কাফন পরান হলে । ইতিমাধ্য সূর্য উদিত হল । 
তখন সুলায়মান (আ) পাখীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা দাউদ (আ)-এর উপর ছায়া করে 
রাখ । পাখীরা তাই করল । সন্ধ্যা হলে হযরত সুলায়মান (আ) পাখীদেরকে বললেন, তোমরা 
এখন পাখা সংকুচিত করে নাও ৷ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, পাখীরা কিভাবে তাদের পাখা 
মেলেছিল এবং কিভাবে বন্ধ করেছিল, তা তিনি নিজের হাত দিয়ে আমাদেরকে দেখাতে 
লাগলেন দাউদ (আ)-এর উপর এদিন ছায়াদানে দীর্ঘ ডানা বিশিষ্ট বায পাখীর ভূমিকাই প্রধান 
ছিল। ইমাম আহমদ একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ উত্তম এবং 
রর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য । সুদ্দী ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, দাউদ (আ) 
আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন তার মৃত্যুর দিন ছিল শনিবার ৷ পাখীরা তার দেহের উপর 
ছায়া দান করে। 
ইসহাক ইব্ন বিশর ..... হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, দাউদ (আ) একশ’ বছর বয়সে 
হঠাৎ এক বুধবারে ইনতিকাল করেন । আবুস সাকান আল-হাজারী বলেছেন, হযরত ইবরাহীম 
খলীল, হযরত দাউদ ও তদীয় পুত্র হযরত সুলায়মান (আ) তিন জনেরই মৃত্যু আকস্মিক ভাবে 
হয়েছিল। এ বর্ণনাটি ইব্‌ন আসাকিরের ৷ কারো কারো বর্ণনায় আছে যে, একদা হযরত দাউদ 
(আ) মিহ্‌রাব থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন, এমন সময় মৃত্যুর ফিরিশতা তার সম্মুখে এসে 
উপস্থিত হন৷ হযরত দাউদ (আ) তাকে বললেন, আমাকে নীচে নামতে বা উপরে উঠতে দিন! 
তখন ফিরিশতা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার জন্যে নির্ধারিত বছর, মাস, দিন ও রিযিক 
শেষ হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনেই দাউদ (আ) সেখানেই একটি সিঁড়ির উপরে সিজদায় লুটিয়ে 
পড়েন এবং সিজদারত অবস্থায়ই তার রূহ কবয করা হয়। ইসহাক ইব্‌ন বিশর ওহাব ইব্‌ন 
মুনাব্বিহ সূত্রে বৰ্ণনা করেন, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতাপের মধ্যে লোকজন হযরত দাউদ (আ)-এর 
জানাযায় শরীক হয়। সে দিন তার জানাযায় এত বেশী লোক সমাগম হয় যে, সাধারণ লোক 
ছাড়া কেবল যাজকদের সংখ্যাই ছিল চল্লিশ হাজার ৷ এরা সবাই ছিল লক্বাটুপী (বুরনুস টুপী) 
পরিহিত মূসা ও হারূন (আ)-এর পরে বনী ইসরাঈলের মধ্যে কারো জন্যে দাউদ (আ)-এর 
জন্যে যে শোক-তাপ প্রকাশ করা হয়, তা আর কারো জন্যে করা হয়নি ৷ জানাযায় উপস্থিত 
লোকজন রোদ্র তাপে কষ্ট পাচ্ছিল । তাই রোদ্র থেকে বাঁচার জন্যে তারা সুলায়মান (আ)-কে 


Islamiboi.tk . 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৩ 


ব্যবস্থা গৃহণের অনুরোধ জানায় । সুলায়মান (আ) বের হয়ে পক্ষীকূলকে আহ্বান করেন। 
পক্ষীকুল তার আহ্বানে সাড়া দেয় । তিনি লোকদেরকে ছায়া দানের জন্যে তাদেরকে নির্দেশ 
দেন। ফলে পক্ষীকুল পরস্পর মিলিত হয়ে পাখা মেলে চারদিকে এমনভাবে ঘিরে দাড়াল যে, 
সে স্থানে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি লোকজন খশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম 
হয়। তারা এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে চিৎকার করে সুলায়মান (আ)-কে ফরিয়াদ 
জানাল ৷ সুলায়মান (আ) বের হয়ে পাখীদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা সূর্যের তাপ যে দিক 
থেকে আসছে সে দিকে ছায়া দাও, আর যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে সে দিক থেকে সরে 
যাও। পাখীরা তাই করল । তখন লোকজন এক দিকে ছায়ার নীচে থাকে এবং অন্য দিকে 
তাদের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে । এটাকেই মানুষ সুলায়মান (আ)-এর কর্তৃত্বের 
প্রথম নিদর্শন হিসেবে দেখতে পায় । হাফিজ আবূ ইয়া‘লা.... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন 8 আল্লাহ হযরত দাউদ (আ)-কে তাঁর সংগীদের মাঝ 
থেকে তুলে নেন, তারা কোন ফিৎনায় পতিত হয়নি এবং দাউ্টদের দীনকেও পরিবর্তন করেনি! 
আর মাসীহ্‌র শিষ্যরা তার বিধান ও প্রদর্শিত পথের উপর দু'শ বছর বহাল ছিল । এ হাদীস 
গরীব পর্যায়ের । এটা মারফু’ কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এর সনদে ওয়াদীন ইবন ‘আতা 
হাদীস বর্ণনায় দুর্বল । 
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হযরত সুলায়মান (আ) 


হাফিজ ইব্‌ন আসাকিরের বর্ণনা মতে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর নসবনামা নিনম্নরূপ ৪ 
সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন ঈশা (L5১1) ইব্‌ন আবীদ (১১5০) ইব্‌ন ‘আবির ইব্‌ন সালমূন 
ইব্‌ন নাহ্শূন ইব্‌ন ‘আমীনাদাব ইব্‌ন ইরাম ইব্ন হাসিরূন ইব্‌ন ফারিস ইব্‌ন ইয়াহুযা ইব্ন 
ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ৷ সুলায়মান (আ) ছিলেন নবীর পুত্র নবী । ইতিহাসের 
কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি দামিশ্কে গিয়েছিলেন এবং ইব্ন খাবুলাও অনুরূপ নসব 
বর্ণনা করেন । সুলায়মান (আ) প্রসংগে আল্লাহ বলেন £৪ 
Gs sll CE Ele Et dE OOF ৯১৩৩ 
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সুলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল, “হে মানুষ! আমাকে 

পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু দেয়া হয়েছে। এটা অবশ্যই 
সুস্পষ্ট অনুগ্রহ” । (২৭ নামল $ ১৭) অর্থাৎ তিনি পিতা দাউদের নবুওয়াত ও রাজত্বের 
উত্তরাধিকারী হন। এখানে সম্পদের উত্তরাধিকারী অর্থে বলা হয়নি । কেননা, সুলায়মান 
(আ) ব্যতীত হযরত দাউদ (আ)-এর আরও অনেক পুত্র ছিলেন, তাদেরকে বাদ দিয়ে 
শুধু সুলায়মানের নামে সম্পদের উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না। তা ছাড়া সহীহ 
হাদীসে বিভিন্ন সূত্রে একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 
{3০ 5৫3 <5 5,১5} অৰ্থাৎ আমরা উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা 
কিছু রেখে যাই তা সাদ্‌কা । আমরা বলতে এখানে নবীদের জামাআত বুঝানো হয়েছে । এ 
বাক্যে রাসুলুল্লাহ (সা) মানুষকে জানিয়েছেন যে, নবীদের রেখে যাওয়া বৈষয়িক সম্পদের কেউ 
উত্তরাধিকারী হয় না, যেমন অন্যদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এর দাবীদার নয়, বরং তা 
সাদকা-দুস্থঃ ও গরীবদেরই প্রাপ্য । কেননা, দুনিয়ার সহায়-সম্পদ যেমন আল্লাহর নিকট তুচ্ছ ও 
নগণ্য, তেমনি তার মনোনীত নবীগণের নিকটও তা’ মূল্যহীন ও গুরুত্হীন। হযরত 
সুলায়মানের উক্তি , ৷ ০১০ (০ (424 “হে মানুষ! আমাকে 
পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থ হযরত সুলায়মান (আ) পাখীদের ভাষা বুঝতেন, 
তারা শব্দ করে কি বুঝাতে চায়, তিনি মানুষকে তার ব্যাখ্যা বলতেন হাফিজ আবু বকর 
' শয়হাকী.... আবু মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন সুলায়মান (আ) কোথাও যাচ্ছিলেন, 
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পথে দেখেন একটা পুরুষ চড়ুই পাখী আর একটা স্ত্রী চড়ুই পাখীর পাশে ঘোরাঘুরি করছে। 
সুলায়মান (আ) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা বুঝেছ কি? চড়ুই পাখীটি কী বলছে? তারা 
বলল, হে আল্লাহর নবী! এরা কী বলছে? সুলায়মান (আ) বললেন, সে তার সাথে বিবাহের 
প্রস্তাব দিচ্ছে এবং বলছে তুমি আমাকে বিয়ে কর, তা হলে তোমাকে নিয়ে আমি দামিশকের 
প্রাসাদের যে কক্ষে চাও, সেখানে বসবাস করব । অতঃপর সুলায়মান (আ) এরূপ বলার কারণ 
ব্যাখ্যা করলেন যে, দামিশকের প্রাসাদ সমূহ শক্ত পাথর দ্বারা নির্মিত । তার মধ্যে কেউই 
বসবাস করতে পারে না, তবে বিবাহের প্রত্যেক প্রস্তাবকই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে থাকে৷ ইব্‌ন 
আসাকির .... বায়হাকী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন চড়ুই ছাড়া অন্যান্য সকল জীব-জন্তু ও 
প্রাণীর ভাষাও তিনি বুঝতেন । এর প্রমাণ কুরআনের আয়াত ২১ J ১০5, অর্থাৎ 
আমাকে সকল জিনিসের জ্ঞান দান করা হয়েছে। যা একজন বাদশাহর জন্যে প্রয়োজন অর্থাৎ 

দ্রব্য -সামগ্রী, অন্ত্ৰ, আসবাব পত্র, সৈন্য-সামন্ত, জিন, ইনসান, বিহংগকুল, বন্য জন্তু, 
EER, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রক দিরাক ডাবের অন্তর খরর জানা ইত্যাদি৷ অরল্র 
আল্লাহ বলেছেন .*,১ ২]! ০২১]। ১41134251 নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ । অর্থাৎ 
এ সবই সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দান। যেমন আল্লাহ বলেনঃ 
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_সুলায়মানের সম্মুখে সমরেত করা হল তার বাহিনীকে জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে 
এবং এগুলোকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যুহে । যখন ওরা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় 
পৌছল তখন একটি পিঁপড়ে বলল, “হে পিঁপড়ের দল! তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ কর, 
যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে” তার 
কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হেসে বলল, “হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, 
যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা কাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতা- 
মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, চার জন্যে এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা 
তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর । 
(২৭ নামল £ ১৭-১৯) 
উপোরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তার বান্দা, নবী ও নবীপুত্ৰ হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) 
সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, একদা সুলায়মান তার জিন, ইনসান ও পাখী বাহিনী নিয়ে অভিযানে 
রওয়ানা হন । জিন ও ইনসান তার সাথে সাথে চলে, আর পাখীরা উপরে থেকে রোৌদ্র ইত্যাদি 
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হতে ছায়া দান করে। এই তিন বাহিনীর তদারকীরূপে নিযুক্ত ছিল একটি পর্যবেক্ষক দল । তারা 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতো । ফলে কেউ তার নিজ অবস্থান থেকে আগে 
যেতে পারতো না । আল্লাহ বলেন $ 
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পিঁপড়েটি সুলায়মান ও তার বাহিনীর অজ্ঞাতসারে দুর্ঘটনার বিষয়ে পিঁপড়ের দলকে 
সাবধান করে দিল । ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেছেন, উক্ত ঘটনায় সুলায়মান (আ) তার আসনে 
আসীন অবস্থায় তায়েফের একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। এ পিঁপড়েটির নাম ছিল 
জারাস এবং তার গোত্রের নাম বানুশ শায়তান। সে ছিল খোড়া এবং আকৃতিতে নেকড়ে বাঘের 
মত । কিন্তু এর কোন কথাই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং এই ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি 
তার অশ্বারোহী বাহিনীতে ঘোড় সওয়ার অবস্থায় ছিলেন; আসনে আসীন ছিলেন না । কেননা 
যদি তাই হত তাহলে পিঁপড়ের কোন ভয় থাকতো না, তারা পদদলিত হত না । কারণ তখন 
আসনের উপরই তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস, সৈন্য বাহিনী, অশ্থ-উদ্ত্রী, যাবতীয় 
প্রয়োজনীয় পত্র, তাবু চতুস্পদ জস্তু, পাখী ইত্যাদি সব কিছুই থাকত ৷ এ বিষয়ে সামনে আরও 
বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 
এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পিঁপড়েটি তার দলবলকে বুদ্ধিমত্তার সাথে যে সঠিক 
নির্দেশ দিয়েছিল হযরত সুলায়মান (আ)-তা বুঝেছিলেন এবং আনন্দে মুচকি হেসেছিলেন। 
কেননা, আল্লাহ কেবল তাকেই এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, অন্য কাউকে করেননি ৷ কিন্তু 
কতিপয় মূৰ্খ লোক বলেছে যে, সুলায়মান (আ)-এর পূর্বে জীব-জন্তুর বাকশক্তি ছিল এবং 
মানুষের সাথে তারা কথা বলত । নবী হযরত সুলায়মান তাদের কথা বলা বন্ধ করে দেন, 
তাদের থেকে অংগীকার আদায় করেন এবং তাদের মুখে লাগাম পরিয়ে দেন। এরপর থেকে 
তারা আর মানুষের সাথে কথা বলতে পারে না । কিন্তু এরূপ কথা কেবল অজ্ঞরাই বলতে 
পারে। ঘটনা যদি এ রকমই হত তাহলে সুলায়মান (আ)-এর জন্যে এটা কোন বৈশিষ্ট্য হত না 
এবং অন্যদের তুলনায় তার মাহাত্ম্য রূপে গণ্য হবে না। কেননা তাহলে তো সকল মানুষই 
জীব-জস্তুর কথা বুঝতো। আর যদি তিনি অন্যদের সাথে কথা না বলার অংগীকার নিয়ে থাকেন 
এবং কেবল নিজেই বুঝবার পথ করে থাকেন, তাহলে এরূপ বন্ধ রাখার মধ্যেও কোন মাহাত্ম্য 
নেই । তাই তিনি আরয করলেন : 
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হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে 
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আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ 
বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর ৷ ০১9! অর্থ ১২]। 4 ১! আমার অন্তরে প্রেরণা জাগিয়ে 
দিন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন ৷ নবী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন -তিনি যেন তাকে 
সেইসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীক দেন, যা তিনি তাকে দান করেছেন এবং যে 
সব বিষয়ে অন্যদের উপর তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 
তিনি সৎকর্ম করার তওফীক কামনা করছেন এবং মৃত্যুর পরে নেক বান্দাদের সাথে তার হাশর 
যাতে হয় সেই প্রার্থনাও জানিয়েছেন । আল্লাহ তার এ প্রার্থনা কবূলও করেছেন। হযরত 
সুলায়মান (আ)-এর মাতা ছিলেন একজন ইবাদতকারী সৎকর্মশীল মহিলা ৷ যেমন সুনায়দ ইব্‌ন 
দাউদ... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদের 
মাতা বলেছিলেন, “হে প্রিয় বৎস! রাত্রে অধিক ঘুমিয়েো না, কেননা এ অভ্যাস মানুষকে 
কিয়ামতের দিন নিঃস্ব-দরিদ্র করে উঠাবে।” ইব্ন মাজাহ তীর চারজন উত্তাদ সূত্রে এ হাদীস 
বৰ্ণনা করেছেন। 

আবদুর রাষ্যাক মা’মারের সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণন৷ করেছেন : সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ 
(আ) ও তার সৈন্য বাহিনী একদা ইসতিস্কা নামায (বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনার নামায) আদায় 
করার জন্য বের হন । পথে দেখলেন, একটি পিঁপড়ে তার একটা পা উপরের দিকে উঠিয়ে বৃষ্টি 
কামনা করছে। এ দৃশ্য দেখে সুলায়মান (আ) সৈন্যদেরকে বললেন, “তোমরা ফিরে চল! 
তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কেননা এই পিঁপড়েটি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি কামনা করছে 
এবং তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।” ইবৃন আসাকির লিখেছেন, এ হাদীছ মারফু' সনদেও বর্ণিত 
হয়েছে । অতঃপর আবদুর রাষ্যাক মুহাম্মদ ইবন আযীযের সূত্রে ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ৪ আল্লাহর এক নবী একবার 
আল্লাহর কাছে বৃষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে লোকজন সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন। পথে তারা দেখতে 
পান যে, একটি পিঁপড়ে আকাশের দিকে তার একটি পা উঠিয়ে বৃষ্টি কামনা করছে। অতঃপর এ 
নবী তাঁর সংগীদেরকে বললেন, তোমরা ফিরে চল; কেননা এ পিঁপড়েটির ওসীলায় তোমাদের 
জন্যেও বৃষ্টি মঞ্জুর হয়েছে সুদ্দীর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, চলার পথে তারা দেখলেন একটি 
পিঁপড়ে দু-পায়ে দাড়িয়ে এবং দু-হাত মেলে এই দোয়া করছে, হে আল্লাহ! আমরা আপনারই 
সৃষ্টিকুলের মধ্যে একটি সৃষ্টি । আপনার অনুগ্রহ থেকে আমরা নিরাশ হইনি । অতঃপর আল্লাহ 
তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন । আল্লাহর বাণী ৪ 
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সুলায়মান পক্ষীকুলের সন্ধান নিল এবং বলল, “ব্যাপার কি, হুদৃছদ্‌কে দেখছি না যে! সে 
অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্য ওকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা 
যবেহ্‌ করব ৷” কিছুকালের মধ্যেই হুদ্হুদ্‌ এসে পড়ল এবং বলল, “আপনি যা অবগত নন আমি 
তা অবগত হয়েছি এবং ‘সাবা’ থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি । আমি এক নারীকে 
দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সকল কিছু হতে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক 
বিরাট সিংহাসন । আমি তাকে ও তার সম্পুদায়কে দেখলাম-তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে 
সিজ্দা করছে। শয়তান ওদের কার্যাবলী ওদের নিকট শোভন করেছে এবং ওদেরকে সৎপথ 
থেকে নিবৃত্ত করেছে: ফলে তারা সৎপথ পায় না; নিবৃত্ত করেছে এ জন্যে যে, ওরা যেন সিজদা 
না করে আল্লাহকে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, 
যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর । ‘আল্লাহ্‌’ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই । 
তিনি মহা আরশের অধিপতি ৷” সুলায়মান বলল, “আমি দেখব, তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি 
মিথ্যাবাদী? তুমি যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর; এরপর তাদের 
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নিকট হতে সরে থেকো এবং লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কী?” সেই নারী বলল, “হে 
পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে; এটা সুলায়মানের নিকট হতে এবং তা 
এই দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে, অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না, এবং 
আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও” সেই নারা বলল, “হে পারিষদবর্গ! আমার 
এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও । আমি কোন ব্যাপারে একান্ত সিদ্ধান্ত করি না তোমাদের 
উপস্থিতি ব্যতীত ৷” ওরা বলল, “আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন ৷” সে বলল, “রাজা-বাদশাহ্রা 
যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান 
ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে; এরাও এরূপই করবে; আমি তাদের নিকট উপটৌকন পাঠাচ্ছি; 
দেখি দূতরা কী নিয়ে ফিরে আসে৷” দৃত সুলায়মানের নিকট আসলে সুলায়মান বলল, “তোমরা 
কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমরা যা 
দিয়েছ হতে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদের উপটৌকন নিয়ে উৎফুল্র বোধ করছ । ওদের নিকট 
ফিরে যাও, আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী, যার মুকাবিলা করার 
শক্তি ওদের নেই । আমি অবশ্যই ওদেরকে সেখান থেকে বহিঙ্কাব করব লাঞ্চিতভাবে এবং ওরা 
হবে অবনমিত ৷” (২৭ £ ২০-৩৭) 

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ হযরত সুলায়মান (আ) ও হুদহুদ পাখীর ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন। সফরকালে প্রত্যেক শ্রেণীর পাখীদের থেকে কিছু সংখ্যক সম্মুখভাগে থাকত ৷ তারা 
সময় মত তার নিকট উপস্থিত হত এবং তাদের থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ জেনে নিতেন। 
তারা পালাক্রমে তার কাছে নামত-যেমনটি সেনাবাহিনী রাজা-বাদশাহর সাথে করে থাকে, 
পাখীর দায়িত্ব সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বস (রা) প্রমুখ বলেন, কোন শূন্য প্রান্তর অতিতক্রমকালে 
সুলায়মান (আ) ও তার সংগীরা যদি পানির অভাবে পড়তেন, তা’হলে সে স্থানে পানি কোথায় 
আছে, হুদ্হুদ্‌ আল্লাহ প্ৰদত্ত ক্ষমতা বলে তার সন্ধান দিত মাটি নীচে কোন্‌ স্তরে পানি আছে 
হুদহুদ তা বলে দিতে পারত । সুতরাং যেখানে পানি আছে বলে সে নির্দেশ করত, সেখানকার 
মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে পানি উত্তোলন করা হত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহৃত হতো । 
একদা সুলায়মান (আ) সফরকালে হুদ্হুদের সন্ধান করেন, কয তাক হার কস হলে রাজ 
পেলেন না ৷ তখন তিনি বললেন ৪ 


Sle EH Dol at 
ব্যাপার কি, হুদ্হুদ্‌কে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? অর্থাৎ হুদ্হুদের হল কি, সে কি 
এ দলের মধ্যেই নেই । না কি আমার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে? 5 Cle < ye১ 
আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব হুদৃহুদ্‌কে তিনি কোন কঠিন শাস্তি দেয়ার 
প্রতিজ্ঞা করেন । শাস্তির প্রকার সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন; অথবা আমি তাকে 
যবেহ করব, অথবা যে আমার নিকট উপযুক্ত কারণ দর্শাবে। অর্থাৎ এমন যুক্তিপূর্ণ কারণ 
দর্শাতে হবে যা তাকে এ বিপদ থেকে রক্ষার উপযুক্ত হয়। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭ 
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অনল্পক্ষণের মধ্যে হুদহুদ এসে পড়ল, অর্থাৎ হুদ্হুদ্‌ বেশী দেরী না করেই চলে আসল এবং 
সুলায়মান (আ)-কে বলল, “আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি” অর্থাৎ আমি 
এমন বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি যার সন্ধান আপনি জানেন না৷ এবং ‘সাবা’ থেকে সুনিশ্চিত 
সংবাদ নিয়ে এসেছি অর্থাৎ সত্য সংবাদ । “আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজতু 
করছে। তাকে সবকিছু থেকে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন ।” এখানে 
ইয়ামানের সাবা রাজন্যবর্গের অবস্থা, শান-শওকত ও রাজত্বের বিশালতার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। সুলায়মান (আ)-এর যুগের সাবার রাজার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তার কন্যার 
উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়। 

ছা‘লাবীসহ অন্যান্য ইতিহাসবিদ লিখেছেন, বিলকীসের পিতার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের 
লোকেরা একজন পুরুষ লোককে তাদের রাজা মনোনীত করে কিন্তু তার অযোগ্যতার কারণে 
রাজ্যের সর্বত্র বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে । বিলকীস তখন কৌশলে সে রাজার কাছে নিজের 
বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন ফলে রাজা তাকে বিবাহ করেন। বিলকীস স্বামী-গৃহে গিয়ে স্বামীকে 
মদ্য পান করতে দেন। রাজা যখন মদ পান করে মাতাল অবস্থায় ছিল তখন বিলকীস তার দেহ 
থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দরজার উপর লটকিয়ে দেন। জনগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে এ দৃশ্য 
দেখতে পেয়ে বিলকীসকে সিংহাসনে বসায় এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বিলকীসের 
ংশপঞ্জি নিম্নরূপঃ বিলকীস বিনত সীরাহ (ইনি হুদৃহাদ্‌ (J. ১) নামে পরিচিত, আবার কেউ 
কেউ একে শারাহীলও বলেছেন।) ইব্‌ন যীজাদান ইব্‌ন সীরাহ ইব্‌ন হারছ ইব্‌ন কায়স ইব্ন 
সায়ফী ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজাব ইব্‌ন ইয়ারাব ইব্‌ন কাহতান ৷ বিলকীসের পিতা ছিলেন 
একজন বিখ্যাত রাজা ৷ তিনি ইয়ামানের কোন নারীকে বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানান ৷ কথিত 
আছে, তিনি একজন জিন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন । তার নাম ছিল রায়হানা বিনত সাকান। 
তার গর্ভে একটি মেয়ের জন্য হয়। তার নাম রাখা হয় তালকামা ৷ ইনিই বিলকীস নামে 
অভিহিত হন ৷ 

ছা‘লাবী ...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ৫ 
বিলকীসের পিতা-মাতার একজন ছিল জিন ৷ হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং এর সনদ দুর্বল! 
ছা‘লাবী ......... আৰু বাকরা (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর দরবারে বিলকীসের প্রসংগ নিয়ে আলোচনা উঠলে তিনি বললেন ৪ এ জাতির কোন 
মংগল নেই, যারা তাদের কর্তৃত্ব কোন নারীর হাতে তুলে দেয়। এ হাদীসের এক রাবী ইসমাঈল 
ইব্‌ন মুসলিম আল-মাক্কী দুর্বল । ইমাম বুখারী (র) ‘আওফ--- হাসানের মাধ্যমে আবূ বাকরা 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌছল যে, পারস্যবাসীরা 
পারস্য স্মাটের কন্যাকে তাদের সম্রাজ্ঞী বানিয়েছে, তখন তিনি বলেছিলেন $ এঁ জাতির কল্যাণ 
হবে না যারা তাদের নেতৃত্ব কোন নারীর উপর ন্যাস্ত করে (Gal 982 
5১০!) ইমাম তিরমিযী এবং নাসাঈও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন৷ তিরমিযী একে হাসান সহীহ 
পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন ৷ আল্লাহ্র বাণী ৪£ “তাকে সবকিছু থেকে দেয়া হয়েছে” অর্থাৎ 
বাদশাহর জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা তাকে দেয়া হয়েছিল। “এবং তার ছিল বিরাট 
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সিংহাসন ৷” অর্থাৎ বিলকীসের সিংহাসন ছিল স্বর্ণ, মনি-মুক্তা খচিত ও বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান ও 
উজ্জ্বল ধাতু দ্বারা সু-সজ্জিত । এরপর আল্লাহ তা“আলা তাদের কুফরী, অবাধ্যতা, গোমরাহী, 
সূর্য-পূজা এবং শয়তান কর্তৃক পথভ্রষ্ট হওয়া এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত থেকে দূরে 
রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ আল্লাহ তো এ সত্তা যিনি আসমান ও যমীনের গোপনীয় 
বিষয়কে প্রকাশ করেন এবং তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন । 
oc oc BEL sg cd el 

আল্লাহ্র বাণী ৪ ০৯ । ১১১]| ০১ $2 ১ | Y || _আল্লাহ- তিনি ব্যতীত 
কোন ইলাহ নেই ৷ তিনি মহা আরশের অধিপতি ৷ অর্থাৎ আল্লাহ্র এত বড় বিশাল আরশ 
রয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতে এর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই । যা হোক, এ সময় হযরত 
সুলায়মান (আঁ) হুদৃহুদ্‌ পাখীর নিকট একটি পত্র দিয়ে বিলকীসের নিকট পাঠান । চিঠিতে তিনি 
আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান এবং বশ্যতা স্বীকার করে তার কর্তৃত 
ও রাজত্বের প্রতি আনুগত্য দেখানোর নির্দেশ দেন। এ আহ্বান ছিল বিলকীসের অধীনস্ত সকল 
প্রজাদের প্রতিও ৷ তাই তিনি লেখেন ঃ£ “অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না ।” অর্থাৎ 
আমার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান ও নির্দেশ অমান্য করো না । “এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার 
নিকট উপস্থিত হও।” এ কথা তোমাকে দ্বিতীয়বার বলা হবে না এবং কোন রকম অনুরোধও 
করা হবে না । অতঃপর হুদ্হুদ্‌ বিলকীসের নিকট চিঠি নিয়ে আসে ৷ এ ঘটনার পর থেকে মানুষ 
চিঠির আদান-প্রদান করতে শিখে। কিন্তু সেই অনুগত, বিনয়ী বিচক্ষণ পাখীর আনীত চিঠির 
মূল্যের সাথে কি আর কোন চিঠির তুলনা করা চলে। বেশ কিছু মুফাস্‌সির ও এতিহাসিক 
লিখেছেন যে, হুদ্হুদ্‌ পাখী এ চিঠি নিয়ে বিলকীসের রাজ-প্রাসাদে তার কক্ষে প্রবেশ করে এবং 
তার সামনে চিঠিটি রেখে দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে যে, বিলকীস এর 
কি উত্তর দেন । বিলকীস তার মন্ত্রীবর্গ, পারিষদবর্গ ও অমাত্যদের এক জরুরী পরামর্শ সভা 
আহ্বান করেন। “রাণী বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে একটি সন্মানিত পত্র দেয়া 
হয়েছে।” তারপর তিনি চিঠির শিরোনাম পড়লেন যে, “এটা সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা 
এই অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু । আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না 
এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও ৷” 


অতঃপর রাণী সভাসদবর্গের সাথে পরামর্শে বসেন, সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে 
আলোচনা করেন। সৌজন্য ও ভাব-গা্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন £ “হে 
পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও । তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে 
আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না ।” অর্থাৎ তোমাদের উপস্থিতি ও পরামর্শ ব্যতীত কোন 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি একা কখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। “তারা বলল, আমরা 
শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই । অতএব, আপনি ভেবে 
দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন” অর্থাৎ তারা বুঝাতে চাইল, আমরা দৈহিকভাবে, 
প্রশিক্ষণের দিক দিয়ে এবং সমরাস্ত্রে শক্তিশালী, যুদ্ধে কঠোর ও অটল, রণাঙ্গণে শৌর্যবীর্যশালী 
বীরদের মুকাবিলা করতে সক্ষম । অতএব, আপনি যদি মুকাবিলা করতে চান তবে আমরা তাতে 
সক্ষম । এভাবে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাণীর উপর ন্যস্ত করে, যাতে রাণী তার 
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নিজের ও জনগণের জন্যে যেটা মংগলজনক ও সঠিক মনে করেন, সেই পন্থা অবলম্বন করতে 
পারেন। ফলে দেখা গেল, রাণী যে সিদ্ধান্ত দিলেন, সেটাই ছিল সঠিক ও যথার্থ । তিনি ঠিকই 
বুঝেছিলেন যে, এই চিঠির প্রেরককে পরাভূত করা যাবে না, তার বিরোধিতা করা সম্ভব হবে 
না। তার প্রতিরোধ করা যাবে না এবং তাকে ধোকা দেওয়াও সম্ভব হবে না। রাণী বললেন ?ঃ 
“ব্রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং 
সেখানকার সন্তরান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে ৷” রাণী যথার্থ মতামতই 
ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই বাদশাহ যদি আমাদের এ দেশ আক্রমণ করেন ও বিজয়ী হন তাহলে 
এর দায়-দায়িত্ব আমার উপরই: বর্তাবে এবং সমস্ত ক্রোধ, হামল! ও প্রবল চাপ আমার 
উপরই আসবে । “আমি তাদের নিকট কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখ প্রেরিত লোকেরা কি 
জওয়াব আনে৷!" 

বিলকীস চেয়েছিলেন তার নিজের পক্ষ থেকে ও জনগণের পক্ষ থেকে সুলায়মান (আ)-এর 
নিকট উপঢোৌরুন পাঠাতে ৷ তারপর তিনি তা পাঠিয়েও দিয়েছিলেন: কিন্তু তার জানা ছিল না 
যে, আল্লাহ্র নবী হযরত সুলায়মান (আ) তা’ গ্রহণ করবেন না ' কেননা রাণীর জনগণ ছিল 
কাফির । আর নবী ও তার সৈন্যবাহিনী এই কাফির গোষ্ঠীকে পরাভূত করতে সক্ষম ছিলেন । 
তাই যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বলল, “তোমরা কি 
ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে 
প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম ৷ বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক!” রাণী বিলকীস 
যে উপঢৌকন সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল পরিমাণে প্রচুর এবং মহা মূল্যবান দ্রব্য সম্ভার । 
মুফাস্সিরীনে কিরাম এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। অতঃপর সুলায়মান (আ) দরবারে 
উপস্থিত লোকজনের সম্মুখে উপঢৌকন বহনকারী দূত ও প্রতিনিধি দলকে লক্ষ্য করে বলেন ৪ 
“ফিরে যাও তাদের কাছে! এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই । আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান 
থেকে বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্চিত ।” দূতকে বলা হচ্ছে যে, যেসব উপঢৌকন আমার 
কাছে এনেছ তা নিয়ে তুমি ফিরে যাও! কেননা, আল্লাহ আমাকে যে ধন-সম্পদ নিয়ামত 
হিসেবে দান করেছেন, তা এ উপঢৌকন যা নিয়ে তোমরা গৌরব ও অহংকারবোধ করছ. তার 
তুলনায় অনেক বেশী এবং উৎকৃষ্ট । “আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্য 
বাহিনী, যার মুকাবিলার শক্তি ওদের নেই ।” অর্থাৎ -আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাদল 
পাঠাব যাদেরকে প্রতিহত করার, প্রতিরোধ গড়ে তোলার ও যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার 
ক্ষমতা তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর, শহর, তাদের লেনদেন ও দেশ 
RT UN অর্থাৎ তারা হবে লাঞ্ছিত, 
অপমানিত ও ঘৃণিত ৷ 

রাণী বিলকীসের রাজ্যের জনগণ যখন সুলায়মান (আ)-এর ঘোষণা জানতে পারল, তখন 
নবীর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না । সুতরাং তারা 
সেই মুহূর্তে নবীর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে রাণীর নিকট এসে সমবেত হল ও বিনয়ের সাথে 
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তীর আনুগত্য করে যাওয়ার অংগীকার ব্যক্ত করল ৷ সুলায়মান (আ) যখন তাদের আগমনের ও 
প্রতিনিধি দল প্রেরণের সংবাদ শুনলেন তখন তার অনুগত এক জিনকে বললেন ৪ 
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“সুলায়মান আরো বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পর্ণ করে আমার নিকট 
আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? এক শক্তিশালী 
জিন বলল, “আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা' এনে দেব এবং এ ব্যাপারে 
আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত” কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, “আপনি চোখের পলক 
ফেলার পূর্বেই আমি তা’ আপনাকে এনে দিব” সুলায়মান যখন তা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় 
দেখল তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষ। করতে 
পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ । যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 
নিজের কল্যাণের জন্যে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত. 
মহানুভব ৷ সুলায়মান বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করে বদলিয়ে দাও: দেখি সে 
সঠিক দিশা পায়- না সে বিভ্রান্তদের শমিল হয় ? সেই নারী যখন আসল ৪ তখন তাকে জিজ্ঞেস 
করা হল, “তোমার সিংহাসন কি এরূপই ?” সে বলল, এতো যেন তাই! আমাদেরকে ইতি 
পূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি । আল্লাহর পরিবর্তে সে 
যার পূজা করত, তা-ই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর । যখন সে তা দেখল তখন সে ওটাকে এক গভীর 
জলাশয় মনে করল এবং সে তার পদদ্বয় (পায়ের গোছা) অনাবৃত করল; সুলায়মান বলল, 
এতো স্বচ্ছ স্কটিক খণ্ডিত প্রাসাদ । সেই নারী বলল, “হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের 
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TU UO GAT UI 
আত্মসমর্পণ করছি ।” (২৭ নামল ঃ ৩৮-৪৪) 

রাণী বিলকীস যে সিংহাসনের উপর বসে রাজ্য পরিচালনা করতেন, এ সিংহাসনটি 
বিলকীসের আগমনের পূর্বেই সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাজির করার জন্যে তিনি যখন 
জিনদেরকে আহ্বান করেন তখন এক শক্তিশালী জিন্‌ বলল ঃ ECE ECE 
Ll Le PS UU Ll “আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার পূর্বেই আমি 
তা এনে দেব” 

অর্থাৎ আপনার মজলিস শেষ হবার পূর্বেই আমি তা হাজির করে দেব। কথিত আছে, 
সুলায়মান (আ) বনী-ইসরাঈলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে দিনের প্রথম ( থেকে দুপুরের পূর্ব 
পর্যন্ত মজলিস করতেন। "০! 580 ১০,1 “এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই 
ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত ৷” an IE PEER EOE OS CU 
তাতে যে সব মূল্যবান মনি-মুক্তা রয়েছে তা যথাযথভাবে আপনার কাছে বুঝিয়ে দেয়ার 
ব্যাপারে আমি বিশ্বপ্ততার পরিচয় দেব। 54] ৮০ le ১১১০ 5৬]| JU5 "কিতাবের 
জ্ঞান যার ছিল, সে বলল ।” এই উক্তিকারীর নাম আসফ ইঁব্‌ন বারাখ্ইয়া বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে৷ 
ইনি ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর খালাত ভাই! কেউ কেউ বলেন, ইনি ছিলেন একজন 
মু’মিন জিন্‌ । কথিত আছে যে, ইস্‌মে আ'‘জম এই জিনের কণ্ঠস্থ ছিল । আবার কেউ কেউ 
বলেছেন, এই ব্যক্তি ছিলেন বনী-ইসরাঈলের একজন বিখ্যাত আলিম ৷ কেউ কেউ বলেছেন, 
ইনি স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আ)। কিন্তু এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল ৷ সুহায়লী এ মতকে দুর্বল 
আখ্যায়িত করে বলেন যে, বাক্যের পূর্বাপর এ কথাকে আদৌ সমর্থন করে না। চতুর্থ আরও 
একটি মত আছে যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)। 

“আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব” এ কথার ব্যাখ্যায় 
বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন যেমন ঃ (১) যমীনের উপরে আপনার দৃষ্টির শেষ সীমা 
পর্যন্ত একজন লোকের যেতে ও ফিরে আসতে যত সময় লাগবে, এই সময়ের পূর্বে আমি নিয়ে 
আসব; (২) দৃষ্টি সীমার মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী একটি লোকের হেঁটে এসে আপনার কাছে 
পৌঁছতে যে সময় লাগবে, এই সময়ের পূর্বে; (৩) আপনি পলক বিহীন একটানা দৃষ্টিপাত 
করতে থাকলে চক্ষু ক্লান্ত হয়ে যখন চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসবে তার পূর্বে; (৪) আপনি 
সনম্মুখপানে সর্ব দুরে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় দৃষ্টি নিজের কাছে ফিরিয়ে এনে চক্ষু বন্ধ করার 
পূর্বে । উল্লেখিত মতামতের মধ্যে এই সর্বশেষ মতটি অধিক যথার্থ বলে মনে হয় । “সুলায়মান 
যখন তা’ সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন” অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের 
সিংহাসনকে যখন চোখের পলকের মধ্যে সুদূর ইয়ামান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত 
দেখতে পেলেন, “তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে 
পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ ৷" অর্থাৎ এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার 
প্রতি অনুগ্রহ বিশেষ ! আর বান্দাহ্র উপর তার অনুগ্রহের উদ্দেশ্য হল তাকে পরীক্ষা করা যে, 
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সে এ অনুগ্রহ পেয়ে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না অকৃতজ্ঞ হয় ৷ “যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যে ।” অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শুভ ফল তারই কাছে 
ফিরে আসে । “এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, 
মহানুভব ৷” অর্থাৎ আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন এবং অকৃতজ্ঞদের 
অকৃতজ্ঞতায় তার কোনই ক্ষতি নেই ৷ 

অতঃপর সুলায়মান (আ) বিলকীসের এ সিংহাসনের কারুকার্য পরিবর্তন করে দিতে ও 
আকৃতি বদলিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল, এর দ্বারা বিলকীসের জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা 
করা৷ তাই তিনি বললেন ৪ “দেখি, সে সঠিক দিশা পায় নাকি সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়?” সে 
নারী যখন আসল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, 
“এটা তো যেন তাই ।” অর্থাৎ এটা ছিল তার বুদ্ধিমত্তা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় । কারণ এ 
সিংহাসন তার না হয়ে অন্যের হওয়া তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল । কেননা, এটা সে-ই 
নির্মাণ করিয়েছে এবং দীর্ঘ দিন একে ইয়ামানে প্রত্যক্ষ করেছে . তার ধারণা ছিল না যে, এ 
ধরনের আশ্চর্য কারু-কার্য খচিত মূল্যবান সিংহাসন অন্য কেউ বানাতে পারে। 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আ) ও তার সনম্পুদায়ের সংবাদ দিয়ে বলছেন ৪ 
“আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি । 
আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা-ই তাকে সত্য থেকে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল কাফির 
সম্পৃদায়ের অন্তর্ভুক্ত” অর্থাৎ বিলকীস ও তার সম্প্রদায়ের লোকের! পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ 
অনুকরণে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করত ৷ এই সূর্য-পূজাই তাদেরকে আল্লাহ্র সত্য 
পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল । অথচ সূর্য পূজার পক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ 
কিছুই ছিল না। হযরত সুলায়মান (আ) জিন্‌্দের দ্বারা একটি কাচের প্রাসাদ নির্মাণ 
করেছিলেন প্রাসাদে যাওয়ার পথে তিনি একটি গভীর জলাশয় তৈরি করেন ৷ জলাশয়ে মাছ ও 
অন্যান্য জলজ প্রাণী ছাড়েন। তারপর জলাশয়ের উপরে ছাদস্বরূপ স্বচ্ছ কাচের আবরণ নির্মাণ 
করেন। তারপর হযরত সুলায়মান তার সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট থেকে বিলকীসকে এ প্রাসাদে 
প্রবেশ করার আদেশ দেন। 

“যখন সে তা দেখল তখন সে এটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পদদ্বয় 
অনাবৃত করল । সুলায়মান বলল, এ তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ! সেই নারী বলল, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম, আমি সুলায়মানের সাথে 
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করছি।” কথিত আছে, বিলকীসের পায়ের 
গোছায় লম্বা লম্বা পশম ছিল । জিন্রা চেয়েছিল এই পশম কোন উপায়ে সুলায়মানের সামনে 
প্রকাশ পাক্‌ এবং তা দেখে সুলায়মানের মনে ঘৃণা জন্মুক । জিন্দের এরূপ করার কারণ ছিল, 
বিলকীসের মা ছিল জিন্‌ । এখন সুলায়মান যদি বিলকীসকে বিবাহ করেন তা হলে সুলায়মানের 
সাথে বিলকীসও জিন্দের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে বলে তারা আশংকা করছিল। কেউ কেউ 
বলেছেন, বিলকীসের পায়ের পাতা ছিল পশুর ক্ষুরের ন্যায় । এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল, প্রথম 
মতটিও সন্দেহমুক্ত নয় । কথিত আছে, হযরত সুলায়মান (আ) যখন বিলকীসকে বিবাহ করার 
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সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার পায়ের পশম ফেলে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এ ব্যাপারে তিনি 
মানুষের পরামর্শ নেন। তারা ক্ষুর ব্যবহারের প্রস্তাব দেয়। বিলকীস এতে অসন্মতি প্রকাশ 
করেন । এরপর তিনি জিন্দেরকে জিজ্ঞেস করেন। তারা সুলায়মান (আ)-এর জন্যে চুনা তৈরি 
করে এবং একটা হাম্মানখানা নির্মাণ করে। এর পূর্বে মানুষ হাম্মানখানা কি, তা বুঝতো না। 
তিনিই সর্বপ্রথম হাম্মামখানা তৈরি করেন ও ব্যবহার করেন। সুলায়মান (আ) হাম্মানখানায় 
প্রবেশ করে চূণ দেখতে পান এবং পরীক্ষামূলকভাবে তা স্পর্শ করেন । স্পর্শ করতেই চূণের 
ঝীজে উহ্‌ঃ বলে ওঠেন; কিন্তু তার এ উহ্‌ঃতে কোন কাজ হয়নি। তিবরানী এ ঘটনা রাসূল (সা) 
থেকে (মারফ্‌' ভাবে) বর্ণনা করেছেন । কিন্তু তা সমর্থনযোগ্য নয় ৷ 

ছা‘লাবী প্রমুখ লিখেছেন যে, সুলায়মান (আ) বিলকীসের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন 
এবং তার রাজত্্‌ বহাল রেখে তাকে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন৷ তিনি প্রতি মাসে একবার করে 
ইয়ামানে গমন করতেন এবং তিন দিন বিলকীসের কাছে থেকে পুনরায় চলে আসতেন । 
যাতায়াতে তিনি তার সেই বিখ্যাত আসনটি ব্যবহার করতেন । তিনি জিন্দের দ্বারা ইয়ামানে 
তিনটি অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন। প্রাসাদ তিনটির নাম গামদান, সালিহীন ও বায়তুন ৷ 
কিন্তু মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ...... ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (আ) 
বিলকীসকে নিজে বিবাহ করেন নি। বরং তীকে'তিনি হামাদানের বাদশাহর সাথে বিবাহ করিয়ে 
দেন এবং বিলকীসকে ইয়ামানের রাজত্বে বহাল রাখেন এরপর তিনি জিন্দের বাদশাহ 
যুবি‘আকে তার অনুগত করে দেন। সে তথায় উপরোল্লিখিত প্রাসাদ তিনটি নির্মাণ করে। তবে 
প্রথম বর্ণনাটিই অধিক প্রসিদ্ধ । 


হযরত সুলায়মান (আ) প্রসংগে সূরা ‘সাদ’-এ আল্লাহ্‌র বাণী ৪ 
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-_আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান । সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় 


আন্লাহ অভিমুখী ৷ যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা 
হল, তখন সে বলল, ‘আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে সম্পদ প্রীতিতে 
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মগ্ন হয়ে পড়েছি, এ দিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। এগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন 
কর। তারপর সে এগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল । আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা 
করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম এফটি ধড়: তারপর সুলায়মান আমার অভিমুখী 
হল । সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক 
রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমি তো পরম দাতা । তখন আমি তার অধীন 
করে ছিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছে করত সেথায় মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত 
হত এবং শয়তানদেরকে, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী, এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
আরও অনেককে । এসব আমার অনুগ্রহ, এ থেকে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে 
পার । এর জন্যে তোমাকে হিসেব দিতে হবে না। এবং অ'মার নিকট রয়েছে তার জন্যে 
নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম ৷ (৩৮ সাদ ৪ ৩০-৪০) 

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ এ কথা উল্লেখ করছেন যে, তিনি দাউদকে পুত্র হিসেবে 
সুলায়মানকে দান করেছেন। এরপর সুলায়মানের প্রশংসায় বলেছেন, “সে ছিল উত্তম বান্দা 
এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী ৷” অতঃপর আল্লাহ্‌ হযরত সুলায়মান ও তার উৎকৃষ্ট, 
শক্তিশালী অশ্ব সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ৩,০ বা দ্রুতগামী অশ্ব বলতে এসব 
শক্তিশালী অশ্বকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো তিন পায়ের উপর দাড়ায় এবং চতুর্থ পায়ের 
একাংশের উপর ভর করে দাড়ায় । 

১১ অর্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দ্রুতগামী অশ্ব । “তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রতিপালকের 
স্বরণ থেকে বিমুখ হয়ে সম্পদ প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে ৷” 
কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, ঘোড়া চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। “এগুলোকে পুনরায় 
আমার সম্মুখে আনয়ন কর। অতঃপর নে এগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল!” এ 
কথার দু'রকম তাফসীর করা হয়েছিল । প্রথম মতে অর্থ হল, তিনি তরবারী দ্বারা ঘাড়ের রগ ও 
গলদেশ কেটে দিয়েছেন । দ্বিতীয় মতে অর্থ হল, ঘোড়াগুলোকে প্রতিযোগিতা করানোর পর 
ওগুলোকে ফিরিয়ে এনে তিনি ওগুলোর ঘাম মুছে দেন। অধিকাংশ আলিম প্রথম মত সমর্থন 
করেন । তারা বলেছেন, হযরত সুলায়মান (আ) অশ্বরাজি পরিদর্শন করার কাজে লিপ্ত থাকায় 
আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সূর্য অস্তমিত হয়। হযরত আলীসহ কতিপয় 
সাহাবী থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্যের উপর আপত্তি তোলা যায় যে, তিনি 
ওযর ব্যতীত কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করেন নি বলে নিশ্চিতরূপে বলা যায়। অবশ্য 
এ আপত্তির উত্তর এভাবে দেয়া যায় যে, তার অশ্বরাজি ছিল জিহাদের জন্যে প্রস্তুত ! তিনি 
সেগুলো পরিদর্শন করছিলেন আর এ জাতীয় ব্যাপারে নামায আদায় বিলম্ব করা তখনকার 
শরী'আতে বৈধ ছিল। 


একদল আলিম দাবি করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের নামায 
কাযা করেন; কারণ তখন পর্যন্ত এরূপ করা বৈধ ছিল। পরবর্তীতে সালাতুল খাওফ (ভয়ের 
নামায)-এর দ্বারা এরূপ কাযা বিধান রহিত হয়ে যায় । ইমাম শাফিঈসহ কতিপয় আলিম এ 
কথা বলেছেন । কিন্তু মাকহুল, আওযা'ঈ প্রমুখ বলেছেন, যুদ্ধের প্রচণ্ুতার কারণে নামায বিলম্বে 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৮ 
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পড়া ও কাযা করা একটা স্থায়ী বিধান এবং এরূপ অবস্থায় আজও এ বিধানের কার্যকারিতা 
রয়েছে। আমরা তাফসীর গ্রন্থে সূরা নিসায় সালাতুল খওফের আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। অপর একদল আলিম বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে ন্বী করীম (সা)-এর 
আসরের নামায কাযা হয়েছিল ভুলে যাওয়ার কারণে ৷ তীরা বলেন, হযরত সুলায়মান 
(আ)-এরও নামায কাযা হয়েছিল এ একই কারণে যেসব মুফাস্সির ঘোড়া আড়ালে অদৃশ্য 
হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন তাদের মতে সুলায়মান (আ)-এর নাময কাযা হয়নি। এবং 
Ile3, Gsll als Gb: 94, আয়াতের অর্থ পূর্বের অর্থের থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। তখন এর অর্থ হবে, ঘোড়াগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন । ফিরিয়ে 
আনার পর তিনি সেগুলোর গলদেশ ও পায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন ও ঘাম মুছিয়ে দেন। 
ইব্‌ন জারীর এই তাফসীরকে সমর্থন করেছেন। 


ওয়ালীবী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর এই 
তাফসীরকে এ কারণে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এতে সম্পদ বিনষ্ট করার অভিযোগ এবং বিনা 
অপরাধে পশুকে রগ কেটে শাস্তি দেওয়ার আপত্তি থাকে না । কিন্তু এ তাফসীরও প্রশ্নাতীত নয়; 
কেননা, হতে পারে পশু এভাবে যবেহ করা তখনকার শরী‘আতে বিধিসম্মত ছিল । এ কারণে 
আমাদের অনেক আলিম বলেছেন, মুসলমানদের যদি আশংকা হয় যে, তাদের গনীমাতে প্রাপ্ত 
কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত পশু কাফিররা দখল করে নিবে তখন এসব পশু নিজেদের হাতে 
যবেহ করা ও ধ্বংস করে দেয়া বৈধ, যাতে কাফিররা এগুলো দখল করে শক্তি সঞ্চয় করতে না 
পারে। এই যুক্তিতেই হযরত জা’ফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা) মূতার যুদ্ধে নিজের অশ্বের পা' 
নিজেই কেটে দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর ছিল বিরাট অশ্ব 
পাল । কারও মতে দশ হাজার এবং কারও মতে বিশ হাজার । কেউ কেউ বলেছেন যে, এসব 
অশ্বের মধ্যে বিশটি অশ্ব ছিল ডানা বিশিষ্ট । 

আবু দাউদ (র) তার সুনান গ্রন্থে ....... EET EE STE ET EEE 
(সা) তাবুক অথবা খায়বার যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাগমন করে যখন বাড়িতে ফিরেন, তখন 
বাতাসে পর্দা সরে যাওয়ায় এ ফাক দিয়ে দেখেন, আয়েশা (রা) ঘরের মধ্যে কাপড়ের পুতুল 
নিয়ে খেলা করছেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! এগুলো কি ? আয়েশা বললেন, এগুলো 
আমার মেয়ে ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) পুতুলদের মাঝে দুই ডানা বিশিষ্ট একটা কাপড়ের ঘোড়া দেখে 
জিজ্ঞেস করেন, মাঝখানের ওটা কি দেখা যায় ? আয়েশা বললেন, ওটা ঘোড়া । রাসূলুল্লাহ 
(সা) জিজ্ঞেস করেন, ঘোড়ার উপরে ওটা কি ? আয়েশা বললেন, ওটা ঘোড়ার দুই ডানা । 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঘোড়ার আবার দুই ডানা হয় নাকি ? আয়েশা (রা) বললেন, কি, 
আপনি কি শুনেন নি যে, সুলায়মান (আ)-এর ঘোড়া ডানা বিশিষ্ট ছিল ? আয়েশা বলেন, আমার 
এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) এমনভাবে হাসলেন যে, আমি তার মাড়ির শেষ দাত পর্যন্ত 
দেখতে গেলাম । 


কোন কোন আলিম বলেছেন, সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অশ্বরাজি বিনষ্ট 
করার পর আল্লাহ তাকে আরও উত্তম বস্তু দান করেন, তা হলো আল্লাহ বাতাসকে তার অনুগত 
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করে দেন, যার সাহায্যে তিনি এক সকালে এক মাসের পথ এবং এক বিকেলে এক মাসের পথ 
অতিক্রম করতে পারতেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আস্ছে। এর সমর্থনে 
ইমাম আহমদ ........ কাতাদা ও আবুদ্‌ দাহমা (র) থেকে বর্ণনা করেন তারা দু'জন প্রায়ই 
বায়তুল্লাহ্র সফর করতেন। এমনি এক সফরে তাদের সাথে এক বেদুইনের সাক্ষাৎ হয়! 
বেদুইন লোকটি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আম'র হাত ধরে কাছে নিয়ে কিছু বিষয় 
শিক্ষা দিলেন- যা স্বয়ং আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ৷ তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে 
তুমি যা কিছু ত্যাগ করবে, তার চেয়ে অধিক উত্তম বস্তু আল্লাহ তোমাকে দান করবেন। 
আল্লাহ্‌র বাণী ৪ “আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি 
ধড়, অতঃপর সে আমার অভিমুখী হল” ইব্ন জারীর, ইব্‌ন আবী হাতিমসহ বেশ কিছু সংখ্যক 
মুফাস্সির এ আয়াতের তাফসীরে প্রথম যুগের মনীষীগণের বর তে অনেক রিওয়ায়াত বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশই কিংবা সম্পূর্ণটা ইসরাঙঈলী বর্ণনা । অধিকাংশ ঘটনা খুবই 
আপত্তিকর । আমরা তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপণত করেছি । এখানে শুধু আয়াতের 
উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। তারা যা লিখেছে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সুলায়মান (আ) 
সিংহাসন থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত থাকেন । চল্লিশ দিন পর পূনরায় সিংহাসনে ফিরে আসেন 
এবং বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার আদেশ দেন। ফলে অত্যন্ত মজবুতভাবে বায়তুল 
মুকাদ্দাসের মসজিদটি নির্মিত হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা লিখে এসেছি যে, সুলায়মান (আ) 
বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেননি বরং পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এটি প্রথমে নির্মাণ করেছিলেন 
ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকুব (আ)। এ সম্পর্কে হযরত আমু যর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস সেখানে 
উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ 
কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম । আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপরে কোন্টি ? তিনি 
বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ । আমি জিজ্ঞেস করলাম ৷ এ দুই মসজিদ নির্মাণের মধ্যে 
সময়ের ব্যবধান কত ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর । এখানে উল্লেখ্য যে, মসজিদে হারামের 
নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর মাঝে সময়ের ব্যবধান চল্লিশ 
বছর তো হতেই পারে না; বরং তা এক হাজার বছরেরও বেশী । 

উল্লেখিত আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র নিকট এমন একটা রাজত্ব পাওয়ার 
আবেদন করেছেন, যেইরূপ রাজত্ব তার পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না- এর মর্ম হল, 
বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা । এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, 
ইব্ন খুযায়মা, ইব্‌ন হিব্বান, হাকিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ সনদে ...... ‘আমর ইবনুল 
আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন $ সুলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস 
নির্মাণ করার সময় আল্লাহ্‌র নিকট তিনটি বিষয় চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে তিনটির 
মধ্যে দু'টি দান করেছেন। আশা করি তৃতীয়টি আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন । তিনি 
আল্লাহ্র নিকট চেয়েছিলেন এমন ফয়সালা দানের ক্ষমতা, যা আল্লাহ্র ফয়সালার সাথে মিলে 
যায়। আল্লাহ তাকে তা’ দান করেন। তিনি আল্লাহ্র নিকট এমন একটা রাজত্‌ পাওয়ার 
আবেদন করেন, যে রকম রাজত্ব তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না । আল্লাহ এটাও তাকে 
দান করেন। তিনি আল্লাহ্র নিকট আবেদন করেন যে, কোন লোক যদি এই (বায়তুল 
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মুকাদ্দাস) মসজিদে কেবল সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বের হয়, সে যেন এমন 
নিল্পাপ হয়ে বেরিয়ে যায় যেমন নিষ্পাপ ছিল সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন । 
আমরা আশা করি এই তৃতীয়টা আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন ! সুলায়মান (আ) যে 
ফয়সালা দিতেন তা যে আল্লাহ্র ফয়সালা অনুযায়ী হতো, সে প্রসংগে আল্লাহ তার ও তার 
পিতার প্রশংসায় বলেছেন ৪ 
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এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে; 
তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের 
বিচার । এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিষে দিয়েছিলাম এবং তাদের 
প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান । (২১ আন্বিয়া ৪ ৭৮-৭৯) । 

কাষী শুরায়হ্‌ ও অন্যান্য কতিপয় প্রাচীন মুফাস্্‌সির এ আয়াতের শানে নুযূলে লিখেছেন $৪ 
হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট যারা বিচারপ্রার্থী হয়েছিল তাদের আংগুরের ক্ষেত ছিল । অন্য 
এক সম্প্রদায় তাদের মেষপাল রাত্রিবেলায় এ ক্ষেতে ঢুকিয়ে দেয় । ফলে মেষপাল আঙ্গুরের গাছ 
খেয়ে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলে । অতঃপর বাদী-বিবাদী উভয় দল দাউদ (আ)-এর নিকট 
মীমাংসার জন্যে আসে । ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি আংগুর ক্ষেতের মালিক পক্ষকে তার 
ক্ষয়-ক্ষতির সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করার জন্যে মেষ-মালিক পক্ষকে নির্দেশ দেন। তারা 
সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে দাউদ পুত্র সুলায়মানের সংগে তাদের সাক্ষাত হয়। 
সুলায়মান (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র নবী তোমাদেরকে কী ফয়সালা দিয়েছেন ? তারা 
ফয়সালার বিবরণ শুনাল। সুলায়মান (আ) বললেন, যদি আমি এ ঘটনার বিচার করতাম 
তা’হলে এই রায় দিতাম না; বরং আমার ফয়সালা হত এভাবে যে, মেষপাল আংগুর ক্ষেতের 
মালিক পক্ষকে দেয়া হত । তারা এগুলোর দুধ, বাচ্চা, পশম থেকে উপকৃত হতে থাকতো, আর 
ক্ষেত মেষপালের মালিক পক্ষের নিকট অর্পণ করা হত তারা তাতে চাষাবাদ করে শস্য 
উৎপন্ন করত । যখন শস্য ক্ষেত্র মেষপালক দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যেত । 
তখন শস্য ক্ষেত্র ক্ষেতের মালিক পক্ষকে এবং মেষপাল মেষের মালিক পক্ষকে প্রত্যর্পণ করা 
হত ৷ এই কথা দাউদ (আ)- face SA al dll ae 
অনুযায়ী পুনরায় রায় দেন। 

প্রায় এই ধরনের আর একটি ঘটনা বুখারী শরীফে LRT আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত 
হয়েছে । রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ৪ দুই মহিলা এক সংগে সফর করছিল । উভয়ের কোলে ছিল 
দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র । পথে এক শিশুকে বাঘে নিয়ে যায়। অবশিষ্ট শিশুকে উভয় মহিলা নিজের 
পূত্র বলে দাবি করে এবং পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। দু'জনের মধ্যে বয়োঃজ্যেষ্ঠা মহিলা বলল, 
তোমার পুত্রকে বাঘ নিয়ে গেছে; আর কনিষ্ঠা মহিলাটি বলল, বরং তোমার পুত্রকেই বাঘে 
নিয়েছে। অতঃপর মহিলাদ্বয় হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট এর মীমাংসার জন্যে যায় ৷ তিনি 
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উভয়ের বিবরণ শুনে জ্যেষ্ঠা মহিলার পক্ষে রায় দেন, কারণ শিশুটি তার কাছে ছিল এবং ছোট 
জনের পক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না । বিচারের পর তারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সুলায়মান 
(আ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তিনি বিচারের বর্ণনা শোনার পর একটা ছুরি আনার হুকুম 
দেন এবং বলেন, আমি শিশুটিকে সমান দু'ভাগ করে প্রত্যেককে অর্ধেক করে দিব । তখন 
কনিষ্ঠা মহিলাটি বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনি ওকে দ্বি-খণ্ডিত করবেন না, 
শিশুটি এ মহিলারই, আপনি ওকে দিয়ে দিন। (তখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে. শিশুটি কনিষ্ঠা 
মহিলারই) তাই তিনি শিশুটিকে কনিষ্ঠা মহিলাকেই প্রদান করেন সম্ভবত উভয় রকম বিচার 
তখনকার শরী‘আতে চালু ছিল । তবে সুলায়মান (আ) এর বিচার ছিল অধিকতর গ্রহণযোগ্য । 
এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে প্রথমে সুলায়মান (আ)-এর সুবিচারের প্রশংসা 
করার পর তার পিত৷ দাউদ (আ)-এর প্রশংসা করেছেন । যেমন আল্লাহ বলেছেন $ 
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এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান । আমি পর্বত ও বিহংগকুলকে 
অধীন করে দিয়েছিলাম ওরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত । 
আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা । আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা 
দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে 
না? (২১ আম্বিয়া £ঃ ৭৯-৮০) । এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ? 
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এবং সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; তা' তার আদেশক্রমে 
প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি 
সম্যক অবগত ৷ এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করত; তা'ছাড়া অন্য 
কাজও করত; আমি ওদের রক্ষাকারী ছিলাম । (২১ আসম্বিয়া-৮১-৮২) 


অন্যত্ৰ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন £ 
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__তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত 
সেখানে মৃদুমন্দ ভাবে প্রবাহিত হত, এবং শয়তানদেরকে যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী 
ও ডুবুরী, এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে এ সবই আমার অনুগ্রহ; এ থেকে তুমি 
অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার । এর জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। এবং 
আমার নিকট রয়েছে তার জন্যে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম ৷ (৩৮ সাদ ৪ ৩৬-৪০) 

হযরত সুলায়মান (আ) যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার রক্ষিত অশ্বরাজির মায়া ত্যাগ 
করলেন তখন আল্লাহ তার পরিবর্তে বায়ুকে তার অধীন করে দেন। যা ছিল অশ্বের তুলনায় 
অধিক দ্রুতগামী ও শক্তিশালী । এতে কোন রকম কষ্টও ছিল না; তার নির্দেশে সে বায়ু প্রবাহিত 
হত মৃদুমন্দ গতিতে । যেই কোন শহরে তিনি যেতে ইচ্ছে করতেন, বায়ু সেখানেই তাকে নিয়ে 
যেত ৷ হযরত সুলায়মানের ছিল কাঠের তৈরি এক বিশাল আসন তাতে পাকা ঘর, প্রাসাদ, তাবু, 
আসবাবপত্র, অশ্ব, উট, ভারি জিনিসপত্র, মানুষ, জিন্‌ এবং সবপ্রকার পশুপাখী প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় সবকিছুর স্থান সন্ধুলান হতো । 

SU ENS ESTE EEE CO ET ENE TEE EH 
অভিযানে বের হতেন, তখন এসব কিছু এ আসনে তুলে বায়ুকে হুকুম করতেন। বায়ু এ 
আসনের নীচে প্রবেশ করে তা’ শূন্যে উঠিয়ে নিত । অতঃপর আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্তর 
পর্যন্ত তা উঠার পর মৃদুমন্দ গতিতে চলার নির্দেশ দিলে বায়ু সেভাবে তা’ সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে 
যেত । আবার যখন দ্রুত যাওয়ার ইচ্ছে করতেন তখন বায়ুকে যেভাবে নির্দেশ দিতেন; ফলে 
বায়ু প্রবল বেগে ধাবিত হত এবং অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ৈ দিত । এভাবে তিনি 
সকাল বেলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যাত্রা করে এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত ইসতাখারে 
দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পৌঁছে যেতেন এবং সেখানে বিকেল পর্যন্ত অবস্থান করে আবার সন্ধ্যার পূর্বেই 
বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসতেন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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-_আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম 
করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত । আমি তার জন্যে গলিত তামার এক 
প্রত্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম । তার প্রতিপালকের অনুমতিক্ৰমে জিন্দের কতক তার সম্মুখে কাজ 
করত । ওদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে. আমি জ্বলন্ত অগ্ন-শাস্তি-আস্বাদন 
করাব। তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাক্কর্য, হাওয-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং 
সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত । আমি বলেছিলাম, হে দাউদ পরিবার! 
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কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করতে থাক । আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ |- 
(৩৪ সাবা : ১২-১৩) । 

হাসান বসরী (র) বলেছেন, হযরত সুলায়মান (আ) প্রভাতে দামিশৃক থেকে যাত্রা শুরু 
করতেন এবং ইসতাখারে পৌঁছে সকালের নাস্তা করতেন ৷ অ'বার বিকলে বেলা সেখান থেকে 
যাত্রা করে কাবুলে পৌঁছে রাত্রি যাপন করতেন অথচ স্বাভাবিক গতিতে দামিশ্্‌ক থেকে 
ইসতাখার যেতে সময় লাগতো এক মাস । অনুরূপ ইসতাখার থেকে কাবুলের দূরত্ব ছিল এক 
মাসের । শহর-নগর ও স্থাপত্য শিল্পের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ইসতাখার শহরটি জিন্রা হযরত 
সুলায়মান (আ)-এর জন্যে নির্মাণ করেছিল । এটা ছিল প্রাচীন তুর্কিস্তানের রাজধানী । অনুরূপ 
অন্যান্য কতিপয় শহর যেমন; তাদমুর বায়তুল মুকাদ্দাস, বাবে জাবরূন ও বাবুল বারীদ। 
শেষোক্ত দুটি শহর অনেকের মতে দামিশক অঞ্চলে অবস্থিত ৷ 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা (র) প্রমুখ অনেকেই ৮5 শব্দটির অর্থ 
করেছেন তামা ৷ কাতাদা বলেন, এই তামা ইয়ামানের খণিজ্র সম্পদ ছিল। আল্লাহ তা উদিত 
করে ঝর্ণার আকারে সুলায়মান (আ)-এর জন্যে প্রবাহিত করে দেন। সুদ্দী বলেন, তা মাত্র তিন 
দিন স্থায়ী ছিল সুলায়মান (আ) তার নির্মাণাদির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ তামা এই সময়ের 
মধ্যে সংগ্রহ করে নেন আল্লাহ্র বাণী : 

“কতক জিন্‌ তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে তাদের যে কেউ আমার 
আদেশ অমান্য করবে, আমি তাকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব । অর্থাৎ আল্লাহ কতক 
জিন্‌কে সুলায়মান (আ)-এর মজুর হিসেবে অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন । তিনি তাদেরকে যে কাজ 
করার আদেশ দিতেন, তারা সে কাজই করত; এতে তারা গাফলতি করতো না বা অবাধ্যও হত 
না। অবশ্য যে-ই অবাধ্য হত ও আনুগত্য প্রত্যাহার করত, তাকে তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
দিতেন। তারা সুলায়মানের জন্যে নির্মাণ করত দুর্গ । ১,০০ অর্থ- সুদৃশ্য প্রাসাদ ও 
সভাকক্ষ },5১২5 প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য । তখনকার শরীআতে তা বৈধ ছিল। ১৬২ 

15216 ইব্‌ন আব্বাস বলেছেন, জিফানুন অর্থ মাটির গর্ত বা মাটির দ্বারা তৈরি পাত্র যা 
আকারে হাউযের ন্যায় বড়। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ মনীষীগণও অনুরূপ 
বলেছেন। জাওয়াব বহুবচন, এক বচনে জাবিয়াতুন ৷ অর্থ হাওয-যার মধ্যে পানি জমা থাকে । 
কবি আশা বলেছেন : 
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অর্থ- তুমি সাঝের বেল মুহাল্লাক পরিবারের হাওযের পাড়ে উপস্থিত হবে, যা পানিতে 
পরিপূর্ণ থাকে। এ হাওযটি শায়খে ইরাকির হাওযের মত। ০,1," (এবং চুল্লির 
উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ ৷) এর ব্যাখায় ইকরামা, মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন, কুদূরুর রাসিয়াত 
বলে চুল্লিতে স্থাপিত ডেগ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব ডেগ সর্বদা সেখানে স্থাপিত থাকে, 
কখনও নামিয়ে রাখা হয় না। এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি সর্বদা জিন ও ইনসানকে খাদ্য 
সরবরাহ করতেন এবং তাদের প্রতি বদান্যতা প্রকাশ করতেন। 
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আল্লাহ্‌র বাণী : “(হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও ৷ আমার 
বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ ।”) আল্লাহ্র বাণী : 


আর শয়তানদিগকে যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী ৷ 


অর্থাৎ কিছু সংখ্যক শয়তান জিন্্‌কে সুলায়মানের অধীন করে দেয়া হয় । যারা প্রাসাদ 
অক্টালিকা নির্মাণে নিয়োজিত ছিল। আর কিছু জিন্‌কে তিনি সমুদ্রের তলদেশ থেকে মনি-মুক্তা 
আহরণের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, এরা সে কাজই করত । “এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরও 
অনেককে ৷” অর্থাৎ কিছু দুষ্ট জিন্‌ অবাধ্য হওয়ার কারণে শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে দু'জন দু'জন 
করে একত্রে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল । উপরের বর্ণনায় যে সব জিনিসকে সুলায়মান 
(আ)-এর অধীনস্থ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর উপর তার শাসন ও নির্দেশ 
কার্যকর ছিল। এটাই হচ্ছে তার সেই রাজত্ব ও কর্তৃত্ব, যার জন্যে তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা 
করেছিলেন, যে তার পরে কিংবা পূর্বে কেউই যেন আর তা না পায় 

ইমাম বুখারী ...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্ন'হ (সা) বলেছেন : গত 
রাত্রে নামায পড়ার সময় এক দুষ্ট জিন্‌ আমার নামায নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমার প্রতি থুথু 
নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর প্রবল করে দেন। আমি তাকে ধরে 
ফেলেছিলাম এবং মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম । তা করলে তোমরা সবাই 
TS TRG OU তিনি 
আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন : 


SATAY EL LAs kL, 

“হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা 
আমার পরে আর কেউ পাবে না।” (৩৮ সাদ £ ৩৫) তারপর আমি তাকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে 
দিলাম ৷ ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ শা‘বী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ...... 
আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা সালাত আদায় করছিলেন । 
আমরা শুনলাম, তিনি সালাতের মধ্যে বলছেন : < La lL el 
আমি আল্লাহ্র কাছে তোমার থেকে পানাহ্‌ চাই, আমি তোমাকে আল্লাহ্র লা'নতের অভিশাপ 
দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ এ কথাটি তিন বার বললেন । এরপর তিনি হাত সম্প্রসারিত করলেন, মনে 
হল তিনি কোন কিছু ধরতে যাচ্ছেন। নামায শেষ হওয়ার পর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরা আপনাকে সালাতের মধ্যে এমন কথা বলতে শুনলাম, যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি, 
আমরা আরও দেখলাম আপনি হাত বাড়িয়ে দিলেন । তিনি বললেন, সালাতের মধ্যে আল্লাহ্র 
দুশমন ইবলীস আগুনের হল্‌কা নিয়ে এসে আমার মুখমণ্ডলে ছুঁড়ে মারতে চেয়েছিল, তখন 
আমি তিনবার U০ 4, ১,1 বলি। এরপর আমি Ll LILA Lil 
বাক্যটিও তিনবার উচ্চারণ করি। তাতেও সে পিছালো না। অতঃপর আমি তাকে ধরারি উদ্যোগ 
নেই৷ আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের ভাই নবী সুলায়মানের দোয়া যদি না থাকত তা হলে তাকে 
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বেঁধে রাখা হত এবং মদীনার ছেলে-মেয়েরা তাকে নিয়ে খেলা করত ৷ ইমাম নাসাঈও এ 
ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। 


ইমাম আহমদ ........ আৰু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা 
ফজরের সালাত আদায়ের জন্যে দাড়িয়েছিলেন। আমিও তার পিছনে সালাতে শরীক ছিলাম ' 
তিনি কিরাআত পড়ছিলেন; কিন্তু হঠাৎ কিরাআাত জড়িয়ে যায়। সালাত শেষে তিনি বললেন, 
আজকের সালাতে আমার কিরাআত ইবলিস গুলিয়ে দেয়। তোমরা যদি দেখতে পারতে তা 
হলে বুঝতে পারতে । আমি তার টুটি চেপে ধরি । তার মুখ থেকে লালা বেরিয়ে আসে । এমনকি 
আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীতে তার শীতলতা অনুভব করি। আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর 
Ua AE RE Ale Ll Rs বেঁধে রাখতাম 

বং মদীনার ছেলে-মেয়েরা তাকে নিয়ে খেলা করতো ! অতএব, তোমরা চেষ্টা কর যাতে 
গালাভ আদায়ের সময় তোমার ও কিবলার মাঝে অন্য কেউ আড়াণ সৃষ্টি না করে। আৰু দাউদ 
(র)-ও এ হাদীস ভিন্ন সূত্রে উল্লেখ ক্বেছেন। 

বহু প্রাচীন এতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ)--এর এক হাজার স্ত্রী ছিলেন। 
তাদের মধ্যে সাতশ’ ছিলেন স্বাধীন এবং তিনশত বাদী । কেউ কেউ এর বিপরীতে তিনশ' 
স্বাধীন ও সাতশ’ বাদীর কথা বলেছেন । হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও 
সক্ষম পুরুষ ৷ ইমাম বুখারী ....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন : একদা হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাত্রে আমি সত্তরজন 
স্ত্রীর কাছে যাব। প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একজন করে পুত্র সন্তান জন্য হবে এবং তারা সকলেই অশ্ব 
একজন তখন বলেছিল, ‘ইন্শা আল্লাহ’ (আল্লাহ যদি চান); কিন্তু সুলায়মান (আ) ইন্শা আল্লাহ 
বলেন নি। ফলে সে রাতে কোন স্ত্রীই সন্তান ধারণ করেন নি। মাত্র একজন স্ত্রী পরে একটি 
অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিনি যদি 'ইন্শা আল্লাহ্‌’ বলতেন, তবে 
সকল স্ত্রী থেকেই পুত্র সন্তান জন্য হত এবং তারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করত । শু‘আয়ব ও 
ইব্‌ন আবী যিনাদ সত্তরের স্থলে নব্বইজন স্ত্রীর কথা বর্ণনা করেছেন এবং এটাই বিশুদ্ধতম । 
ইমাম বুখারী একাই এই সূত্রে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন । আবু ইয়া'লা থেকে ....... আবু 
হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে ‘একশত’ স্ত্রীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। 

এই শেষোক্ত বর্ণনাটির সনদ সহীহ্র শর্ত পূরণ করে, যদিও অন্য কেউ এ সূত্রে 
হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। ইমাম আহমদেরও আবু হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ একটি বর্ণনা 
রয়েছে। 

ইমাম আহমদের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, সুলায়মান (আ) ইন্শা আল্লাহ বলতে ভূলে 
গিয়েছিলেন। রাসূল (সা) বললেন, তিনি যদি ইন্শা আল্লাহ বলতেন, তা হলে তার সে নেক 
নিয়্যত এভাবে নিষ্ফল হয়ে যেত না । বরং তার ইচ্ছাই পূরণ হতো । বুখারী ও মুসলিমে আবদুর 
রায্যাক সূত্রে এভাবেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইসহাক ইব্ন বিশ্র কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা) 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৯ 
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সূত্রে অপর এক বর্ণনায় হযরত সুলায়মান (আ)-এর চারশ’ স্ত্রী ও সাতশ’ বাদীর উল্লেখসহ উক্ত 
ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। . 
নবী করীম (সা) ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, 
যদি হযরত সুলায়মান (আ) ইন্শা আল্লাহ বলতেন তা হলে যেভাবে তিনি বলেছিলেন সেভাবেই 
অশ্বারোহী পুত্র সন্তান জন্ম হত এবং আল্লাহ্র রাস্তায় তারা জিহাদ করত । এই হাদীছের সনদ 
দুর্বল; কেননা ইসহাক ইবৃন বিশ্র হাদীছ বর্ণনায় বিশ্বস্ত নন, তিনি মুনকারুল হাদীছ ৷ তাছাড়া 
এটি (সংখ্যার ব্যাপারে) সহীহ হাদীছের পরিপন্থী । তবে হযরত সুলায়মান (অ!)-এর ছিল 
বিশাল সাম্রাজ্য । অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত । বিভিন্ন প্রজাতির সেনাবাহিনী এবং রাজ্য পরিচালনার 
অন্যান্য সামগ্রী যা আল্লাহ তার পূর্বেও কাউকে দেননি এনং পরেও কাউকে দেননি ৷ যেমন তিনি 
বলেছিলেন : £4, 4 = (,,5'91,, - আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে (২৭ নামল : ১৬) 
SSG YATE AAs AEGIS 
Losi 
সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য 
দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না, নিশ্চয় আপনি মহাদাতা (৩৮ সাদ $ 
৩৫) সে মতে আল্লাহ সুলায়মানের প্রার্থিত সবকিছুই দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে 
তা জানিয়ে দিয়েছেন। তার প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা আল্লাহ কুরআন মজীদেও নিম্নোক্তভাবে 
উল্লেখ করেছেন ৪ 
Sli ps daa sl AC ie fa 
এগুলো আমার অনুগ্রহ । অতএব, এগুলো কাউকে দান কর অথবা নিজে রেখে দাও এর 
কোন হিসাব দিতে হবে না (৩৮ সাদ $ ৩৯) ৷ অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পার এবং যাকে 
ইচ্ছা নাও দিতে পার ৷ এতে তোমাকে কোন জওয়াবদিহী করতে হবে না । অন্য কথায় তুমি 
যেইভাবে ইচ্ছা সম্পদ ব্যবহার ও খরচ করতে পার; কেননা তুমি যা-ই করবে তা-ই আল্লাহ 
তোমার জন্যে বৈধ করে দিয়েছেন। এ জন্যে তোমার কোন জবাব দিতে হবে না৷ যিনি একই 
সাথে নবী ও সম্বাট হন- তার মর্যাদা এ রকমই হয়।.পক্ষান্তরে যিনি কেবল বান্দা ও রাসূল হন, 
তার মর্যাদা এ রকম হয় না। কেননা বরং আল্লাহ যেভাবে অনুমতি দেন সেভাবেই তাকে কাজ 
করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে উক্ত দুই অবস্থানের 
(lsu ill dall |) যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার 
দিয়েছিলেন। তিনি বান্দা ও রাসূল হওয়াকেই বেছে নেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে জিবরাঈল (আ)-এর নিকট পরামর্শ চান । জিবরাঈল তাকে বিনয়ী 
পথ (৯!) অবলম্বনের দিকে ইঙ্গিত করেন। 
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সে মতে তিনি বান্দা ও রাসূল হওয়াকেই পছন্দ করেন। অবশ্য নবী (সা)-এর পরে তার 
উম্মতের মধ্যে খিলাফত ও বাদশাহী উভয়টাই চালু রেখেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত 
থাকবে । সুতরাং তার উন্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত বিজযী হয়ে থাকবে। 

হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনে যে সব অনুগ্রহ দান করেছেন 
তার উল্লেখ শেষে পরকালীন জীবনে যে সব অনুগ্রহ, পুরফ্কার সন্মান ও নৈকট্য দানের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন তারও উল্লেখ করেছেন যথাঃ isla CEE LY Led: uly 


নিশ্চয়ই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে নৈকটোর মর্যাদা ও শুভ পরিণতি । 
(৩৮ সাদ $ ৪০) । 


হযরত সুলায়মান (আ)- মতা আয়ু ও মৃত্যু 
প্রসংগে আল্লাহ্র বাণী ৪ 


#20, 
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ll > all 
“যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিনদেরকে তার মৃঙ্যর বিষয় জানাল, 
কেবল মাটির পোকা যা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন সে পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল 
যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তা হলে ওরা লাঞ্চনাদায়ক শান্তিতে আবদ্ধ থাকত 
না।” (৩৪ সাবা ৪ ১৪) 
ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আবী হাতিম ও অন্যান্য এতিহাসিকগণ ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
বরাতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ হযরত সুলায়মান যখনই সালাত আদায় 
করতেন, তখনই সন্মুখে একটি চারা গাছ দেখতে পেতেন। তিনি গাছের কাছে তার নাম 
জিজ্ঞেস করতেন। গাছ নিজের নাম বলে দিত । তারপরে জিজ্ঞেস করতেন, কি কাজের জন্যে 
তোমার সৃষ্টি ? যদি রোপন করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তা হলে তা রোপন করা হত । আর যদি 
ওষধ হিসেবে হয়ে থাকে, তবে, ওষধ উৎপাদনে লাগান হত । এক দিন তিনি সালাতে রত 
ছিলেন। সহসা সম্মুখে একটি বৃক্ষ-চারা দেখেন । জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম ? সে বলল, 
আল-খারূব (92211) ৷ তিনি বললেন, কি উদ্দেশ্যে তোমার সৃষ্টি ? সে বলল, এই বায়তুল 
মুকাদ্দাস ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে । তখন সুলায়মান (আ) দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! জিন্দের 
কাছে আমার মৃত্যুর অবস্থাটা গোপন রাখুন, যাতে মানুষ জিনরা যে গায়েব জানে তা’ উপলব্ধি 
করতে না পারে। অতঃপর সুলায়মান (আ) এ বৃক্ষ-চারা দ্বারা একটি লাঠি তৈরি করেন এবং 
এক বছর যাবত উহাতে ভর করে দাড়িয়ে থাকেন। ও দিকে জিন্রা পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে 
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যেতে থাকে। অবশেষে পোকা লাঠিটি খেয়ে শেষ করে ফেলে । এ ঘটনা থেকে মানুষ 
সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারল যে, জিন্রা গায়েবের খবর জানে না; জানলে এক বছর পর্যন্ত 
এ লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি তারা কিছুতেই ভোগ করত না। 

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আযাতটিকে এভাবেই পড়তেন 
(51 5| ১4১১ ৩১,5) তখন জিনরা পোকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং তাদেরকে 
পানি দান করল । ইবন জারীর বলেন, আতা আল-খুরাসানীর এ বর্ণনায় অনেক আপত্তি আছে। 
ইব্‌ন আসাকির এ ঘটনাটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে মাওকুফ্ভাবে বর্ণনা করেছেন, যা 
অনেকটা যথার্থ বলে মনে হয়। সুদ্দী হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইতিহাস বর্ণনা প্রসংগে ইব্ন 
আব্বাস ও ইব্‌ন মাসউদসহ কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণন৷ করেছেন যে, সুলায়মান (আ) অন্যান্য 
কাজ-কর্ম থেকে অব্যাহতি নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে কখনও কখনও একটানা এক বছর, দু'বছর, 
এক মাস, দু'মাস কিংবা এর চেয়ে বেশী কিংবা এর চেয়ে কম সময় অবস্থান করতেন । তীর 
খাদ্য ও পানীয় মসজিদেই সরবরাহ করা হত । যে বারে তিনি মসজিদে প্রবেশ করার পর 
ইনতিকাল করেন সে বারে এক নতুন ঘটনা দেখতে পান ৷ প্রত্যহ সকাল বেলা তিনি দেখতেন, 
বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে একটি বৃক্ষ উদগত হচ্ছে। কাছে এসে নাম জিজ্ঞেস করলে বৃক্ষটি 
তার নাম বলে দিত যদি তা রোপন করার উদ্দেশ্যে হতো তা হলে রোপন করতেন । যদি 
ওষধরূপে ব্যবহারের জন্যে হতো তা হলে বলে দিত আমি গুষধ-বৃক্ষ । যদি অন্য কোন 
উদ্দেশ্যে জন্মাত তবে বৃক্ষ তাও বলে দিত এবং তাকে সে কাজেই ব্যবহার করা হত । অবশেষে 
এক দিন এমন এক বৃক্ষের জন্ম হল, যার নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমার নাম খারূবা । 
সুলায়মান (আ) জানতে চাইলেন, তোমার সৃষ্টি কী উদ্দেশ্যে ? বৃক্ষটি বলল, এই মসজিদ ধ্বংস 
করার জন্যে ৷ সুলায়মান (আ) বললেন, আমি জীবিত থাকতে আল্লাহ এ মসজিদ ধ্বংস করবেন 
না। বরং তুমি এমন একটি বৃক্ষ- যার উপর ভর দেয়া অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে এবং বায়তুল 
মুকাদ্দাসও ধ্বংস হবে। অতঃপর তিনি বৃক্ষ-চারাটি সেখান থেকে তুলে মসজিদের আংগিনার 
বাগানে রোপণ করেন। এরপর তিনি মসজিদের মিহ্রাবে প্রবেশ করে লাঠির উপর হেলান দিয়ে 
সালাতে দণ্ডায়মান হন। এ অবস্থায় তার ইনতিকাল হয়ে যায়; কিন্তু কর্মরত জিন্রা তা টের 
পেলো না । তারা নবীর নির্দেশ মতে মসজিদের কাজ অব্যাহত রাখে ৷ তাদের অন্তরে সর্বদা এ 
ভয় ছিল যে, কাজে ফাকি দিলে তিনি মিহ্রাব থেকে বেরিয়ে এসে শাস্তি দিবেন ৷ অবশ্য. 
TR UT 
জানালা লাগান ছিল। 


কোন জিন্‌ পলায়নের ইচ্ছে করলে বলত, আমি কি এক দিকে প্রবেশ করে অন্যদিকে বের 
হয়ে যাওয়ার মতো চালাক নই? সুলায়মান (আ) মিহরাবের মধ্যে থাকা অবস্থায় কোন জিন তার 
দিকে তাকালেই সংগে সংগে সে পূড়ে যেত ৷ একবার কর্মরত জিন্দের একজন মিহ্রাবে প্রবেশ 
করে সুলায়মান (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল, কিন্তু তার কোন আওয়াজ শুনতে 
পেল না । পুনরায় সে এঁ পথে প্রত্যাবর্তন করল, তখনও কোন সাড়া-শব্দ পেল না। আবার সে 
ঘরে ঢুকলো কিন্তু পুড়ল না, তখন সে সুলায়মান (আ)-এর প্রতি তাকিয়ে দেখল, তার মৃতদেহ 
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পড়ে রয়েছে। এবার জিন্টি বেরিয়ে এসে লোকজনকে জানাল যে, সুলায়মানের মৃত্যু হয়েছে। 
লোকজন দরজা খুলে মিহরাবে প্রবেশ করে দেখল ঘটনা সত্য ৷ তারা তার দেহকে বাইরে বের 
করে আনল ৷ তারা দেখতে পেল যে, তীর লাঠিটি কীটে খেয়ে ফেলেছে কুরআন মজীদে 
১০ শব্দ এসেছে। এটা হাবশী ভাষার শব্দ অর্থ লাঠি । তিনি কবে, কত দিন আগে মারা 
গেছেন তা জানার কোন উপায় ছিল না। তাই মৃত্যুকাল বের করার উদ্দেশ্যে তারা একটি 
কীটকে একটি লাঠির গায়ে ছেড়ে দেয় । কীটটি একদিন এক রাত পর্যন্ত লাঠিটি খেতে থাকে ৷ 
এবার তারা হিসেব বের করল যে, এই হারে একটা লাঠি খেতে এক বছর লাগে । তাতে তারা৷ 
বুঝতে পারে যে, তিনি এক বছর পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন৷ যা হোক, হযরত সুলায়মান 
(আ)-এর মৃত্যুর পর পূর্ণ একটি বছর পর্যন্ত জিন্রা হাড়ভাংগা খাটুনী খাটে । মানুষ তখন পূর্বের 
ধারণা পরিবর্তন করে নতুনভাবে বিশ্বাস করতে থাকে যে, জিন্রা গায়েব জানে-এ কথা সর্বেব 
মিথ্যা । তারা যদি সত্যিই গায়েব জানত তা হলে সুলায়মান (আ।-এর মৃত্যু সম্পর্কে অবশ্যই 
অবগত হত এবং পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত শাস্তিমূলক কাজে কিছুতেই আবদ্ধ থাকতো না । এ কথাই 
আল্লাহ কুরআনে বলেছেন $ 
3 2B AEB Man Cede. Fes ocd aes AEE 
Mle 2 Lb Sls SSC SNOT On se So 
nell Sd A dG PA abs SE 1 Sl 
আমি যখন সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিন্দেরকে তার মৃত্যু বিষয় জানাল 
কেবল মাটির পোকা, যা সুলায়মানের লাঠি খাচ্ছিল । যখন সুলায়মান পড়ে গেল তখন 
জিন্রো বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত থাকত তা! হলে লাঞ্চনাদায়ক 
শান্তিতে আবদ্ধ থাকত না । 
আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ জিন্রা গায়েব জানার যে দাবি করত তা মানুষের 
কাছে ফাস হয়ে গেল । এরপর জিন্রা এ পোকাটির কাছে গিয়ে বলল. তুমি যদি খাদ্য দ্রব্য 
আহার করতে তবে আমরা তোমাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করতাম ৷ যদি তুমি পানীয় পান 
করতে তবে উন্নতমানের শরাব পান করাতাম । কিন্তু এগুলো যেহেতু তোমার আহাৰ্য নয়, তাই 
আমরা তোমাকে পানি ও কাদা দিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে উই পোকাটি যেখানেই 
অবস্থান করত জিন্রা সেখানে পানি ও মাটি পৌঁছিয়ে দিত । এ কারণেই কাঠের ভিতরে যে মাটি 
দেখা যায়- তা বস্তুতঃ সেই উই পোকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে জিন্রাই পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকে । 
এই বর্ণনার মধ্যে কিছু ইসরাঈলী বিবরণ আছে - যাকে সত্য বা মিথ্যা কোনটাই বলা যায় না। 


আৰু দাউদ (র) তীর গ্রন্থে কদর অধ্যায়ে ..... আ'মাশের সুত্রে খায়ছামা থেকে বর্ণনা 
করেন ঃ হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ মালাকুল মওতকে বলেছিলেন, আপনি যখন আমার রূহ্‌ 
কবয করবেন, তার পূর্বে আমাকে জানিয়ে দেবেন । ফিরিশতা বললেন, এ বিষয়ে আপনার 
থেকে আমার অধিক কিছু জানা নেই । বস্তুতঃ আমার নিকট একটি লিখিত পত্র দেয়া হয়৷ যার 
মৃত্যু হবে, এ পত্রে তার নাম লেখা থাকে । বর্ণনাকারী বলেন যে, সুলায়মান (আ) মালাকুল 
মওতকে বলেছিলেন, আপনি যখন আমার রূহ কবয করার আদেশ পাবেন তখন পূর্বাহ্নে 
আমাকে জানিয়ে দেবেন। একদা মালাকুল মওত এসে সুলায়মান (আ)-কে জানালেন, আপনার 
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রূহ কবয করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আর স্বল্প সময় বাকী আছে। 

তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্মদ শয়তান জিন্দেরকে ডেকে অবিলম্বে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করার 
আদেশ দেন নির্দেশ মতে তারা একটি কাচের প্রাসাদ তৈরি করল । এতে কোন দরজা জানালা 
ছিল না৷ সুলায়মান (আ) এ কাচের ঘরে লাঠির উপর হেলান দয়ে সালাতে মগু হন। 
ইত্যবসরে মালাকুল মওত তথায় প্রবেশ করে সুলায়মানের রহ কব্য করে নেন। অবশ্য তার 
মৃত দেহ লাঠির উপর হেলান দেয়া অবস্থায়ই থেকে যায় । সুলায়মান (আ) মালাকুল মওতকে 
ফাকি দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাচার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করেন নি। জিন্রা তার 
সম্মুখেই নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। সুলায়মান (আ)- এর প্রতি তারা বারবার তাকিয়ে দেখত 
এবং মনে করত, তিনি তো জীবিতই আছেন । পরে আল্লাহ তার লাঠির কাছে একটি উই পোকা 
পাঠান। উঁই পোকাটি লাঠির গায়ে লেগে খেতে শুরু করে। যখন লাঠির অভ্যন্তর ভাগ খেয়ে 
শূন্য করে ফেলে তখন তা দুর্বল হয়ে যায়। সুলায়মানের ভার সহ্য করতে না পেরে লাঠিটি 
ভেংগে যায় এবং তার মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যায় । জিন্রা এ অবস্থা দেখে কাজ ছেড়ে চলে 

যায়। 
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আয়াতে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারী আসবাগ বলেন, আমি বিভিন্ন সূত্রে 
জানতে পেরেছি যে, উই-পোকাটি এক বছর যাবত লাঠিটি খাওয়ার পর সুলায়মান (আ) 
মাটিতে পড়ে যান । প্রাচীন অনেক লেখকই এই একই কথা বলেছেন । 

ইসহাক ইব্‌ন বিশ্র মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে যুহরী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন যে, 
হযরত সুলায়মান (আ) বায়ান্ন বছর জীবিত ছিলেন এবং চল্লিশ বছর রাজতৃ করেন ৷ কিন্তু 
ইসহাক আবু রওক- ইকরামার সুত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার রাজত্ব 
বিশ বছর স্থায়ী ছিল। ইব্‌ন জারীর লিখেছেন, সুলায়মান (আ)-এর বয়স মোটামুটি পঞ্চাশ 
বছরের কিছু বেশী । 

কথিত আছে, হযরত সুলায়মান (আ) তার রাজত্বের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ 
শুরু করেন। সুলায়মানের পরে তার পুত্র রুহবিআম, সতের বছর রাজত্ব করেন। এঁতিহাসিক 
ইব্ন জারীর লেখেন যে, এরপর বনী ইসরাঈলের রাজত্ব ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় । 
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হযরত দাউদ ও ইয়াহয়া (আ)-এর মধ্যবর্তী 
ইসরাঈল বংশীয় নবীগণের ইতিহাস 


উপরোক্ত সময়ের মধ্যে আগমনকারী নবীদের মধ্যে হযরত শাইয়া ইবন আমসিয়া 
(০০!) অন্যতম (বাইবেলের ভাষায় আমোসোর পুত্র যিশাইয়) মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের 
মতে, তার আবির্ভাব হয়েছিল যাকারিয়া ও ইয়াহয়া (আ)-এর পূর্বে । তিনি সেই সব নবীর 
একজন, যীরা হযরত ঈসা ও মুহাম্মদ (সা) এর আগমনের সুসংবাদ প্রচার করেছিলেন। এ 
সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে বনী ইসরাঈলের শাসক ছিলেন রাজা হিযকিয়া । যে কোন সংস্কার ও 
সংশোধনমূলক কাজে তিনি নবী শাইয়ার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন। বনী ইসরাঈলের মধ্যে 
তখন ব্যাপক হারে দুর্নীতি, পাপাচার ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে ৷ তাদের রাজা অসুস্থ 
হয়ে পড়েন এবং তার পায়ে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে ব্যাবিলনের রাজা সানহারীব 
বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণে উদ্যোগী হয়। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, এ অভিযানে ছয় লক্ষ 
পতাকাবাহী সৈন্য অংশগ্রহণ করে। তাতে লোকজন অত্যন্ত ভীত-সন্তরস্ত হয়ে পড়ে । রাজা 
হযরত শাইয়ার নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, সানহারীব ও তার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা কী ওহী প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন, তাদের সম্পর্কে আমার নিকট কোন প্রকার 
ওহী আসেনি । কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর হযরত শাইয়ার নিকট এই মর্মে ওহী আসে যে, 
অল্প দিনের মধ্যে রাজার মৃত্যু হবে। সুতরাং তিনি যেন তার পছন্দমত কাউকে স্থলাভিষিক্ত 
করেন। নবীর মাধ্যমে এ সংবাদ পেয়ে রাজা কিবলামুখী হয়ে সালাত ও তাসবীহ্‌ পাঠ করে 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ধৈর্যের সাথে কেঁদে কেদে এই দোয়া 
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হে আল্লাহ্‌, মহা প্রতিপালক, রাজাধিরাজ, দয়াময়, পরম দয়ালু! হে এ সত্তা, যাকে তন্দ্রা বা 
নিদ্রা স্পর্শ করে না। আমার জ্ঞান, আমার কার্যাবলী ও বনী ইসরাঈলদের উপর আমার 
ন্যায়-বিচারের দিকে লক্ষ্য করে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন । আমার এ যা কিছু কৃতিত্ব, 


সবই আপনার করুণার দান । এ সম্পর্কে আপনি সর্বাধিক অবগত । আমার ভিতর ও বাহির সব 
আপনাতে ন্যস্ত । 
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আল্লাহ রাজার দোয়া কবূল করে তীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং শাইয়ার (যীশাইও) 
নিকট ওহীর মাধ্যমে সুসংবাদ দেন যে, তার কান্নাতে আল্লাহ সদয় হযেছেন। তিনি তার আয়ু 
পনের বছর বৃদ্ধি করেছেন এবং তার শত্রু সান্হারীবের কবল থেকে তাকে রক্ষা করেছেন । 
নবীর নিকট থেকে এ সুসংবাদ শুনে রাজার অন্তর থেকে ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা দুরীভূত হয় এবং 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদাবনত হয়ে তিনি নিমোক্ত দোয়া পাঠ করেল 
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হে আল্লাহ! আপনি সেই মহান সত্তা, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার থেকে 

ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করেন, যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন । দৃশ্য-অদৃশ্য 

যাবতীয় বিষয়ে আপনি সম্যক অবগত । আপনি আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য । 
বিপদগ্রস্তদের আহ্বানে আপনিই সাড়া দেন ও অনুগ্রহ করেন। 


সিজদা শেষ হলে আল্লাহ শাইয়ার নিকট ওহী প্রেরণ করেন এবং রাজাকে এ কথা জানিয়ে 
দেয়ার নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন ডুমুরের রস পায়ের ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দেন, তাতে তিনি 
আরোগ্য লাভ করবেন। রাজা এ নির্দেশ পালন করেন এবং আরোগ্য লাভ করেন। এরপর 
আল্লাহ সান্হারীবের সৈন্য-বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। ফলে সানহারীব ও তার পাচজন 
সঙ্গী ব্যতীত তার গোটা সৈন্যবাহিনী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে । এই পীচজনের মধ্যে একজন 
বুখত নসর ।* 


বনী ইসরাঈলের রাজা লোক পাঠিয়ে এদেরকে ধরে এনে বেড়ি পরিয়ে সত্তর দিন পর্যন্ত 
শহরের অলি-গলিতে ঘুরিয়ে লাঞ্চিত করেন প্রত্যহ এদের প্রতি জনকে মাত্র দুটি করে যবের 
রুটি খেতে দেয়া হতো ৷ এরপর তাদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। আল্লাহ তখন 
শাইয়ার নিকট ওহী প্রেরণ করেন । তিনি রাজাকে এদের ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, যাতে এরা 
আপন সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিজেদের শাস্তি ও লাঞ্চনা ভোগের বিবরণ শোনাতে পারে। 
বিবরণ দেয়৷ প্রতি উত্তরে গণক ও যাদুকররা বলল, আমরা পূর্বেই আপনাকে ইস্রাঈলীদের 
প্রতিপালক ও নবীগণ সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম; কিন্তু আপনি আমাদের কথায় কান”দেননি। 
এরা এমন একটি জাতি, যাদের প্রতিপালকের মুকাবিলা করার ক্ষমতা কারও নেই । এভাবে 
সানহারীবের পরিণতি তাই হল, যে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করেছিলেন। এ 
ঘটনার সাত বছর পর সানহারীবের মৃত্যু হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বাদশাহ হিয্কিয়ার মৃত্যুর 
পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপ প্রবণতা, অপরাধ, বিশৃংখলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অত্যধিক 
বৃদ্ধি পায়। হযরত শাইয়া তখন আল্লাহর প্রত্যাদেশ পেয়ে বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে 


 * টীকা - একেই নেবুচাদ নেযার বা নেবুকাদ নেযার বল! হয়ে থাকে৷ 
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আহ্বান করলেন এবং আল্লাহর আদেশ পালনের জন্যে উপদেশ দান করলেন ৷ নবী তাদেরকে 
সতর্ক করেছিলেন যে, আল্লাহর আদেশ লজ্ঘন করলে ও তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তাদের 
উপর শাস্তি অবধারিত । হযরত শাইয়ার বক্তব্য শেষ হলে উপস্থিত জনগণ তাকে আক্রমণ 
করতে উদ্যত হল এবং হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার পশ্চাতে ধাওয়া করল । শাইয়া (আ) 
আত্মরক্ষার জন্যে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এমন সময় তিনি সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখতে 
পান। বৃক্ষটি নবীকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষার জন্যে দু‘ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । তিনি তাতে 
প্রবেশ করেন এবং বৃক্ষের ফাটল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শয়তান তার কাপড় টেনে ধরায় তার 
আঁচল বাইরে থেকে যায়। ইতিমধ্যে শত্রুরা সেখানে এসে উপস্থিত হয় । তারা বৃক্ষের মধ্যে 
কাপড় আটকা দেখে করাত দ্বারা বৃক্ষটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে ৷ ফলে হযরত শাইয়ার দেহও 
দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়--ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন ৷ 


* ইব্ন ইয়াক্বের বংশধর:হযরত আরমিয়া ইব্ন হালকিয়া 


যাহ্হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আর মিয়া ইব্‌ন হালকিয়া হচ্ছেন 
হযরত খিযির (আ) ৷ কিন্তু এ বর্ণনাটি ‘গরীব’ পর্যায়ের এবং তা বিশুদ্ধ নয়। ইব্‌ন আসাকির 
কোন কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, দামিশকে হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)-এর 
রক্ত! তুমি.তো বহু মানুষকে পরীক্ষায় ফেলেছ, এখন থাম । তখন রক্ত থেমে যায় এবং অদৃশ্য 
হয়ে যায় । আবূ বকর ইব্‌ন আবিদ্‌-দুনয়া......আবদুল্লাহ ইবৃন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা 
করেন, হযরত আরমিয়া একদা আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! 
আপনার নিকট প্রিয়তম বান্দা কে? উত্তরে আল্লাহ বলেছিলেন, সৃষ্টিকূলের পরিবর্তে আমাকে 
অধিক স্মরণ করে নশ্বরের ধোকায় সে পড়ে না এবং দুনিয়ার স্থায়ী থাকার বাসনাও করে না। 
পার্থিব জীবনের সুখ শান্তিকে সে উপেক্ষা করে চলে এবং বিলাস-সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হলে খুশী 
হ্য়। নযা রানের বায সামার হক রা জর এবং কল্পনাতীতভাবে পুরস্কৃত 
করব। 


বায়তুল মুকাদ্দাসের ধ্বংস 
এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ৪ 
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* টীকা বাইবেলে তাকে লেবী বলা হয়েছে । 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ১০ 
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-_আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্যে পথ 
নির্দেশক । আমি আদেশ করেছিলাম “তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও কর্মবিধায়করূপে 
গ্রহণ করো না৷” “হে তাদের বংশধর! যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম, সে 
তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা ৷” এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে 
জানিয়েছিলাম, “নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় 
অহংকার-ক্ষীত হবে।” তারপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল, তখন 
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা 
ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করেছিল । আর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে । তারপর 
আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি 
দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম । তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য 
করবে এবং মন্দ কর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্যে । তারপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল 
উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার 
জন্যে, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ 
করবার জন্যে এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্যে । সম্ভবত 
তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব 
আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব । জাহান্নামকে আমি করেছি কাফিরদের 
জন্যে কারাগার । (১৭ ইসরা £ ২-৮) 


ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যখন অনাচার ও পাপবৃত্তি সর্বগ্রাসীরূপ 
লাভ করে তখন তাদের নবী আর মিয়ার নিকট আল্লাহ এই মর্মে ওহী. প্রেরণ করেন যে, তুমি 
তোমার সম্পুদায়ের লোকদেরকে জানাও যে, তাদের হৃদয় আছে; কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না, 
চক্ষু আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে শুনে না। আমি তাদের পূর্ব-পুরুষদের উত্তম কর্মসমূহ 
স্মরণ করেছি--ফলে তাদের সন্তানদের উপর আমার করুণাধারা বর্ষিত হয়েছে । ওদেরকে 
জিজ্ঞেস করে দেখ, আমার আনুগত্যের সুফল তারা কিভাবে লাভ করেছে। আমার অবাধ্য হয়ে 
কেউ কি সৌভাগ্যবান হয়েছে, কিংবা আমার আনুগত্য করে কি কেউ দুর্ভাগা হয়েছে? সমস্ত 
প্রাণীই নিজ নিজ বাসস্থানের কথা স্মরণ করে এবং সে দিকেই ফিরে যায় । আর এই সম্পৃদায়ের 
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লোকেরা আমার সেই সব আদেশ লংঘন করেছে, যা মেনে চলার কারণে আমি এদের পূর্ব 
পুরুষদেরকে সন্মানিত করেছিলাম । এরা ভিন্ন পথে চলে সম্মান লাভ করতে চেয়েছে । তাদের 
করেছে, তাদের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা নিজেদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়নি এবং তাদের শাসকরা 
আমার ও আমার রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। তাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে 
গভীর ষড়যন্ত্র আর মুখে আছে মিথ্যা বুলি । আমি আমার প্রতাপ ও মর্যাদার কসম করে বলছি, 
আমি তাদের উপর এমন এক জাতিকে চাপিয়ে দিব, যারা বুঝবে না এদের ভাষা, চিনবে না 
এদের চেহারা, বিগলিত হবে না তাদের অন্তর এদের কান্নায় । আমি তাদের মাঝে পাঠাব এমন 
এক জালিম বাদশাহ, যার সৈন্য-বাহিনীর বহর হবে মেঘমালার ন্যায়, সৈন্যদের সারিগুলোকে 
মনে হবে প্রশস্ত গিরিপথ, তাদের পতাকার শব্দ ধবনি শোনা যাবে শকুন পালের উডডয়নের 
ধ্বনির ন্যায় । তাদের অশ্ব বাহিনীর আক্রমণ হবে ঈগল পাখীর ছোবলের ন্যায়। তারা 
নগরসমূহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে এবং পল্লীগুলোকে করবে বিরান । হায়, কি দুর্ভাগ্য 
ঈলিয়া ও তার অধিবাসীদের ৷ হত্যা ও বন্দীত্বের লাঞ্চনা-রশিতে তাদেরকে আবদ্ধ করা হবে। 
সহসাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের আনন্দ-কোলাহল বীভৎস চিৎকার ধ্বনিতে । 

অশ্বের হেসা ধ্বনির স্থলে শ্রুত হবে হিংস্র শ্বাপদের তর্জন-গর্জন ৷ সুরম্য ভবনাদি ঘেরা 
মনোরম শহর পরিণত হবে বন্য জীব-জন্তুর আবাস ভূমিতে ৷ রাত্রিবেলা যে স্থান থাকত আলোর 
দীপ্তিতে সদা ঝলমল, সেখানে নেমে আসবে অমানিশার ঘোর অন্ধকার ৷ এদের ভাগ্যে জুটবে 
সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্চনা, এশ্বর্যের পরিবর্তে দাসত্ব । তাদের স্ত্রীরা সুরভিত হওয়ার স্থলে হবে 
ধূলি ধুসরিত । উপাধান-আয়েশের স্থলে তারা চলবে নগুনুপদ উটের মত । তাদের দেহগুলো হবে 
মাটির খাদ্য, পরিণত হবে জঞ্জালে এবং সূর্যের তাপে হাডিডগুলো চকচক করবে । এগুলো 
ব্যতীত আরও বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দ্বারা আমি তাদেরকে নিম্পেষিত করব । এরপর আমি 
আকাশকে হুকুম দিব। ফলে আকাশ লৌহস্তরে পরিণত হবে এবং যমীন বিগলিত তামায় 
পরিণত হবে । এমতাবস্থায় বৃষ্টি হলেও ফসল উৎপাদিত হবে না, যদি অল্প কিছু উৎপাদিত হয়ও 
তবে বন্য জীবজন্তুর প্রতি আমার অনুগ্রহের কারণে হবে। ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় আমি 
বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখব এবং ফসল উঠাবার সময় বৃষ্টিপাত ঘটাবো ৷ এ সময়ের মধ্যে সামান্য 
পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে যদি তারা সক্ষমও হয় তবে ফসল নষ্ট করার বিভিন্ন দুর্যোগ 
আমি চাপিয়ে দেব। সে দুর্যোগ থেকে কিছু অংশ যদি রক্ষাও পায়, তা থেকে আমি বরকত 
উঠিয়ে নেব । যদি তারা আমার নিকট ফরিয়াদও করে আমি তাতে সাড়া দেব না । তারা আমার 
অনুগ্রহ কামনা করলেও আমি কিছুই দান করব না। তাদের কান্নাকাটিতেও আমি সদয় হব 
না। তাদের কাকুতি-মিনতি সত্বেও আমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব । এটি ইব্‌ন 
আসাকিরের বর্ণনা 


ইসহাক ইব্‌ন বিশ্র..... ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আল্লাহ 
নবী আরমিয়াকে বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রেরণ করেন । তখন তাদের পাপের মাত্রা, অপরাধ 
প্রবণতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল । এমনকি বহু নবীকে তারা হত্যা করেছিল । তখন আল্লাহ্‌ 
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বুখ্ত নসরের অন্তরে বনী ইসরাঈলের উপর হামলা করার ইচ্ছে জাগিয়ে দেন৷ তাই বুখুত নসর 
তাদেরকে আক্রমণ করার উদ্যোগ নেন। এ সময় আল্লাহ আরমিয়ার নিকট ওহী পাঠান ৷ তিনি 
জানান, আমি বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করব; তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেবো । তুমি বায়তুল 
মুকাদ্দাসে সংরক্ষিত শুভ্র পাথরের উপর দাড়াও । সেখানে তোমার নিকট আমার ওহী ও নির্দেশ 
আসবে । আরমিয়া সেখানে গিয়ে দাড়ালেন এবং পরিধানের জামা ছিড়ে ফেললেন। আপন 
মাথায় ছাই মাখলেন ৷ তারপরে সিজদায় গেলেন। সিজদায় পড়ে তিনি বলতে লাগলেন, হে 
আমার প্রতিপালক! কত ভাল হত যদি আমার মা আমাকে প্রসব না করতেন। কেননা আপনি 
আমাকে বনী ইসরাঈলের শেষ যুগের নবী বানিয়েছেন; আর আমার কারণেই বায়তুল মুকাদ্দাস 
ধ্বংস হবে এবং বনী ইসরাঈল নির্মূল হবে৷ আল্লাহ্‌ তাকে বললেন, সিজদা থেকে মাথা উঠাও । 
তিনি মাথা উঠালেন এবং কাদতে কাদতে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! বনী ইসরাঈলকে 
পরাভূত করবে কে? আল্লাহ জানালেন, তারা এক অগ্নবপূজারী সম্পূদায়-তারা ন| আমার শাস্তির 
ভয় করে, না পুরস্কার কামনা করে। আরমিয়া! তুমি উঠে দাড়াও এবং ওহী শ্রবণ কর! আমি 
তোমাকে তোমার নিজের ও বনী ইসরাঈলের সংবাদ দেবো । আমি তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই 
তোমাকে মনোনীত করেছি । তোমার মায়ের পেটে তোমার আকৃতি দেওয়ার পূর্বেই তোমাকে 
পবিত্র করেছি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তোমাকে নিষ্কলুষ বানিয়েছি। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই 
তোমাকে নবুওত দান করেছি, পূর্ণ যৌবনে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তোমাকে মনোনীত করেছি 
এবং এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যে তোমাকে আমি বাছাই করেছি । তুমি দেশের রাজার 
সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সরল-সঠিক পথ দেখাও । এ আদেশ পেয়ে নবী রাজার সাথে মিলিত 
হন ও সঠিক পথ প্রদর্শন করতে থাকেন। আল্লাহর নিকট থেকে নবীর নিকট প্রয়োজনীয় ওহী 
আসতে থাকে । 


এরপর বনী ইসরাঈলরা ক্রমান্বয়ে জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে । তাদের শক্ৰ সান্হারীব ও 
তার সৈন্য বাহিনীর কবল থেকে আল্লাহ তাদেরকে যে রক্ষা করেছিলেন, সে কথাও তারা 
বেমালুম ভুলে যায় । তখন আল্লাহ নবীকে ওহীর মাধ্যমে জানান; আমি তোমাকে যে নির্দেশ 
দিই তা তাদের নিকট ব্যক্ত কর । আমার অনুগ্রহের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও: তারা যে 
সব পাপাচার ও বেদআতে লিপ্ত হয়েছে তা তাদেরকে দেখিয়ে দাও । আর মিয়া নিবেদন করল ৪ 
“হে আমার প্রতিপালক! আমি দুর্বল, যদি আপনি শক্তি না দেন; আমি অক্ষম, যদি আপনি 
ক্ষমতা প্রদান না করেন; আমি ভুল করব, যদি আপনি সঠিক পথে পরিচালিত না করেন, আমি 
অসহায় যদি আপনি সাহায্য না করেন; আমি লাঞ্ছিত যদি আপনি ইজ্জত না দেন।” 


আল্লাহ তাকে জানালেন, হে আরমিয়া, তোমার কি জানা নেই যে, যাবতীয় ঘটনা আমারই 
ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, সৃষ্টি ও নির্দেশ সবই আমার এখতিয়ারে । সকলের অন্তর ও জিহ্বা আমারই 
হাতে, যেমন ইচ্ছা আমি তা পরিবর্তন করি, সুতরাং আমারই আনুগত্য কর। আমার কোন 
সমকক্ষ নেই । আমার নির্দেশে আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু অস্তিত্ব লাভ 
করেছে। একক সত্তা কেবল আমিই এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আমিই । আমার 
নিকট যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আমি ব্যতীত আর কেউই অবগত নয়। আমি এমন সত্তা যে, 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭৭ 


সমুদ্রকে সম্বোধন করে বাক্যালাপ করেছি। সে তা বুঝতেও পেরেছে। আমি তাকে নির্দেশ 
দিয়েছি, সে সেই নির্দেশ পালনও করেছে। আমি তাকে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি । সে এঁ 
সীমানা অতিক্রম করেনি। সে পর্বতের ন্যায় সু-উচ্চ তরঙ্গমালা উত্বিত করে। তবে যখনই 
আমার নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত পৌছে যায় তখনই আমার আনুগত্য ও নির্দেশ পালনার্থে ভীত 
শংকিত হয়ে তা গুটিয়ে ফেলে । আমি তোমার সাথেই আছি। আমি যখন আছি তখন কোন 
কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তোমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ জাতির নিকট প্রেরণ করা 
হয়েছে। তাদের নিকট তুমি আমার বাণী পৌঁছিয়ে দাও ৷ যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের 
সমপরিমাণ ছওয়াব তুমিও লাভ করবে । এতে তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। 
তুমি সম্পৃদায়ের নিকট যাও । তাদেরকে সম্বোধন করে বল, আল্লাহ্‌ তোমাদের পূর্ব-পুরুষের 
উত্তম গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তোমরা নবী রাসূলগণের বংশধর ৷ তাদের উত্তম 
কার্যাবলীর কারণেই তিনি তোমাদের অস্তিত্‌ টিকিয়ে রেখেছেন । 


লক্ষ্য কর, তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ আমার আনুগত্য করার কি সুফল লাভ করেছে। আর 
আমার অবাধ্য হয়ে তোমাদের কি পরিণতি হয়েছে? ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, তারা কি দেখেছে 
কোন লোক আমার অবাধ্য হয়ে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে? কিংবা তারা কি জানে, কেউ 
আমার আনুগত্য করে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে? বনের পশুরাও যখন তাদের উত্তম বাসস্থানের 
কথা স্মরণ করে তখন তথায় যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়ে । অথচ এই সম্পৃদায়টি অতি 
উৎফুল্ল চিত্তে ধ্বংসের গহবরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যেসব গুণাবলীর 
জন্যে সম্মানে ভূষিত করেছিলাম এরা সেগুলো পরিহার করে ভিন্ন পথে মর্যাদা লাভে প্রয়াসী । 
তাদের ধর্মযাজকরা আমার বান্দাদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আমার কিতাবের 
শিক্ষা উপেক্ষা করে তারা জনগণকে নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালিত করছে । সাধারণ মানুষকে 
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে এবং আমার কর্মনীতি ও স্মরণ থেকে তাদেরকে গাফিল করে 
রেখেছে । এরা জনসাধারণকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ফলে তারা আমার বান্দা 
হয়েও তাদের আনুগত্য করছে ও তাদের নৈকট্য লাভের প্রয়াসী হচ্ছে। অথচ এ ধরনের 
আনুগত্য পাওয়ার হক কেবল আমারই ৷ এভাবে আমার অবাধ্য হয়ে লোকজন ধর্মযাজকদের 
আনুগত্য করছে। 

তাদের শাসকবর্গ আমার অনুগ্রহ লাভ করে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করছে। 
এবং আমার নীতি-কৌশলের পরিণতি থেকে নিশ্চিত নিরাপদ থাকবে বলে ধারণা করছে। 
পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারণার ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তারা আমার প্রেরিত 
কিতাবকে পরিত্যাগ করেছে। আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছে। আমার কিতাবের মধ্যে 
পরিবর্তন করেছে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপের দুঃসাহস দেখিয়েছে ৷ 
আমার পবিত্র সত্তা, সুউচ্চ মর্যাদা ও মহা প্রতাপ-প্রতিপত্তির জন্যে আমার রাজ্যের মধ্যে কারও 
অংশীদারিত্ব থাকা কি কখনও যুক্তিসংগত হতে পারে? আমার নির্দেশ উপেক্ষা করে অন্যের 
আনুগত্য করা কি কোন মানুষের পক্ষে বাঞ্চনীয় হতে পারে? আমার পক্ষে কি কোন বান্দাকে 
মানুষের পূজনীয় করা কিংবা কাউকে কোন মানুষের পূজা করার অনুমতি দেওয়া শোভা পায়? 
নিরঙ্কুশ আনুগত্য তো কেবল আমারই প্রাপ্য । 
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এদের মধ্যে আলিম-ফকীহ ও শিক্ষিত শ্রেণীর অবস্থা এই যে, তারা তাদের পার্থিব স্বার্থ 
ংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পড়াশুনা করে, শাসকবর্গের অনুগত হয়ে থাকে । ফলে শাসকদল 
যেসব বেদআতী কাজে লিপ্ত হয় এরা সন্তুষ্টচিত্তে তা-ই অনুসরণ করে চলে; আমার সাথে দেয়া 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা শাসকদেরকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে। এভাবে আলিম হয়েও তারা 
মূর্খের ভূমিকা পালন করছে। আমার কিতাবের যে জ্ঞান তারা অর্জন করেছিল তা থেকে তারা 
কোনভাবে উপকৃত হয়নি । 


অপরদিকে নবীগণের বংশধরদের অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌছেছে যে, তারা অন্য 
শক্তির নিকট পরাজিত, বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় জর্জরিত ৷ বিভ্রান্তিমূলক আলাপ-আলোচনায় 
তারা লিপ্ত, তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে আমি যেভাবে সাহায্য ও সম্মান দান করেছি এরাও 
সেইরূপ সাহায্য ও সন্মান পাওয়ার প্রত্যাশা করে । তাদের ধারণা আমার অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য 
অধিকারী কেবল তারাই, অন্য কেউ নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সততা ও সৎ চিন্তা নেই ৷ তারা 
স্মরণ করে না তাদের পূর্ব-পুরুষ কিভাবে ধৈর্যধারণ করেছিল এবং অন্যরা যখন প্রতারণার 
জালে আবদ্ধ হচ্ছিল তখন কত দৃঢ়তার সাথে তারা আমার নির্দেশ মেনে চলেছিল, কী পরিমাণ 
আত্মোৎসর্গ তারা করেছিল এবং রক্ত ঝরিয়েছিল। তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল এবং 
ঈমানের দাবিকে সত্য প্রমাণিত করেছিল। ফলে আমার বিধান মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় 
এবং আমার দীন বিজয় লাভ করে। তাদের বদৌলতেই এ জাতিকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম । 
আশা ছিল এরা লজ্জিত হয়ে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে । 


এদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছি । তাদের ক্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছি, তাদের সংখ্যা 
ও আয়ু বৃদ্ধি করে দিয়েছি । তাদের কাকুতি-মিনতি কবুল করেছি--যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ 
করে। ফলে আকাশ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। যমীন খাদ্য উৎপাদন করেছে, সুস্থ দেহ ও 
স্বচ্ছন্দ জীবন তারা উপভোগ করেছে, শত্রুদের উপর জয়লাভ করেছে । কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা 
আরও বেশি পাপাসক্ত হয়েছে। অপরাধের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং আমার নৈকট্য থেকে বহু 
দূরে চলে গিয়েছে। এ. অবস্থা আর কতদিন চলতে দেয়া যায়? এরা কি আমার সাথে উপহাস 
করছে, নাকি আমার সাথে ধোকাবাজী করছে ? তারা আমার সাথে প্রতারণা করছে, নাকি স্পর্ধা 
দেখাচ্ছে? আমার মর্যাদার কসম, তাদের জন্যে এমন এক ভয়াবহ বিপর্যয় আমি নির্ধারণ করে 
রেখেছি--যার প্রচণ্ডতায় বিজ্ঞ-জ্ঞানী লোকও উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাবে, দার্শনিকের তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেক 
সম্পন্ন লোকের বিবেক-শক্তি লোপ পাবে। তাদের উপর এক প্রতাপশালী, পাষাণ-হৃদয়, নির্দয় 
শাসক চাপিয়ে দেব। ভয়ংকর তার চেহারা, দয়া-মায়া শূন্য তার অন্তর । আঁধার রাতের ন্যায় 
বিশাল সৈন্য-বাহিনী অনুগামী হবে তার । সৈন্য-বাহিনীর ব্যুহগুলো হবে মেঘমালার ন্যায় । 


ধোয়ার ন্যায় আচ্ছাদন করে চলবে সৈন্যদের খণ্ড খণ্ড মিছিলগুলো । বাহিনীতে ব্যবহত 
পতাকার শব্দ হবে শকুনপালের উডডয়নের শব্দের মত । অশ্বারোহীদের ধাবমান গতি হবে ঈগল 
পাখীর ঝাঁকের ন্যায় গতিশীল । তারা সমস্ত শহর ধ্বংস করবে, গ্রাম উজাড় করবে এবং যা-ই 
হাতের কাছে পাবে, তা-ই বিনাশ করে ছাড়বে ৷ তাদের অন্তর হবে কঠিন, কোন কিছুই পরোয়া 
করবে না, কারও অপেক্ষা করবে না, কারও প্রতি অনুগ্রহ দেখাবে না, কোন দিকে তাকাবে না, 
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কারও কথা শুনবে না । সিংহের মত গর্জন করতে করতে এক বাজার থেকে অন্য বাজারে ঘুরে 
বেড়াবে । তাদের ভয়ংকর রূপ দেখে শরীর শিউরে উঠবে । তাদের কথা শুনে জ্ঞানীর জ্ঞান 
লোপ পেয়ে যাবে । এমন ভাষায় কথা বলবে, যা কেউ বুঝবে না, এমন চেহারায় প্রকাশিত হবে, 
যা কেউ চিনবে না। আমার ইজ্জতের কসম, এরপরে আমি তাদের বাড়ি-ঘর আমার পবিত্র 
কিতাব থেকে বঞ্চিত করে দেব। তাদের সভা-সমিতি ও বৈঠকাদিতে কিতাবের পাঠ ও 
আলোচনা বন্ধ করে দেব, তাদের মসজিদগুলো এসব আগস্তুক ও পরিচর্যাকারী থেকে শুন্য করে 
ফেলব, যারা অন্যের উদ্দেশ্যে এগুলোকে সুসজ্জিত করে রাখত, এর মধ্যে শয়ন করত ৷ পুণ্য 
লাভের পরিবর্তে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তারা ইবাদত করত, এখানে বসে দীনের 
পরিপন্থী চিন্তা-গবেষণা করত এবং এ মসজিদগুলোতে বসেই আমলবিহীন শিক্ষা গ্রহণ করত । 

তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করব--শাসক শ্রেণীর সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা, 
নিরাপত্তার পরিবর্তে ভয়-ভীতি, এশ্বর্যের পরিবর্তে দারিদ্রা, স্বচ্ছলতার পরিবর্তে অনাহার, 
অনাবিল সুখ-শান্তির পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার সংকট-সমল্যা, রৈশমী পোশাকের পরিবর্তে 
জীর্ণশীর্ণ পশমী জামা, তেল-সুগন্ধি যুক্ত সংগীদের পরিবর্তে নিহত মানুষের লাশ এবং মাথায় 
রাজ-মুকুটের পরিবর্তে গলায় লোহার .বেড়ি ও পায়ে শৃংখল পরিধানের দ্বারা আমি তাদের ভাগ্য 
পরিবর্তন করব । তাদের সুরম্য অট্টালিকা ও দুর্ভেদ্য দুর্গকে ধ্বংসস্তূপে, নিশ্ছিদ্র গম্ভুজ বিশিষ্ট 
শয়ন-কক্ষকে হিংস্‌ খ্বাপদের আবাস স্থলে, অশ্ব হেসার স্থলে নেকড়ের গর্জন, প্রদীপের আলোর 
স্থলে আগুনের ধোয়া এবং কোলাহল-কলরবের স্থলে নীরব-নিস্তন্ধ পরিবেশে রূপান্তরিত করব । 
তাদের স্ত্রীদের হাতে চুড়ির বদলে বেড়ি, গলায় স্বর্ণ ও মুক্তার হারের বদলে লোহার শিকল, 
সুগন্ধি ও সুবাসিত তেলের বদলে ধুলি-বালি। কোমল বিছানায় উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে থাকার 
বদলে বাজার-ঘাটে রাত্রি-দিনে ঘুরে বেড়ানোর এবং অন্দর মহলে ঘোমটা দিয়ে থাকার বদলে 
অনাবৃত চেহারায় খর-তাপের মধ্যে ভবঘুরে জীবন যাপনে বাধ্য করব । 


এরপর আমি এদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দিয়ে নিম্পেষিত করব ৷ কেউ যদি সু-উচ্চ কোন 
স্থানে আশ্রয় নেয়, তা হলে আমার শাত্তিও সেখানে গিয়ে পৌঁছবে যে আমাকে সমীহ করবে 
আমি তার প্রতি অনুগ্রহ দেখাব, আর যার দ্বারা আমার নির্দেশ পদদলিত হবে,. আমি তাকে 
লাঞ্ছিত করব । এরপর আমার নির্দেশে আকাশ তাদের উপরে লোহার ঢাকনায় পরিণত হবে 
এবং মাটি গলিত তামার মত কঠিন হবে। ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে না এবং মাটি 
থেকে কিছুই উৎপন্ন হবে না । যদি অল্প কিছু বৃষ্টি হয়ও এবং তাতে যৎসামান্য ফসলও উৎপন্ন 
হয় তা হলে তা নষ্ট করার উপ্দবব সৃষ্টি করব '। যদি কিছু ফসল রক্ষা পেয়ে যায় তবে তার থেকে 
আমি বরকত উঠিয়ে নেব । আমার নিকট প্রার্থনা করলে সাড়া দেব না, কিছু পাওয়ার আবেদন 
করলে দান করব না, কান্নাকাটি করলে দয়া দেখাব না, করজোড়ে অনুনয়-বিনয় করলে তাদের 
থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখব । তারা যদি এভাবে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের 
পূর্ব-পুরুষদের উপর আপনার রহমত ও কৃপা দান করেছেন এবং আমাদের উপরেও প্রথম দিকে 
তা অব্যাহত রেখেছেন- আমাদেরকে আপনার নৈকট্য দানের জন্যে বাছাই করেছেন, আমাদের 
মধ্যে বহু নবী প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ 
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আমাদেরকে দিয়েছেন, আমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছেন। 
আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে শিশুকালে আপন অনুগ্রহে লালন-পালন করেছেন 
এবং যৌবনকালে আপন রহমত দিয়ে সব রকম ক্ষতি থেকে হেফাজত করেছেন। আমরাই 
আপনার অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকজন । সুতরাং আমরা যদি বিপথগামী হয়েও থাকি তবুও আপনার 
অনুগ্রহ আমাদের উপর অব্যাহত রাখুন, আমরা যদি বদলে গিয়েও থাকি আপনি বদলে যাবেন 
না, বরং আপনার অনুগ্রহ, ইহ্‌সান, কৃপা ও দান পুরোপুরি আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন । তারা 
যদি এভাবে প্রার্থনা করে তবে আমি বলবো, আমার বান্দাদের উপরে প্রথমে আমি দয়া ও 
রহমত দেখিয়ে থাকি । এরপর যদি তারা আমার দাসত্ব কবুল করে নেয়, তা হলে আমি আমার 
দান পূর্ণ করে দেই ৷ যদি তারা তা’ বৃদ্ধি করে আমিও আমার দান বৃদ্ধি করি । যদি তারা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমি তখন আমার দান দ্বিগুণ করে দেই । যদি তারা পরিবর্তিত হয়ে যায় 
এবং বিপথগামী হয় তখন আমিও আমার কার্যধারা পরিবর্তন করি। তারা বিপথগামী হলে 
আমি ক্রুদ্ধ হই । আমি ক্রুদ্ধ হলে শাস্তি দান করি। আর আমার ক্রোধের ‘সামনে কিছুই টিকে 
থাকতে পারেনা । 

কা’ব বর্ণনা করেন, তখন নবী আরমিয়া (আ) বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো আপনার 
কৃপায় বেঁচে আছি, যা জানার তা আপনার থেকেই জানছি। আমি দুর্বল ও অসহায়, আপনার 
দরবারে কথা বলা আমার সাজে না। আজকের এই দিন পর্যন্ত আপনি নিজ রহমতে আমাকে 
জীবিত রেখেছেন। এ আযাব ও শাস্তির ঘোষণাকে আমার চেয়ে অধিক ভয় পাওয়ার আর কেউ 
নেই । দীর্ঘদিন যাবত আমি এসব পাপী লোকদের মধ্যে অবস্থান করে আসছি । আমার পাশে 
থেকেই এরা আপনার অবাধ্য হয়ে চলেছে। আমি কোন প্রতিবাদ ও পরিবর্তন করতে পারিনি । 
এখন যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেন, তা হলে সে শাস্তি আমার ক্রটির জন্যেই ভোগ করব; 
আর যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন, তা হলে আপনার দরবারে আমার প্রত্যাশা । 


এরপর নবী আরমিয়া (আ) বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা 
আপনার; হে আমার প্রতিপালক! আপনি বরকতময় ও সুমহান । আপনি কি এ জনপদ ও 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ধ্বংস করে দেবেন, এটা তো আপনার প্রেরিত অসংখ্য নবীর বাসস্থান এবং 
আপনার ওহীর অবতারণ স্থল । হে আমার প্রতিপালক! আপনি পবিত্র, প্রশংসার অধিকারী, হে 
আমার প্রতিপালক! আপনি বরকতময়, মহান। এ মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস) ধ্বংসের 
প্রাককালে আমার ফরিয়াদ__এ মসজিদের চতুর্ম্পার্শ্বে আরও বহু মসজিদ ও বাড়ি-ঘর আছে, 
যেগুলো আপনার যিক্র ও স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। হে আমার রব! আপনি 
পবিত্র, প্রশংসনীয়, কল্যাণময় ও মহান, এ জাতিকে আপনি হত্যা ও শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, এরা 
তো আপনার খলীল ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর; আপনার সাথে একান্তে সংলাপকারী মূসা 
(আ)-এর অনুসারী এবং আপনার মনোনীত নবী দাউদ (আ)-এর সম্পৃদায়। হে আমার 
প্রতিপালক! ইবুরাহীম খলীলুল্লাহ্র বংশধর, মূসা নাজীউল্লাহ্‌র উন্মত এবং দাউদ খলীফাতুল্লাহ্র 
সম্পৃদায়, যাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে আপনি অগ্নি পূজারীদেরকে চাপিয়ে দেবেন- এরপর 
আর কোন্‌ জনপদটি অবিশষ্ট থাকবে, যারা আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে? 
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আল্লাহ বলেন, “হে আরমিয়া! যে কেউ আমার অবাধ্য হয় সে আমার শাস্তি থেকে আদৌ 
অনবহিত থাকে না । এসব লোকদেরকে আমি সন্মানিত করেছিলাম, কারণ তারা আমার 
আনুগত্য করেছিল। যদি তারা আমার অবাধ্য হত, তবে অবশ্যই আমি তাদেরকে 
অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত করতাম । তবে আমি তাদের প্রতি সদয় হলে নিজ দয়ায় তাদেরকে 
ংশোধন করে থাকি ৷” 


আরমিয়া (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি নবী ইবরাহীমকে আপন 
খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তার বদৌলতে আমাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। নবী 
মুসাকে আপনি একান্তে ডেকে নিয়ে সংলাপ করেছেন। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা, তার ওসীলায় 
আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমাদের শত্রদেরকে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেবেন না । তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রতি ওহী নাযিল করলেন ৪ হে আরমিয়া! তুমি যখন মায়ের উদরে ছিলে 
তখন থেকেই আমি তোমাকে পবিত্র রেখেছি এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত জীবিত রেখেছি । তোমার 
সম্পৃদায় যদি ইয়াতীম, বিধবা, মিসকীন ও পথিক লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করত তবে 
আমি তাদেরকে আপন আশ্রয়ে রাখতাম ৷ তারা আমার নিকট এমন একটি উদ্যানের ন্যায় 
সমাদৃত হত, যার বৃক্ষগুলি সতেজ এবং পানি স্বচ্ছ-পবিত্র এবং যার পানি কখনও শুকিয়ে যায় 
না! ফল নষ্ট হয় না এবং শেষও হয় না । কিন্তু তোমার সম্পৃদায় বনী ইসরাঈলের অবস্থাটা কী ? 
তাদের ব্যাপারে আমার অনুযোগ হচ্ছে- আমি তাদেরকে দয়ালু আহ্বানকারীর মত আমার দিকে 
আহ্বান করেছি, সকল প্রকার দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ থেকে নিরাপদে রেখেছি । সচ্ছল ও সজীব জীবন 
তারা উপভোগ করেছে । কিন্তু আমার এ নিয়ামত ভোগ করে তারা মোটা-তাজা মেষের মত 
পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্যে শত আক্ষেপ, আমি তো কেবল এসব 
লোকদেরকে সম্মানিত করি, যারা আমার প্রতি সম্মান দেখায় পক্ষান্তরে যারা আমার বিধানকে 
পদদলিত করে আমি তাদেরকে লাঞ্চিত করে ছাড়ি । বনী ইসরাঈলের পূর্বে যে সব জাতি 
এসেছে, তারা পাপাচারে লিপ্ত হতো গোপনে, আর এরা পাপ কাজ করে প্রকাশ্যে । এরা পাপ 
করে মসজিদে, বাজারঘাটে, পর্বত শিখরে এবং বৃক্ষের ছায়ায় । ওদের ঘৃণ্য পাপাচারে অতিষ্ঠ 
হয়ে আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বত চিৎকার করে আমার নিকট ফরিয়াদ করেছে; 
বন্য-জীবজস্তু ও কীট-পতংগ এলাকা ত্যাগ করে দৃূর-দূরাস্তে পালিয়ে গিয়েছে। এর পরেও তারা 
পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না এবং আমার কিতাবের যে জ্ঞান তারা লাভ করেছে তা থেকে 
কোন উপকার লাভ করছে না। 


তারপর আরমিয়া যখন বনী ইসরাঈলের.নিকট গিয়ে এসব কথা জানালেন এবং সবকিছু 
খুলে বললেন, তখন তারা এ শাস্তি ও আযাবের কথা শুনে নবীর অবাধ্য হয়ে নবীকে বলল, তুমি 
মিথ্যা বলছ এবং আল্লাহ্র উপরে মিথ্যা আরোপ করছ! তুমি কি মনে করছ যে, আল্লাহ তার 
এ যমীনকে ও মসজিদসমূহকে নিজের কিতাব, তার ইবাদত ও তাওহীদ থেকে শূন্য করে 
দেবেন ? এ সব চলে যাওয়ার পর তিনি এ পৃথিবীতে আর কাকে পাবেন ? তুমি আল্লাহ্‌র উপর 
জঘন্য মিথ্যা আরোপ করেছ, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুমি পাগল হয়েছ । এ কথা বলে তারা 
নবীকে ধরে বন্দী করল এবং জেলখানায় আবদ্ধ করল । আল্লাহ এ সময় তাদের বিরুদ্ধে বুখ্ত 
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নসরকে প্রেরণ করেন বুখ্ত নসর সসৈন্যে বনী ইসরাঈলের এলাকায় উপনীত হয় এবং 
সকলকে অবরোধ করে রাখে ৷ এ অবস্থার কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন £ 
| ১২ 1,০১১ --"“তারপর তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করেছিল ।” 
(বনী ইসরাঈল £ ৫) । দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর বাধ্য হয়ে তারা বুখৃত নসরের নিকট 
আত্মসমর্পণ করল এবং শহরের তোরণ খুলে দিল! সাথে সাথে বুখত নসরের সৈন্যবাহিনী 
শহরের অলিতে-গলিতে এবং ঘরে ঘরে প্রবেশ করল ৷ বুখত নসর তাদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর 
জাহিলী নীতি অবলম্বন করে এবং অত্যাচারী শাসকসুলভ কঠিন নির্দেশ জারী করে। ফলে বনী 
ইসরাঈলের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশকে হত্যা করা হয়। এক তৃতীয়াংশকে বন্দী করা 
হয় এবং পঙ্গু, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারপর নিহতদের মৃত দেহের উপর ঘোড়া 
চালিয়ে সেগুলোকে দলিত-মথিত করে। বুখ্ত নসর বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে, 
শিশু-বালকদেরকে ধরে নিয়ে যায়, নারীদেরকে ঘোমটামুক্ত করে বাজারে উঠায়. যুদ্ধক্ষম 
পুরু্ষদেরকে হত্যা করে, দুর্গসমূহ গুঁড়িয়ে ফেলে, মসজিদগুলো বিধ্বস্ত করে, তাওরাত কিতাব 
জ্বালিয়ে দেয় এবং দানিয়াল (আ)-কে খোজ করে, যার নিকট বুখত নসর পূর্বেই পত্র 
লিখেছিল । কিন্তু দেখা গেল, তিনি ইতিপূর্বেই ইনতেকাল করেছেন । দানিয়ালের পরিবারবর্গ সে 
পত্রটি বের করে দিল। নিহত দানিয়ালের পরিবারে যারা জীবিত ছিলেন, তারা হলেন- 
হিযকীল-তনয় ছোট দানিয়াল, মিশাঈল, আযরাঈল ও মিখাঈল ৷ উক্ত চিঠির মর্দ অনুযাঙী 
তাদের প্রতি আচরণ করা হয়। দানিয়াল ইব্‌ন হিযকীল (ছোট দানিয়াল) বড় দানিয়ালের 
স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন । 


বুখত নসর তার সৈন্যবাহিনীসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে, সমগ্র সিরিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ 
চালায় এবং বনী ইসরাঈলকে সমূলে বিনাশ করে। ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করে বুখুত নসর সংগৃহীত 
ধন-সম্পদ ও বন্দীদেরকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যায় । বন্দীদের মধ্যে কেবল ধর্ম-যাজক ও শাসক 
শ্রেণীর পরিবারভুক্ত শিশু-বালকদের সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার ৷ বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত 
উপাসনালয়গুলো পাথর ছুড়ে ধুলিসাৎ করে দেয়া হয় এবং মসজিদের অভ্যন্তরে শূকর যবেহ্‌ 
করা হয়। বন্দী বালকদের মধ্যে সাত হাজার ছিল দাউদ পরিবারের, এগার হাজার ইউসুফ ইব্‌ন 
ইয়াকৃব ও তার ভাই বিনয়ামীন এর বংশধর, আট হাজার ঈশা ইবন ইয়াকৃব-এর বংশের, চৌদ্দ 
হাজাব হযরত ইয়াকুবের দু'’পুত্র যাবালুণ ও নাফতালী-এর বংশের, চৌদ্দ হাজার দান ইব্ন 
ইয়াকৃবের বংশের, আট হাজার ইয়াসতাখির ইব্ন ইয়াকুবের বংশ, দু'হাজার যাবালূন ইব্ন 
ইয়াকৃবের অন্য এক শাখার, চার হাজার রূবেল ও লেবীয় বংশের এবং বার হাজার ছিল বনী 
ইসরাঈলের অন্যান্য শাখার । এসব কিছু সংগে নিয়ে বুখ্ত নাসর বাবিল শহরে গিয়ে পৌঁছে। 


* ইসহাক ইব্‌ন বিশ্র বলেন, ওহাব ইব্‌ন মুনাববিহ্‌ বলেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাস ও বনী 
হইসরাঈলের ধ্বংস কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর বুখুত নসরকে বলা হয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে 
এক ব্যক্তি তাদেরকে এই পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন, আপনার বৈশিষ্ট্যাবলী তাদের নিকট 
তুলে ধরবেন এবং এই কথাও শুনাতেন যে, আপনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করবেন, শিশু 
সন্তানদের বন্দী করবেন, মসজিদসমূহ ধ্বংস করবেন এবং উপাসনালয়সমূহ জ্বালিয়ে দেবেন । 
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কিন্তু এরা তার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, তাকে অপবাদ দেয়, প্রহার করে, বন্দী করে ও 
জেলে আবদ্ধ করে রাখে ৷ তখন বুখ্ত নসর সেই ব্যক্তিকে হাজির করার নির্দেশ দেয়। ফলে 
আর মিয়াকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। বুখুত নসর তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এই 
পরিণতি সম্পর্কে এ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন ? আর মিয়া বললেন, হ্যা । 


বুখৃত নসর জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কিভাবে জানতে পারলেন ? আরমিয়া (আ) বললেন, 
আল্লাহ আমাকে তাদের নিকট রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন । তিনিই আমাকে তা' জানিয়েছিলেন। 
বুখ্ত নসর জিজ্ঞেস করল, তারা কি আপনাকে মিথ্যাবাদা বলে প্রহার করে জেলে আবদ্ধ 
করেছে ? আরমিয়া বললেন, হ্যা, তাই করেছে । বুখুত নসর বলল, এঁ জাতি বড়ই দুর্ভাগা, যারা 
তাদের নবীকে মিথ্যাবাদী বলে, আল্লাহ্র রাসূলকে অস্বীকার করে। তখন বুখ্ত নসর 
আরমিয়াকে বলল, আপনি যদি আমাদের সাথে যেতে চান, তবে চলুন, আমি আপনাকে সম্মান 
করব, সহযোগিতা করব; আর যদি নিজ শহরে থাকতে চান তা হলে থাকুন, আমি আপনাকে 
পূর্ণ নিরাপত্তা দান করব । এ প্রস্তাবের উত্তরে আরমিয়! বুখত নসরকে জানালেন, আমি সর্বদা 
আল্লাহ্‌র নিরাপত্তায় আছি, এক মুহূর্তের জন্যেও তার নিরাপত্থা থেকে বেরিয়ে আসিনি । বনী 
ইসরাঈলও যদি তার নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে না আসত তা হলে তারা আপনাকে বা অন্য 
কাউকে ভয় করত না এবং আপনিও তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন না। 


আর মিয়ার মুখে এ বক্তব্য শুনার পর বুখ্ত নসর তাকে তার স্ব-স্থানে রেখে চলে গেল। 
আর মিয়া নিজ শহর ঈলিয়ায় বসবাস করতে থাকেন । এ বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের । তবে এর 
মধ্যে উপদেশ ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিহিত আছে। এ বর্ণনার আরবী ভাষা শৈলী নেহাৎ দুর্বল । 


হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ আল-কালবী বলেছেন, বুখুত নসর ছিল পারস্য সম্রাটের অধীনে 
আহ্‌্ওয়াজ ও রোমের মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা ৷ সম্নাটের নাম ছিল লাহ্রাসব । তিনি বল্খ 
শহর নির্মাণ করেন, যা খানসা নামে অভিহিত ৷ তিনি তুর্কদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে 
তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেন পারস্য সম্রাট বুখ্ত নসরকে সিরিয়ায় বনী ইসরাঈলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি যখন সিরিয়ায় পৌঁছেন তখন দামেশ্্‌কের 
অধিবাসীগণ তার সাথে সন্ধি করে। কোন কোন এতিহাসিক লিখেছেন, পারস্যের যে সম্রাট 
বুখ্ত নসরকে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন, তার নাম ছিল বাহ্‌মন ৷ তিনি লাহ্রাসবের পুত্র 
বাশতাসবের পরে পারস্যের সম্রাট হন৷ বাহ্মন কর্তৃক প্রেরিত দূতকে লাঞ্ছিত করার প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্যে বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। 


ইব্‌ন জারীর ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বুখ্ত নসর 
দামেশ্‌কে এসে একটি আবর্জনাস্তূপের মধ্য থেকে অবিরাম রক্ত উত্ধিত হতে দেখে লোকের 
নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তারা জানায়, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের আমল থেকেই এ 
অবস্থা চলে আসছে এবং আমরা এ রকমই সর্বদা দেখে আসছি। এ রক্তের উপর যখনই 
আবর্জনা ফেলে ঢেকে দেয়া হয় তখনই তা আবর্জনার উপরে উঠে আসে । আর বুখ্ত নসর এ 
স্থানে সত্তর হাজার লোক হত্যা করে। ফলে রক্ত ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। উপরোক্ত ঘটনা সাঈদ 
ইবনুল-মুসায়্যিব(রা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটা হযরত ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন যাকারিয়ার 
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রক্ত বলে হাফিজ ইব্‌ন আসাকিরের যে মন্তব্য পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, তা’ যথার্থ নয় । 
কেননা, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন যাকারিয়ার আগমন হয় বুখ্ত নসরের পর । তবে এ কথা সত্য যে, এটা 
হয় কোন নবীর রক্ত, না হয় কোন পূণ্যবান লোকের রক্ত অথবা অন্য কারও রক্ত- যা আল্লাহ্‌ই 
ভাল জানেন। 


হিশাম ইব্ন কালবী বর্ণনা করেন, তারপর বুখ্ত নসর বায়তুল মুকাদ্দাসে যায় এবং 
সেখানকার শাসক তার সাথে সন্ধি করেন । শাসক ছিলেন দাউদ (আ)-এর বংশধর ৷ তিনি বনী 
ইসরাঈলের পক্ষ থেকে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বুখ্ত নসর উক্ত শাসকের নিকট থেকে 
মুচলেকা স্বরূপ কিছু লোক সংগে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। তিবরিয়া নামক স্থানে পৌঁছে বুখ্ত 
নসর সংবাদ পায় যে, সন্ধি করার কারণে ইসরাঈল বংশীয়রা তাদের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে এবং তাকে হত্যা করে। এ সংবাদ শুনামাত্র বুখৃত নসর মুচলেকাস্বরূপ নেয়া লোকগুলোকে 
হত্যা করে অতর্কিতে শহর আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং সকল সক্ষম লোকদেরকে হত্যা 
করে এবং শিশু-বালকদেরকে বন্দী করে। 


হিশাম আরও বলেছেন, বুখুত নসর জেলখানা থেকে নবী আরমিয়াকে বের করে আনে। 
নবী তার নিকট বনী ইসরাঈলকে এ পরিণতি থেকে সতর্ক করার জন্যে যা যা করেছিলেন 
সবকিছু খুলে বলেন; তারা নবীকে মিথ্যাবাদী বলে জেলে আটক করার কথাও তাকে তিনি 
জানান । বুখুত নসর বলল, যারা আল্লাহ্‌র নবীকে অমান্য ও অবমাননা করে, তারা একটি নিকৃষ্ট 
সম্পৃদায় । বনীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে বুখ্ত নসর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়৷ 
এরপর নবী ইসরাঈলের অবশিষ্ট দুর্বল লোকজন আরমিয়ার নিকট এসে সমবেত হয় এবং 
করুণ কন্ঠে ফরিয়াদ জানিয়ে বলে, আমরা অপরাধ করেছি, জুলুম করেছি, এখন আল্লাহ্র নিকট 
নিজেদের কৃত অপকর্মের জন্যে তওবা করছি। আপনি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, যাতে তিনি 
আমাদের তওবা কবুল করেন। নবী আল্লাহ্র নিকট আবেদন করলে তিনি জানান, তুমি যা বলছ 
তা’ হবার নয়। দেখ, তারা যদি আন্তরিকভাবেই বলে থাকে, তবে তোমার সাথে যেন তারা এই 
শহরে অবস্থান করে। নবী তাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ কথা জানালেন। তারা বলল, “এ 
শহরে কীভাবে থাকা যায়, এখানকার অধিবাসীদের উপর আল্লাহ্র গযব পড়েছে। শহর ধ্বংস 
হয়েছে।” সূতরাং এখানে অবস্থান করতে তারা অস্বীকার করল। 


ইবনুল কালবী বলেন, তখন থেকে বনী ইসরাঈল বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে- একদল যায় 
হিজাযে, একদল ইয়াছরিবে, এক দল যায় ওয়াদিল কুরায় এবং একটি ক্ষুদ্র দল যায় মিসরে । 
তখন বুখ্ত নসর নবী ইসরাঈলের বাদশাহর নিকট এই মর্মে পত্র লিখে যে, তাদের যে সব 
লোক পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদেরকে যেন তার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয় । 
বাদশাহ এতে অস্বীকৃতি জানান । তখন বুখ্ত নসর সসৈন্যে উক্ত শহরে আক্রমণ চালিয়ে তাকে 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। সে তাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তাদের স্ত্রীলোকদেরকে বন্দী 
করে এবং সেখান থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এ অভিযান অব্যাহতভাবে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত 
চালিয়ে মরক্কো, মিসর, মিসর, বায়তুল মুকাদ্দাস, ফিলিস্তীন ও জর্দান থেকে অসংখ্য বন্দী সাথে 
নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। উক্ত বন্দীদের মধ্যে দানিয়াল (আ)-ও ছিলেন। তবে ইনি হলেন 
দানিয়াল ইবৃন হিষ্কীল (ছোট দানিয়াল), দানিয়াল আকবার (বড় দানিয়াল) নন । এ বর্ণনাটি 


ওহাব ইবৃন মুনাব্বিহ্র । 
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হযরত দানিয়াল (আ)-এর বিবরণ 


ইব্‌ন আবিদ দুন্য়া ........ আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুজায়ল থেকে বর্ণনা করেন যে, বুখ্ত নসর 
দু'টি সিংহ ধরে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং নবী দানিয়ালকে এনে এ দু'টি সিংহের 
মধ্যে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সিংহ দু'টি তার উপর কোনরূপ আক্রমণ করেনি । তিনি দীর্ঘক্ষণ 
সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই অবস্থান করার পর মানুষেব জৈবিক চাহিদা অনুযায়ী তার খাদ্য 
পানীয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন আল্লাহ ওহীর মাধামে নবী আরমিয়াকে দানিয়ালের জন্যে 
খাদ্য পানীয় প্রস্তুত করতে বলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি থাকি বায়তুল 
মুকাদ্দাস এলাকায়, আর দানিয়াল আছেন সুদূঢ় ইরাকের বাবিল শহরে ৷ সেখানে আমি কিভাবে 
খাদ্য পানীয় পৌঁছাব? আল্লাহ বললেন, হে আর মিয়া, আমি তোমাকে যা আদেশ করেছি, তুমি 
তা-ই কর; প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রীসহ তোমাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা শীঘই আমি 
করছি । আরমিয়া (আ) খাদ্য তৈরি করলেন । তারপর এমন একজনকে প্রেরণ করা হলো, যিনি 
খাদ্য পানীয়সহ আরমিয়াকে উক্ত কূপের পাড়ে পৌঁছিয়ে দিলেন। দানিয়াল ভিতর থেকে 
জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কে? আরমিয়া (আ) নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন- আমি আর মিয়া । 
দানিয়াল (আ) বললেন, কেন আপনি এখানে এসেছেন? আরমিয়া (আ) জানালেন, আপনার প্রভু 
আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। দানিয়াল (আ) বললেন, তা হলে আমার প্রভু আমাকে 
স্মরণ করেছেন ? আরমিয়া বললেন, জ্রী হ্যা । তখন বলে উঠলেন £$ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র 
যাকে কেউ স্মরণ করলে তিনি তাকে ভূলেন না; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যাকে কেউ 
আহ্বান করলে তিনি সে আহ্বানে সাড়া দেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যার প্রতি কেউ 
নির্ভরশীল হলে তিনি তাকে অন্যের দিকে ঠেলে দেন না; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি 
উত্তম কাজের উত্তম বিনিময় দান করেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি ধৈর্যের বিনিময়ে 
মুক্তি দান করেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন ৪ 
সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাদের বিশ্বাস ও কর্মদ্যোম শিথিল হয়ে পড়লে দৃঢ়তা দান 
করেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাদের সকল উপায় শেষ হবার পর একমাত্র 
ভরসা স্থল। 


ইউনুস ইব্ন বুকায়র ....... আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমরা যখন 
তুস্তর শহর জয় করি, তখন হরমুযানের বাড়িতে একটি খাটের উপর একটি মৃত দেহ দেখতে 
পাই । তার লাশের শিয়রের কাছে একটি আসমানী কিতাব। আমরা তা’ নিয়ে আসি এবং 
হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাবকে দেখাই । তিনি হযরত কা’বকে ডেকে তার দ্বারা তা' আরবীতে 
অনুবাদ করান। আবুল আলিয়া বলেন, আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম এ কিতাবখানার 
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৮৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


অনুদিত কপি পাঠ করি, যেভাবে আমি কুরআন পাঠ করে থাকি! খুল্দ ইব্ন দীনার বলেন, 
আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কী লেখা ছিল ? তিনি বললেন, তাতে 
লিখিত ছিল তোমাদের কর্মকাণ্ড, ঘটনাবলী, কথাবার্তা ও পরবর্তীকালে ঘটতব্য সার্বিক অবস্থা ৷ 
আমি বললাম, আপনারা সে লোকটিকে কী করলেন? তিনি বললেন, আমরা দিনের বেলা 
তেরটি কবর খুঁড়লাম এবং রাত্রিকালে একটি কবরে তাকৈ দাফন করে সবক'টি কবর একই রূপ 
করে দিলাম । এ ব্যবস্থা করলাম যাতে সাধারণ লোক তার কবরের সন্ধান না পায় এবং কবর 
খুঁড়ে না ফেলে । 


বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ তার কাছে কী প্রত্যাশা করে ? অ'বুল আলিয়া বললেন, 
বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলে লোকজন এ খাট নিয়ে ময়দানে এসে বৃষ্টি কামনা করতো এবং এর 
ফলে বৃষ্টিপাত হত । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মৃত লোকটিকে জানেন কি? আবুল আলিয়া 
বললেন, তার নাম দানিয়াল বলে শোনা যায়। রাবী পুনরায় জিঙ্ঞেল করলেন, তিনি কত বছর 
পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন ? আবুল আলিয়া বললেন তিনশ’ বছর পূর্বে । রাবী পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেন, এ সময়ের মধ্যে তার মৃতদেহের কোন পরিবর্তন হয়েছিল !ক ? আবুল আলিয়া 
বললেন, না, তবে মাথার পিছনের দিকের কয়েকটি চুলের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র ৷ নবীদের দেহ 
মাটিতেও পঁচে না এবং জীবজন্তু ও খায় না। এ ঘটনাটি আবুল আলিয়া থেকে বিশুদ্ধ সনদে 
বর্ণিত হয়েছে তবে তার মৃত্যু তারিখ যদি তিনশ’ বছর পূর্বে হওয়া সঠিক হয় তা হলে তিনি 
নবী নন, বরং কোন পুণ্যবান ব্যক্তি হবেন। কেননা, সহীহ্‌ বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী 
রাসূলুল্লাহ (সা) ও ঈসা ইব্ন মারয়ামের মধ্যে অন্য কোন নবীর আগমন ঘটেনি । আর এ দুই 
নবীর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান চারশ’ বছর কারও মতে ছয়শ’ বছর, কারও মতে ছয়শ’ বিশ 
বছর । কোন কোন লেখক এ ব্যক্তির মৃত্যু আটশ’ বছর পূর্বে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। 


এতিহাসিক মতে দানিয়ালের মৃত্যুও প্রায় এই সময়ে হয়েছিল । এ হিসাব অনুযায়ী মৃত 
ব্যক্তি দানিয়ালও হতে পারেন, বা অন্য কোন নবীও হতে পারেন, কিংবা কোন নেককার লোকও 
হতে পারেন৷ তবে দানিয়াল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক । কেননা দানিয়াল নবীকেই পারস্য সম্রাট 
ধরে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। আবুল আলিয়া থেকে সহীহ্‌ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত 
ব্যক্তিটির নাক এক বিঘত লম্বা ছিল । আনাস ইব্‌ন মালিক (র!) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে 
যে, তার নাক এক হাত লক্বা ছিল । এ দিকে লক্ষ্য করলে বলা যেতে পারে মে, এ লাশ বনু 
পূর্বের, দূর অতীতের কোন নবীর লাশ । 


আবু বকর ইব্‌ন আবিদ্দুনয়া ....... তার রচিত ‘কিতাবু আহকামিল কুবূর’ গ্রন্থে আবুল 
আশ’আছের বরাতে লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ নবী দানিয়াল আল্লাহ্র নিকট দোয়া 
করেছিলেন যে, তার দাফনকার্য যেন উম্মতে মুহাম্মাদীর হাতে সুসম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে আবু 
মূসা আশআরীর হাতে তুস্তর নগরী বিজিত হলে তার লাশ একটি সিন্দুকের মধ্যে দেখতে 
পান। এ সময় তার দেহের শিরা ও কাধের মোটা রগ দু'টি নড়াচড়া করছিল। রাসুলুল্লাহ (সা) 
বলেছিলেন, “যে ব্যক্তি দানিয়ালের লাশ সনাক্ত করিয়ে দেবে, তাকে জার্বাতের সু-সংবাদ 
দিবে।” হারকূস নামক এক ব্যক্তি দানিয়ালের লাশ সনাক্ত করেছিলেন । আবু মূসা (রা) হযরত 
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উমর (রা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন । তখন হযরত উমর (রা) পত্র মারফত তাকে জানন 
যে, দানিয়ালকে ওখানে দাফন কর এবং হারকূসকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও- কেননা, নবী 
করীম (সা) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। বর্ণিত সূত্রে হাদীছটি মুরসাল এবং এর 
বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । 


ইব্‌ন আবিদ্‌ দুনিয়া ..... আম্বাসা ইব্‌ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু মু 
দানিয়ালের সাথে একখানা আসমানী কিতাব, চর্বি ভর্তি একটি কলস, কিছু সংখ্যক a 
তার ব্যবহৃত আংটি পান। এরপর হযরত উমর (রা)-কে এ সন্পর্কে অবহিত করে আবূ 
(রা) পত্র লিখেন । হযরত উমর (রা) চিঠির মাধ্যমে আবূ মূসাকে জানান, আসমানী কিতাবখানা 
আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও, চর্বির কিছু অংশ আমাদের জন্যে পাঠাও এবং অবশিষ্ট অংশ 
থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে মুসলমানদেরকে তোমার পক্ষ থেকে ব্যবহার করতে দাও, আর 
দিরহামগুলো তাদের মাঝে বণ্টন কর এবং আংটিটি তুমি ব্যবহার কর! ভিন্ন সূত্রে ইবন আবিদ্‌ 
দুনিয়া থেকে বর্ণিত, আবু মূসা (রা) যখন দানিয়ালের লাশ পেলেন, তখন তিনি তা’ জড়িয়ে 
ধরেন, ও চুন্বন করেন । অতঃপর তিনি হযরত উমর (রা)-ক্েে এ বিষায়ে অবহিত কবেন এবং 
জানান যে, তার লাশের সাথে প্রায় দশ হাজার দিরহাম মূলোর ধন-সম্পদ পাওয়া গিয়েছে । 
বিভিন্ন লোক তাথেকে ধার নেয় এবং পরে ফেরত দিয়ে যায়। কেউ ফেরত না দিলে রোগে 
আক্রান্ত হয়। তার পাশে আতর ভর্তি একটি কৌটাও রয়েছে। হযরত উমর (রা) আবু মসাকে 
জানান যে, তাকে বরই পাতা মিশানো পানি দ্বারা গোসল করিয়ে, কাফন পরিয়ে দ'ফন কর 
এবং তার কবরটি এমনভাবে গোপন রাখ যেন কেউ তার সন্ধান না পায়৷ মালামাল সম্পর্কে 
জানান যে, সেগুলো বায়তুলমালে জমা কর, আতরের কৌটা পাঠিয়ে দাও এবং আংটিটি তুমি 
নিজে ব্যবহার কর । 

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার নির্দেশক্রমে চারজন বন্দী নদার মধ্যে বাধ 
দিয়ে তার তলদেশে কবর খুঁড়ে সেখানে হযরত দানিয়ালের লাশ দাফন করে। পরে আবু মৃস। 
(রা) এ চার বন্দীকে ডেকে এনে হত্যা করে দেন ।১ ফলে আবু মূসা আশআরী (রা) বঃতীত উক্ত 
কবরের সন্ধান জানার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকল না। ইবন আবিদ দুনিয়। ........ 
আবুয্-যিনাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবু মূসা আশআরীর পুত্র আবু 
বৃরদার হাতে একটি আংটি দেখেছি, যাতে দু'টি সিংহ এবং সিংহদ্বয়ের মাঝে জনৈক ব্যক্তির 
চিত্র অংকিত রয়েছে; আর সিংহ দু'টি এ লোকটিকে জিহ্বা দ্বারা চাটছে ! আবু বুরদা বললেন, 
এটি এ লোকটির আংটি-যাকে এই শহরের লোক দানিয়াল নামে জানে । তাকে দাফন করার 
সময় আবু মূসা (রা) তা’ নিজের কাছে তুলে র।খেন ৷ 

আবু বুরদা বলেন, আবু মূসা আশআরী (রা) উক্ত জনপদের লোকজনের নিকট আ?টিতে 
অংকিত এ চিত্রের কারণ জানতে চাইলে তারা জানায়, দানিয়ালের আবির্ভাবকালে দেশের যিনি 
শাসনকর্তা ছিলেন, তার নিকট জ্যোতিষী ও গণকদল এসে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে. অমুক রাত্রে 
আপনার রাজ্যে এমন একজন শিশুর জন্য হবে, যে এ রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে । 


[0 


১. সম্ভবত: এর! ছিল মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদী । 
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রাজা বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ রাত্রে যত শিশুর জন্ম হবে, আমি তাদের সকলকে হত্যা 
করব । বাস্তবে রাজা তাই করলেন। অবশ্য, শিশু দানিয়ালকে রাজার লোকজন সিংহ পালের 
মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যায় । কিন্তু সিংহ তার কোন ক্ষতি করল না; বরং দু'টি সিংহ শিশুটিকে 
জিহ্‌বা দ্বারা চেটে সুস্থ রাখে । অতঃপর শিশুটির মাতা এসে সন্তানকে এ অবস্থায় দেখে সেখান 
থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান । এভাবে আল্লাহ দানিয়ালকে রক্ষা করেন এবং স্বীয় ইচ্ছা কার্যকরী 
করেন। আবু মূসা (রা) বলেন, এ জনপদের লোকজন জানায় যে, দানিয়ালের প্রতি আল্লাহ্র এ 
অনুগ্রহ স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্যে দানিয়াল তার আংটিতে নিজেকে সিংহদ্বয়ের চাটারত অবস্থা 
চিত্রাংকিত করে রাখেন । এ বর্ণনার সূত্রটি ‘হাসান’ পর্যায়ের । 


বিধ্বস্ত বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মাণ এবং বিক্ষিপ্ত 
বনী ইসরাঈলের পুনরায় একত্রিত হওয়ার বর্ণনা 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ৪ 
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MEE TEE EEE যে এমন এক নগরে উপনীত হযেছিল, যা 
ংসন্তূপে পরিণত হয়েছিল । সে বলল, “মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ একে জীবিত করবেন?” 
তারপর আল্লাহ তাকে একশ’ বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ 
বললেন, “তুমি কতকাল অবস্থান করলে?” সে বলল, একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম 
অবস্থান করেছি । তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশ’ বছর অবস্থান করেছ । তোমার খাদ্য 
সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য 
কর, কারণ তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য 
কর, কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই ৷’ যখন এ তার 
নিকট সুস্পষ্ট হল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি যে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ৷ 
(২ বাকারা £ ২৫৯) । 
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হিশাম ইব্‌ন কালবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ আরমিয়া নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করে 
জানালেন যে, আমি বায়তুল-মুকাদ্দাসকে পুনরায় আবাদ করব । সুতরাং তুমি সেখানে যাও ও 
অবস্থান কর । নির্দেশ মতে আরমিয়া (আ) সেখানে গেলেন এবং দেখলেন যে, গোটা নগরী 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসত্তূপে পরিণত হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তিনি ভাবলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌ 
আমাকে এ নগরীতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, তিনি একে পুনরায় 
আবাদ করবেন; কিন্তু তা কবে? এমন বিধ্বস্ত নগরীকে তিনি কতদিনে কিভাবে আবাদ করবেনঃ? 
এসব চিন্তা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তার সাথে ছিল একটি গাধা ও কিছু খাদ্য 
দ্রব্য । এ ঘুমের মধ্যে তীর সত্তর বছর কেটে যায়। ইতিমধো বুখ্ত নসর ও তার মনিব সম্রাট 
লাহ্রাসার মৃত্যু হয়। লাহ্রাসার একশ বিশ বছর যাবত রাজত্্‌ করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর 
তার পুত্র বাশ্তাসাব তার স্থলাভিষিক্ত হন। তারই রাজত্বকালে বুখ্ত নসরের মৃত্যু হয় ৷ 
বাশৃতাসাব সিরিয়া (শাম) সম্পর্কে অবগত হলেন যে, দেশটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে, 
সমগ্র ফিলিস্তীন হিংস্‌ শ্বাপদে ভরে গিয়েছে এবং মানুষের কোন অস্তিত্‌ সেখানে নেই ৷ তাই 
তিনি সদয় হয়ে বাবিলে অবস্থানরত বনী ইসরাঈলদেরকে আহ্বান করে জানালেন। তোমরা 
যারা নিজেদের দেশে সিরিয়ায় ফিরে যেতে চাও, যেতে পার । তিনি দাউদ বংশের একজনকে 
তাদের রাজা বানিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসসহ অন্যান্য মসজিদ পুনর্নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। বনী 
ইসরাঈলরা তাদের রাজার সাথে আপন দেশ সিরিয়ায় চলে গেল এবং বায়তুল মুকাদ্দাস 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল । 


আল্লাহ তখন আরমিয়ার চোখ খুলে দিলেন। তিনি নগরীর আবাদ হওয়া দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ 
করতে থাকলেন। এভাবে তার আরও ত্রিশ বছর কেটে যায়। ফলে পূর্ণ নিদ্রাকাল একশ বছর 
পূর্ণ হয় এবং তারপরে তিনি জাগ্রত হন । কিন্তু তিনি ধারণা করতে থাকেন যে, তার নিদ্রাকাল 
কয়েক ঘন্টার বেশি হয়নি । অথচ নগরীকে তিনি দেখেছিলেন ধ্বংস ও বিধ্বস্ত । আর নিদ্রা থেকে 
জেগে এখন দেখতে পাচ্ছেন আবাদ নগরী হিসেবে ৷ তাই সহসা বলে উঠলেন, আল্লাহ সবকিছুই 
করতে পারেন৷ অতঃপর বনী ইসরাঈলরা তথায় বসবাস করতে থাকে আল্লাহ তাদের রাজত্ব 
ফিরিয়ে দিলেন । এভাবে দীর্ঘকাল. অতিবাহিত হয়। তারপর তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দ্বন্দ 
কলহে লিপ্ত হয়। এ সুযোগে রোমান স্মাট তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের দেশ দখল 
লে ররর যেকে নযা হরাদলর *:5:কা সংহত ফিছ 
অবশিষ্ট থাকল না। 


ইব্‌ন জারির (র) তীর ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও 
লিখেছেন যে, লাহ্‌রাসাব ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ৷ প্রজাবর্গ, সামন্ত রাজগণ, 
অধিনায়কগণ ও শহর-নগর সবই ছিল তার অনুগত আজ্ঞাবহ । নগর তৈরি, নদী খনন ও 
সরাইখানা নির্মাণে তিনি ছিলেন অতিশয় বিজ্ঞ ও পারদর্শী । একশ বছরের উর্ধ্বে রাজ্য শাসনের 
পর দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়লে আপন পুত্র বাশতাসবের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তিনি অবসর 
গ্রহণ করেন। বাশতাসবের আমলে সেদেশে মাজুসী ধর্মের (অগ্নিপূজার) উদ্ভব হয়। এ ধর্মের 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ১২-- 
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সূচনা করেন যারদাশৃত নামক এক ব্যক্তি । তিনি নবী আরমিয়ার সঙ্গে থাকতেন । নবীর উপর 
কোন এক কারণে তিনি রাগান্বিত হন । নবী তাকে অভিশাপ দেন । ফলে যারদাশ্ত কুষ্ঠ রোগে 
আক্রান্ত হয় । অতঃপর তিনি আজার-বাইজানে গিয়ে বাশৃতাসবের সাথে মিলিত হন এবং তাকে 
নিজের উদ্ভাবিত মাজুসী ধর্মে দীক্ষিত করেন । এই ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে বাশৃতাসব জনগণের 
উপর ভীষণভাবে চাপ সৃষ্টি করে। যারা স্বীকার করতে রাজি হয়নি তাদেরকে সে পাইকারীভাবে 
হত্যা করে বাশ্তাসবের পরে তার পুত্র বাহ্‌মান পারস্যের সম্াট হয় এবং রাজ্য শাসনে যথেষ্ট 
খ্যাতি অর্জন করে। 


বুখ্ত নসর উপরোক্ত তিনজন সম্মাটের অধীনে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিল এবং দীর্ঘ জীবন 
লাভ করেছিল। উপরোক্ত বর্ণনার সারমর্ম হল ইব্ন জারিরের মতে, উক্ত জনপদের মধ; 
দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি হলেন হযরত আরমিয়া (আ) ৷ কিন্তু ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ, আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উবায়দ প্রমুখ এঁতিহাসিকগণ হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, ইবন আব্বাস, 
হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত 
অতিক্ৰমকারী ব্যক্তি হযরত উষায়র (আ)। শেষোক্ত বর্ণনার সূত্র উপরের মতের বর্ণনার সূত্রের 
অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং প্রথম যুগের ও পরবর্তী যুগের আলিমগণের অধিকাংশের নিকট 
বেশি প্রসিদ্ধ ৷ 


Islamiboi.tk 


হযরত উষায়র (আ)-এর বর্ণনা 


ইব্‌ন আসাকির হযরত উযায়র (আ)-এর পূর্ব পুরুষদের বংশলতিকা নিম্নরূপ বর্ণনা 
করেছেন $ উযায়র ইব্‌ন জারওয়া (ভিন্নমতে সুরীক) ইব্‌ন আদিয়া ইবন আইয়ূব ইবন দারযিনা 
ইব্‌ন আরী ইব্ন তাকী ইব্‌ন উসব ইব্‌ন ফিনহাস ইবনুল আযির ইব্ন হারূন ইব্‌ন ইমরান ৷ 
কারও কারও বর্ণনায় উযায়র (আ)-এর পিতার নাম বলা হয়েছে সারখা। কোন কোন 
এতিহাসিকের মতে উষায়র (আ)-এর কবর দামিশকে অবস্থিত । ইবন আসাকির.... ইব্ন 
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার জানা নেই, ঝর্ণাটা কি 
বিক্রি হয়েছে না বিক্রি হয়নি, আর উষায়র কি নবী ছিলেন নাকি নবী ছিলেন না ।..... আবু 
হুরায়রা (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইসহাক ইব্‌ন বিশর..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, বুখুত নসর যাদেরকে বন্দী করে নিয়েছিল, তাদের মধ্যে উযায়রও 
ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন একজন কিশোর ৷ যখন তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন তখন 
আল্লাহ তাকে হিকমত (নবুওত) দান করেন। তাওরাত কিতাবে তার চাইতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন 
পন্ডিত আর কেউ ছিল না । অন্যান্য নবীদের সাথে তাকেও নবী হিসেবে উল্লেখ কর! হত ৷ কিন্তু 
যখন তিনি আল্লাহর নিকট তার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ব করেন তখন তার নবুওত প্রত্যাহার করে 
নেয়া হয়। কিন্তু এ বর্ণনাটি দুর্বল ৷ সূত্র পরম্পরা বিচ্ছিন্ন ও অগ্রহণযোগ্য । 

ইসহাক ইব্‌ন বিশর......আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উষায়র 
হলেন আল্লাহ্র সেই বান্দা, যাকে তিনি একশ বছর মৃত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত 
করেছিলেন । ইসহাক ইব্‌ন বিশর বলেন, বিভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, উযায়র ছিলেন একজন জ্ঞানী ও পুণ্যবান লোক । একদা তিনি তার ক্ষেত-খামার ও 
বাগ-বাগিচা দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে দ্বিপ্রহরের সময় 
একটা বিধ্বস্ত বাড়িতে বিশ্রাম নেন! তার বাহন গাধার পিঠ থেকে নিচে অবতরণ করেন । তার 
সাথে একটি ঝুড়িতে ছিল ডুমুর এবং অন্য একটি ঝুড়িতে ছিল আঙ্গুর । খাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি 
একটি পেয়ালায় আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করেন এবং শুকলো রুটি তাতে ভিজিয়ে রাখেন ৷ 
রুটি উক্ত রসে ভালরূপে ভিজে গেলে খাবেন, এই সময়ের মধ্যে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে কিছু 
সময়ের জন্যে চিত হয়ে শুয়ে পড়েন এবং পা দু'খানা দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দেন৷ এ অবস্থায় 
তিনি বিধ্বস্ত ঘরগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেন, যার অধিবাসীরাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তিনি 
অনেকগুলো পুরাতন হাড় দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবলেন, "মৃত্যুব পর আল্লাহ কিরূপে 
এগুলোকে জীবিত করবেন?” আল্লাহ যে জীবিত করবেন, এতে তার আদৌ কোন সন্দেহ ছিল 
না। এ কথাটি তিনি কেবল অবাক বিস্ময়ের সাথে ভেবেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ মৃত্যুর 
ফেরেশতাকে পাঠিয়ে তার রূহ কবজ করান এবং একশ’ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রেখে দেন । 
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একশ’ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ উযায়রের নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। এ দীর্ঘ সময়ে বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল এবং তার’ ধর্মের মধ্যে অনেক 
বিদআতের প্রচলন করেছিল যা হোক, ফেরেশতা এসে উযায়রের কাল্ব ও চক্ষুদ্বয় জীবিত 
করলেন, যাতে কিভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন তা স্বচক্ষে দেখেন ও অন্তর দিয়ে 
উপলব্ধি করেন। এরপর ফেরেশতা উযায়রের বিক্ষিপ্ত হাড়গুলো একত্রিত করে তাতে গোশত 
লাগালেন, চুল পশম যথাস্থানে সংযুক্ত করলেন এবং চামড়া দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করলেন । 
সবশেষে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করালেন। তার দেহ এভাবে তৈরি হচ্ছে তা তিনি প্রত্যক্ষ 
করছিলেন এবং অন্তর দিয়ে আল্লাহ্র কুদরত উপলব্ধি করছিলেন। উযায়র উঠে বসলেন । 
ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ অবস্থায় কতদিন অবস্থান করলেন? তিনি বললেন, এক 
দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম ৷’ এরূপ বলার কারণ হল, তিনি দ্বিপ্রহরে দিনের প্রথম ভাগে 
শুয়েছিলেন এবং সূর্যান্তের পূর্বে উঠেছিলেন। তাই বললেন, দিনের কিছু অংশ, পূর্ণ দিন নয়। 
ফেরেশতা জানালেন, না, বরং আপনি একশ’ বছর এভাবে অবস্থান কারেছেন। আপনার খাদ্য 
সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করুন! এখানে খাদ্য বলতে তার শুকনা রুটি এবং পানীয় 
বলতে পেয়ালার মধ্যে আঙ্গুর নিংড়ানো রস বুঝানো হয়েছে। দেখা গেল এ দুটির একটিও নষ্ট 
হয়নি । রুটি শুকনা আছে এবং রস অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে! 


কুরআনে একেই বলা হয়েছে «১. 4! অর্থাৎ তা অবিকৃত রয়েছে রুটি ও রসের মত 
তার আঙ্গুর এবং ডুমুরও টাটকা রয়েছে। এর কিছুই নষ্ট হয়নি। উযায়র ফেরেশতার মুখে 
একশ’ বছর অবস্থানের কথা শুনে এবং খাদ্যদ্রব্য অবিকৃত দেখে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান, 
যেন ফেরেশতার কথা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না । তাই ফেরেশতা তাকে বললেন, আপনি 
আমার কথায় সন্দেহ করছেন, তা হলে আপনার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য করুন ৷ উযায়র লক্ষ্য করে 
দেখলেন যে, তার গাধাটি মরে পঁচে গলে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । হাড়গুলো পুরাতন হয়ে 
যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। অতঃপর ফেরেশতা হাড়গুলোকে আহ্বান করলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে হাড়গুলো চতুর্দিক থেকে এসে একত্রিত হয়ে গেল এবং ফেরেশতা সেগুলো পরস্পরের 
সাথে সংযুক্ত করে দিলেন উযায়র তা তাকিয়ে দেখছিলেন। তারপর ফেরেশতা উক্ত কংকালে 
রগ, শিরা-উপশিরা সংযোজন করেছেন। গোশত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং চামড়া ও পশম 
দ্বারা তা আবৃত করেন সবশেষে তার মধ্যে রহ প্রবেশ করান । ফলে গাধাটি মাথা ও কান 
খাড়া করে দাড়াল এবং কিয়ামত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ভেবে চীৎকার করতে লাগল । 


আল্লাহ্র বাণী ৪ 
ES plat AE nll EU Ln 
Lad ais Ls es 
এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর; কারণ তোমাকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শনস্বরূপ 


করব । আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা 
ঢেকে দেই । (২ ৪ ২৫৯)! 
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অর্থাৎ তোমার গাধার বিক্ষিপ্ত হাড়গুলোর প্রতি লক্ষ্য কর । কিভাবে সেগুলোকে গ্রন্থিতে 
গন্থিতে সংযোজন করা হয়। যখন গোশতবিহীন হাড়ের কংকাল তৈরি হল তখন বলা হল, 
এবার লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি এ কংকালকে গোশত দ্বারা আচ্ছাদিত করি । যখন তার নিকট এ 
বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি জানি যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান । মৃতকে জীবিত করাসহ যে কোন কাজ করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম । 


অতঃপর উষায়র (আ) উক্ত গাধার পিঠে আরোহণ করে নিজ এলাকায় চলে যান । কিন্তু 
সেখানে কোন লোকই তিনি চিনতে পারছেন না; আর তাকেও দেখে কেউ চিনতে পারছে না । 
নিজের বাড়ি-ঘরও তিনি সঠিকভাবে চিনে উঠতে পারছিলেন না ৷ অবশেষে ধারণার বশে নিজের 
মনে করে এক বাড়িতে উঠলেন । সেখানে অন্ধ ও পঙ্গু এক বৃদ্ধাকে পেলেন । তার বয়স ছিল 
একশ বিশ বছর । এই বৃদ্ধা ছিল উযায়র পরিবারের দাসী । একশ’ বছর পূর্বে তিনি যখন বাড়ি 
থেকে বের হয়ে যান, তখন এই বৃদ্ধার বয়স ছিল বিশ বছর এবং উযায়রকে সে চিনত ৷ বৃদ্ধ 
বয়সে উপনীত হলে সে অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে যায়। উযায়র জিজ্ঞেস করলেন, হে বৃদ্ধা! এটা কি 
উযায়রের বাড়ি? বৃদ্ধা বলল, হ্যা, এটা উযায়রের বাড়ি । বৃদ্ধা মহিলাটি কেঁদে ফেলল এবং 
' বলল, এতগুলো বছর কেটে গেল, কেউ তার নামটি উচ্চারণও করে না, সবাই তাকে ভূলে 
গিয়েছে । উযায়র নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমিই সেই উযায়র । আল্লাহ আমাকে একশ' 
বছর মৃত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত করেছেন । বৃদ্ধা বলল, কী আশ্চর্য! আমরাও তো 
তাকে একশ বছর পর্যন্ত পাচ্ছি না, সবাই তার নাম ভুলে গিয়েছে, কেউ তাকে স্মরণ করে না। 
তিনি বললেন, আমিই সেই উযায়র ৷ Ee UE SE 
উষায়রের দোয়া আল্লাহ কবুল করতেন । কোন রোগী বা বিপদগ্রস্তের জন্যে দোয়া করলে আল্লাহ 
তাকে নিরাময় করতেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দিতেন । সুতরাং আপনি আমার জন্যে দোয়া 
করুন, আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলে আপনাকে দেখব এবং আপনি উযায়র হলে আমি 
চিনব । তখন উষায়র দোয়া করলেন এবং বৃদ্ধার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন । এতে তার অন্ধতু 
দূর হয়ে গেল। 


তারপর তিনি বৃদ্ধার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে তুমি উঠে দাড়াও ৷ সাথে সাথে 
তার পঙ্গুত্ব বিদূরিত হল, সে লোকের মত উঠে দাড়ালো । মনে হল সে বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ 
করেছে। তারপর উযায়রের দিকে তাকিয়ে দেখে বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই 
উযায়র। এরপর এ বৃদ্ধা বনী ইসরাঈলের মহল্লায় চলে গেল । দেখল, তারা এক আসরে 
জমায়েত হয়েছে। সে আসরে উযায়রের এক বৃদ্ধ পুত্রও উপস্থিত ছিল, বয়স একশ আঠার 
বছর ৷ শুধু তাই না, পুত্রদের পুত্ররাও তথায় উপস্থিত ছিল, তারাও আজ প্রৌঢ় । বৃদ্ধা মহিলা এক 
এসেছেন। কিন্তু বৃদ্ধার এ কথা তারা হেসে উড়িয়ে দিল । তারা বলল, তুমি মিথ্যুক ৷ বৃদ্ধা 
নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি অমুক, তোমাদের বাড়ির দাসী ৷ উযায়র এসে আমার জন্যে 
আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেছেন। তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং পঙ্গু পা সুস্থ 
করে দিয়েছেন । উযায়র বলেছেন, আল্লাহ তাকে একশ’ বছর মৃত অবস্থায় রেখে আবার জীবিত 
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করে দিয়েছেন। এ কথা শোনার পর লোকজন উঠে উযায়রের বাড়িতে গেল এবং তাকে ভাল 
করে দেখল । উযায়রের বৃদ্ধ পুত্র বলল, আমার পিতার দুই কাধের মাঝে একটি কাল তিল 
ছিল। সুতরাং সে কীধের কাপড় উঠিয়ে তিল দেখে তাকে চিনতে পারল এবং বলল, ইনিই 
আমার পিতা উযায়র । তখন বনী ইসরাঈলের লোকজন উযায়রকে বলল, আমরা শুনেছি আপনি 
ব্যতীত অন্য কোন লোকের তাওরাত কিতাব মুখস্থ ছিল না । এ দিকে বুখুত নসর এসে লিখিত 
তাওরাতের সমস্ত কপি আগুনে জ্রালিয়ে দিয়েছে। একটি অংশও অবশিষ্ট নেই । সুতরাং আপনি 
আমাদের জন্যে একখানা তাওরাত লিখে দিন বুখ্ত নস্‌রের আক্রমণকালে উযায়রের পিতা 
সারূখা তাওরাতের একটি কপি মাটির নিচে পুতে রেখেছিলেন । কন্তু সেই স্থানটি কোথায় 
উযায়র ব্যতীত আর কেউ তা জানত না। সুতরাং তিনি উপস্থিত লোকদেরকে সাথে নিয়ে সেই 
স্থানে গেলেন এবং মাটি খুঁড়ে তাওরাতের কপি বের করলেন ' কিন্তু এতদিনে তাওরাতের 
পাতাগুলো নষ্ট হয়ে সমস্ত লেখা মুছে গিয়েছে। এরপর তিনি একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে 
বসলেন, বনী ইসরাঈলের লোকজনও তার পাশে গিয়ে ঘিরে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে 
আকাশ থেকে দু’টি নক্ষত্র এসে তার পেটের মধ্যে প্রবেশ কর্নল : এতে গোটা! তাওরাত 
কিতাব তার স্থৃতিতে ভেসে উঠলো। তখন বনী ইসরাঈলের জন্যে তিনি নতুনভাবে তাওরাত 
লিখে দিলেন। এ সবের জন্যে অর্থাৎ নক্ষত্রদ্ধয়ের অবতরণ ও কার্যক্রম, তাওরাত কিতাব 
নতুনভাবে লিখন ও বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব গ্রহণের কারণে ইহুদীগণ উযায়রকে আল্লাহ্‌র পুত্র 
হিসেবে আখ্যায়িত করে। উযায়র হিযকীল নবীর সাওয়াদ এলাকায় অবস্থিত আশ্রমে বসে 
তাওরাত কিতাবের পুনর্লিখন কাজসম্পর্‌ করেছিলেন। যে নগরীতে তিনি ইনতিকাল 
করেছিলেন তার নাম সাইরাবায (১,2) | ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র 
বাণী ৪ 411451 4, (তোমাকে আমি মানব জাতির জন্যে নিদর্শন বানাবার 
উদ্দেশ্যে এরূপ করেছি) মানব জাতি বলতে এখানে বনী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে৷ কেননা 
উযায়র তার পুত্রদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। অথচ পুত্ৰগণ সবাই ছিল বৃদ্ধ, আর তিনি 
অবশ্য যুবক ৷ এর কারণ, যখন তার মৃত্যু হয় তখন বয়স ছিল চল্লিশ বছর ৷ একশ’ বছর পর 
আল্লাহ যখন তাকে জীবিত করলেন তখন (প্রথম) মৃত্যুকালের যৌবন অবস্থার উপরেই জীবিত 
করেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, বুখুত নসরের ঘটনার পরে উষায়র পুনজীবিত 
হয়েছিলেন হাসানও এ একই মত প্রকাশ করেছেন। আবু হাতিম সিজিসতানী ইব্‌ন আব্বাসের 
বক্তব্যকে কবিতা আকারে নিম্নলিখিতভাবে রূপ দিয়েছেন। 
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অর্থ £ তার (উযায়রের) মাথার চুল কালই আছে, কিন্তু এর পূর্বেই তার পুত্র ও পৌত্রের চুল 
পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে । অথচ বড় তো তিনিই । 

তার পুত্রকে দেখা যায় বৃদ্ধ--লাঠির উপর ভর দিয়ে চলাফেরা করে; অথচ পিতার দাড়ি 
এখনও রয়েছে কাল এবং মাথার চুল লাল-খয়েরি । 

পুত্রের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। ফলে সে যখন দাড়াতে ও হাটতে চায় 
তখন ছোট শিশুর ন্যায় আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। 


সমাজের লোক জানে, তার (উযায়রের) পুত্র নবংই বছর পর্যন্ত তাদের মাঝে চলাফেরা 
করেছে । কিন্তু বিশ বছর হল ভালরূপে চলতে ফিরতে পারছে না। 


পিতার বয়স চল্লিশ বছর, আর পুত্রের বয়স নব্বই বছর অতিক্রম করেছে ৷ এ এমন একটি 
বিষয় যা তোমরা বুদ্ধি থাকলে তুমি অনুধাবন করতে পারবে। আর যদি এর মর্ম অনুধাবন 
করতে ব্যর্থ হও তা হলে তোমার অজ্ঞতা ক্ষমার্হ্‌ । 


পরিচ্ছেদ 


প্রসিদ্ধ মতে উযায়র (আ) ছিলেন বুনী ইসরাঈলদের অন্যতম নবী । তিনি দাউদ ও 
সুলায়মান এবং যাকারিয়া ও ইয়াহ্‌য়া (আ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত হন ৷ কথিত আছে, 
বনী ইসরাঈলের মধ্যে কারও নিকট যখন তাওরাত কিতাব সংরক্ষিত ছিল না, তখন উায়রের 
স্মৃতিপটে আল্লাহ তাওরাত কিতাব জাগরুক করে দেন এবং বনী ইসরাঈলকে তিনি তা পড়ে 
শুনান। এ সম্পর্কে ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেছেন, আল্লাহ্র নির্দেশে একজন ফেরেশত। 
একটি নুরের চামচ নিয়ে আসেন এবং উষায়রের মুখের মধ্যে তা ঢেলে দেন । অতঃপর তিনি 
তাওরাতের হুবহু একটি কপি লিখে দেন। ইবন আসাকির লিখেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) একদ! 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের নিকট নিম্নোক্ত আয়াতটি dl ile cl ell 
(ইহুদীরা উযায়রকে আল্লাহ্র পুত্র বলে থাকে) উল্লেখ পূর্বক জিজেস করেন যে, তাকে আল্লাহ্র 
পুত্র বলার কারণ কি? উত্তরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) বললেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক 
সময়ে তাওরাত কণ্ঠস্থকারী একজন লোকও ছিল না । তারা বলত, নবী মূসাও তাওরাত লিখিত 
আকারে ছাড়া আমাদেরকে দিতে পারেন নি। অথচ উযায়র নিজের স্মৃতি থেকে অলিখিত 
তাওরাত আমাদেরকে দিয়েছেন। তার এ বিশ্বয়কর প্রতিভা দেখে বনী ইসরাঈলের একদল 
লোক তাকে আল্লাহ্র পুত্র বলে আখ্যায়িত করে। এ কারণে অধিকাংশ আলিম বলেছেন, 
তাওরাত কিতাবের ধারাবাহিকতা উযায়রের সময়ে শেষ হয়ে যায়। তিনি যদি নবী না হয়ে 
থাকেন, তা হলে এ মন্তব্যটি খুবই প্ৰণিধানযোগ্য ! আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ এবং হাসান বসরীও 
এরূপ মন্তব্য করেছেন। 
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ইসহাক ইব্‌ন বিশর....... বিভিন্ন সূত্রে আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
ফাত্রাত (শেষ নবী ও ঈসা (আ)-এর মধ্যবর্তী বিরতিকাল) যুগের নয়টি বিষয় খুবই 
উল্লেখযোগ্য, যথা ঃ বুখুত নসর, সানআর উদ্যান১, সাবার উদ্যান, আস্হাবুল-উখৃদূদ", হাসুরার 
ঘটনা, আসহাবুল কাহ্‌ফ*ঃ, আসহাবুল ফীল, ইনতাকিয়া নগরী ও তুব্বার ঘটনা" 


ইসহাক ইব্‌ন বিশ্র..... হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উযায়র ও বুখ্ত নসরের ঘটনা 
ফাতরাতকালে সংঘটিত হয়। সহীহ্‌ হাদীছে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, মরিয়ম পুত্র 
(ঈসা)-এর নিকটবর্তী লোক আমিই ৷ কেননা আমার ও তার মাঝে অন্য কোন নবী নেই । 


ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ লিখেছেন, উযায়রের আগমন হয়েছিল সুলায়মান ও ঈসা 
(আ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে । ইব্‌ন আসাকির আনাস ইব্‌ন মালিক ও আতা ইবনুস্‌ সাইব 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উযায়রের আগমন হয়েছিল হযরত মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-এর 
যামানায় । একদা তিনি আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে মূসা (আ)-এর 
নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু মূসা (আ) সে অনুমতি দেননি । এই ক্ষোভে তিনি 
সেখান থেকে চলে আসেন এবং বলেন ঃ এক মুহূর্তের লাঞ্ছনার তুলনায় শতবার মৃত্যুবরণ 


১. সানআর বাগিচা ঃ সূরা সাবায় উল্লিখিত ইয়ামনের রাজধানী সানআর এতিহাসিক বাগিচা । আল্লাহর নাফরমানির 
কারণে তা ধ্বংস হয়ে যায় । 

২. সাবার উদ্যান ঃ সাবা ইয়ামানের এক বিখ্যাত পুরুষের নাম ৷ তার ছয় পুত্র ইয়ামানে ও চার পুত্র সিরিয়ায় বসবাস 
করত । ইয়ামানের রাজধানী সানআ থেকে ৬০ মাইল পূর্বে মাআরিব নগরীতে ছিল সাবা জাতির বসতি । নগরীর 
দু'প্রান্তে ছিল দুই পাহাড় । পাহাড়ের ঢলের পানি রোধে দু' পাহাড়ের মধ্যে বিরাট বাধ দেয়া হয় । উক্ত বাধের দু'পাশে 
বিশাল উদ্যান গড়ে উঠে । ফলে এই জাতি ধনে-এশ্বর্যে অনাবিল শান্তিতে বাস করে । কিন্তু আল্লাহকে ভুলে যেয়ে তারা 
মূৰ্তি পূজায় লিপ্ত হয়। তাদের শাস্তির জন্যে আল্লাহ ইদুর দ্বারা বাধের নিশ্নদেশ কেটে দিয়ে পাহাড়ী ঢল দ্বারা বাধ 
ভেঙে দেন। এতে উদ্যানসহ সমস্ত বসতি ধ্বংস হয়ে যায় । (এট! ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের পরের ঘটনা) । 

৩. আসহাবুল উখ্দৃদ ৪ অর্থাৎ অগ্নিকুন্ডের জন্যে কুখ্যাত শাসকবর্গ । ইয়ামানের হিময়ারী বাদশাহ আবূ কারিরা ইহুদী 
ধর্ম গ্রহণ করে নিজ দেশে প্রচার করে। তার পুত্র যু-নুওয়াস ঈসায়ী ধর্মের প্রাণকেন্দ্র নাজরান আক্রমণ করে 
ঈসরাঈলীদেরকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তারা এতে অস্বীকৃতি জানালে প্রায় বিশ হাজার লোককে 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করে। এর প্রতিশোধে রোমের সাহায্য নিয়ে ইথিওপিয়ার খৃষ্টানগণ ইয়ামান আক্রমণ 
করে দখল করে নেয়। এটা ছিল ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা । 

৪. আসহাবুল কাহ্‌ফ £ (গুহাবাসী) এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের বৃহৎ নগরী আফসুস 
(পরবর্তীতে তরসূস নামে খ্যাত)-এর মূর্তি পূজারী বাদশাহ্‌ দাকিয়ানুস (D৫০5) এর ভয়ে তথাকার সাত জন 
ঈমানদার যুবক পালিয়ে গিয়ে এক পাহাড়ী গুহায় আত্মগোপন করেন। ক্লান্ত দেহে তারা ঘুমিয়ে পড়েন । এটা ছিল 
২৫০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা । চান্দ হিসেবে ৩০৯ বছর (যা সৌর হিসেবে ছিল ৩০০ বছর) ঘুমাবার পর তারা জাগ্রত হন 
৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে । কিছু সময় পর পুনরায় ঘুমালে আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দান করেন। এর বিশ বছর পর শেষ নবীর 
জন্ম হয়। 

৫. আসহাবুল ফীল ঃ (হস্তী বাহিনী) ইয়ামানের খৃষ্টান বাদশাহ আবরাহা রাজধানী সানআর বায়তুল্লাহর বিকল্প এক 
গীর্জা নির্মাণ করে। অতঃপর ১৩টি হাতি ও ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে 
রওয়ানা হয়৷ আল্লাহ আবাবিলের সাহায্যে তাকে ধ্বংস করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের ৫০ দিন মতান্তরে ৫৫ 
দিন পূর্বে এ ঘটনাটি ঘটে ৷ 
৬. সূরা ইয়াসীনে উল্লিখিত ঈসায়ী ধর্মের তিনজন মুবান্লিগকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় ও তাদেরকে হত্যা করায় 

| ইনতাকিয়া (এন্টিয়ক) নগর আল্লাহ ধ্বংস করে দেন। 

৭. তুন্বা £ ইয়ামানের হিময়ারী শাসকদের উপাধি ছিল ‘তুব্বা’ ৷ এরা ইয়ামানের পশ্চিমাংশসহ দীর্ঘ দিন আরব ও ইরাক 
শাসন করেছে। শক্তিশালী এই রাজবংশ পরবর্তীকালে ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তিপূজা শুরু করে। ফলে আল্লাহ 
তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। 
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অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বাধীনচেতা মানুষ যুদ্ধের ময়দানে তরবারীর আঘাতকে স্বাগত জানায়, 


কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করাকে ঘৃণা করে। এমন অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করাকে অগ্রাধিকার 
দেয় যখন সে মেহমানদের আহাৰ্য প্রদানে অপারগ হয় । 


ইব্‌ন আসাকির প্রমুখ লেখকগণ ইব্‌ন আব্বাস, নুফ আল-বিকালী, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উযায়র (আ) নবীই ছিলেন । কিন্তু মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ব করায় তার নবুওত প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু এ বর্ণনাটি মুনকার 
বা অগ্রহণযোগ্য, এর বিশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ আছে-॥সম্ভববত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এটা 
গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে আরও একটি বর্ণনা লক্ষ্যণীয় । তা হল, আবদুর রাযযাক ও কুতায়বা 
ইব্ন সা’দ..... নূফ আল-বিকালী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা উযায়র আল্লাহ্র নিকট 
একান্তে আবেদন করেন ঃ “হে আমার প্রতিপালক! মানুষ তো আপনারই সৃষ্টি, যাকে ইচ্ছা 
তাকে আপনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন ।” আল্লাহ্র পক্ষ 
হতে তাকে বলা হল, তুমি এ কথা থেকে বিরত হও । কিন্তু তিনি পুনরায় একই কথা বললেন । 
তখন তাকে জানান হল, তুমি এ কথা থেকে বিরত থাক । অন্যথায় নবীদের তালিকা থেকে 
তোমার নাম কেটে দেয়া হবে। জেনে রেখ, আমি যা কিছু করি সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার 
অধিকার কারও নেই; কিন্তু মানুষ যা কিছু করবে তার জন্যে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। এ 
বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সতর্ক করার পরও তিনি এঁ কথার পুনরাবৃত্তি করেন নি । সুতরাং 
নবীদের তালিকা থেকে তার নাম কাটা যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। 


ইমাম তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহ্র অন্যান্য সংকলকগণ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জনৈক নবী একবার এক বৃক্ষের নিচে অবতরণ 
করেন । একটি পিঁপড়া তাকে দংশন করে। তিনি সেখান থেকে বিদায় হওয়ার জন্যে মালপত্র 
গুটিয়ে নিতে বলেন । নির্দেশ মতে মালপত্র গুটিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর তার হুকুমে পিপাড়দের 
বাসা পুড়িয়ে ফেলা হয়। তখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাকে বললেন, থাম, একটি মাত্র পিপঁড়ার 
জন্যে এ কী করছ? ইসহাক....মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, এ নবী ছিলেন হযরত উষায়র 
(আ)। ইব্‌ন আব্বাস ও হাসান বসরী থেকে বর্ণিত যে, তিনি ছিলেন উযায়র (আ)। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ১৩ 
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যাকারিয়া ও ইয়াহয়া (আ) 
আল্লাহ্র বাণী £ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 


লন AER £5 L-0, শ্ব 
JE. ln ssbb sl. GS) sme SE > 5 a4 


TW 0 ROE Reet ES 


of 


SAE a LS ts it cE nts 


de - ° 


Wik JG. Ee Hee et 
LAGU LE SM ie EE 5 oa le sa Ls, UG 
CE EE TOES A ON EO ECA 
EERE EEE Aol 


oA 0 so 


OE Us LEG sss LY GELS Me ENS, Tl 
ee OE PAT Cac 1 DUS Ms 


a 


--_কাফ-হা-ইয়া-আয়ন-সাদ; এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা 
যাকারিয়ার প্রতি ৷ যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃতে । সে বলেছিল, 
“আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে বার্ধক্যে আমার মস্তক শুত্রোজ্ববল হয়েছে £ হে আমার প্রতিপালক! 
তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি ।‘আমি আশাংকা করি আমার পর আমার 
স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে ; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা । সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর 
উত্তরাধিকারী । যে আমার উত্তরাধিকারিত্্‌ করবে এবং উত্তরাধিকারিত্্‌ করবে ইয়াকৃবের বংশের 
এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করো সন্তোষভাজন ৷ তিনি বললেন $ “হে যাকারিয়্যা! আমি 
তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া; এ নামে পূর্বে আমি কারও 
নামকরণ করিনি।” সে বলল, “হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন 
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আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধ্যক্যের শেষ সীমায় উপনীত ৷ তিনি বললেন, “এ এরূপই হবে। 
তোমার প্রতিপালক বললেন, এ তো আমার জন্যে সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি 
করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না” যাকারিয়্যা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি 
নিদৰ্শন দাও । তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারও সাথে তিন 
দিন বাক্যালাপ করবে না । অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল । 
ইংগিতে তাদেরকে সকাল--সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল । (আমি 
বললাম) হে ইয়াহ্‌ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর ৷ আমি তাকে শৈশবেই দান 
করেছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী । 
পিতামাতার অনুগত এবং সে ছিলনা উদ্ধত-অবাধ্য । তার প্রতি শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হবে 
এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুখিহবে (১৯ মারয়াম £ ১-১৫ ) 
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এবং তিনি তাকে (মরিয়মকে) যাকারিয়ার তত্বাবধানে রেখেছিলেন যখনই যাকারিয়া কক্ষে 
তার সাথে সাক্ষাত করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত । সে বলত, “হে 
মরিয়ম । এসব তুমি কোথায় পেলে?” সে বলত, এ আল্লাহ্র নিকট হতে ৷ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন। সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা 
করে বলল, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর । 
তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী ।” যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাড়িয়েছিল তখন ফেরেশতাগণ 
তাকে সস্বোধন করে বলল, “আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্র 
বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী-বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী ।” সে বলল, “হে আমার 
প্রতিপালক! বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী-বন্ধ্যা ৷” তিনি বললেন, এভাবেই । আল্লাহ যা ইচ্ছা 
তা-ই করেন।” সে বলল, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও । “তিনি 
বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কোন মানুষের সাথে কথা 
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বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে । এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে 
তীর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে” (৩ আলে-ইমরান £ ৩৭-৪১) 
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-_এবং স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 
“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না, তুমি তে শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী ।” 
অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্‌ইয়া এবং তার 
জন্যে তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম । তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা 


আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট ‘বনীত ৷” (২১ আম্বিয়া ৪ 
৮৯-৯০) আল্লাহ আরও বলেন ৪ 
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এবং যাকারিয়্যা, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস, সকলেই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

ইব্‌ন আসাকির তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর বংশ তালিকা 
নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন, যথা $ যাকারিয়্যা ইব্‌ন বারখিয়া বা যাকারিয়্যা ইব্‌ন দান কিংবা 
ইব্‌ন আয়নামান ইব্ন রাহ্বি'আম ইব্‌ন সুলায়মান ইব্ন দাউদ ৷ যাকারিয়্যা ছিলেন বনী 
ইসরাঈলের নবী ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর পিতা ৷ তিনি পুত্র ইয়াহইয়ার সন্ধানে দামিশকের বুছায়না 
অবস্থান করছিলেন । তার নসবনামা সম্পর্কে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে। উচ্চারণে যাকারিয়্যা ৷ 
(দীৰ্ঘ স্বরবিশিষ্ট) যাকারিয়্যা বা যাকরা বলা হয়ে থাকে । 

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাকারিয়া নবীকে সন্তান প্রদানের ঘটনা মানুষের 
নিকট বর্ণনা করার নির্দেশ দেন৷ আল্লাহ যখন যাকারিয়াকে পুত্র সন্তান দান করেন তখন তিনি 
ছিলেন বৃদ্ধ । তার স্ত্রী যৌবনকাল থেকেই ছিলেন বন্ধ্যা । আর এখন বার্ধক্যে আক্রান্ত । কিন্তু 
এসব প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ 
হননি ৷ আল্লাহ বলেন $ 
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. (এটা তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তার 
পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে ৷) কাতাদা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ স্বচ্ 
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অন্তর ও ক্ষীণ আওয়াজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত । কোন কোন প্রাচীন আলিম বলেছেন, হযরত 
যাকারিয়া (আ) রাত্রিবেলা নিদ্রা থেকে উঠে অতি ক্ষীণ আওয়াজে, যাতে তার কাছের কেউ 
শুনতে না পায় আল্লাহকে আহ্বান করে বলেন, হে আমার প্রভো! হে আমার প্রভো! হে আমার 
প্রভো! আল্লাহ তা'আলা আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললেন £ লাব্বায়েক । লাববায়েক!! লাব্বায়েক!!! 
এরপর যাকারিয়া বলেন, ১৯ ৮৮] ১৯১ | >, পভো! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে 
পড়েছে, বয়সে দেহ ভারাবনত হয়ে গিয়েছে। । (১৯,০! ৯5.১, _বার্ধক্যে মস্তক 
পল তয়ো তেব শিখা য়ৰ কাঠতও নাসা কয তেন বাধর্য আমার তলি চুল ন করে 
নিয়েছে। 

হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহকে জানালেন যে, বার্ধক্যের দুর্বলতা বাহ্যিকভাবে ও 
অভ্যন্তরীণভাবে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। (১5% ০১ LL Kid, 

“হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি ৷” অর্থীৎ- 
আমি ইতিপূর্বে আপনার নিকট যা কিছু চেয়েছি, আপনি তা আমাকে দিয়েছেন । হযরত 
যাকারিয়্যার সন্তান কামনার পশ্চাতে যে প্রেরণাটি কাজ করেছিল, তা এই যে, তিনি হযরত 
মরিয়ম বিন্ত ইমরান ইব্ন মাছানকে বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখাশুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 
বায়তুল মুকাদ্দাসের যে কক্ষে বিবি মরিয়ম থাকতেন, সে কক্ষে যাকারিয়্যা (আ) যখনই যেতেন 
দেখতেন, ভিন্ন মওসুমের পর্যাপ্ত ফল মরিয়মের পাশে মওজুদ রয়েছে ৷ বস্তুত এটা ছিল 
আওলিয়াদের কারামতের একটি নিদর্শন । তা’ দেখে হযরত যাকারিয়ার অন্তরে এ কথার উদয় 
হল যে, যে সত্তা মরিয়মকে ভিন্ন মওসুমের ফল দান করছেন, তিনি আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে 
সন্তানও দান’করতে পারেন৷ সূরা আলে-ইমরানে আছে, সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার 
নিকট প্রার্থনা করল । বললো, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র 
সন্তান দান কর! নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী ৷ (৩ ৪ ৩৮) । 

সূরা মরিয়ামে আল্লাহ্র বাণী £৪ 
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-_আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা । |, বা 
স্বগোত্র বলতে গোত্রের এমন একটি দলের কথা বুঝানো হয়েছে, যাদের ব্যাপারে নবী আশংকা 
প্রকাশ করেছেন যে, তার মৃত্যুর পরে এরা বনী ইসরাঈলকে বিভ্রান্ত করে শরীয়তের পরিপন্থী ও 
নবীর আনুগত্য বিরোধী কাজে জড়িয়ে ফেলবে । এ কারণে তিনি আল্লাহ্র নিকট একটি সুসস্তান 
প্রার্থনা করেন তিনি বললেন ৪ (9 5১১] ১০ ০] 42 __ আপনি আমাকে নিজের পক্ষ 
থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন । ur ১ নবুওতের দায়িত্‌ পালনে এবং বনী 
ইসরাঈলের নেতৃত্ব প্রদানে সে হবে আমার স্থলাভিষিক্ত । 4১ J ০ ০১ —_এবং 
সে প্রতিনিধিত্ব করবে ইয়াকুব বংশের অর্থাৎ ইয়াকুবের সন্তানদের মধ্যে তার (অর্থাৎ আমার 
প্রার্থিত পুত্রের) পূর্ব-পুরুষগণ যেভাবে নবুওত, মর্যাদা ও ওহী প্রাপ্ত হয়েছে, তাকেও সেই 
সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন! এখানে উত্তরাধিকারী বলতে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া 
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বুঝানো হয়নি । কিন্তু শী‘আ সম্পদায় এখানে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার অর্থই গ্রহণ করেছে। 
ইব্‌ন জারীরও এখানে শীয়া মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি সালিহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফের উক্তির 
কথাও নিজের মতের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। 

কিন্তু কয়েকটি কারণে এই মত গ্রহণযোগ্য নয় ৷ 

(এক) সূরা নামল’ এর ১৬ নং আয়াত ১5/১ ১২১, ৯,95 _ সুলায়মান দাউদের 
(নবুওত ও রাজত্বের) উত্তরাধিকারী হয়। এ আয়াতের অধীনে আমরা বুখারী মুসলিমসহ সহীহ, 
মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন সূত্রে বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীস 
উল্লেখ করেছি, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 34 +2 0S L১৯১ 
--_-আমরা কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, মৃত্যুর পরে যা কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে, তা 
সর্বসাধারণের জন্যে সাদাকা বা দান হিসেবে গণ্য হবে।” এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যানন্।। এ কারণেই রাসূল 
(সা) তীর জীবদ্দশায় যে সব সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রা) সেগুলো রাসূল (সা)-এর উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেননি । অথচ উপরোক্ত হাদীস 
সহধর্মিণী ও তার চাচা হযরত আব্বাস (রা) প্রমুখের হাতে আসতো । এসব উত্তরাধীকারীদের 
দাবির বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা) উপরোক্ত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেন। 
রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনার প্রতি সমর্থন দেন হযরত উমর, হযরত উছমান, 
হযরত আলী, হযরত আব্বাস, অৱিদুন ওহ্মান হৰল জাংক ডাৱহা সুন আর হরাযরা(ত) 
প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম । 

(দুই) উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার গ্রন্থে বহুবচনের শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন- 
ফলে সকল নবীই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন 5৮০ 
৩১5১ ১ ॥১53| অৰ্থাৎ “আমরা নবীরা কোন উত্তয়াধীকারী যেখে যাই না।” ইমাম 
তিরমিযী এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন৷ 

(তিন) নবীগণের নিকট দুনিয়ার সহায়-সম্পদ সর্বদাই অতি নগণ্য ও তুচ্ছ বলে গণ্য 
হয়েছে। তারা কখনই এগুলো সংগ্রহে লিপ্ত হননি, এর প্রতি ভ্রক্ষেপ করেননি এবং এর কোন 
গুরুত্বই দেননি সুতরাং সন্তান ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের জন্যে প্রার্থনা করার প্রশ্নই আসে না! কারণ, 
যে সন্তান ত্যাগের মহিমায় নবীদের মর্যাদার সীমানায় পৌঁছতে পারবে না, সে তো নবীর 
পরিত্যক্ত সামান্য সম্পদকে কোন গুরুতবই দেবে না। তাই সেই তুচ্ছ সম্পদের উত্তরাধিকারী 
বানানোর লক্ষ্যে কোন সন্তান কামনা করা একেবারেই অবান্তর | 

(চার) এঁতিহাসিক মতে নবী যাকারিয়া পেশায় ছিলেন ছুতার ৷ স্বহস্তে উপার্জিত রোযগার 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, যেমনটি করতেন হযরত দাউদ (আ) ৷ বলাবাহুল্য, নবীগণ 
সাধারণতঃ আয়-রোযগারে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করতেন না, যার দ্বারা অতিরিক্ত মাল সঞ্চয় 
হতে পারে এবং পরবর্তী সন্তানগণ তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে। ব্যাপারটি দিবালোকের মত 
স্পষ্ট । সামান্য চিন্তা করলেই যে কেউ বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারে। 
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ইমাম আহমদ ....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
যাকারিয়া নবী ছিলেন একজন ছুতার । ইমাম মুসলিম ও ইবন মাজাহ অভিন্ন সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন 
সালমা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র বাণী ৪ “হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক 
পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া; এ নামে পূর্বে আমি কারও নামকরণ করিনি ৷" 
এখানে এ কথাটি সূরা আল-ইমরানের-৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে। সেখানে 
বলা হয়েছে ৪ “যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাড়িয়েছিল তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন 
করে বলল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্র বাণী সমর্থক, 
নেতা, স্ত্রী-বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী ।” এরপর যখন তাকে পুত্র সন্তানের 
সুসংবাদ দেয়া হল এবং তিনি নিশ্চিত হলেন তখন নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সন্তান 
হওয়ার বিষয়ে বিস্মিত হয়ে আল্লাহ'র নিকট জানতে চাইলেন ৷ তিনি বললেন, “হে আমার 
প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন আমার পত্নী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ 
সীমায় উপনীত?” অর্থাৎ একজন বৃদ্ধ লোকের সন্তান কিভাবে হতে পারে? কেউ কেউ বলেছেন, 
হযরত যাকারিয়ার বয়স ছিল তখন সাতাত্তর বছর । প্রকৃত পক্ষে তার বয়স ছিল এর থেকে 
আরও বেশী । “আমার স্ত্রী বন্ধ্যা” অর্থাৎ যৌবনকাল থেকেই আমার স্ত্রী বন্ধ্যা- কোন সন্তানাদি 
হয় না। এমনি এক অবস্থায় হযরত ইবরাহীম খলীলকে ফিরিশতাগণ পুত্র হওয়ার সুসংবাদ 
দিয়েছিলেন, তখন তিনি বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করেছিলেন-_ “বার্ধক্য যখন আমাকে পেয়ে 
বসেছে, তখন তোমরা আমাকে সুসংবাদ জানাচ্ছ, বল, কি সেই সসুংবাদঃ?” তার স্ত্রী সারা 
বলেছিলেন, “কী আশ্চর্য্য! সন্তানের জননী হব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী 
বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভূত ব্যাপার!” ফেরেশতারা বলল, “আল্লাহ্‌র কাজে তুমি বিস্ময়বোধ 
করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ! তিনি প্রশংসার্হ ও 
সম্মানার্হ'” (১১ হুদ £ ৭২, ৭৩) । 
হযরত যাকারিয়া (আ)-কেও আগত ফেরেশতা ঠিক এ জাতীয় উত্তর দিয়েছিলেন। 
ফেরেশতা বলেছিলেন, “এরূপই হবে; তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এ কাজ আমার জন্যে 
সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না৷” অর্থাৎ আল্লাহ 
যখন তোমাকে অস্তিত্হীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করতে পেরেছেন, তখন তিনি কি তোমার 
বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তান দিতে পারবেন নাঃ” সূরা আম্বিয়ায় (৯০) আল্লাহ্‌র বাণী “অতঃপর আমি 
তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্‌ইয়া এবং তার জন্যে তার 
স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম । তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত 
আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত !” স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করার 
অর্থ- স্ত্রীর মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় তা চালু হয়ে যায়। কারও মতে তার স্ত্রী মুখরা 
"ছিলেন, তা ভাল করে দেয়া হয়। যাকারিয়া বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি 
নিদর্শন দাও” অর্থাৎ আমাকে এমন একটি লক্ষণ দাও, যা দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে, এই, 
প্রতিশ্ৰুত সন্তান আমার থেকে স্ত্রীর গর্ভে এসেছে । আল্লাহ জানালেন, “তোমার নিদর্শন এই যে, 
তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারও সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবে না!” অর্থাৎ তোমার বুঝবার সে 
লক্ষণ হল, তোমাকে নীরবতা আবিষ্ট করে ফেলবে, ফলে তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা 
ইংগিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। অথচ তোমার শরীর, মন ও মেজাজ সবই সুস্থ অবস্থায় 
থাকবে। এ সময়ে তাকে সকাল-সন্ধ্যায় অধিক পরিমাণ আল্লাহ্র যিক্র ও তাসবীহ মনে মনে 
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পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ সুসংবাদ পাওয়ার পর হযরত যাকারিয়া (আ) কক্ষ হতে বের 
' হয়ে আপন সম্পৃদায়ের নিকট চলে আসলেন এবং তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করতে ইঙ্গিত (ওহী) করলেন। এখানে ওহী শব্দটি গোপন নির্দেশ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে । মুজাহিদ ও সুদ্দীর মতে, এখানে ‘ওহী’ অর্থ লিখিত গোপন নির্দেশ । কিন্তু 
ওহাব, কাতাদা ও মুজাহিদের ভিন্ন মতে ইংগিতের মাধ্যমে নির্দেশ । মুজাহিদ, ইকরিমা, ওহাব, 
সুদ্দী ও কাতাদা বলেছেন, কোনরূপ অসুখ ব্যতীতই যাকারিয়া (আ)-এর জিহবা আড়ষ্ট হয়ে 
যায়। ইব্ন যায়দ বলেছেন, তিনি পড়তে ও তাসবীহ পাঠ করতে পারতেন; কিন্তু কারও সাথে 
কথা বলতে পারতেন না । আল্লাহ্‌র বাণী, “হে ইয়াহ্‌ইয়া, এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর, 
আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান ।” এ আয়াতের মাধ্যমে পূর্বে যাকারিয়া (আ)-কে 
যে পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, তারই অস্তিত্বে আসার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তাকে 
শৈশবকালেই কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন, মামার বলেছেন £ একবার কতিপয় বালক ইয়াহ্‌ইয়া 
ইব্ন যাকারিয়াকে তাদের সাথে খেলতে যেতে বলেছিল, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, 
“খেলার জন্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি।” “শৈশবে তাকে জ্ঞান দান করেছিলাম"- এ 
আয়াতেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল উক্ত ঘটনায় । আল্লাহ্র বাণী ৪ “এবং আমার নিকট হতে তাকে 
দেয়া হয়েছিল হানানা, অর্থাৎ হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা এবং সে ছিল মুত্তাকী!” ইবন 
জারীর ...... ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'হানানা’ কি তা 
আমি জানি না৷ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অপর সূত্রে এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও 
যাহৃহাক থেকে বর্ণিত, 'হানানা’ অর্থ ‘দয়া'। আমার নিকট থেকে দয়া এসেছিল অর্থাৎ 
যাকারিয়ার প্রতি আমি দয়া করেছিলাম, ফলে তাকে এই পুত্র সন্তান দান করা হয়েছিল । 
ইকরিমা বলেন, হানানা অর্থ মহব্বত; অর্থাৎ তাকে আমি মহব্বত করেছিলাম । উপরোক্ত অর্থ 
ছাড়া হানানা শব্দটি ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর বিশেষ গুণও হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের প্রতি 
ইয়াহ্‌ইয়ার ভালবাসা ছিল অধিক; বিশেষ করে তার পিতা-মাতার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা 
ছিল অতি প্রগাঢ় ৷ ইয়াহ্‌ইয়াকে পবিত্রতা দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ- তার চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ এবং 
ক্ৰটিমুক্ত ৷ 

মুত্তাকী অর্থ আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে অবস্থানকারী । এরপর 
আল্লাহ পিতা-মাতার প্রতি ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর উত্তম ব্যবহার, তাদের আদেশ-নিষেধের 
আনুগত্য এবং কথা ও কাজের দ্বারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ 
পূর্বক বলেন ৪ “এবং সে ছিল পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত, অবাধ্য ৷” অতঃপর 
আল্লাহ বলেন $ “তার প্রতি শান্তি যে দিন সে জন্মলাভ করে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যে 
‘দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরখখত হবে।” উল্লেখিত সময় তিনটি মানব জীবনে অত্যধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন অবস্থা হিসাবে বিবেচিত । কারণ, এ তিনটি সময় হল এক জগত থেকে আর 
এক জগতে স্থানান্তরের সময় । এক জগতে কিছুকাল অবস্থান করায় সে জগতের সাথে পরিচিতি 
লাভ ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার পর তা ছিন্ন করে এমন এক জগতে চলে যেতে হয়, যে জগত 
সম্পর্কে তার কিছুই জানা থাকে না । তাই দেখা যায় নবজাত শিশু মাতৃগর্ভের কোমল ও সংকীর্ণ 
স্থান ত্যাগ করে যখন এ সমস্যাপূর্ণ পৃথিবীতে আসে তখন সে চিৎকার করে কাদতে থাকে । 
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অনুরূপভাবে এ পৃথিবী ছেড়ে যখন সে বরযখ জগতে যায়, তখনও একই অবস্থা দেখা দেয় । 
এসব জগত ত্যাগ করে মৃত্যুর আংগিনায় পৌঁছে সে কবরের বাসিন্দা হয়ে ইস্রাফীলের সিংগায় 
ফুঁক দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে । এর পরেই তার স্থায়ী বাসস্থান । কবর থেকে পুনরুখিত হবার 
প্র হয় স্থায়ী শান্তি ও সুখ, না হয় চিরস্থায়ী শাস্তি ও দুঃখ । কেউ হবে জান্নাতের অধিবাসী, আর 
কেউ হবে জাহান্নামের বাসিন্দা । জনৈক কবি অতি সুন্দরভাবে কথাটি বলেছেন ৪ 
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অর্থঃ যে দিন তোমার মা তোমাকে ভূমিষ্ট করেছিল, সে দিন তুমি চিৎকার দিয়ে কাঁদছিলে, 
আর লোকজন পাশে থেকে খুশিতে হাসছিল। এখন তুমি এমনভাবে জীবন গড়ে তোল, যেন 
মৃত্যুকালে তুমি আনন্দচিত্তে হাসতে হাসতে মরতে পার, আর লোকজন তোমার পাশে বসে 
কাদতে বাধ্য হয় 


উপরোক্ত স্থান তিনটি যখন মানুষের উপর অত্যধিক কঠিন, তখন আল্লাহ হযরত 
ইয়াহ্‌ইয়াকে প্রতিটি স্থানেই শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা দান করে বলেছেন $ “তার প্রতি শাস্তি 
যে দিন সে জন্ম লাভ করে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুতথ্িত 
হবে” সাঈদ ইব্‌ন আবী আরূবা কাতাদার সূত্রে হাসান থেকে বর্ণনা করেন, এক দিন ইয়াহ্‌ইয়া 
ও ঈসা (আ) পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হন। ঈসা (আ) ইয়াহইয়া (আ)-কে বললেন, আমার 
জন্যে ইস্তিগফার কর, কেননা তুমি আমার চাইতে উত্তম ৷ ইয়াহ্‌ইয়া বললেন, বরং আপনি 
আমার জন্যে ইস্তিগফার করুন, যেহেতু আমার তুলনায় আপনি শ্রেষ্ঠ । ঈসা বললেন, তুমি 
আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ । কেননা, আমি নিজেই আমার উপর শাস্তি ঘোষণা করেছি, আর তোমার 
উপর শাস্তি ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ । এর দ্বারা উভয়ের উচ্চ মর্যাদার কথা জানা গেল। 
সূরা আলে-ইমরানের ৩৯নং আয়াতে উল্লেখিত “সে হবে নেতা, স্ত্রী-বিরাগী এবং পুণ্যবানদের 
মধ্যে একজন নবী” (.-2CL Ls, [৮০০০ 9 [১১০) এখানে ‘হাসূর'- স্তর 
বিরাগী প্রসংগে কেউ কেউ বলেছেন- হাসূর বলা হয় এ ব্যক্তিকে, যে কখনও কোন নারীর সঙ্গ 
ভোগ করে না, কেউ কেউ ভিন্ন অর্থও করেছেন । এটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ৷ কেননা, 
যাকারিয়া (আ) দোয়ায় বলেছিলেন “আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে পবিত্র বংশধর দান 
কর।” এ দোয়ার সাথে উপরোক্ত অর্থই বেশী মিলে । ইমাম আহমদ ...... ইব্‌ন আব্বাস থেকে 
বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আদম সন্তানের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কোন গুনাহ 
করেনি; কিংবা অন্ততঃ গুনাহ্র ইচ্ছা পোষণ করেনি, একমাত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ব্যতীত । 
আর কারও পক্ষেই এরূপ কথা বলা বাঞ্চনীয় নয় যে, “আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চেয়ে ভাল ৷” 
এ হাদীছের সনদে আলী ইব্ন যায়দ ইব্‌ন জাদআন নামক বর্ণনাকারী সম্পর্কে একাধিক ইমাম 
বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় ৷ ইব্‌ন খুযায়মা ও দারাকুতনী ও 
হাদীছটিকে আবু আসিম আবাদানীর সূত্রে উক্ত আলী ইব্ন যায়দ ইব্‌ন জাদ্‌'আন থেকে আরও 
বিশদভাবে বর্ণনা করার পর ইবৃন খুযায়মা (র) বলেছেন ঃ এই হাদীছের সনদ আমাদের শর্ত 
অনুযায়ী নয় । 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ১৪ 
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ইব্‌ন ওহাব ..... ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা) সাহাবাদের 
মাঝে আসেন তারা তখন বিভিন্ন নবীদের শ্রেষ্ঠত্‌ নিয়ে আলোচনা করছিল । 


একজন বলছিল, মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, তিনি কালীমুল্লাহ্‌ । আর একজন 
বলছিল, ঈসা আল্লাহর রূহ্‌ ও তার কালেমা-ঈসা রহুল্লাহ্‌ । আর একজন বলছিল, ইবরাহীম 
আল্লাহর বন্ধু খলীলুল্লাহ । তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বলছেন: শহীদের পুত্র শহীদের উল্লেখ করছ না 
কেন? তিনি তো পাপের ভয়ে উটের লোমের তৈরী বস্তু পরতেন এবং গাছের পাতা খেতেন। 
ইব্‌ন ওহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথার দ্বারা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়াকে বুঝিয়েছিলেন। 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক..... ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
প্রত্যেক আদম-সম্তান কিয়ামতের দিন কোন না কোন ক্রটিসহ আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাজির হবে; 
কেবল ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন যাকারিয়াই হবেন তার ব্যতিক্রম ৷ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হাদীস বর্ণনায় 
তাদলীস’ করেন। 


আবদুর রাষ্যাক.... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা) থেকে এ হাদীস  মুরসালভাবে বর্ণনা 
করেছেন। ইব্‌ন আসাকিরও এ হাদীসখানা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলে রাবী 
তিলাওয়াত করতেন £ 1, +4০৯ ১ |. ৪ এরপর তিনি মাটি থেকে কিছু একটা তুলে ধরে 
বললেন, এ জাতীয় কিছু ব্যতীত তার নিকট আর কিছুই ছিল না; তারপর তিনি একটা পশু 
কুরবানী করেন। এ বর্ণনাটি মাওকুফ পর্যায়ের, তবে এর মারফু' হওয়ার চাইতে মাওকুফ 
হওয়াটি বিশুদ্ধতর ৷ ইব্‌ন আসাকির মামার থেকে বিভিন্ন সূত্রে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 
অনুরূপ তিনি আবু দাউদ আত্‌-তায়ালিসী প্রমুখ আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন $ হাসান ও হুসায়ন জান্নাতবাসী যুবকদের নেতা; তবে দুই খালাত ভাই ইয়াহ্য়া 
ও ঈসা (আ) তার ব্যতিক্রম । আবু নুআয়ম ইসফাহানী...... আবু সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন, 
একদা ঈসা ইব্‌ন মারয়াম ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ) একত্রে হেঁটে যাচ্ছিলেন । পথে এক 
মহিলার সাথে ইয়াহ্‌ইয়ার ধাক্কা লাগে। ঈসা (আ) বললেন, ওহে খালাত ভাই! আজ তুমি এমন 
একটি গুনাহ করে ফেলেছে যা কখনও মাফ হবে বলে মনে হয় না। ইয়াহইয়া (আ) জিজ্ঞেস 
করলেন, খালাত ভাই! সেটা কী? ঈসা (আ) বললেন, এক মহিলাকে যে ধাক্কা দিলে! ইয়াহইয়া 
বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তো টেরই পাইনি । ঈসা বললেন, সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য! 
তোমার দেহ তো আমার সাথেই ছিল, তা হলে তোমার রূহ্‌ কোথায় ছিল? ইয়াহইয়া (আ) 
বললেন, আমার রূহ্‌ আরশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল । আমার রূহ যদি জিরবাঈল (আ) পর্যন্ত যেয়ে 
প্রশান্তি পায়, তাহলে আমি মনে করি, আল্লাহ্‌কে আমি কিছু মাত্রই বুঝতে পারিনি । এ বর্ণনাটি 
গরীব পর্যায়ের এটা ইস্রাঈলী উপাখ্যান থেকে নেয়া হয়েছে। রাবী ইসরাঈল ....খায়ছামা 
থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা ইব্ন মারয়াম ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ছিলেন পরস্পর খালাত 
ভাই । ঈসা ভেড়ার পশমজাত বস্তু পরতেন, আর ইয়াহ্‌য়া পরতেন উটের লোমের তৈরী বস্ত্র । 
উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন দীনার-দিরহাম. দাস-দাসী ছিল না৷ ছিল না আশ্রয় গ্রহণের মত 
কোন ঠিকানা ৷ যেখানেই রাত হত সেখানেই শুয়ে পড়তেন । তারপর যখন একে অপর থেকে 
বিদায় নেয় তখন ইয়াহইয়া (আ) ঈসা (আ)-কে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। ঈসা 


১. যার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, তার নাম উহ্য রেখে পরবর্তী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করাকে তাদলীস বলে । 
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বললেন, ক্রোধ সংবরণ কর । ইয়াহ্‌ইয়া বললেন, ক্রোধ সংবরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । 
ঈসা (আ) বললেন, সম্পদের মোহে পড়ো না। ইয়াহ্‌য়া (আ) বললেন, এটা সম্ভব ! 


হযরত যাকারিয়া (আ) স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, না নিহত হয়েছিলেন -এ 
সম্পর্কে ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যাকারিয়া (আ) তার সম্পৃদায় 
থেকে পালিয়ে একটি গাছের মধ্যে ঢুকে পড়েন সম্পৃদায়ের লোকজন এ গাছটি করাত দ্বারা 
দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে করাত যখন তার দেহ স্পর্শ করে, তখন তিনি চিৎকার করেন। আল্লাহ 
তখন ওহী প্রেরণ করে তাকে জানান, তোমার চিৎকার বন্ধ না হলে যমীন উল্টিয়ে দেয়া হবে। 
অতঃপর তিনি চিৎকার বন্ধ করে দেন এবং তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এ ঘটনা 
মারফু’ভাবেও বর্ণিত হয়েছে__ যা আমরা পরে উল্লেখ করব । অপর বর্ণনায় বলা হয় যে, যিনি 
গাছের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তার নাম যীশাইর । আর হযরত যাকারিয়া স্বাভাবিকভাবেই 
ইনতিকাল করেছিলেন। 


ইমাম আহমদ....... হারিছ আনসারী থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, 
আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়াকে পাঁচটি বিষয়ে আমল করতে এবং বনী 
ইসরাঈলকেও আমল করার নির্দেশ দিতে প্রত্যাদেশ পাঠান। তিনি একটু বিলম্ব করেছিলেন। 
তখন ঈসা (আ) তাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাকে পাঁচটি বিষয়ে আমল করতে ও বনী 
ইসরাঈলকে আমল করার হুকুম করতে আদেশ পাঠিয়েছেন। এখন বল, বনী ইসরাঈলের নিকট 
এ সংবাদ তুমি পৌঁছিয়ে দিবে, না আমি যেয়ে পৌঁছিয়ে দিব? ইয়াহইয়া (আ) বললেন, ভাই! 
তুমি যদি পৌঁছিয়ে দাও, তাহলে আমার আশংকা হয়, আমাকে হয় শাস্তি দেয়া হবে, না হয় 
মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ইয়াহ্‌ইয়া (আ) ইসরাঈলীদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে 
সমবেত করলেন । মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল! ইয়াহ্‌ইয়া সম্মুখ দিকের উঁচু স্থানে 
বসলেন ৷ প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জানালেন । অতঃপর বললেন, আল্লাহ পাঁচটি বিষয়ের 
হুকুম করেছেন। আমাকে এগুলো আমল করতে বলেছেন এবং তোমাদেরকেও আমল করার 
আদেশ দিতে বলেছেন। 


এক ঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। 
কেননা তার সাথে শরীক করার উদাহরণ হল যেমন, এক ব্যক্তি তার উপার্জিত খাঁটি স্বর্ণ বা 
রৌপ্য দ্বারা একটা গোলাম ক্রয় করল । এ গোলাম সারা দিন কাজ করে উপার্জিত ফসল নিজের 
মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যের বাড়িতে উঠায় । তবে এরূপ গোলামের উপর তোমরা কেউ কি সন্তুষ্ট 
থাকবে? জেনে রেখো, আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা 
করেছেন; সুতরাং একমাত্র তারই ইবাদত করবে, অন্য কাউকে তার সাথে শরীক করবে না। 

দুই £ঃ আমি তোমাদেরকে সালাতের আদেশ দিচ্ছি। কেননা আল্লাহ তার বান্দার প্রতি তার 
* অনুগ্রহ অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ না বান্দা অন্য দিকে ফিরে তাকায় । অতএব, যখন তোমরা 
সালাত আদায় করবে, তখন অন্য দিকে তাকাবে না। 

তিন $ সিয়াম পালন করার জন্যে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, যে ব্যক্তি 
সিয়াম পালন করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে একটি দলের মধ্যে অবস্থান করছে । তার 
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নিকট মিশ্‌কের একটা কৌটা আছে। আর এঁ মিশৃ্‌কের সুঘ্বাণ দলের প্রতিটি লোক পাচ্ছে। আর 
শুন, সত্তম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্্‌কের চাইতে অধিকতর সুঘবাণ 
হিসেবে বিবেচিত । 


চার 8 দান-সাদ্্‌কা করার জন্যে আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি। কেননা, যে ব্যক্তি দান 
সাদ্‌কা করে, তার উদাহরণ এ ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে বন্দী হয়েছে । তারা 
তার হাত পা বেধে হত্যা করার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে প্রস্তাব দিল, 
আমি অর্থের বিনিময়ে মুক্তি চাই। তারা রাজী হল এবং সে ব্যক্তি কম-বেশী অর্থ দান করে 
জীবন রক্ষা করল । 


পাঁচ £ আল্লাহ্‌র যিক্র (স্মরণ) অধিক পরিমাণ করার জন্যে আমি তোমাদেরকে আদেশ 
দিচ্ছি। কেননা, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিক্র করে. তার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তি, 
যাকে ধরার জন্যে শত্রুরা দ্রুত ধাওয়া করছে। অতঃপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে 
আত্মরক্ষা করল । অনুরূপ বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে শয়তানের 
পাকড়াও থেকে নিরাপদে অবস্থান করে। 


রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি নিজে তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আমল করার জন্যে 
নির্দেশ দিচ্ছি । এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন; (১) জামায়াত বদ্ধভাবে থাকা 
(২) নেতার কথা শোনা (৩) নেতার আনুগত্য করা (8) প্রয়োজনে হিজরত করা এবং (৫) 
আল্লাহর পথে জিহাদ করা । কেননা যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে 
যায়, সে প্রকৃত পক্ষে ইসলামের রজ্জুকে নিজের ঘাড় থেকে খুলে ফেলে ৷ তবে যদি পুনরায় 
জামায়াতে ফিরে আসে তা হলে ভিন্‌ কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের রীতি-নীতি 
প্রতিষ্ঠার জন্যে আহ্বান করবে, সে জাহান্নামের ধুলিকণায় পরিণত হবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস 
করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ব্যক্তি যদি সালাত-সাওমে অভ্যস্ত হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
যদি সে সালাত সাওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে তবুও । 
মুসলমানদেরকে সেই নামে ডাকবে, যে নাম তাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন। অথাৎ মু'মিন, 
মুসলমান, আল্লাহর -বান্দা। আবু ইয়া’'লা, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্‌, হাকিম তাবারানী বিভিন্ন 
সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ইব্‌ন আসাকির... রাবী’ ইব্‌ন আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাহাবীগণের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদেরকে জানান হয়েছে; তারা বনী ইসরাঈলের আলিমদের থেকে 
শুনেছেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া পাঁচটি বিধানসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। অতঃপর 
পূর্বোল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেন৷ তারা আরো বলেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া (আ) অধিকাংশ 
সময় মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে গিয়ে নির্জনে অবস্থান করতেন । তিনি বনে-জংগলে থাকতে 
বেশী পছন্দ করতেন, গাছের পাতা খেয়ে. নদীর পানি পান করে, কখনও কখনও টিডিড খেয়ে 
জীবন ধারণ করতেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে ইয়াহ্‌ইয়া! তোমার চেয়ে অধিক 
নিয়ামত আর কার ভাগ্যে জুটেছে? ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন, একবার ইয়াহ্‌ইয়ার 
পিতা-মাতা ছেলের সন্ধানে বের হন । বহু অনুসন্ধানের পর তাকে জদনি নদীর তীরে দেখতে 
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পান। পুত্রকে সেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তার ভয়ে ভীত-কম্পিত দেখে তারা উভয়ে অঝোরে 
কাদতে থাকেন । ইব্ন ওহাব ..... মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়ার 
খাদ্য ছিল সবুজ ঘাস । আল্লাহর ভয়ে তিনি অঝোরে কাদতেন । তার এ কার্না এত বেশী হতো 
যে, যদি চোখে আল-কাতরার আতস্তরও থাকতো, তবে নিশ্চয়ই তাও ভেদ করে অশ্রু পড়তো । 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ... ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি ইদরীস 
আল-খাওলানীর মজলিসে বসা ছিলাম ৷ তিনি বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করছিলেন । এক পর্যায়ে এসে 
বললেন, তোমরা কি জান, সবচেয়ে উত্তম খাদ্য কে খেতেন? সকলেই তখন তার দিকে দৃষ্টি 
ফিরালো। তিনি বললেন, সবচেয়ে উত্তম খাদ্য খেতেন হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)। 
তিনি বনের পশুদের সাথে আহার করতেন । কেননা মানুষের সাথে জীবিকা নির্বাহ তার নিকট 
খুবই অপছন্দনীয় ছিল। ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন, হযরত যাকারিয়া (আ) একবার তার পুত্র 
ইয়াহ্‌ইয়াকে তিন দিন যাবত পাচ্ছিলেন না । অতঃপর তিনি তাকে সন্ধান করার জন্যে জংগলে 
গমন করেন। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, ইয়াহ্‌ইয়া একটি কবর খনন করে তার মধ্যে 
দাড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন । তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! তোমাকে আমি তিন দিন যাবত খুঁজে 
ফিরছি, আর তুমি কিনা কবর খুঁড়ে তার মধ্যে দাড়িয়ে কাদছ । তখন ইয়াহ্‌ইয়! উত্তর দিলেন, 
আব্বাজান! আপনিই তো আমাকে বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে এক বিশাল কঠিন ও 
দুর্গম ময়দান--- যা কান্নার পানি ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না। পিতা বললেন, সত্যিই বৎস! 
প্রাণ ভরে কাদো ৷ তখন পিতা-পুত্র উভয়ে একত্রে কাদতে লাগলেন। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ ও 
মুজাহিদ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আসাকির মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, 
জান্নাতবাসীদের নিকট যে নিয়ামত সামগ্রী থাকবে, তার স্বাদ উপভোগে মত্ত থাকায় তারা ন্দ্রা 
যাবে না । সুতরাং সিদ্দীকীন যারা, তাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের যে নিয়ামত আছে, তার 
কারণে তাদেরও ন্দ্রা যাওয়া সমীচীন নয় । অতঃপর তিনি বলেন, কতই না পার্থক্য উক্ত দুই 
নিয়ামতের মধ্যে । বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, নবী ইয়াহইয়া (আ) এত অধিক পরিমাণ কাদতেন 
যে, চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে পড়তে তার দুই গালে স্পষ্ট দাগ পড়ে যায়। 


হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর হত্যার বর্ণনা 

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর হত্যার বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম কারণ এই যে, সে যুগে 
দামিশকের জনৈক রাজা তার এক মুহরাম* নারীকে বিবাহ করার সংকল্প করে। হযরত 
ইয়াহ্‌ইয়া (আ) তাকে এ বিবাহ করতে নিষেধ করেন । এতে মহিলাটির মনে ইয়াহ্‌ইয়ার প্রতি 
ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এক পর্যায়ে উক্ত মহিলা ও রাজার মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠে । তখন 
মহিলাটি রাজার নিকট ইয়াহ্‌ইয়াকে হত্যার আবদার জানায় । সে মতে রাজা তাকে উক্ত 
মহিলার হাতে তুলে দেন। মহিলাটি ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-কে হত্যা করার জন্যে ঘাতক নিয়োগ 
করে। এঁ ঘাতক নির্দেশ মত তাকে হত্যা করে এবং কর্তিত মস্তক ও তার রক্ত একটি পাত্রে 
রেখে মহিলার সামনে হাজির করে। কথিত আছে, মহিলাটি তৎক্ষণাৎ মারা যায় । 


* যাকে বিবাহ করা বৈধ্য নয়। 
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অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, উল্লেখিত রাজার স্ত্রীই হযরত ইয়াহ্‌ইয়াকে মনে মনে ভালবাসত 
এবং তীর সাথে মিলনের প্রস্তাব পাঠায় । হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) তাতে অঙ্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন 
মহিলাটি নিরাশ হয়ে তাকে হত্যার বাহানা খৌজে ৷ সে রাজার নিকট সে জন্য অনুমতি প্রার্থনা 
করে। রাজা প্রথমে নিষেধ করলেও পরে অনুমতি দিয়ে দেয় । মহিলাটি ঘাতক নিয়োগ করে 
সে ইয়াহ্‌ইয়ার রক্তমাখা ছিন্ন মস্তক একটি পাত্রে করে মহিলার সামনে হাজির করে। 

ইসহাক ইব্ন বিশ্র-এর 'মুবতাদা’ নামক গ্রন্থে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে 
তিনি.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন: মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত 
যাকারিয়া (আ)-কে আসমানে দেখতে পান। তিনি সালাম দিয়ে বলনেন, হে ইয়াহ্‌য়ার পিতা! 
বনী-ইসরাঈলরা আপনাকে কেন এবং কিভাবে হত্যা করেছিল, আমাকে বলুন! তিনি বললেন, 
হে মুহাম্মদ! এ বিষয়ে আমি আপনাকে বিস্তারিত বলছি, শুনুন! আমার পুত্র ইয়াহইয়া ছিল তার 
যুগের অনন্য গুণের অধিকারী শ্রেষ্ঠ যুবক, সুদর্শন ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ৷ যার সম্পর্কে 
আল্লাহ নিজেই বলছেন, “সে হবে নেতা ও স্ত্রী বিরাগী ৷” নারীদের প্রতি তার কোন মোহ ছিল 
না। বনী ইসরাঈলের রাজার স্ত্রী ইয়াহ্‌ইয়ার প্রতি আসক্ত হয়। সে ছিল ব্যাভিচারিণী। সে 
ইয়াহ্‌ইয়ার নিকট কু-প্রস্তাব পাঠায় । আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। সে মহিলার প্রস্তাব 
খঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এতে মহিলাটি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বনী ইসরাঈল 
সমাজে একটি বার্ষিক উৎসবের প্রচলন, যে দিন সবাই নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়। উক্ত রাজার 
নীতি ছিল, কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করত না এবং মিথ্যা কথা বলত না । রাজা উক্ত 
উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। তার স্ত্রী তাকে বিদায় অভিনন্দন জানায় ৷ রাজা 
তাকে খুব ভালবাসত, অতীতে কিন্তু রাজা কখনো এরূপ করেনি । অভিনন্দন পেয়ে খুশী হয়ে 
রাজা বলল, তুমি আমার নিকট যে আবদার করবে, আমি তা-ই পূরণ করবো । স্ত্রী বলল, আমি 
যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহ্‌ইয়ার রক্ত চাই । 


রাজা বলল, এটা নয়, অন্য কিছু চাও । স্ত্রী বলল, না, ওটাই আমি চাই । রাজা বলল, ঠিক 
আছে, তা-ই হবে। অতঃপর রাজার স্ত্রী ইয়াহ্‌ইয়ার হত্যার জন্যে জল্লাদ পাঠিয়ে দেয়। তখন 
তিনি মিহ্‌্রাবের মধ্যে সালাত আদায়ে রত ছিলেন । যাকারিয়া (আ) বলেন, আমি পুত্রের পাশেই 
সালাত রত ছিলাম এ অবস্থায় জল্লাদ ইয়াহ্‌ইয়াকে হত্যা করে এবং তার রক্ত ও ছিন্ন মস্তক 
একটি পাত্রে করে উক্ত মহিলার নিকট নিয়ে যায় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, আপনার ধৈর্য তো 

ংসার্হ্‌ । যাকারিয়া (আ) বললেন, এ ঘটনার সময় আমি সালাত থেকে কোনরূপ অন্যমনঙ্ক 
হইনি ৷ যাকারিয়া (আ) আরো বলেন, জল্লাদ ইয়াহ্‌ইয়ার কর্তিত মস্তক মহিলার সম্মুখে রেখে 
দেয়। দিন শেষে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন আল্লাহ এঁ রাজা, তার পরিবারবর্গ ও 
লোক-লশ্করকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। পরদিন সকালে ঘটনা দেখে বনী ইসরাঈলরা 
পরস্পর বলাবলি করল, যাকারিয়ার মনিব যাকারিয়ার অনুকূলে ক্রুদ্ধ হয়েছেন; চল আমরাও 
আমাদের রাজার অনুকূলে ক্রুদ্ধ হই এবং যাকারিয়াকে হত্যা করি। তখন আমাকে হত্যার 
উদ্দেশ্যে তারা সম্মিলিতভাবে আমার সন্ধানে বের হয়। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের এ 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দেয়। আমি তাদের হাত থেকে বাচার জন্যে সে স্থান 
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থেকে পলায়ন করি। কিন্তু ইবলীস তাদের সম্মুখে থেকে আমার গমন পথ দেখিয়ে দেয় । যখন 
দেখলাম, তাদের হাত থেকে বাচার কোন উপায় নেই, তখন সম্মুখে একটি গাছ দেখতে পাই । 
তার নিকট যাওয়ার জন্যে গাছটি তখন আমাকে আহ্বান করছিল এবং দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। আমি তখন তাতে ঢুকে পড়ি ৷ কিন্তু ইবলিস তখন আমার চাদরের আঁচল টেনে ধরে, 
বৃক্ষের ফাটল মুদে যায়৷ কিন্তু আমার চাদরের আঁচলটি বাইরে থেকে যায় । বনী ইসরাঈল 
সেখানে উপস্থিত হলে ইবলীস জানায় যে, যাকারিয়া যাদুবলে এই গাছটির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। 
বনী ইসরাঈল বলল, তা’হলে গাছটিকে আমরা পুড়িয়ে ফেলি । ইবলীস বলল, না বরং গাছটি 
করাত দিয়ে চিরে ফেল ৷ যাকারিয়া বলেন, ফলে বৃক্ষের সাথে আমিও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাই । 


রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করাতের স্পর্শ বুঝতে পেরেছিলেন, কিংবা 
ব্যাথ্যা অনুভব করেছিলেন? যাকারিয়া বললেন, না; বরং এ গাছটি তা অনুভব করেছে, যার 
মধ্যে আল্লাহ আমার রূহ্‌ রেখে দিয়েছিলেন। এ হাদীসটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের । এ এক অদ্ভূত 
কাহিনী । রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে এ হাদীছ বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারটি আদো গ্রহণযোগ্য নয়। এ 
ঘটনার মধ্যে এমন কিছু কথা আছে, যা কোন মতেই গ্রহণ করা চলে না । এ বর্ণনা ছাড়া 
মি'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীসেই যাকারিয়া (আ)-এর উল্লেখ নেই । অবশ্য সহীহ হাদীসের 
কোন কোন বর্ণনায় এ কথা আছে যে, আমি ইয়াহইয়া ও ঈসা দু’'খালাত ভাইয়ের পাশ দিয়ে 
গমন করেছিলাম । অধিকাংশ আলিমের মতে তারা ছিলেন পরস্পর খালাত ভাই । হাদীস 
থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। কেননা, ইয়াহ্‌ইয়ার মা আশ্য়া’ বিন্ত ইমরান মারয়াম বিন্ত 
ইমরানের বোন ছিলেন। কিন্তু কারও কারও মতে ইয়াহ্‌ইয়ার মা আশৃয়া’ অর্থাৎ যাকারিয়ার স্ত্রী 
ছিল মারয়ামের মা হারা ৷ অথাৎ ইমরানের স্ত্রীর বোন। এ হিসেব মতে ইয়াহ্‌ইয়া হয়ে যান 
মারয়ামের খালাতো ভাই । 

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) কোন্‌ স্থানে নিহত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে । কারও 
মতে বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিতরে; কারও মতে মসজিদের বাইরে অন্য কোথাও ৷ সুফিয়ান 
ছাওরী (র) বলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে যে এঁতিহাসিক পাথর আছে, সেখানে 
সত্তরজন নবীকে হত্যা করা হয়। ইয়াহইয়া (আ) তাদের অন্যতম ৷ আবু উবায়দ.... সাঈদ 
ইবনুল মুসায়্যিব (রা) সূত্রে বর্ণন) করেন, বুখৃত নসর, যখন দামিশ্‌কে অভিযানে আসে, তখন 
ইয়াহইয়া (আ)-এর রক্ত মাটির নীচ থেকে উপরের,দিকে উত্ধিত হতে দেখতে পায়। সে এর 
কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকজন প্রকৃত ঘটনা জানায় । তখন বুখ্ত নসর এ রক্তের উপরে সত্তর 
হাজার বনী ইসরাঈলকে .জবাই করে। ফলে রক্ত উঠা বন্ধ হয়ে যায়। এ বর্ণনার সূত্রে সাঈদ 
ইবনুল মুসরায়্যিব (রা) পর্যন্ত সহীহ এ বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহ্‌ইয়ার হত্যাস্থল দামিশৃক। আর 
বুখত নসরের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হযরত ঈসা মাসীহ্র পরে । আতা ও হাসান বসরী (র) 
এই মতপোষণ করেন। 

ইব্‌ন আসাকির ..... যায়দ ইব্‌ন ওয়াকিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তার আমলে দামিশকের 
মসজিদ পুনঃনির্মাণের সময় হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর মস্তক বের হয়ে পড়ে । আমি তা 
প্রত্যক্ষ করেছিলাম ৷ মসজিদের পূর্ব দিকের মিহরাবের নিকট কিবলার যে দেয়াল ছিল, তার 
নীচ থেকে এঁ মস্তক বের হয়েছিল । মস্তকের চামড়া ও চুল অক্ষত ছিল। এক বর্ণনায় বলা 
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হয়েছে যে, মস্তকটি দেখলে মনে হয় যেন এই মাত্র কর্তন করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত 
মসজিদের ‘সাকাসিকা’ নামক প্রসিদ্ধ স্তম্ভের নীচে মস্তকটি দাফন করা হয় । 


ইব্‌ন আসাকির তার ‘আল-মুসতাকসা ফী ফাযাইলিল আকসা’ নামক গ্রন্থে মুআবিয়ার 
আপন দাস কাসিম থেকে বর্ণনা করেন, দামিশ্‌কের জনৈক রাজার নাম ছিল হাদ্দাদ ইব্‌ন 
হাদার । রাজা তার এক পুত্রকে তার ভাই আরয়ালের কন্যার সাথে বিবাহ করায় । পুত্র-বধুটি 
ছিল বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক ৷ দামিশৃ্‌কের সকল বাজার-ঘাট ছিল তার কর্তৃত্বাধীন । রাজপুত্র 
একদা কসম খেয়ে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়৷ কিন্তু কিছু দিন পর সে আবার এ স্ত্রীকে 
ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গহণ করে এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর নিকট এ ব্যাপারে মাসআলা 
জিজ্ঞেস করে। ইয়াহইয়া বললেন, অন্যত্র বিবাহ ব্যতীত এই স্ত্রী পুনরায় গ্রহণ করা তোমার 
জন্যে বৈধ নয়। এ রকম সিদ্ধান্ত দেওয়ায় উক্ত মহিলার মনে ইয়াহ্‌ইয়ার প্রতি বৈরিতা সৃষ্টি হয় 
এবং সে তাকে হত্যা করার জন্যে রাজার নিকট অনুমতি চায় ৷ মহিলার মা-ই এ কাজে তাকে 
প্ররোচিত করে । রাজা প্রথম দিকে বারণ করলেও পরে অনুমতি দিয়ে দেয় । ইয়াহইয়া (আ) 
জায়রূন নামক স্থানে এক মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন। এ অবস্থায় উক্ত মহিলা কর্তৃক 
প্রেরিত এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে এবং ছিন্ন মস্তক একটি পাত্রে করে নিয়ে যায়৷ কিন্তু তখনও 
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(অন্যত্র বিবাহ ব্যতীত এ স্বামীর কাছে যাওয়া বৈধ হবে না, বৈধ হবে না) এ অবস্থা দেখে 
মহিলাটি পাত্রের উপর ঢাকনা দিয়ে আবদ্ধ করে নিজের মাথার উপর রেখে তার মায়ের নিকট 
নিয়ে আসে । কিন্তু তখনও পাত্রের মধ্য থেকে অনুরূপ আওয়াজ বের হচ্ছিল । মহিলাটি 
ইয়াহ্‌ইয়ার মস্তক রেখে তার মায়ের সম্মুখে যখন ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল, তখন তার দুই পা 
মাটির মধ্যে পুঁতে যায়৷ কিছুক্ষণের মধ্যে তার দেহ কোমর পর্যন্ত মাটির নীচে চলে যায় ৷ 
মহিলার মা তুলুূল এবং তার দাসীরা ভীত-সন্তস্ত হয়ে চীৎকার করতে থাকে এবং নিজ নিজ মুখে 
করাঘাত করতে থাকে । দেখতে দেখতে মহিলার কাধ পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে যায়। তখন 
তার মা সান্তনা লাভের উদ্দেশ্যে মেয়েটির মস্তক মাটির নীচে চলে যাওয়ার আগে কেটে রাখার 
জন্যে এক জনকে নির্দেশ দেয়। উপস্থিত জল্লাদ সাথে সাথে তরবারী দ্বারা মস্তক কেটে নিয়ে 
আসে । কিন্তু সেই মুহূর্তেই মাটি মহিলার অবশিষ্ট দেহ ভিতর থেকে উগরে ফেলে দেয় । এভাবে 
মহিলাটির গোটা পরিবারই লাঞ্ছনা ও অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যায় । 


অপরদিকে ইয়াহইয়া (আ) যে. স্থানে নিহত হয়েছিলেন, সে স্থানে মাটির নীচ থেকে রক্ত 
উপরের দিকে উথলে উঠছিল । এরপর বুখত নসর এসে পঁচাত্তর হাজার বনী ইসরাঈলকে হত্যা 
করলে রক্তের এঁ প্রবাহ বন্ধ হয় । সাঈদ ইব্‌ন আবদিল আধীম (র) বলেছেন, এ রক্ত ছিল সমস্ত 
নবীদের মিশ্রিত রক্ত । মাটির তলদেশ থেকে সর্বদা উথলে উঠত এবং বাইরে গড়িয়ে যেত ৷ 
হযরত আরমিয়া (আ) সৈ স্থানে দীড়িয়ে রক্তকে সম্বোধন করে বলেন, “হে রক্ত! বনী ইসরাঈল 
তো শেষ হয়ে গিয়েছে, 'আল্লাহর হুকুমে এখন থাম ।” এরপর রক্ত থেমে যায় । বুখুত নসর 
অতঃপর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে এবং তলোয়ার গুটিয়ে নেয় ৷. তার এ অভিযানকালে দামিশ্‌কের বহু 
লোক পালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যায় । বুখ্ত নসর সেখ্বানে গিয়েও তাদেরকে ধাওয়া করে 
এবং হত্যা করে। কত লোক যে এ অভিযানে তার হাতে নিহত হয়েছিল তার কোন হিসেব 
নেই । হত্যাযজ্ঞ শেষ হলে বহু সংখ্যক লোক বন্দী করে বুখ্ত নসর দামিশ্ক ত্যাগ করে। 
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হযরত ঈসা (আ)-এর বিবরণ 

খৃষ্টান সম্পৃদায়ের বিশ্বাস, আল্লাহ্র সন্তান আছে। তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডনে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে তিরাশিটি আয়াত অবতীর্ণ 
করেছেন। নাজরান থেকে খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে তাদের ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে বলে যে, তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এবং 
তাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহ হচ্ছেন তিন সত্তার এক সত্তা । তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল 
উপদলের মধ্যে এক দলের মতে সেই তিন সত্তা হল ৪ আল্লাহ, ঈসা (আ) ও মারয়াম। এই 
প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা‘আলা সুরার প্রারম্ভে উক্ত বিষয়ে আয়াত নাযিল করেন । তাতে তিনি বলেন 
যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যকার একজন বান্দা । অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় আল্লাহ তাকেও 
সৃষ্টি করেছেন এবং মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেছেন। তবে, আল্লাহ তাকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি 
করেছেন, যেমন আদমকে পিতা ও মাতা ছাড়া পয়দা করেছেন। তার ক্ষেত্রে তিনি কেবল 
বলেছেন ‘কুন’- (হয়ে যাও) তখনই তিনি সৃষ্ট হয়ে যান। এ সূরায় আল্লাহ ঈসার মাতা 
মার্য়ামের জন্মের বৃত্তান্ত এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী এবং ঈসার গর্ভধারণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। 
সূরা মার্য়ামেও এ সম্পর্কে তিনি বিশদ বর্ণনা করেছেন। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা 
Li SUNDA hide da 


al ee Cae Us Sb Sl aati 
Ls lal ad Me EEE 
CAAT SE ET 
Ct tl MEMES TUE Lian, ali ll 
cL aiel, ler Sl IE KU Ty en 
GES sly > Jo ges Uli 22! i Ee 45-১১১ 
G১, nic ৩ >> G28 we Jas Lis. Gx GS, Ls 
UES I Gs ll Le ah EI EAL 
ols i 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ১৫ OO 


Islamiboi.tk 
১১৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


নিশ্চয়ই আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ 
বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর ৷ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ৷ স্বরণ 
কর, যখন ‘ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা’ আছে তা একান্ত 
তোমার জন্যে আমি উৎসর্গ করলাম ৷ সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে তা’ কবূল কর, তুমি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল তখন সে বলল, হে আমার 
প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি। সে যা’ প্রসব করেছে, আল্লাহ তা’ সম্যক অবগত । 
ছেলে তো এই মেয়ের মত নয়. আমি তার নাম মারয়াম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে 
তার ও তার বংশধরদের জন্যে তোমার শরণ নিচ্ছি। তারপর তার প্রতিপালক তাকে সাগ্রহে 
কবূল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার 
তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাত করতে যেত, তখনই তার 
নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত সে বলত, হে মার্য়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে? সে 
বলত, এটা আল্লাহ্র নিকট হতে ৷ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন। 
(৩ আলে-ইমরান £ ৩৩-৩৭) 

আল্লাহ এখানে আদম (আ)-কে এবং তার সন্তানদের মধ্যে যারা তার আনুগত্য ও অনুসরণে 
অটল ও অবিচল রয়েছিলেন, তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বিশেষভাবে বলেছেন, 
ইবরাহীমের বংশধরদের কথা । এর মধ্যে' উক্ত বংশের ইসমাঈলী শাখা ও ইসহাকের শাখা 
অন্তর্ভুক্ত । এরপর তিনি এই পূৃত-পবিত্র আলে-ইমরানের বা ইমরান পরিবারের ফযীলত বর্ণন৷ 
করেছেন । এখানে ইমরান বলতে মার্য়ামের পিতাকে বুঝানো হয়েছে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক 
ইমরানের নসবনামা উল্লেখ করেছেন এভাবে £ ইমরান ইব্ন বাশিম ইব্‌ন আমুন ইব্‌ন মীশা 
আহ্‌্রীহণ ইবৃন ইয়াযাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌ফাশাত ইব্‌ন ঈশা ইব্‌ন আয়ান ইব্‌ন রাহ্বি‘আম ইব্‌ন 
সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ)। অপর দিকে ইব্‌ন আসাকিরের বর্ণনা মতে হযরত মার্য়ামের 
বংশধারা নিম্নরূপ ৪ মার্য়াম বিন্ত ইমরান ইব্‌ন মাছান ইব্নুল আযির ইব্নুল ইয়াওদ ইবৃন 
আখনার ইব্‌ন সাদূক ইব্ন ‘আয়াষযুয ইব্‌ন আল-য়াফীম ইব্‌ন আয়বূদ ইব্ন যারয়াবীল ইব্‌ন 
মাওছাম ইব্‌ন আযরিয়া ইব্‌ন য়ূরাম ইব্ন মুশাফাত ইব্‌ন ঈশা ইব্‌ন ঈবা ইব্‌ন রাহরিআম ইবৃন 
সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ)। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণিত নসব-নামার সাথে এই 
নসব-নামার যথেষ্ট পার্থক্য আছে; তবে মারয়াম যে দাউদ (আ)-এর বংশধর, এ ব্যাপারে কোন 
বিরোধ নেই ৷ মার্য়ামের পিতা ইমরান ছিলেন সে যুগে বনী ইসরাইঈলের ইমাম ৷ তীর মা হান্না 
বিন্ত ফাকুদ ইব্ন কাবীল ছিলেন ইবাদতগুজার মহিলা ৷ হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন সে 
যুগের নবী । 

অধিকাংশ এতিহাসিকের মতে তিনি ছিলেন মার্য়ামের বোন আশ্ইয়া’র স্বামী । কিন্তু 
' কারও কারও মতে মার্য়ামের খালার নাম ছিল আশইয়া' এবং যাকারিয়া ছিলেন এই 
আশইয়ার স্বামী । 
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মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্য এতিহাসিকগণ লিখেছেন, মার্য়ামের মায়ের কোন সন্তান 
হতো না। এ অবস্থায় একদিন তিনি দেখেন যে, একটি পাখী তার ছানাকে আদর-সোহাগ 
করছে। এ দৃশ্য দেখে তার অন্তরে সন্তান লাভের অদম্য আগ্রহ জাগে তখনই তিনি মানত 
. করলেন যে, তিনি যদি গর্ভবতী হন তবে তার পুত্র সন্তানকে আল্লাহ্র জন্যে উৎসর্গ করবেন । 
অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদিম বানাবেন মানত করার সাথে সাথেই তার. মাসিক স্রাব আরম্ভ 
হয়ে যায়। পবিত্র হওয়ার পর তার স্বামী তার সাথে মিলিত হন এবং মারয়াম তার গর্ভে 
আসেন । আল-কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে অতঃপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি । অথচ সে যা প্রসব করেছিল আল্লাহ তা সম্যক 
অবগত । ৩,৯৯, এর অন্য কেরাত ৯,৯5 অর্থাৎ আমি যা' প্রসব করেছি। “আর পুত্র সন্তান 
কন্যা সন্তানের মত হয় নায়।” অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের ব্যাপারে । সে যুগের 
লোক বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্যে নিজেদের সন্তান মানত করত ৷ “মারয়ামের মায়ের 
উক্তি, আমি তার নাম রাখলাম মার্য়াম।” এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে কেউ কেউ জন্মের 
দিনেই সন্তানের নামকরণের কথা বলেছেন বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে 
হাদীছ বৰ্ণিত আছে যে, তিনি তার নবজাত ভাইকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়ে যান। 
রাসূলুল্লাহ (সা) একটি খোরমা চিবিয়ে তার রস নব-জাতকের মুখে দেন এবং তার নামকরণ 
করেন আবদুল্লাহ । হযরত হাসান (র) ছামুরা (রা) সূত্রে মারফ্‌’ হাদীস বর্ণিত আছে, “প্রত্যেক 
পুত্র-সন্তান তার আকীকার দ্বারা সুরক্ষিত । জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই 
করবে, তার নামকরণ করবে এবং মাথার চুল মুণ্ডন করবে ।” এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম 
আহমদসহ সকল সুনান গ্রন্থকার এবং তিরমিযী একে ‘সহীহ্‌’ বলে অভিহিত করেছেন। এ 
হাদীছের কোন কোন বর্ণনায় নামকরণে (4১) -এর স্থলে রক্তপ্রবাহিত করণ (০2) -এর 
উল্লেখ আছে। কেউ কেউ এ বৰ্ণনাকেও ‘সহীহ’ বলেছেন। 


তারপর মার্য়াম বললেন, “আমি একে এবং এর ভবিষ্যৎ বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান 
থেকে রক্ষা করার জন্যে তোমারই শরণ নিচ্ছি।” মার্য়ামের মায়ের এই দোয়া তার মানতের 
মতই কবূল হয়েছিল৷ এ সম্পর্কে হাদীসেও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ....... আবু 
হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে, তাই সে চিৎকার করে কাদতে থাকে, কেবল মার্য়াম ও তার 
পুত্ৰ এর ব্যতিক্রম । আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে কুরআনের এ আয়াত 
পড়তে পার ৪ al oll oe 5s el ly 

এ উভয় হাদীস আবদুর রাষ্যাক (র) সূত্রে বর্ণিত । ইব্ন জারীর ....... আবু হুরায়রা (রা) 
থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্‌মদ ভিন্ন সূত্রে ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে 
এ হাদীসটি নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করেছেন; নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ বনী-আদমের প্রতিটি 
নবজাত শিশুকে শয়তান আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে, কেবল মার্য়াম বিন্ত ইমরান ও তার পুত্র 
ঈসা এর ব্যতিক্রম । এ হাদীসটি কেবল এই একটি সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে ইমাম মুসলিমও ভিন্ন 
সনদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ভিন্ন সূত্রে আবু 
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হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ$ রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মা যখন সন্তান প্রসব করে 
তখন মায়ের কোলেই শয়তান তাকে ঘুষি মারে, কেবল মারয়াম ও তার পুত্র এর ব্যতিক্রম ৷ 


রাসুলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা দেখেছ কি, শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন চিৎকার 
করে কাদে? সাহাবাগণ বললেন, হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দেখেছি । রাসূলুল্লাহ (স) : 
বললেন, এ চিৎকার তখনই সে দেয়, যখন মায়ের কোলে শয়তান তাকে ঘুষি মারে। এ 
হাদীস মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত ৷ কায়স ....... আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
নবী করীম (সা) বলেছেন, যে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শয়তান তাকে একবার বা দু'বার চাপ 
দেয়, কেবল ঈসা ইব্ন মার্য়াম ও মার্য়াম এ থেকে রক্ষা পেয়েছে। তারপর রাসূল (সা) এ 
আয়াত পাঠ করলেন । “আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্যে তোমার 
শরণ নিচ্ছি ।” 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ ...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী 
করীম (সা) বলেছেন $ প্রতিটি আদম সন্তান, যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন শয়তান তার পার্ম্বদেশে 
খোচা মারে কেবল ঈসা ইব্ন মার্য়াম এর ব্যতিক্রম ৷ শয়তান ঈসাকে খোচা মারতে গিয়ে 
পর্দায় খোচা মেরে চলে যায়৷ এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে বর্ণিত । আল্লাহ্‌র বাণী ৪ 
“অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে ভালরূপে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন 
ভূমিষ্ঠ হলে তার মা তাঁকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস মুসজিদে চলে যান এবং 
সেখানকার ইবাদতকারী লোকদের নিকট সোপর্দ করেন। মারয়াম ছিলেন তাদের নেতা ও 
সালাতের ইমামের কন্যা । তাই তার দেখাশুনার দায়িত্ব কে নেবে, এ নিয়ে তারা বাদানুবাদে 
লিপ্ত হয়। বলাবাহুল্য যে, মারয়ামের দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই তাকে বায়তুল 
মুকাদ্দাসে ইবাদতকারীদের দায়িত্বে সোপর্দ করা হয়েছিল । মারয়ামকে যখন তাদের কাছে 
সোপর্দ করা হয়, তখন তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়__ কে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। 


হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন সে যুগের নবী । তিনি চাচ্ছিলেন, নিজের দায়িত্বে রাখতে 
এবং এ ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় তারই হক ছিল সর্বাধিক । কেননা, তার স্ত্রী ছিলেন 
মারয়ামের বোন, মতান্তরে খালা ৷ কিন্তু অন্যরা এতে প্রতিদ্বন্দিতা করল এবং লটারীর মাধ্যমে 
ফয়সালা করার দাবি জানাল । অতঃপর লটারী করা হল এবং তাতে যাকারিয়া (আ)-এর নাম 
উঠলো । প্রকৃতপক্ষে খালা তো মায়েরই তুল্য । আল্লাহ্র বাণী £ “আর তাকে যাকারিয়ার 
তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।” যেহেতু লটারীতে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ 
তা'আলার বাণী £ “এ হল গায়েবী সংবাদ, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করছি । 
মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্‌ তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর মধ্যে যখন তারা তাদের 
কলম নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, 
তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না ।” (৩:৪৪) 


মুফাস্সিরগণ লিখেছেন যে, কলমের মাধ্যমে লটারী তিনবার হয়েছিল । প্রথমবার প্রত্যেকে 
নিজ নিজ কলমে চিহ্ন দিয়ে এক জায়গায় রেখে দেয়। অতঃপর একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে 
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সেখান থেকে একটা কলম উঠিয়ে আনতে বলে ৷ দেখা গেল, যাকারিয়ার কলমই উঠে এসেছে । 
তাদের দাবি অনুযায়ী দ্বিতীয়বার লটারী করা হয়। এবার লটারীর পদ্ধতি ঠিক করা হয় যে, 
প্রত্যেকের কলম নদীর মধ্যে ফেলে দেবে; তারপর যার কলম স্রোতের বিপরীত দিকে চলবে, 
সে জয়ী হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলম নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। দেখা গেল, যাকারিয়ার কলম 
স্রোতের বিপরীতে চলছে এবং অন্য সবার কলম স্রোতের অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তারা 
তৃতীয় বার লটারী করার দাবি জানাল এবং বলল, এবার যার কলম স্রোতের অনুকূলে চলবে 
এবং অন্যদের কলম উজানের দিকে উঠে যাবে সেই জয়ী হবে। এবারের লটারীতেও যাকারিয়া 
(আ) জয়ী হলেন এবং মারয়ামের তত্ত্বাবধানের অধিকার লাভ করলেন । শরী'আতের বিচারেও 
লটারীতে জয়ী হওয়ায় তার অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । 


আল্লাহ্র বাণী £ “যখনই যাকারিয়া মিহ্রাবের মধ্যে তার কাছে আসত, তখনই কিছু খাবার 
দেখতে পেত ৷ জিজ্ঞেস করত, “মারয়াম’! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এল? সে বলত, 
' এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন৷" 


মুফাস্সিরগণ লিখেছেন, হযরত যাকারিয়া মারয়ামের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে 
একটি উত্তম কক্ষ নির্ধারণ করে দেন। তিনি ছাড়া এ কক্ষে অন্য কেউ প্রবেশ করত না । 
মারয়াম এই কক্ষে অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত করতেন । মসজিদের কোন খেদমতের সময় 
সুযোগ যখন আসত, তখন তিনি সে দায়িত্ব পালন করতেন ৷ রাত-দিন সর্বদা সেখানে তিনি 
আল্লাহ্র ইবাদতে মশগূল থাকতেন । তিনি এত বেশী পরিমাণে আল্লাহ্র ইবাদত করতেন ঘে, 
বনী ইসরাঈলের মধ্যে তার ইবাদতকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হত । তাঁর বহু কারামত ও 
বৈশিষ্ট্যের কথা ইসরাঈলী সমাজে প্ৰসিদ্ধি লাভ করে। হযরত যাকারিয়া (আ) যখনই মারয়ামের 
কক্ষে প্রবেশ করতেন তখনই তার নিকট বে-মৌসুমের বিরল খাদ্য দ্রব্য দেখতে পেতেন- যেমন 
' শীত মৌসুমে গ্রীষ্মের ফল এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে শীত কালের ফল দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস 
করতেন, মারয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত, এসব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অর্থাৎ 
আল্লাহই এসব খাদ্য সামগ্রী আমার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
করেন অপরিমিত রিয্‌ক দান করেন। সেখানেই যাকারিয়ার মনে পুত্র-সন্তানের আকাজ্কষা জাগে 
এবং বয়স অনেক বেশী হওয়া সত্বেও আল্লাহ্র নিকট : দোয়া করে বলেন, “হে আমার 
পালনকর্তা! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর । নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা 
শ্রবণকারী ৷” কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) প্রার্থনায় এ কথাও 
বলেছিলেন যে, হে মহান প্রভু! আপনি যেমন মারয়ামকে অসময়ে ফল দান করেছেন, আমাকেও 
একটি সন্তান দান করুন, যদিও অসময় হয়ে গেছে। এর পরবর্তী ঘটনাবলী আমরা যথা স্থানে 
বর্ণনা করে এসেছি । 


আল্লাহ্‌র বাণী ৪ 
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=-_স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও 
পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারয়াম! 
তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকৃ করে তাদের সাথে রুকু কর । 
এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি । মারয়ামের তত্তবাবধানের 
দায়িত্‌ তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্যে যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তুমি 
তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট 
ছিলে'না। স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে তার পক্ষ হতে 
একটি কলেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন । তার নাম মসীহ_-মারয়াম তনয় ঈসা, সে দুনিয়া ও 
আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও 
পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন ৷ সে বলল, হে 
আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কীভাবে? তিনি 
বললেন, ‘এ ভাবেই’, আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 
‘হও’ এবং তা হয়ে যায় । এবং তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইন্্‌জীল 
এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্যে রাসূল করবেন । সে বলবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের 
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পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি । আমি তোমাদের জন্যে কাদা দ্বারা একটি 
পাখীর মত আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁৎকার দিব ; ফলে আল্লাহ্র হুকুমে তা 
পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে 
জীবন্ত করব । তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে যা আহার কর ও মওজুদ কর, তা তোমাদেরকে 
বলে দেব তোমরা যদি মু'মিন হও তবে এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। আর আমি 
এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতের যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ 
ছিল তার কতকগুলোকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের 
নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ৷ সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করবে। 
এটাই সরল পথ । (৩ আলে ইমরান £ ৪২-৫১) 


উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ এ কথা উল্লেখ করছেন যে, ফেরেশতাগণ মারয়ামকে এ 
সুসংবাদ পৌঁছান যে, আল্লাহ তাকে সে যুগের সমস্ত নারীদের মধ্যে মনোনীত করেছেন । যেহেতু 
তিনি তার থেকে সৃষ্টি করবেন পিতা ছাড়া পুত্র-সম্তান এবং তীকে এ সুসংবাদও দেন যে, সে 
পুত্রটি হবেন মর্যাদাশীল নবী । “সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় থাকা অবস্থায় ।” অর্থাৎ 
শিশুকালেই তিনি মানুষকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান করবেন । পরিণত 
বয়সেও তিনি মানুষকে এ একই আহ্বান জানাতে থাকবেন ৷ এ থেকে বুঝা যায় যে, মারয়াম 
তনয় পরিণত বয়স পর্যন্ত বেচে থাকবেন এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহবান 
" করবেন। এবং তাকে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী ও রুকু সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়। 
যাতে করে তিনি এই মর্যাদার যোগ্য হয়ে উঠেন এবং তিনি এ অপার নিয়ামতের শুকরিয়া 
আদায় করতে পারেন। তিনি এ নির্দেশ পূর্ণভাবে পালন করার চেষ্টা করতেন কথিত আছে যে, 
দীর্ঘক্ষণ সালাতে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে তার দু'পা ফেটে যেত ৷ আল্লাহ তার উপর এবং তার 
পিতা-মাতার উপর শাস্তি বর্ষিত করুন । 


আয়াতে রয়েছে, ফেরেশতাগণ বলেন, “হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন” 
এবং তোমাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন” অর্থাৎ মন্দ চরিত্র থেকে তোমাকে পবিত্র 
রেখেছেন এবং উত্তম গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করেছেন। “আর তোমাকে বিশ্বের নারীগণের মধ্যে 
মনোনীত করেছেন ।” ‘বিশ্বের নারীদের’ দু'টি অর্থ হতে পারে ৪ এক, সে যুগে বিশ্বে যত নারী 
ছিল, তাদের উর্ধে । যেমন মূসা (আ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন, “আমি তোমাকে 
মানব জাতির উপর মনোনীত করেছি।” অনুরূপভাবে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, 
‘আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম ৷’ (88 দুখান £ ৩২) কিন্তু সবাই জানে 
যে, ইবরাহীম (আ) মূসা (আ)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ, এবং মুহাম্মদ (সা) উভয়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ । 
অনুরূপ বিশ্বনবীর এ উন্মত অতীতের সমস্ত উন্মত থেকে শ্রেষ্ঠ এবং বনী ইসরাঈল ও 
অন্যান্যদের তুলনায় সংখ্যায় অধিক, ইলম ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ এবং আমলে ও ইখলাসে উন্নততর । 
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১২০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


(২) “তোমাকে বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীত করেছেন।” এ কথাটি ব্যাপক অর্থেও হতে 
পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের মধ্যে মারয়ামই শ্রেষ্ঠ । কেননা, তিনি 
যদি নবী হয়ে থাকেন, যেমন ইব্ন হাযম প্রমুখের ধারণা যে, ঈসা নবীর মা মারয়াম, ইসহাক 
নবীর মা সারা ও মুসা নবীর মা নবী ছিলেন। কেননা, এঁদের প্রত্যেকের সাথে ফেরেশতা কথা 
বলেছেন এবং মূসা নবীর মায়ের নিকট ওহী এসেছে । এমত অনুযায়ী মারয়াম অন্যান্য নারীদের 
তুলনায় তো বটেই, এমনকি সারা এবং মূসা (আ)-এর মায়ের তুলনায়ও শ্রেষ্ঠতর ৷ কেননা, 
আয়াতে নবী অ-নবী সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং এর সাথে 
সাংঘর্ষিক অন্য কোন আয়াত নেই । কিন্তু আবুল হাসান আশ'আরী ও অন্যান্য ধর্ম বিশারদগণ 
জমহুর উলামা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত উদ্ধৃত করে বলেছেন, নবুওত 
পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নারীদের মধ্যে কাউকেই তা’ দান করা হয়নি । এমত অনুযায়ী উক্ত 
আয়াতের অর্থ হবে, মারয়ামকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে৷ যেমন আল্লাহ অপর এক 
হয়েছে এবং তার মা সিদ্দীকা (সত্যনিষ্ঠ) ছিল।” (মায়িদা ৪ ৭৫) । এ মত হিসেবে পূর্বের ও 
পরের সিদ্দীকা মর্যাদাপ্রাপ্ত নারীদের মধ্যে মারয়ামের শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কোন বাধা নেই । হাদীসে 
মারয়ামের নাম আসিয়া বিনত মুযাহিম খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ এবং নবী তনয়া হযরত 
ফাতিমা (রা)-এর সাথে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। 


ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সূত্রে ...... হযরত আলী 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন $ নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম মারয়াম বিন্ত 
ইমরান এবং নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ। ইমাম আহমদ ....... আনাস 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বিশ্বজগতে নারীদের মধ্যে কেবল 
খুওয়ায়লিদ ও ফাতিমা (রা) বিন্ত মুহাম্মদ (সা) । তিরমিযী আবদুর রাষ্যাকের সূত্রে উপরোক্ত 
সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ‘সহীহ্‌’ বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্‌ন মারদুওবেহ এবং 
ইব্‌ন আসাকির আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । 


ইমাম আহমদ ........ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন $ 
উটে আরোহিণীদের মধ্যে উত্তম মহিলা হলেন সতী-সাধ্নী কুরায়শী মহিলা । ছোট শিশুদেরকে 
তারা অধিক স্নেহ করে এবং স্বামীর সম্পদের পূর্ণ হেফাজত করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 
বিবি মারয়াম কখনও উটে আরোহণ করেন নি। ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমদ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে 
এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 

তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জানা ছিল যে, ইমরানের কন্যা 
(মারয়াম) উটে আরোহণ করেন নি। এ হাদীস সহীহর শর্ত অনুযায়ী আছে এবং আবু হুরায়রা 
(রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। 
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আবু ইয়া‘লা .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা) একদা মাটির উপরে 
চারটি রেখা আঁকেন এবং সাহাবাগৃণের নিকট জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ এ 
রেখা কিসের? তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 
জান্নাতৰাসী মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা খুওয়ায়লিদের কন্যা খাদীজা, মুহাম্মদের কন্যা 
ফাতিমা, ইমরানের কন্যা মারয়াম এবং মুযাহিমের কন্যা অর্থাৎ ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া । ইমাম 
নাসাঈ (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন । আবুল কাসিম বাগাবী (র).... আয়েশা (রা) 
থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহর অন্তিমকালে তুমি 
তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রথমে কেঁদে ফেললে এবং পরক্ষণে আবার হেসে উঠলে, এর 
কারণ কি? ফাতিমা (রা) বললেন, আব্বা আমাকে প্রথমে জানালেন, এই রোগেই তার ইন্তিকাল 
হবে, তাই আমি কেঁদেছি দ্বিতীয়বার যখন ঝুঁকলাম তখন তিনি বললেন, আমার পরিবারের 
মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে এবং তুমি হবে জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী 
অবশ্য, মারয়াম বিনৃত ইমরান-এর ব্যতিক্রম-এ কথা শুনে আমি হেসেছি। এ হাদীসের মূল 
অংশ সহীহ গ্রন্থে আছে এবং উল্লেখিত সনদ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী আছে। এ হাদীস থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব উল্লেখিত চারজন মহিলার মধ্যে উক্ত দু'জন শ্রেষ্ঠ । অনুরূপ আর একটি 
হাদীস ইমাম আহমদ ...... আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী হবে ফাতিমা, তবে মারয়াম বিনত ইমরানের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম । 
এ হাদীসের উপরোক্ত সনদকে ইমাম তিরমিযী ‘হাসান’ ও সহীহ বলেছেন । অবশ্য হাদীসটি 
দুর্বল সনদে হযরত আলী (আ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাই বুঝা যায় যে, চার জনের মধ্যে ফাতিমা ও 
মারয়ামই শ্রেষ্ঠ । এরপর কথা থাকে যে, এ দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এ বিষয়ে হাদীসের অর্থ 
দুরকম হতে পারে। একঃ মারয়াম ফাতিমার চাইতে শ্রেষ্ঠ; দুইঃ মারয়াম ও ফাতিমা উভয়ে 
সমমর্যাদা সম্পন্ন । এ সম্ভাবনার কারণ হল, হাফিজ ইব্‌ন আসাকির ইব্‌ন আব্বাসের এক হাদীস 
বর্ণনা করেছেন । তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জান্নাতবাসী মহিলাদের মধ্যে সবার 
ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া । এখানে শব্দ বিন্যাস থেকে তাঁদের, মর্যাদার ক্রমবিন্যাস বুঝা যায় । 
ইতিপূর্বে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানেও চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; যার দ্বারা 
মর্যাদার বিন্যাসও বুঝায় না এবং বিন্যাসের পরিপন্থাও বুঝায় না। এ হাদীসটিই আবু হাতিম 
(র) ভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন -সেখানেও বর্ণনা থেকে মর্যাদার ক্রম 
বিন্যাস বুঝায় না। 

ইব্‌ন মারদুইবেহ্‌ ... কুর্রা থেকে বর্ণিত । রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে বিপুল 
সংখ্যক লোক পূর্ণতা (কামালিয়ত) লাভ করেছেন; কিন্তু মহিলাদের মধ্যে তিনজন ছাড়া আর 
কেউই পূর্ণতা অর্জন করেন নি । তীরা হচ্ছেন মারয়াম বিনত ইমরান, ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া 
RT AAT 
মর্যাদা সমস্ত খাদ্যের মধ্যে ছারীদের* 


১. গোশতের ঝোলে ভেজনো রুটি । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ১৬ 
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১২২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আবু দাউদ ব্যতীত অধিকাংশ সিহাহ্‌ সিত্তার অন্যান্য সংকলকগণ ... আবু মূসা আশআরী 
(আ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ 
করেছেন; কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া ও মারয়াম বিনত ইমরান ছাড়া 
আর কেউই পূর্ণতা অর্জন করতে পারেন নি। আর নারীদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্‌ তেমনি 
যেমন শ্রৰেষ্ঠত্‌ রয়েছে সকল খাদ্যের উপর ছারীদের ৷ এ হাদীছ সহীহ । বুখারী ও মুসলিম 
উভয়েই বর্ণনা করেছেন। হাদীছের শব্দ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নারী জাতির মধ্যে পূর্ণতা 
কেবল দু'জন নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তারা হলেন মারয়াম ও আসিয়া । কেননা, তারা 
উভয়েই দু'জন শিশু নবীকে তত্ত্বাবধান করেছিলেন। বিবি আসিয়া করে ছিলেন মূসা 
কালীমুল্লাহকে এবং বিবি মারয়াম করেছিলেন ঈসা রহুল্লাহ্‌কে ৷ তবে পূর্ণতা আসিয়া ও 
মারয়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ হল তাদের স্বাঙ্ব যুগের নারীদের মধ্যে তীরাই ছিলেন 
পূর্ণাঙ্গ মানুষ ৷ এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী শেষ নবীর উন্মতের মধ্যে আরও নারীদের পূর্ণতা লাভে এ 
হাদীছের সাথে কোন বিরোধ থাকে না । যেমন খাদীজা ও ফাতিমা খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর 
খেদমত করেছেন নবুওতের পূর্বে পনের বছর এবং নবুওতের পরে প্রায় দশ বছর ৷ তিনি নিজের 
জানমাল দিয়ে নিষ্ঠার সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সেবা-সহযোগিতা করেছেন। আর রাসূল তনয়া 
ফাতিমা তার অন্যান্য বোনদের তুলনায় অধিক ফযীলতের অধিকারিণী ৷ কেননা, রাসুলুল্লাহ 
(স)-এর জন্যে তিনি কষ্ট-নিপীড়ন সহ্য করেছেন এবং পিতার ইনতিকালের শোক যাতনায় ধৈর্য 
ধারণ করেছেন । কিন্তু অন্যান্য বোনদের সবাই রাসূলুল্লাহ্র জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। 


অন্যদিকে হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন রাসুলুল্লাহ্র প্রিয়তমা সহধর্মিণী । আয়েশা (রা) 
ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে রাসূলুল্লাহ বিবাহ করেন নি। শেষ নবীর উন্মতের মধ্যে এমনকি 
পূৰ্ববৰ্তী নবীগণের উন্মতের মধ্যেও আয়েশার চাইতে অধিক জ্ঞানী গুণী আর কোন মহিলা 
ছিলেন বলে জানা যায় না। অপবাদকারীরা যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ 
রটায় তখন আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আসমানের উপর থেকে নিজে আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা 
করে আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইনতিকালের পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর 
জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ব্যাপী তিনি কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে অসামান্য অবদান 
রাখেন, মুসলিম সমাজে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান দেন এবং মুসলমানদের পারস্পারিক দ্বন্ধ ' 
সহজেই মীমাংসার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন সকল উন্মুল 
মু'মিনীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এমনকি প্রাচীন ও আধুনিক বহু সংখ্যক আলিমের মতে, হযরত 
খাদীজার চাইতেও আয়েশা (রা) শ্রেষ্ঠ ৷ কিন্তু উত্তম পন্থা হল উভয়ের মর্যাদার তারতম্য করার 
ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা ৷ যারা তারতম্য করেছেন তারা সেই হাদীছের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
করেছেন যে, নারীদের মধ্যে আয়েশার স্থান সে রকম, যে রকম খাদ্যের মধ্যে ছারীদের স্থান৷ 
কিন্তু এ হাদীছের ব্যাখ্যা দু'রকম করা যেতে পারে। এক, তিনি উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত সকল 
নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । দুই, উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ৷ 

যাহোক; এখানে মূল আলোচনা ছিল হযরত মারয়াম বিনত ইমরান প্রসংগে । কেননা 
আল্লাহ তাকে পবিত্র করেছেন এবং তার যুগের সমস্ত নারীদের মধ্যে কিংবা সকল যুগের সমস্ত 
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নারীদের মধ্যে তাকে মনোনীত করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে। 
হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মারয়াম বিনত ইমরান এবং আসিয়া বিনত মুযাহিম 
জান্নাতে রাসূল সাল্লান্পাহু আলায়হিস সালামের সহধর্মিণীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন । তাফসীর গ্রন্থে 
আমরা প্রাথমিক যুগের কোন কোন আলিমের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি, যেখানে ১, ০, 
51 (অৰ্থাৎ বিবাহিত স্ত্ৰী ও কুমারী স্ত্রী)-এর ব্যাখ্যায় বিবাহিত স্ত্রী বলতে আসিয়া এবং 
কুমারী বলতে মারয়ামকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীর গ্রন্থে সূরা তাহ্রীমের শেষ দিকে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 


তাবারানী ... সা'দ ইব্‌ন জুনাদা আল আওফী থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ আমার সংগে ইমরানের কন্যা মারয়াম, ফিরআওনের স্ত্রী ও মূসা নবীর 
ভগ্নীকে বিবাহ দিবেন। আবু ইয়া‘লা ... আৰু উমামা থেকে বৰ্ণিত হাদীছে মূসা (আ)-এর 
বোনের নাম কুলসুম বলে উল্লেখিত হয়েছে। আবু জা’ফর উকায়লী এ হাদীছ শেষের দিকে কিছু 
বৃদ্ধিসহ বৰ্ণনা করেছেন । অথ রাসুলুল্লাহ্র কথা শোনার পর আবু উমামা বলেছিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্যে এটা খুবই আনন্দের বিষয় । অতঃপর উকায়লী মন্তব্য করেন যে, 
হাদীছের এ অংশটি নির্ভরযোগ্য নয় । যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার ... ইব্‌ন আবু দাউদ থেকে বর্ণনা 
করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার ঘরে প্রবেশ করেন। খাদীজা (রা) তখন মৃত্যু 
শয্যায় শায়িত । রাসূলুল্লাহ বললৈন, হে খাদীজা! তোমার অবস্থা আমার নিকট খুবই অপ্রীতিকর 
ঠেকছে। অবশ্য অগ্রীতিকর বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখে থাকেন। জেনে রেখ, 
আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে তোমার সাথে ইমরানের কন্যা মারয়াম, মুসার বোন কুলছুম ও 
ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়াকে আমার সংগে বিবাহ দিয়ে রেখেছেন খাদীজা (রা) বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার সাথে এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যা । খাদীজা (রা) বললেন, 
বরকতময় হোক আপনাদের এ বিবাহ ও সন্তানাদি। 

ইব্‌ন আসাকির .... ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত । হযরত খাদীজা (রা) যখন মৃত্যু 
শয্যায় শায়িত তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট গমন করেন এবং বলেন, হে খাদীজা! যখন 
তুমি তোমার সতীনদের সাথে মিলিত হবে তখন তাদেরকে আমার সালাম জানাবে । খাদীজা 
(রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পূর্বে কি আপনি কাউকে বিবাহ করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ 
বললেন, না, বিবাহ তো করিনি; কিন্তু আল্লাহ আমার সাথে মারয়াম বিনত ইমরান, আসিয়া 
বিনত মুযাহিম এবং মূসার বোন কুলসুমকে বিবাহ দিয়েছেন। ইব্‌ন আসাকির ... ইবন উমর 
থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট আসেন এবং 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বসে আলাপ করেন। এমন সময় খাদীজা এ স্থান দিয়ে গমন 
করছিলেন । জিবরাঈল (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মদ! ইনি কে! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
ইনি হলেন সিদ্দীকা আমার স্ত্রী। জিবরাঈল (আ) বললেন, তার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আমার কাছে কিছু বার্তা আছে। আল্লাহ তাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জান্নাতে তার জন্যে 
নিৰ্মিত মূল্যবান ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন, সেখানে নেই কোন দুঃখ, নেই কোন কোলাহল । 
খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহর নাম সালাম বা শাস্তি । আর তার থেকে সালাম ও শাস্তির আশা 
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করা যায় এবং আপনাদের দু'জনের উপর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর 
রহমত ও বরকত রাসূলুল্লাহর উপর অবতীর্ণ হোক । খাদীজা (রা) জিজ্ঞেস করলেন $ কাসাব 
নির্মিত এ ঘরটি কি? তিনি বললেন, আয়তাকার মুক্তা নির্মিত একটি বৃহৎ কক্ষ । এ ঘরের 
অবস্থান হবে মারয়াম বিনত ইমরানের ঘর ও আসিয়া বিনত মুযাহিমের ঘরের মধ্যবর্তী স্থানে ৷ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, কিয়ামতের দিন এ দু'জন হবে আমার স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত । খাদীজার 
"প্রতি সালাম ও কষ্ট-কোলাহল মুক্ত মুক্তার ঘরের সুসংবাদের কথা সহীহ গ্রন্থে আছে; কিন্তু এই 
অতিরিক্ত কথাটুকুর বর্ণনা একান্তই বিরল । আর এ হাদীসসমূহের প্রতিটির সনদই সন্দেহযুক্ত ৷ 

ইব্‌ন আসাকির .... কা‘আব আহবার থেকে বর্ণিত ৷ হযরত মু‘আবিয়া (রা) একবার তাকে 
বায়তুল মুকাদ্দাসের শুভ্র পাথর খণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, উক্ত 
পাথর খণ্ডটি একটি খেজুর গাছের উপর স্থাপিত । গাছটি জান্নাতের একটি নদীর উপর অবস্থিত । 
এ গাছের নীচে বসে মারয়াম বিনত ইমরান ও আসিয়া বিনত মুযাহিম জারাতবাসীদের জন্যে 
মালা গীথছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবে মালা গীথতে থাকবেন ৷ এরপর ইব্‌ন আসাকির 
ভিন্ন সনদে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন । কিন্তু উক্ত 
সনদে এ হাদীস অগ্রহণযোগ্য বরং জাল । আবু যুরআ...ইব্‌ন আবিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, 
একদা মু‘আবিয়া (রা) কাব আহবারকে বায়তুল- মুকাদ্দাসের পাথর খণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন এবং উত্তরে তিনি অনুরূপ কথা বলেছিলেন। ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন, 
উপরোল্লিখিত কথাটি কা'ব আহবারের কথা হতে পারে এবং তিনি এটা ইসরাঈলী উপাখ্যান 
থেকে নিয়েছেন। আর ইসরাঈলী উপাখ্যানের অনেক কথাই বানোয়াট ও কল্পিত-_যা তাদের 
মধ্যে ধর্মদ্রোহী মূর্খ লোকদের রচিত । 
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সতী-সাধ্নী নারী হযরত মারয়ামের পুত্র 
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের বিবরণ 
আল্লাহর বাণী ৪ 
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“বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত মারয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক 
হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল । তারপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার 
জন্যে সে পর্দা করল । তারপর আমি তার নিকট আমার রূহ্‌কে পাঠালাম ৷ সে তার নিকট পূর্ণ 
মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল । মারয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের শরণ নিচ্ছি 
যদি তুমি মুত্তাকী হও। সে বলল, আমি তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র 
পুত্ৰ দান করার জন্যে । মারয়াম বলল, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ 
স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই? সে বলল. ‘এরূপই হবে'। তোমার প্রতিপালক 
বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এ জন্যে সষ্টি করব, যেন সে হয় 
মানুষের জন্যে এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত 
ব্যাপার । তারপর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল; তারপর তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে 
গেল । প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল । সে বলল, হায়, 
এর পূর্বে আমি যদি মারা যেতাম ও লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম! ফিরিশতা তার 
নীচ দিক থেকে আহ্বান করে তাকে বলল, “তুমি দুঃখ করো না, তোমর নীচ দিয়ে তোমার 
প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা 
তোমাকে পাকা তাজা খেজুর দান করবে । সুতরাং আহার কর, পান কর ও চোখ জুড়াও। 
মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ, তখন বলবে, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে 
মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ 
করব না । তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল; তারা বলল, “হে 
মারয়াম! তুমি তো এক অদ্ভূত কাণ্ড করে বসেছ। হে হারূনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি 
ছিল না এবং তোমার মা ছিল না ব্যভিচারিণী ৷” তারপর মারয়াম সন্তানের প্রতি ইংগিত করল । 
তারা বলল, যে কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সে বলল, “আমি তো 
আল্লাহর বান্দা । তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি 
থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন 
জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি 
অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেন নি উদ্ধত ও হতভাগ্য । আমার প্রতি শান্তি যে দিন 
আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুথিত 
হব” এই-ই মারয়াম-তনয় ঈসা । আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বির্তক করে। 
সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নয়, তিনি পবিত্র মহিমময় । তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন 
বলেন, ‘হও’ এবং তা হয়ে যায়। আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং 
তার ইবাদত কর, এটাই সরল পথ । তারপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; 
সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদের মহা দিবস আগমন কালে।” (১৯ মারয়াম ৪ ১৬-৩৭) 
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আল্লাহ কুরআন মজীদে মারয়াম ও ঈসা (আ)-এর ঘটনাকে যাকারিয়ার ঘটনার পর পরই 
আলোচনা করেছেন । মারয়ামের ঘটনার পটভূমি রূপে যাকারিয়ার ঘটনাটি বর্ণনার পর এই 
ঘটনাটি আল্লাহ তা‘আলা বৰ্ণনা করেছেন, সূরা আলে-ইমরানে উভয় ঘটনা একই সাথে বর্ণিত 
হয়েছে সূরা আদ্বিয়ায় ঘটনাদ্বয়কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে “এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার 
কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা 
রেখো না । তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী” তাবপর আমি তার আহ্বানে সাড়া 
দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্‌য়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন 
করেছিলাম ৷ তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত 
এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত । এবং স্মরণ কর সেই নারীর কথা, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা 
করছিল । তারপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ্‌ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে 
করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্যে এক নিদর্শন ৷” (২১ আম্বিয়| ৪ ৮৯-৯১) 


ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, মারয়ামকে তার মা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
খিদমদেতর জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। সেখানে মারয়ামের বোনের স্বামী বা খালার স্বামী 
যাকারিয়্যা তার তত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন এঁ যামানার নবী ৷ যাকারিয়্যা 
(আ) মারয়ামের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি উত্তম কক্ষ বরাদ্দ করেন। সেখানে তিনি 
ব্যতীত অন্য কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না৷ প্রাপ্ত বয়স্কা হলে মারয়াম আল্লাহর ইবাদতে 
এতো গভীরভাবে নিমগ্ন হন যে, সে যুগে তার মত এত অধিক ইবাদতকারী অন্য কেউ ছিল না 
তার থেকে এমন সব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেতে থাকে, যা দেখে হযরত যাকারিয়্যার (আ) 
মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। একদা ফিরিশতা তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তাকে বিশেষ 
উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন; অচিরেই তার এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবেন, তিনি হবেন 
পূত-পবিত্ৰ সম্মানিত নবী ও বিভিন্ন মু’জিযার অধিকারী ৷ পিতা ব্যতীত সন্তান হওয়ার সংবাদে 
মারয়াম অবাক হয়ে যান। তিনি বললেন, আমার বিবাহ হয়নি, স্বামী নেই, কিরূপে আমার 
সন্তান হবে? জবাবে ফিরিশতা জানালেন, আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম ৷ তিনি যখন কোন 
কিছু অস্তিত্বে আনতে চান, তখন শুধু বলেন! ‘হয়ে যাও’ অমনি তা হয়ে যায়। মারয়াম অতঃপর 
আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের উপর বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তার 
সম্মুখে এক বিরাট পরীক্ষা । কেননা, সাধারণ লোক এতে সমালোচনার ঝড় উঠাবে ৷ আল্লাহর 
শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ও সৃষ্টিতত্তব সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার ফলে শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার 
করেই তারা নানা কথা উঠাতে থাকবে ৷ বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানকালে বিভিন্ন প্রয়োজনে 
মারয়াম কখনও কখনও মসজিদের বাইরে আসতেন যেমন মাসিক ঝ্রতুস্রাব হলে কিংবা পানি 
ও খাদ্যের সন্ধানে অথবা অন্য কোন অতি প্রয়োজনীয় কাজে তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে 
আসতেন ৷ একদা এ জাতীয় এক বিশেষ প্রয়োজনে তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন এবং দূরে 
এক স্থানে আশ্রয় নিলেন অথ তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের পূর্ব দিকে অনেক দূর পর্যন্ত 
একাকী চলে যান । আল্লাহ হযরত জিবরাঈল আমীনকে তথায় প্রেরণ করেন। জিবরাঈল (আ) 
মারয়ামের নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল ৷ মারয়াম তাকে দেখেই বলে উঠলেন, 
“আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ ভীরু হও" আবুল 
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আলিয়া বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ‘তাকিয়্যা’ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে, 
নিষিদ্ধ কাজকে যে ভয় করে। একটি দুর্বল মত অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের এক বিখ্যাত লম্পটের 
নাম ছিল তাকিয়্যা। মারয়ামের নিকট জিবরাঈল মানবাকৃতিতে উপস্থিত হলে তাকে তাকিয়্যা 
ভেবে তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। এ মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও একান্তই দুর্বল; এর কোন ভিত্তি বা 
দলীল প্রমাণ নেই৷ | 

জিবরাঈল (আ) বলল, “আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তার প্রেরিত এক দৃত ৷” অর্থাৎ 
আমি মানুষ নই__যা তুমি ভেবেছ; বরং আমি ফিরিশতা ৷ আল্লাহ তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ 
করেছেন । তোমাকে আমি এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব । মারয়াম বলল, “কিরূপে আমার পুত্র 
হবে যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না৷” 
অর্থাৎ আমার এখনও বিবাহ হয়নি এবং আমি কখনও অশ্নীল কাজে লিপ্ত হইনি এমতাবস্থায় 
আমার সন্তান হবে কিভাবে? সে বলল, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা 
আমার জন্যে সহজসাধ্য । অথৎ্ পুত্র হওয়ার সংবাদে মারয়াম বিস্ময় প্রকাশ করে যে প্রশ্ন 
করেছিলেন, তার উত্তরে ফিরিশতা বললেন, স্বামী না থাকা সত্ত্বেও এবং ব্যভিচারিণী না হওয়া 
সত্ত্বেও তোমার পুত্র সন্তান সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; আর তার জন্যে এ কাজ 
অতি সহজ । কেননা, তিনি যা ইচ্ছা করেন সব কিছুই করতে পারেন । অতঃপর আল্লাহ বলেন ৪ 
“আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করতে চাই ৷” অর্থাৎ 
এই অবস্থায় তাকে সৃষ্টি করে আমি বিভিন্ন পন্থায় আমার সৃষ্টি কৌশলের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত পেশ 
করতে চাই । কেননা, আল্লাহ আদমকে নর-নারী ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন 
নারী ছাড়া নর থেকে, ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন নর ছাড়া নারী থেকে এবং অন্যান্য সবাইকে সৃষ্টি 
করেছেন নর ও নারী উভয় থেকে । “আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ”--_এ কথার অর্থ 
হল-এই ঈসার সাহায্যে আমি মানুষের প্রতি আমার অনুগ্রহ প্রকাশ করতে চাই । কেননা, সে 
তার শৈশবে মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের দিকে আহ্বান করবে এবং আল্লাহ্‌কে স্ত্রী, 
সন্তান, অংশীদার সমকক্ষ, শরীক ও সাদৃশ্য থেকে মুক্ত থাকার বাণী প্রচার করবে। 


Lai 11 5, “এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার”-এ কথাটিকে দুই অর্থে নেয়া যায়, 
যর্থা: এক, মারয়ামের সাথে জিবরাঈলের যে কথাবার্তা হয়, এটা ছিল তার শেষ কথা । অথ এ 
বিষয়টি আল্লাহ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন যার বাস্তবায়ন অবধারিত এবং যা অবশ্যই সংঘটিত 
হবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক এই অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং ইব্‌ন জারীর এটা সমর্থন করেছেন। 
দুই, মারয়ামের মধ্যে জিরবাঈল (আ) কর্তৃক ঈসার রূহ্‌কে ফুঁকে দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে । যেমন সুরা তাহ্‌রীমে আল্লাহ বলেছেন £ “আল্লাহ মু'মিনদের জন্যে আরও উপস্থিত 
করছেন, ইমরান তনয়া মারয়ামের দৃষ্টান্ত _ যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার 
মধ্যে রূহ্‌ ফুঁকে দিয়েছিলাম ৷” (৬৬ তাহ্রীম ৪£ ১২) 

জিবরাঈল (আ) কিভাবে ফুঁক দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একাধিক মুফাসসির লিখেছেন যে, 
জিবরাঈল হযরত মারয়ামের জামার আস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন। এঁ ফুঁক জামার মধ্যে দিয়ে তার 
গুপ্ত অংগে প্রবেশ করে এবং সংগে সংগে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন, যেরূপ নারীরা অন্ত ঃসত্ববা হয়ে 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১২৯ 


থাকে স্বামীর সাথে সহবাসের মাধ্যমে ৷ যারা বলেছেন, জিবরাঈল (আ) মারয়ামের মুখে ফুঁক 
দিয়েছিলেন অথবা মারয়ামের সাথে কথোপকথনকারী ছিলেন স্বয়ং এ রূহ্‌, যা তার মুখের মধ্য 
দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল । তাদের এই বক্তব্য কুরআনের বর্ণনা ধারার পরিপন্থি । কারণ 
মারয়ামের ঘটনার বর্ণনা পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, মারয়ামের নিকট যাকে প্রেরণ করা 
হয়েছিল, তিনি ছিলেন একজন ফিরিশতা এবং সেই ফিরিশতা হলেন হযরত জিবরাঈল আমীন 
(আ) ৷ আর তিনিই তার মধ্যে ফুক দিয়েছিলেন। ফিরিশতা মারয়ামের গুপ্তঅংগে ফুঁক দেননি । 
বরং তিনি মারয়ামের জামার আতস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন। সেই ফুঁক ভিতর দিয়ে গুপ্ত অংগে 
অবতরণ করে । এভাবেই মারয়ামের মধ্যে ফিরিশতার ফুঁক প্রবেশ করে, যেমন আল্লাহ বলেনঃ 
“অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিই ।” এ বাণী থেকে বুঝা যায় যে, ফুঁক তার 
মধ্যে প্রবেশ করেছিল । তবে তা মুখের মধ্য দিয়ে নয়-যেমন উবায় ইব্‌ন কা‘ব বলেছেন, কিংবা 
তার বক্ষ দিয়ে প্রবেশ করেনি- যেমন সুদ্দী কোন কোন সাহাবার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন। তাই 
আল্লাহ বলেন ঃ£ “অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল” অর্থাৎ তার পুত্র গর্ভে এল এবং তাকে 
নিয়ে সে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল । কেননা, গর্ভে সন্তান আসার পর মারয়ামের অন্তরে 
স্বাভাবিক ভাবেই সংকোচ সৃষ্টি হয়।.তিনি বুঝতে পারলেন, অচিরেই লোকজন তার প্রসংগে 
নানা কথা ছড়াবে । প্রথম যুগের একাধিক তাফসীরবিদ এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন। 

ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন, মারয়ামের অন্তঃসত্ববা হওয়া সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি টের 
পায়, সে হল বনী ইসরাঈলের ইউসুফ ইব্‌ন ইয়া'কুব আন-নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি । তিনি 
ছিলেন মারয়ামেরই খালাত ভাই । মারয়ামের পূৃত-পবিত্র চরিত্র, তার ইবাদত-বন্দেগী ও 
দীনদারী সম্পর্কে তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন। কিন্তু বিবাহ ব্যতীত অন্তঃসত্বা হওয়ায় তিনি 
ভীষণভাবে বিস্মিত হন। একদিন তিনি মারয়ামকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, মারয়াম! বল তো 
বীজ ছাড়াই কি শস্য হয় কখনও? মারয়াম বললেন, কেন হবে না? সর্বপ্রথম শস্য কিভাবে সৃষ্টি 
হলঃ? তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, বৃষ্টি ও পানি ব্যতীত কি বৃক্ষ জন্মায়? মারয়াম বললেন, 
জন্মায় বৈ কি? না হলে প্ৰথম বৃক্ষের জন্ম হল কিভাবে? তিনি বললেন, আচ্ছা, পুরুষের স্পর্শ 
ব্যতীত কি সন্তান জন্মগৃহণ করে? মারয়াম বললেন, হ্যা, হয়। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করছিলেন 
নর-নারী ব্যতীত; এরপর তিনি বললেন, এখন তোমার ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল, কি 
হয়েছে? মারয়াম বললেন, আল্লাহ আমাকে তার এক বাণীর সুসংবাদ দিয়েছেন, “যার নাম হল 
মসীহ্‌ মারয়াম তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখিরাতের সে মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র 
ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত । যখন সে মায়ের কোলে থাকবে এবং পূর্ণ বয়স্ক হবে তখন সে মানুষের 
সংগে কথা বলবে,আর সে. সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” বর্ণিত আছে যে, হযরত যাকারিয়্যা 
(আ)-ও মারয়ামকে এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি তাকেও অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। 

সুদ্দী সনদ উল্লেখ পূর্বক কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মারয়াম তার 
বোনের নিকট উপস্থিত হন। বোন তাঁকে বললেন, আমি যে অন্তঃসত্বা, তা’'কি তুমি টের 
পেয়েছো? মারয়াম বললেন, আমিও যে অন্তঃসত্বা? তখন একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন ও 
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আলিঙ্গন করলেন ! অতঃপর ইয়াহ্‌ইয়ার মা বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার পেটে যে 
সন্তান আছে সে তোমার পেটের সন্তানকে সিজদা করছে । 


কুরআন মজীদের আয়াতে সে ইংগিতই রয়েছে ৪ সে (ইয়াহ্‌ইয়া) হবে আল্লাহ্র বাণীর 
সমার্থক ৷ হাদীসে উক্ত সিজদা বলতে এখানে বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা বুঝানো হয়েছে। 
যেমন সালাম করার সময় করা হয়। পূর্বেকার শরীয়তে এ রকম নিয়ম চালু ছিল৷ আল্লাহ আদম 
(আ)-কে সিজদা করার জন্যে ফেরেশতাদেরকে যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেটাও এই অর্থেই 
ছিল। আবুল কাসিম বলেন যে, সিজদা সংক্রান্ত উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মালিক (র) বলেছেন, 
আমার ধারণা, এটা ঈসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্যে ছিল ৷ কেননা, আল্লাহ তাকে মৃতকে 
জীবিত করার এবং অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করার ক্ষমতা দান করেছিলেন । 


ইব্‌ন আবি হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন । মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে, মার্য়াম বলতেন, 
আমি যখন একাকী নির্জনে থাকতাম, তখন আমার পেটের বাচ্চা আমার সাথে কথা বলত । আর 
যখন আমি লোক সমাজে থাকতাম, তখন সে আমার পেটের মধ তাসবীহ পাঠ করত ৷ 


স্পষ্টত মার্য়াম অন্যান্য নারীদের মত স্বাভাবিকভাবে নয় মাস গর্ভ ধারণের পর প্রসব 
করেছিলেন: কেননা, এর ব্যতিক্রম হলে তার উল্লেখ করা হত ৷ ইকরিমা ও ইবন আব্বাস (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন, তার এ গর্ভকাল ছিল আট মাস । ইব্‌ন আব্বাসের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, 
তিনি গর্ভধারণ মাত্রই সন্তান প্রসব করেছিলেন। আবার কেউ কেউ তার গর্ভকাল মাত্র নয় ঘন্ট! 
স্থায়ী ছিল বলে বলেছেন। 


এ মতের সমর্থনে নিম্নের আয়াতের উল্লেখ করেছেন ৪ তৎপর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল । 
অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল । প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ মূলে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য করল ।” (১৯ মারয়াম ২২-২৩) 5 (অতঃপর) অক্ষরটি একাধিকবার ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং এ অক্ষরটি দু’টি কাজের মধ্যে স্বল্প সময়ের ব্যবধান বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয় । 
তবে বিশুদ্ধতর মত হল, একটি কাজ বা ঘটনার পর আর একটি কাজ বা ঘটনা তার স্বাভাবিক 
ব্যবধান সহ আসে ৷ যেমন সুরা হাজ্জে আল্লাহ বলেন, “ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ বারি 
বর্ষণ করেন আকাশ হতে অতঃপর সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী ?” (২২: ৬৩) (এখানে 
স্পষ্ট যে, বারি বর্ষণের অন্তক্ষণ পরেই পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে না: বরং স্বাভাবিক 
নিয়মে ব্যবধানের পরেই সে রকম হয়।) অনুরূপ সূরা মু’মিনুনে আল্লাহ বলেনঃ “অতঃপর আমি 
শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি আলাকে। এবং আলাককে পরিণত করি অস্থিপুঞ্জরে অতঃপর 
অস্থিপুঞ্জকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা । অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সষ্টি্পে । অতএব 
সর্বোত্বম সৃষ্টা আল্লাহ কত মহান!” (২৩৪১৩) 

আয়াতে বর্ণিত মানব সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করতে সময় লাগে চল্লিশ দিন। এ 
কথা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক লিখেছেন, গোটা বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে এ সংবাদ দ্রচত ছড়িয়ে পড়ে যে, 'মারয়াম অস্তঃসত্বা হয়েছেন। এতে 
যাকারিয়া পরিবার দুঃখ শোকে সর্বাধিক মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কোন কোন ধর্মহীন ব্যক্তি 
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(যিনদীক) জনৈক ইউসুফের দ্বারা এরূপ হয়েছে বলে অপবাদ রটায়। ইউসুফ বায়তুল 
মুকাদ্দাসে একই সময়ে ইবাদত বন্দেগী করতেন ৷ মারয়াম লোকালয় থেকে বহু দূরে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে চলে যান । আল্লাহ বলেন, “প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর- বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য করল ৷” ইমাম নাসাঈ (র) আনাস (রা) থেকে এবং বায়হাকী শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস থেকে 
নির্দোষ সনদে মারফু’ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, যে স্থানে মারয়াম আশ্রয় নিয়েছিলে,ন সে স্থানের 
নাম বায়তে লাহ্‌ম (বেথেলহাম)। পরবর্তীকালে জনৈক রোমান সম্বাট এ স্থানে একটি সৌধ 
নিৰ্মাণ করেন। সে স্মৃতি- সৌধ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচন্য করব । 


আল্লাহ্‌র বাণী “মারয়াম বলল হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মারা যেতাম এবং 
মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!” মারয়ামের এ মৃত্যু কামনা থেকে দলীল গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে যে, ফিত্না বা মহা বিপদকালে মৃত্যু কামনা করা বৈধ । মারয়ামও এরূপ 
মহা-বিপদকালে মৃত্যু কামনা করেছিলেন । কেননা তিনি নিশ্চিত রূপেই বুঝতে পেরেছিলেন 
যে, আমার ইবাদত-বন্দেগী, পবিত্রতা, সার্বক্ষণিক মসজিদে অর স্থান ও ইতিকাফ করা, নবী 
পরিবারের লোক হওয়া ও দীনদারী সম্পর্কে লোকজন যতই অবগত থাকুক না কেন, যখনই 
আমি সন্তান কোলে নিয়ে তাদের মাঝে আসব তখনই তারা আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিবে । 
আমি যতই সত্য কথা বলি না কেন, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে। 


এসব চিন্তা করেই তিনি উপরোক্ত কামনা করেন যে, এ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার আগেই 
যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! কিংবা “ মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!” অর্থাৎ 
যদি আমার জন্মই না হত! 

আল্লাহ্র বাণী, “ অতঃপর নিন্ন দিক থেকে তাকে আহবান করল” কে এই আহবানকারী? 
আত্তফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি ছিলেন জিবরীল ফিরিশতা । শিশু 
ঈসা আহবানকারী নন; কেননা জনসম্মুখে যাওয়ার পূর্বে ঈসা (আ)-এর মুখ থেকে কোন কথা 
বের হয়নি । সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আমর ইব্ন মায়মূন, যাহৃহাক, সুদ্দী ও কাতাদা এরূপই 
বলেছেন। কিন্তু মুজাহিদ, হাসান, ইব্‌ন যায়দ এবং সাঈদ ইবন জুবায়রের এক বর্ণনা মতে এই 
আহবানকারী ছিলেন, শিশু ঈসা (আ)। ইব্‌ন জারীর এই মতের সমর্থক । 


আল্লাহ্‌র বাণীঃ “ তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহ্র 
সৃষ্টি করেছেন।” (১-4 এর অর্থ অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে ছোট নহর। তাবারানী এ 
প্রসংগে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সে হাদীছের সনদ দুর্বল । ইব্‌ন জারীর এ মত 
সমর্থন করেন এবং এটি বিশুদ্ধ মত ৷ পক্ষান্তরে, হাসান, রাবী ইব্‌ন আনাস, ইব্‌ন আসলাম 
প্রমুখ মনীষীদের মতে (১, দ্বারা এখানে শিশু পুত্র ঈসাকে বুঝানো হয়েছে । কিন্তু পরবর্তী 
আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রথম মতই সঠিক । আল্লাহ বলেন, “ তুমি 
নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপন্ধ তাজা খেজুর 
পতিত হবে৷” আল্লাহ এ দু’ আয়াতে প্রথমে পানি ও পরে খাদ্যের ব্যবস্থার কথা জানিয়ে 
দিয়েছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে বলেন; “এত্মখন আহার কর, পান কর ও চক্ষু শীতল কর ।” 
কেউ বলেছন, খেজুর গাছটির কাণ্ডটি শুষ্ক ছিল। কেউ বলেছেন, শুষ্ক নয় ফলবান ছিল । এ রকম 
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হওয়াও সম্ভব যে, খেজুর গাছটি তাজা ছিল, কিন্তু এ সময় তাতে ফল ছিল না কেননা ঈসা 
(আ)-এর জন্ম হয়েছিল শীতকালে । আর শীতকাল খেজুর ফলের মওসুম নয় মারয়ামের প্রতি 
আল্লাহর অনুগ্রহ সূচক বাণী “তোমার উপর সুপন্ধ তাজা ফল পতিত হবে” থেকে এই শেষোক্ত 
মতের সমর্থন বুঝা যায় । আমর ইব্‌ন মায়মুন বলেন, প্রসূতিদের জন্য খুরমা ও সুপক্ক তাজা 
খেজুরের চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট খাদ্য আর নেই ৷ এ কথা বলার পর তিনি উপরোক্ত আয়াত 
তিলাওয়াত করেন । ইব্‌ন আবি হাতিম....... আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ খেজুর গাছকে তোমরা ভালবাস, সে তোমাদের ফুফু ৷ কেননা 
তোমাদের পিতা আদমকে যে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই মাটি থেকেই খেজুর গাছের 
সৃষ্টি আর খেজুর গাছ ব্যতীত অন্য কোন গাছের নর-মাদার প্রজনন করা হয় না৷ রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেছেনঃ তোমাদের স্ত্রীগণ যেন শিশু সন্তানকে তাজা খেজুর খাওয়ায় । যদি তাজা খেজুর 
পাওয়া না যায় তা হলে অন্তত খুরমা যেন খেতে দেয়। জেনে রেখো, আল্লাহ্র নিকট সেই 
বৃক্ষের চেয়ে উত্তম কোন বৃক্ষ নেই, যে বৃক্ষের নীচে মারয়াম বিনত ইমরান অবতরণ 
করেছিলেন। এ হাদীসটি আবু ইয়ালাও তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 

আল্লাহ্র বাণী ৪ “যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিওঃ আমি আল্লাহ্র 
উদ্দেশ্যে সওম মানত করেছি । সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব 
না!” মারয়ামকে তার নীচের দিক থেকে যিনি আহবান করেছিলেন সেই আহবানকারীর কথা 
এই পৰ্যন্ত শেষ হল ৷ “ তুমি যদি কোন লোককে দেখ, তবে তাকে বলে দিও” এখানে মুখ 
দিয়ে কথা বলা নয় বরং ইশারা করে ও আপন অবস্থার প্রতি ইংগিত করার কথা বুঝানো 
হয়েছে। “আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সওম মানত করেছি” ৷ এখানে সওম অর্থ চুপ থাকা ও 
মৌনতা অবলম্বন করা । সে যুগের শরীআতে পানাহার ও বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকাকে সওম 
বলা হত ৷ কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন আসলাম এ কথা বলেছেন । পরবর্তী আয়াতের দ্বারা তা’ বুঝা 
যায়। “আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না৷” কিন্তু আমাদের শরীআতে 
কোন রোযাদার ব্যক্তি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপচাপ থাকে ও মৌনতা অবলম্বন করে 
কাটায় তবে তার রোযা মাকরূহ হয়ে যায় । 


আল্লাহ্‌র বাণী £ “অতঃপর মার্য়াম সন্তানকে নিয়ে তার সম্পৃদায়ের কাছে উপস্থিত হল। 
তারা বলল £ “হে মার্য়াম, তুমি তো একটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। হে হারূন-ভগিনী, 
তোমার পিতা তো অসৎ লোক ছিল না এবং তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী ।” 
আহলি-কিতাবদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রাথমিক যুগের বনু সংখ্যক আলিম বলেন যে, মার্য়ামের 
সম্পদায়ের লোকেরা যখন দেখল, মার্য়াম তাদের মাঝে নেই, তখন তারা তার সন্ধানে বের 
হ্য় । অবশেষে তারা মারৃয়ামের নিকট পৌঁছে সে স্থানটিকে জ্যোতির্ময় দেখতে পেল এবং তার 
সাথে নবজাত সন্তান দেখে বলল, হে মারয়াম, তুমি তো এক বড় ধরনের অপরাধ করে বসেছ ৷ 
কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সংশয়মুক্ত নয়। এর প্রথম অংশ শেষ অংশের সাথে সাংঘর্ষিক । 
কেননা, কুরআনের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মার্য়াম তার নবজাত শিশুকে নিজে 
কোলে নিয়ে সম্পৃদায়ের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ 
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হওয়ার চল্লিশ দিন পর ও নিফাসের ইদ্দত থেকে পবিত্র হওয়ার পর মারয়াম সম্প্রদায়ের নিকট 
এসেছিলেন। 


মোটকথা, মার্য়ামের সম্পৃদায়ের লোকেরা যখন তার কোলে নবজাত শিশু সন্তানকে দেখল 
তখন বলল ঃ “হে মার্য়াম! তুমি তো এক বিরাট অন্যায় কাজ করে ফেলেছ।” ১,3, 4 
হচ্ছে যে কোন গুরুতর অপকর্ম বা জঘন্য উক্তি । অতঃপর তারা মার্য়ামকে উদ্দেশ্য করে বলল, 
“হে হারুনের বোন!” এই হারূন কে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এক মতানুযায়ী এ 
যুগে হারূন নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ ইবাদতকারী লোক ছিলেন। মার্য়াম বেশী পরিমাণ ইবাদত 
করে তীর সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন । এই সাদৃশ্যের জন্যই মার্য়ামকে হারূনের বোন বলা 
হয়েছে সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন, এ যুগে হারূন নামে এক জঘন্য লোক ছিল। তার সাথে 
তুলনা করে হারূনের বোন বলা হয়েছে। তৃতীয় মতানুযায়া ইনি মূসা (আ)-এর ভাই হারুন । 
তার ইবাদতের সাথে মারয়ামের ইবদতের সাদৃশ্য থাকায় এখানে হারূনের বোন বলা হয়েছে। 
চতুৰ্থ মত মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাজীর, যাতে বলা হয়েছে, এই মার্য়াম মূসা ও হারূন 
(আ)-এর সহোদর বোন । সে কারণে হারূনের বোন বলা হয়েছে। কিন্তু এ মতটি যে সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত তা সামান্য শিক্ষিত লোকের কাছেও স্পষ্ট । কেননা ঈসার মা মার্য়াম ও হারুন-মূসার মধ্যে 
দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে। তবে মুহাম্মদ কুরাজী সম্ভবত তাওরাতের একটি বর্ণনা থেকে 
বিভ্রান্ত হয়েছেন । এ বর্ণনায় আছে, যে তারিখে আল্লাহ্‌ মূসা (আ)-কে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং 
ফিরআওন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, প্রতি বছর সেই তারিখে মূসা ও হারূনের 
বোন মার্য়াম আনন্দে ঢোল পিটাতেন ৷ কুরাজী মনে করেছেন এই মার্য়াম ও এ মার্য়াম 
অভিন্ন ৷ কিন্তু তার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ৷ তা ছাড়া এটা সহীহ হাদীস ও কুরআনী বর্ণনার 
পরিপন্থী । তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি পঞ্চম মতে, হারুন 
মারয়ামেরই সহোদর ভাই । সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈসার মা মার্য়ামের হারূন নামে 
এক ভাই ছিলেন। মার্য়ামের জন্ম ও তীর মা কর্তৃক মানত করার ঘটনায় কোথাও এ কথা বলা 
হয়নি যে, মার্য়াম তার বাপ মায়ের একমাত্র কন্যা ছিলেন, তার কোন ভাই ছিল না। 


ইমাম আহমদ ...... মুগীরা ইব্ন শু'বা থেকে বর্ণিত । মুগীরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
আমাকে নাজরানে প্রেরণ করেন। নাজরানবাসীরা আমাকে বলল, আপনারা কুরআনে পড়েন 
us১২ ৩২ হে হারূনের বোন! কিন্তু এর অর্থের দিকে কি লক্ষ্য করেছেন ? কেননা হারূনের 
ভাই মূসা ও মার্য়াম-তনয় ঈসার মাঝে তো সময়ের বিরাট ব্যবধান ৷ মুগীরা বলেন, আমি 
মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিষয়টি জানাই । তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ 
কথা কেন বললে না যে, মানুষ তখন পূর্ববর্তী নবী ও সত্যনিষ্ঠ লোকের নামের সাথে মিলিয়ে 
নাম রাখত ৷ ইমাম মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদ্রীস থেকে 
বর্ণনা করেছেন । তিরমিযী একে হাসান, সহীহ ও গরীব আখ্যায়িত করে বলেছেন, ইব্‌ন ইদ্রীস 
ব্যতীত অন্য কারও থেকে আমরা এ হাদীস পাইনি । অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছিলেন ঃ তাদেরকে তুমি কেন এ উত্তর দিলে না যে, তারা তাদের পূর্ববর্তী সৎলোক ও 
নবীদের নামের অনুসরণে নাম রাখত ৷ কাতাদা প্রমুখ আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সে সময়ে 
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প্রচুর লোকের নাম রাখা হত হারূন বলে। কথিত আছে, একবার তাদের এক জানাযায় বনু 
লোক উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে হারুন নামধারী লোকের সংখ্যাই ছিল চল্লিশ হাজার । 

মোটকথা, তারা বলেছিল, “হে হারূনের বোন” এবং হাদীস থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
হারুন নামে মারয়ামের এক জ্ঞাতি ভাই ছিলেন এবং দীনদারী ও পরহেযগারীতে তার সুখ্যাতি 
ছিল। তখন তারা বলল ৪ ”তোমার পিতা অসৎ লোক ছিলেন না এবং তোমার মা-ও ছিলেন না 
ব্যভিচারিণী । "অর্থাৎ তুমি তো এমন পরিবারের মেয়ে নও, যাদের চরিত্র এত নীচু পর্যায়ের । 
তোমার পরিবারের কেউই তো মন্দ কাজে জড়িত ছিল না । তোমার ভাই, পিতা ও মাতা কেউ 
তো এরূপ ছিলেন না । এভাবে তারা মারয়ামের চরিত্রে কলংক লেপে দিল এবং মহা অপবাদ 
আরোপ করল । ইব্ন জারীর (র) তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, তারা হযরত যাকারিয়া (আ) 
এর উপর অসৎ কর্মের অপবাদ দেয় এবং তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে । যাকারিয়া (আ) 
সেখান থেকে পলায়ন করলে তারাও তার পিছু ধাওয়া করে। সম্মুখে একটি গাছে তাকে আশ্রয় 
দেয়ার জন্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় । তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করেন ' কিন্তু ইবলীস তার চাদরের 
আঁচল টেনে ধরে। তখন তারা গাছটি সহ তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয় । 


কতিপয় মুনাফিক মার্য়ামকে তার খালাত ভাই ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব আল-নাজ্জারকে 
জড়িয়ে অপবাদ দেয়। সম্পুদায়ের লোকদের এ সব অপবাদের মুখে মার্য়ামের অবস্থা যখন 
সঙ্গীন হয়ে পড়ল, বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল এবং নিজেকে অপবাদ থেকে মুক্ত করার কোন 
উপায়ই রইলো না, তখন তিনি মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে “হাত দ্বারা সন্তানের দিকে 
ইংগিত করলেন ।” অর্থাৎ সন্তানের দিকে ইংগিত করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমরা 
ওর কাছে জিজ্ঞেস কর এবং তার সাথে কথা বল। কেননা, তোমাদের প্রশ্নের জওয়াব তার 
কাছে পাওয়া যাবে এবং তোমরা যা শুনতে চাচ্ছ, তা তার কাছেই আছে । তখন উপস্থিত 
জনতার মধ্য থেকে দুষ্ট-দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকেরা বলল ঃ “যে কোলের শিশু, তার সাথে আমরা 
কেমন করে কথা বলব ?” অর্থাৎ তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর অবুঝ শিশু বাচ্চার উপর কি করে 
ছেড়ে দিলে? সে তো সবেমাত্র কোলের শিশু । যে মাখন ও ঘোলের মধ্যে পার্থক্য করতে জানে 
"না । তুমি আমাদের সাথে ঠান্টা-বিদ্বপ করছ এবং মুখ দ্বারা কথা না বলে, অবুঝ শিশুর দিকে 
ইংগিত করে আমাদের সাথে উপহাস করছ। ঠিক এমন সময় শিশু ঈসা বলে উঠলেন £ “আমি 
তো আল্লাহ্‌র বান্দা । তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন । আমি 
যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন । তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন 
জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে এবং মায়ের অনুগত থাকতে এবং 
আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ 
করেছি । যে দিন মৃত্যুবরণ করব এবং যে দিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব” (১৯ মারয়াম 
৩০-৩২) ্‌থি 

এই হল ঈসা (আ) মুখ থেকে প্রকাশিত প্রথম কথা । 


সর্বপ্রথম তিনি বললেন $ “আমি আল্লাহ্র বান্দা”, এ কথার দ্বারা তিনি আল্লাহ্র দাসত্বকে 
স্বীকার করে নেন এবং আল্লাহ্‌ যে তার প্রতিপালক এ কথার ঘোষণা দেন। ফলে জালিম 
লোকেরা দাবি করে যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্র পূত্র, এ থেকে আল্লাহ যে পবিত্র তা তিনি ঘোষণা 
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করেন। ঈসা আল্লাহ্‌র.পুত্র নন বরং তিনি যে, তার বান্দা ও রাসূল এবং তার এক দাসীর পুত্র 
একথাও ঘোষণা করেন । এরপর জাহিল লোকেরা তার মায়ের উপর যে অপবাদ দিয়েছিল সে 
অপবাদ থেকে তার মা যে পবিত্র ছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, “আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন 
ও নবী করেছেন।” কেননা আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে নবুওত দান করেন না, যার জন্ম হয় 
ব্যভিচারের মাধ্যমে । অথচ এসব অভিশপ্ত লোকগুলো ঈসা (আ)-এর প্রতি সেরূপ কুৎসিৎ 
ধারণাই পোষণ করেছিল । সূরা নিসায় আল্লাহ বলেন, “তারা লা‘নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের 
কুফরীর জন্যে এবং মার্য়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ দেওয়ার জন্যে (৪ নিসা ৪ ১৫৬)! 

সেই যুগের কতিপয় ইহুদী এই অপবাদ রটিয়ে দিয়েছিল যে, মার্য়াম ঝতুবতী অবস্থায় 
ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এতে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন (আল্তাহ্র লা‘নত তাদের প্রতি) ৷ আল্লাহ এ 
অপবাদ থেকে তাকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং জানান যে, তিনি মহাসত্যবাদী তার পুত্রকে 
আল্লাহ নবী ও রাসূল বানিয়েছেন শুধু নবী-রাসূলই বানাননি, সমস্ত নবীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
পাঁচজনের অন্যতম করেছেন। এ দিকেই ইংগিত করে শিশু ঈসা (আ) বললেন $ “যেখানেই 
আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।” কেননা, তিনি যেখানেই থাকতেন 
সেখানেই মানুষকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাতেন । একই সাথে 
আল্লাহ্‌কে স্ত্রী-পুত্র গ্হণসহ যাবতীয় দোষ-ক্রটি মুক্ত হওয়ার ঘোষণা করতেন । “তিনি আমাকে 
সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি” এখানে বান্দার জন্যে দ:টি 
স্থায়ী কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়েছে, যথা £ সালাতে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া ও যাকাত 
প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টির সেবা করা । সালাতের দ্বারা দাসত্বের গুণাবলী বিকশিত হয় আর যাকাত 
আদায়সহ অভাবী লোকদের সাহায্য, অতিথি সেবা, পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ, দাস-মুক্তি ও 
অন্যান্য সৎকাজে অর্থ ব্যয়ের দ্বারা যেমন উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে, তেমনি অর্থ-সম্পদও পবিত্র 
হয়। অতঃপর বলেন £ “এবং নির্দেশ দিয়েছেন আমার মায়ের অনুগত থাকতে এবং আমাকে 
তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি।” অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে মায়ের অনুগত করে সৃষ্টি 
* করেছেন ৷ শুধুমাত্র মায়ের আনুগত্যের কথা এ জন্যে বলেছেন যে, তিনি পিতা বিহীনই জন্মগ্রহণ 
করেন। মহান সেই সত্তা যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা এবং যিনি তার সৃষ্টিকে পবিত্র রেখেছেন এবং 
প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। “এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন 
নি।” অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে পাষাণ-হৃদয় ও কর্কশভাষী করেন নি এবং আল্লাহ্র নির্দেশ ও 
আনুগত্যের পরিপন্থী কোন কথা বা কাজ আমার দ্বারা হবার নয় । “আমার প্রতি শান্তি যেদিন 
আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুণথিত 
হব।” উল্লেখিত তিনটি অবস্থায় শান্তির গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে হযরত ইয়াহ্‌ইয়| ইব্ন 
যাকারিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 

এ পর্যন্ত হযরত ঈসা ইব্‌ন মার্য়াম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর আল্লাহ 
বলেছেন ঃ “এই মার্য়াম-তনয় ঈসা, আমি সত্য কথা বলে দিলাম, যে বিষয়ে লোকেরা বিতর্ক 
করছে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নয়, তিনি পবিত্র মহিমময় সত্তা । তিনি যখন কিছু 
করার সিদ্ধান্ত করেন তখন বলেন, ‘হও’ এবং তা হয়ে যায়।” (১৯ মার্য়াম £ ৩৪, ৩৫) 
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এখানে যেমন বলা হয়েছে তেমনি সূরা আলে-ইমরানেও ঈসা (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিত 
আলোচনা করার পর বলা হয়েছে £ 
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নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ ৷ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে 
বলেছিলেন, ‘হও’ ফলে সে হয়ে গেল । এ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং তুমি 
সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না । তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার 
সাথে তর্ক করে তাকে বল, এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের 
পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের 
নিজদেরকে; অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর 
লা‘নত ৷ নিশ্চয়ই এটা সত্য বৃত্তান্ত । আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই ৷ নিশ্চয় আল্লাহ 
পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময় । যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত । (আল-ইমরান ৪ ৫৮-৬৩) 

এ কারণে নাজরান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিতর্কের 
পরিপ্রেক্ষিতে মুবাহালার আয়াত নাযিল হয়। নাজরানের এই খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিল 
যাটজন ৷ তন্মধ্যে চৌদ্দজন ছিল নেতৃস্থানীয় এবং তিনজন ছিল সকলের শীর্ষস্থানীয় । তাদের 
সিদ্ধান্তই ছিল সবার জন্যে পালনীয় । তারা হল-_ আকিব, সায়্যিদ ও আবু হারিছা ইবন 
আলকামা । তারা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তখন 
এ প্রসংগে আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের প্রথমাংশে অবতীর্ণ করেন। এতে ঈসা মাসীহ সম্পর্কে, 
তার জন্ম ও তার মায়ের জন্ম প্রসংগে আলোচনা করা হয় এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ 
দেওয়া হয় যে, তারা যদি কথা না মানে ও তোমার আনুগত্য না করে তবে তাদের সাথে 
মুবাহালা (বিনীত প্রার্থনা) করবে । কিন্তু দেখা গেল, তারা মুবাহালা করা থেকে সরে দাড়াল 
এবং রাসূলুল্লাহর সাথে সন্ধি করার জন্যে অগ্রসর হল । প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা আকিব 
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ংগী খৃষ্টানদের সম্বোধন করে বলল, তোমরা তো নিশ্চিত জান যে, মুহাম্মদ অবশ্যই আল্লাহর 

প্রেরিত নবী, তোমাদের নবী ঈসার সংবাদ অনুযায়ী সময়ের নির্দিষ্ট ব্যবধানে তিনি এসেছেন। 
তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, কোন সম্প্রদায় আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে গোটা 
সম্পৃদায়ই ধ্বংস হয়ে যায়। তোমরাও যদি তীর সাথে মুবাহালা কর, তবে সমূলে ধ্বংস হয়ে 
যাবে। আর যদি মুবাহালা না কর তাহলে তোমাদের ধর্ম সুসংহত হবে এবং ঈসা (আ) সম্বন্ধে 
তোমাদের যে দাবি, তাও প্রতিষ্ঠিত থাকবে । সুতরাং তার সাথে সন্ধি চুক্তি করে দেশে ফিরে 
যাও । 


অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সঙ্ধির প্রস্তাব দিল এবং জিযিয়া কর ধার্যের 
আবেদন জানাল এবং সেই সাথে রাসূলের পক্ষ থেকে একজন নির্ভরযোগ্য লোক তাদের সংগে 
পাঠাবার অনুরোধ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আবু উবায়দা ইব্‌ন 
জার্রাহ (রা)-কে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন সূরা আলে-ই'মরানের তাফসীরে আমরা এ 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি! সীরাতুন-নবী অধ্যায়ে এ প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা 
হবে। 


মোটকথা, আল্লাহ হযরত ঈসা-মাসীহর ঘটনা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন । তিনি আপন 
রাসূলকে বলেছেন ৪ “এ-ই-মারয়ামের পুত্র ঈসা, সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক 
করে।”অর্থাৎ ঈসা (আ) আল্লাহর এক সৃষ্ট দাস । তার এক দাসীর গর্ভ থেকে তাঁকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ বলেন £ আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও 
মহিমাময় সত্তা । তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন এ কথাই বলেন ঃ ‘হও' 
এবং তা হয়ে যায়৷ অর্থাৎ কোন কিছুই তার সিদ্ধান্তকে অচল করতে পারে না ৷ কোন কিছুর ' 
তিনি পরোয়া করেন না এবং কোন কাজে তিনি ক্লান্ত হন না । বরং তিনি সব কিছুই করতে 
সক্ষম. যা ইচ্ছা করেন তা-ই করে থাকেন। “তার বিষয়টা হল এমন যে, যখন কোন কিছু ইচ্ছা 
করেন, তখন বলেন, ‘হও’ অতঃপর তা হয়ে যায়।” এরপর তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার 
পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা । অতএব, তোমরা তার ইবাদত কর । এটা সরল পথ ।” 


মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় হযরত ঈসার কথা এই পর্যন্ত শেষ । তিনি তাদেরকে জানিয়ে 
দিলেন, আল্লাহ তার প্রতিপালক এবং তাদেরও প্রতিপালক ; তার প্রভু এবং তাদেরও প্রভু । আর 
এটাই সরল পথ । আল্লাহ বলেন ৪ “অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল । 
সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদের মহাদিবস আগমন কালে” অর্থাৎ সেই যুগের ও পরবর্তী যুগের 
লোক হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে ৷ ইয়াহুদীদের এক দল বলল, 
ঈসার ব্যভিচার জাত সন্তান এবং এ কথার উপরই তারা অটল হয়ে থাকল । আর এক দল 
আরও অগ্রসর হয়ে বলল, ঈসাই আল্লাহ । অন্য দল বলল, সে আল্লাহ্র পুত্র । কিন্তু সৃষ্টিজ্ঞান 
সম্পন্ন লোকেরা বললেন, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল ৷ আল্লাহর এক বাদীর সন্তান এবং 
আল্লাহর কলেমা যা মারয়ামের প্রতি প্রদান করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহর প্রেরিত রূৃহ্‌ । এই 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ১৮ 
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শেষোক্ত দলই মুক্তিপ্রাপ্ত । সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট । যে ব্যক্তিই হযরত 
ঈসা (আ) সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোন একটি ব্যাপারেও বিরোধিতা করবে, সেই হবে 
কাফির পথভ্রষ্ট ও জাহিল। এ জাতীয় লোকদেরকেই সাবধান করে আল্লাহ বলেছেন 3 “সুতরাং 
মহাদিবস আগমন কালে কাফিরদের জন্যে ধ্বংস ৷” 

ইমাম বুখারী (র) সাদাকা ইবনুল ফযলের সূত্রে উবাদা ইবনুস্‌ সামিত (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন । রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ 
নেই, তিনি একক, তীর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মদ (সা) তার বান্দা ও রাসূল, ঈসা আল্লাহর 
বান্দা রাসূল ও কলেমা, যা মারয়ামের প্রতি অর্পণ করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত 
রূহ্‌। জান্নাত জাহান্নাম সত্য । আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন তার আমল যে রকম হউক 
না কেন ওয়ালীদ বলেন....... রাবী জুনাদা আরও কিছু বেশী বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতের 
আটটি দরজার মধ্যে যেটি দ্বারা ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে । ইমাম মুসলিম দাউদ ইব্ন 
রশীদের সূত্রে .... জাবির (রা) থেকে এবং অন্য সূত্রে আওযাঈ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। 
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আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র 


প্রসংগে সূরা মারয়ামে আল্লাহ বলেন $ 
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তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন! তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা 
করেছ; (অর্থাৎ তোমাদের এ কথা অত্যন্ত ভয়াবহ, কুরুচিপূর্ণ ও নিরেট মিথ্যা ।) এতে যেন 
আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত 
হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের 
জন্যে শোভন নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে 
উপস্থিত হবে না । তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে 
গণনা করেছেন,এবং কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তার নিকট আসবে একাকী অবস্থায় । 
(১৯ মারয়াম 8 ৮৮-৯৫) 


উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র জন্যে 
মোটেই শোভনীয় নয়। কেননা তিনি সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং সব কিছু তার 
মুখাপেক্ষী ও অনুগত ৷ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই তার দাস, তিনি এ সবের প্রতিপালক ৷ 
তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, আর কোন প্রতিপালকও নেই | যেমন আল্লাহ তাআলা 
বলেন ৪ 
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১৪০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


তারা জিনকে আল্লাহ্র শরীক করে, অথচ তিনিই ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা 
অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র প্রতি পুত্ৰ-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র মহিমান্বিত! এবং তারা যা 
বলে, তিনি তার উর্ধ্বে । তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তার সন্তান হবে কিরূপে? তার তো 
কোন স্ত্রী নেই? তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে তিনিই সবিশেষ 
অবহিত ৷ তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনিই 
সব কিছুর সৃষ্টা; সুতরাং তোমরা তার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক ৷ তিনি 
দৃষ্টির অধিগম্য TN RT 
(৬ আনআম $ ১০০-১০৩) 

এখানে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা । সুতরাং কিরূপে তার 
সন্তান হতে পারে? আমরা জানি, সম-শ্রেণীর দু'জনের মিলন ব্যতীত সস্তান হয় না। আর 
আল্লাহ্‌র সমকক্ষ, সদৃশ ও সমশ্রেণীর কেউ নেই । অতএব, তার স্ত্রীও নেই ৷ সুতরাং তার 
স্স্তানও হতে পারে না । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


|| |! 
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বল, তিনিই আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয় । আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তার 
মুখাপেক্ষী । তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ু দেয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য 
কেউ-ই নেই ৷ (১১২ ইখলাস ৪১-৪) 

আল্লাহ ‘একক’ অর্থ তিনি এমন এক অস্তিত্ব যার সত্তার কোন সদৃশ নেই ৷ গুণাবলীর কোন 
দৃষ্টান্ত নেই এবং কর্মকাণ্ডের কোন উদাহরণ নেই ৷ ১! (আস-সামাদ) এমন মনিবকে বলা 
হয় যার মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, করুণা ও সমস্ত গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে থাকে । ১, এ] তিনি কাউকে 
জন্য দেননি ৷ ',/',5 4, অৰ্থ পূর্বের কোন কিছু থেকে তিনি সৃষ্টি নন। 1,44 45,4, 
"51 অৰ্থাৎ তার সমকক্ষ, সমপর্যায়ের ও সমান আর কেউ নেই । এ আয়াতগুলো থেকে জানা 
গেল যে, আল্লাহ্র নযীর, কাছাকাছি, তার চেয়ে উর্ধ্বে বা সমপর্যায়ের অন্য কেউ নেই । সুতরাং 
তাঁর সন্তান হওয়ার কোন পথই খোলা নেই । কেননা সন্তান জন্ম হয় সম-জাতীয় বা অন্তত 
সম-শ্ৰেণীর কাছাকাছি দু'জনের মাধ্যমে কিন্তু আল্লাহ তার অনেক উর্ধ্বে । অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪১ 
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__হে কিতাবীগণ! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো 
না। মারয়াম তনয় ঈসা মসীহ্‌ তো আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারয়ামের নিকট 
প্রেরণ করেছিলেন ও তার আদেশ৷ সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলে ঈমান আন এবং 
বলো না তিন। নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে৷ আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ; 
তার সন্তান হবে-- তিনি এ থেকে পবিত্র । আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই: 
কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট । মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়'কে কখনো হেয় জ্ঞান করে না, এবং 
ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না । এবং কেউ তার ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহং 
করলে তিনি অবশ্যই তাদের সকলকে তার নিকট একত্র করবেন । যারা ঈমান আনে ও সংকার্য 
করে তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন; কিন্তু 
যারা, হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করবেন এবং আল্লাহ 
ব্যতীত তাদের জন্যে তারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না। (৪ নিসা ₹ ১৭১ - ১৭৩) 


আল্লাহ আহলে কিতাব ও তাদের অনুরূপ সম্পদায়কে ধৰ্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও অহংকার 
প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। ধর্মে বাড়াবাড়ি অর্থ আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্মে নির্ধারিত 
সীমা লঙ্ঘন করা নাসারা বা খৃষ্টান সম্পৃদায় মাসীহ্‌-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন 
করেছে । এ ক্ষেত্রে তাদের উচিত ছিল তাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা এবং 
এই আকীদা পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহ্র সতী বাদী কুমারী মারয়ামের সন্তান । ফিরিশতা 
জিবরাঈলকে আল্লাহ মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেন । তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী মারয়ামের 
মধ্যে ফুঁক দেন। এই প্রক্রিয়ায় হযরত ঈসা (আ) মারয়ামের গর্ভে আসেন । ফিরিশতার ফুঁকে 
মারয়ামের ভিতর যে জিনিসটি প্রবেশ করে, তা’হল রুহুল্লাহ বা আল্লাহর রূহ । এই রূহ্‌ আল্লাহর 
কোন অংশ নয় বরং আল্লাহর সৃষ্টি বা মাখলৃক ৷ আল্লাহ্র দিকে রূহ্‌কে সম্পর্কিত কর! হয়েছে 
সম্মানার্থে ও গুরুত্্‌ প্রকাশের উদ্দেশ্যে । যেমন বলা হয়ে থাকে, বায়তুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্র ঘর), 
নাকাতুল্লাহ (আল্লাহ্র উঠ্ত্রী) আবদুল্লাহ (আল্লাহ্র বান্দা) ইত্যাদি । অনুরূপ একই উদ্দেশ্যে বলা 
হয়েছে রূহুল্লাহ্‌ অর্থাৎ আল্লাহ্র রূহ। বিনা পিতায় জন্ম হওয়ায় হযরত ঈসাকে বলা হয়েছে 
রূহুল্লাহ্‌ ৷ তাকে কালেমাতুল্লাহ বা আল্লাহ্র কলেমাও (বাণী) বলা হয়। কেননা আল্লাহর এক 
কলেমার (বাণী) দ্বারাই তিনি অস্তিত্‌ লাভ করেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন ৪ 
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১৪২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ । তাকে বলেছিলেন, হও, ফলে সে হয়ে 
গেল । (৩ আলে ইমরান £ ৫৯) । অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ 
করেছেন। তিনি অতি পবিত্র । বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই । 
সব কিছু তারই একান্ত অনুগত ৷ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টা। এর ফলে তিনি কোন 
কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, ‘হও’ আর তা হয়ে যায়। (২ বাকারা 
১১৬ - ১১৭) 

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ইয়াহুদীরা বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃষ্টানরা 
বলে, মসীহ্‌ আল্লাহ্র পুত্র । এটা তাদের মুখের কথা । পূর্বে যারা কুফরী করেছিল এরা তাদের 
মত কথা বলে৷ আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন! তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়।” (৯ তাওবা 
৪ ৩০) । এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান অভিশপ্ত উভয় দলই আল্লাহ্র 
ব্যাপারে অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবি করেছে এবং ধারণা করেছে যে, আল্লাহ্‌র পুত্র সন্তান আছে। 
অথচ তাদের এ দাবির বহু উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র মর্যাদা । আল্লাহ আরও জানিয়েছেন যে, তাদের এ 
দাবি সম্পূর্ণ মনগড়া । এদের পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট মানুষও এ জাতীয় মনগড়া উক্তি করেছে । তাদের 
সাথে এদের অন্তরের মিল রয়েছে। যেমন পথভ্রষ্ট খ্রীক দার্শনিকগণ বলেছেন, ওয়াজিবুল উজুদে 
ঈশ্বর বা আল্লাহ তাদের পরিভাষার আদি কারণ বা প্রথম অস্তিত্্‌ |, JL ie) 
(49! থেকে আকলে আউয়াল (বুদ্ধি সত্তা) প্রকাশ পায়। অতঃপর আকলে আউয়াল থেকে 
দ্বিতীয় আকলে (বুদ্ধিসত্তা) প্রাণ (০44) আকাশ/কক্ষপথ (4!{;) সৃষ্টি হয়। অতঃপর দ্বিতীয় 
আকল থেকে অনুরূপ তিনটি সৃষ্টির উদ্ভব হয়। এভাবে চলতে চলতে বুদ্ধিসত্তা ১০টি প্রাণ 
(2443) ৯টি এবং আকাশ/কক্ষপথ ৯ টিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটির যে সব 
নাম তারা উল্লেখ করেছে এবং তাদের শক্তি ও ক্ষমতার যে বর্ণনা দিয়েছে তা সনল্পূর্ণ মিথ্যা, 
মনগড়া ও নেহাৎ ধারণা প্রসূত ৷ তাদের বক্তব্যের অসারতা, ভ্রষ্টতা ও মুর্খতা বর্ণনা করার স্থান 
এটা নয় । অনুরূপ আরবের কতিপয় মুশরিক গোত্র মূর্খতাবশত বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ 
আল্লাহ্‌র কন্যা । তাদের মতে, আল্লাহ মর্যাদাবান জিন সর্দারদের জামাতা ৷ উভয়ের মাধ্যমে জন্ু 
হয়েছে ফিরিশতা ৷ এ সূত্রেই ফিরিশতাগণ আল্লাহর কন্যা অথচ আল্লাহ এ জাতীয় শির্ক থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্ৰ । 

আল্লাহ্র বাণী ৪ 
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তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশতাদরকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা 

প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (৪৩ 
যুখরুফ £ ১৯) 

এ প্রসংগে অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন 8 এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমার প্রতিপালকের 

জন্যেই কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং ওদের জন্যে পুত্র সন্তান? অথবা আমি কি ফিরিশতাদেরকে 
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নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল? দেখ, ওরা তো মনগড়া কথা বলে 
যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী । তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে 
কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন ? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর? তবে কি 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? তোমাদের কী সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? তোমরা সত্যবাদী 
হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর। ওরা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
স্থির করেছে, অথচ জিনেরা জানে তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্যে । ওরা যা বলে 
তা থেকে আল্লাহ পবিত্র মহান । আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত । ( ৩৭ আয়াত ৪ 
১৪৯-১৬০) 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন ৪ ওরা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান! 
তারা তো তার সন্মানিত বান্দা । তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; ওরা তো তার আদেশ 
অনুসারেই কাজ করে থাকে । ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে য' কিছু আছে তা তিনি অবগত, তারা 
সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যে, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীত-সন্তরন্ত ৷ 
তাদের মধ্যে যে বলবে, ‘আমিই ইলাহ তিনি ব্যতীত’ তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, 
এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি । (২১ আম্বিয়া £৪ ২৬ - ২৯) 


মক্কী সূরা কাহ্‌ফের শুরুতে আল্লাহ বলেন £ “প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 
এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি বক্তা রাখেন নি। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত 
তার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে এবং মুমিনগণ, যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই 
সুসংবাদ দেবার জন্যে যে, তাদের জন্যে আছে উত্তম পুরস্কার, যাতে তারা হবে চির স্থায়ী । এবং 
সতর্ক করার জন্যে তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে ওদের 
কোন জ্ঞান নেই এবং ওদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না ।-ওদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! 
ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে । (১৮ কাহ্‌ফ £ ১-৫) 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন £ “ তারা বলে, আল্লাহ সন্তান প্রহণ করেছেন । তিনি মহান, পবিত্র । 
তিনি অভাবমুক্ত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিচু আছে, তা‘ তারই । এ বিষয়ে তোমাদের 
নিকট কোন সনদ নেই । তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যে বিষয়ে তোমাদের 
কোন জ্ঞান নেই? বল, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। 
পৃথিবীতে ওদের জন্যে আছে কিছু সুখ সম্ভোগ; পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন । আর 
কুফরীর কারণে ওদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।” (১০ মূনুস £ ৬৮ -৭০) 

কুরআন মজীদের উপরোক্ত মক্কী আয়াতগুলোতে ইহুদী খৃষ্টান, মুশরিক ও দার্শনিকদের 
সমস্ত দল-উপদলের মতামতের খণ্ডন করা হয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত, বিশ্বাস করে ও দাবি করে 
যে, আল্লাহ্র সন্তান আছে। এসব জালিমদের সীমালংঘনমূলক উক্তি থেকে আল্লাহ পবিত্র ও 
মহান ৷ 

এ জঘন্য উক্তি উচ্চারণকারীদের মধ্যে সবচাইতে প্রসিদ্ধ দল হল খ্রিষ্টান সম্প্রদায় । এ 
কারণে কুরআন মজীদে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে সবচাইতে বেশী তাদের স্ব-বিরোধী উক্তি, 
অজ্ঞতা ও জ্ঞানের দৈন্যের কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের এই কুফরী উক্তির 
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মধ্যে আবার বিভিন্ন দল--- উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক কেননা, 
বাতিল পদ্থীরা নানা দলাদলি, মতবিরোধ ও স্ব-বিরোধিতার শিকার হয়েই থাকে । পক্ষান্তরে 
হক এর মধ্যে কোন স্ব-বিরোধ থাকে না । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


SEUSS A Ea HC 
__এ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হত, তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি 
পেত ৷ (8 নিসা £ ৮২) 


এ থেকে বুঝা গেল, যা হক ও সত্য, তা অভিন্ন ও অপরিবর্তিত থাকে এবং যা বাতিল ও 
অসত্য তা বিকৃত ও অঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ কারণে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত খ্িষ্টানদের একদল বলছে 
যে, মাসীহ্‌-ই আল্লাহ; অন্য দল বলছে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র; তৃতীয় আর একদল বলছে, আল্লাহ 
হলেন তিন জনের তৃতীয় জন । সূরা আল মায়িদায় আল্লাহ্‌র বাণী ৪ “যারা বলে, মারয়াম তনয় 
মসীহ্‌-ই আল্লাহ, তারা তো কুফরী করেছেই ৷ বল, আল্লাহ মারয়াম তনয় মসীহ্‌, তার মাতা 
এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাকে বাধা দিবার শক্তি কার আছেঃ? 
আসমান ও যমীনের এবং ওগুলোর মধ্যে যা’ কিছু আছে তার সার্বভৌমত্্‌ আল্লাহ্রই । তিনি যা 
ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান ৷” (৫ মায়িদা £ ১৭) 

এ আয়াতে আল্লাহ খ্রিষ্টানদের কুফরী ও অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী, সব কিছুর উপর ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগকারী, সব 
কিছুর প্রভু ও পালনকারী এবং তিনি সব কিছুর রাজাধিরাজ ও উপাস্য ৷ উক্ত সূরার শেষ দিকে 
আল্লাহ বলেন, “যারা বলে, আল্লাহ্‌-ই মারয়াম তনয় মসীহ্‌, তারা তো কুফরী করেছেই’ অথচ 
মসীহ্‌ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক 
আল্লাহ্র ইবাদত কর । কেউ আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করলে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত নিষিদ্ধ 
করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই । 


যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী করেছেই, যদিও এক ইলাহ 
ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই । তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে, তাদের মধ্যে যারা 
কুফরী করেছে তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই ৷ তবে কি তারা আল্লাহর 
দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু । মারয়াম তনয় মসীহ্‌ তো কেবল একজন রাসূল! তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং 
তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল । তারা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করত । দেখ, আমি ওদের জন্যে আয়াত 
সমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ, ওরা কিভাবে সত্যবিমুখ হয় ৷ (৫ মায়িদা ৪ 
৭২-৭৫)। 

উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাবে খ্রিষ্টানদের কুফরীর কথা জানিয়ে বলে 
দিয়েছেন যে, তারা তাদের নবী ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে, অথচ সেই ঈসাই তাদেরকে 
সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহ্র সৃষ্ট, আল্লাহ্‌-ই তাকে প্রতিপালন করেছেন 
এবং মায়ের গর্ভে তাকে আকৃতি দান করেছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদতের 
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দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং এর বিরুনদ্ধকারীদেরকে পরকালের শাস্তি, লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা 
ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহর বাণী ৪ “নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 
অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জারবাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় 
জাহান্নাম ৷ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই৷” এরপর বলেছেন £ “নিশ্চয় তারা কাফির, 
যারা বলে £ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই ।” 


ইব্‌ন জারীর প্রমুখ বলেছেন, “আল্লাহ তিনের এক” এ কথা দ্বারা খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের 
কথা বলা হয়েছে। কেননা তারা তিন সত্তায় বিশ্বাসী । যথা ৪ পিতার সত্তা, পুত্রের সত্তা এবং 
কলেমা বা বাণীর সত্তা যা পিতার থেকে পুত্রের নিকট অবতরণ করে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে 
মতবিরোধ হয়ে তিনটি উপদলের সৃষ্টি হয় যথা ঃ মালিকিয়্যা, ইয়া'কুবিয়্যা ও নাসৃতৃরিয়্যা ৷ 
পরবর্তীতে আমরা তাদের মতবিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব । খ্রিষ্টানদের মধ্যে এই 
ত্রিত্বাদের জন্ম হয় মসীহ্‌ এর তিন শ’ বছর পরে এবং শেষ নবীর আগমনের তিন শ’ বছর 
* পূর্বে সম্রাট কনষ্টানটাইন ইবৃন কুসতুস এর আমলে । এ কারণে আল্লাহ বলেছেন £ “এক উপাস্য 
ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য. নেই ।” অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই । তিনি একক ৷ ভার 
যক জং কেন দুণ দেহ । ভয় দয়ত্যা কেদে? (তার যা ন সন্তান 
নেই । 


এরপর তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে আল্লাহ বলেন £ “তারা যদি তাদের এসব কথা 
হতে বিরত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
দান করা হবে।” অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তার নিজ করুণাবশে এসব জঘন্য বিষয় থেকে 
তওবা ও ইস্তিগফারের দিকে আহ্বান করে বলেছেন, “তারা কি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করবে 
না, তার নিকট ক্ষমা চাইবে না? বস্তুত আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷” এরপরে আল্লাহ 
হযরত ঈসা ও তার মায়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, মসীহ্‌ কেবল আল্লাহ্র 
বান্দা ও রাসূল এবং তার মা একজন পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মহিলা, পাপাচারিণী নন । অথচ 
অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা তার উপর এরূপ অপবাদ দিয়ে থাকে । এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
মারয়াম নবী ছিলেন না। যেমনটি আমাদের একদল আলিম ধারণা করেছেন। “তারা উভয়েই 
খাদ্য গ্রহণ করত” এ কথা দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, অন্যদের মত তাদেরও 
পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হতো । এমতাবস্থায় তারা ইলাহ্‌ হন কীর্ূপে? আল্লাহ তাদের এ 
মূৰ্খতাব্যঞ্জক উক্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র । সুদ্দী প্রমুখ আলিমগণ বলেছেন, আল্লাহ্র বাণী ৪ “ 
নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে ৪ আল্লাহ তিন জনের একজন ।” এখানে ‘ঈসা ও তার মাকে 
সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। তারা ‘ঈসা ও তার মা ইলাহ্‌ বলত-যেমন 
ইলাহ্‌ বলত আল্লাহকে । এই সূরার শেষ দিকে আল্লাহ তাদের এ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ 
করেছেন। আল্লাহর বাণী ৪ 
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“আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারয়াম তনয় ‘ঈসা! তুমি কি লে'কদেরকে বলেছিলে যে, 
তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে বলবে, তুমিই 
মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা 
বলতাম, তবে নিশ্চয়ই তুমি তা জানতে ৷ আমার অন্তরে যা’ আছে তা’ তো তুমি অবগত আছ, 
কিন্তু তোমার অন্তরে কী আছে, আমি তা’ অবগত নই; তুমি তো অদৃশ্য সন্বন্ধে সম্যক 
পরিজ্ঞাত ৷ তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা’ ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি; তা এই: 
তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক জাল্লাহ্র ইবাদত কন; এবং যতদিন আমি তাদের 
মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে 
নিলে তখন তুমি-ই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী ৷ 
তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর 
তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।” (৫ মায়িদা ৪ ১১৬-১১৮) 


এখানে আল্লাহ ভবিষ্যতের সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ হযরত ঈসা 
(আ)-কে তার উন্মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন । তার উম্মতের মধ্যে যারা তাকে আল্লাহ্র পুত্র 
অথবা আল্লাহ্র শরীক কিংবা তাকেই আন্লাহ বলে বিশ্বাস করতো এবং ঈসাই তাদেরকে এ 
বিশ্বাস করতে বলেছেন বলে তার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে তাদের ব্যাপারে এই 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল্লাহ তো ভালরূপেই জানেন যে, ঈসা এরূপ কথা আদো বলেন নি, 
তবুও তাকে জিজ্ঞেস করবেন তার সত্যতা প্রকাশ ও মিথ্যা আরোপকারীদের মুখোশ উন্মোচন 
করার উদ্দেশ্যে । আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন $ “হে ঈসা ইব্ন মারয়াম! তুমি কি 
লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? 
ঈসা (আ) বলবেন, “আপনি পবিত্র” অরৎ আপনি সকল শরীকের উর্ধ্বে । “আমার জন্যে 
শোভা পায় না ফে, আমি এমন কথা বলি, যা’ বলায় কোন অধিকার আমার নেই ৷” অর্থত 
আপনি ব্যতীত এ কথা বলার অধিকার অন্য কারও নেই !” যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি 
অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনে যা আছে জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার 
মনে আছে । নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত ৷” 


হযরত ঈসা (আ) এ জবাবে আদবের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করেছেন £ “আমি তো তাদেরকে 
কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি -যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন ৷" অর্থাৎ যখন 
‘ আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন এবং আমাকে কিতাব দান করেন যা তাদেরকে আমি-পড়ে 
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শুনাই । অতঃপর তিনি তাদেরকে যা বলেছিলেন তা ব্যাখ্যা করে বলেন ৪ “তোমরা আল্লাহ্র 
দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা ।” অর্থতৎ যিনি আমারও সৃষ্টিকর্তা, 
তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি আমারও রিযিকদাতা, তোমাদেরও রিযিকদাতা ৷ “আমি তাদের 
সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ৷” “অতঃপর যখন আপনি আমাকে তুলে 
নিলেন।” অর্থাৎ তারা যখন আমাকে হত্যার ও শূলে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে, তখন দয়া পরবশ 
হয়ে আপনি আমাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে আপনার নিকট তুলে নেন এবং তাদের 
একজনের চেহারাকে আমার চেহারায় পরিবর্তন করে দেন, ফলে তারা.তার উপর আক্রমণ করে 
ও নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে। এ অবস্থা হওয়ার পরে “আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত 
রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।” এরপর হযরত ঈসা তার অনুসারী নাসারা বা 
খ্রিষ্টানদের থেকে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করে বলেন 
“ যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস৷” অর্থাৎ তারা সে শাস্তির 
উপযুক্ত । আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই 'পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ ৷” ক্ষমা 
করার ব্যাপারে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর সোপর্দ করার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবেও তাদেরকে ক্ষমা 
করা হবে এ জন্যেই এখানে আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য থেকে গাফুরুর রাহীম (ক্ষমাশীল, দয়ালু) 
না বলে ‘আধযীযুন হাকীম’ (মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়) বলা হয়েছে। 
তাফসীর কিতাবে আমরা ইমাম আহমদের বর্ণিত হযরত আবু যর (রা)-এর হাদীস উল্লেখ 
করেছি__ যাতে তিনি বলেছেন, এক রাত্রে য়াসূলুল্লাহ (সা) সালাতে দাড়িয়ে সকাল পর্যন্ত নিম্নের 
আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকেন ৪ 


SN all Al BG A DG Ly IL PEL EIS Ul 

“আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই দাস; আর যদি তাদেরকে 
ক্ষমা করেন তবে আপনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় ।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন । আমি 
আল্লাহ্র নিকট আমার উম্মতের জন্যে শাফা‘আত প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে তা দান করেন। 
আল্লাহ চাহে তো মুশরিক ব্যতীত অন্যান্য পাপী বান্দারা তা লাভ করবে। এরপর তিনি 
নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ পাঠ করেনঃ 
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তা কাৰণ কুনিী ata rea eel) SR Fe aR 
আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই তা করতাম; 


Islamiboi.tk 
১৪৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আমি তা করিনি । কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর, ফলে তা মিথ্যাকে 
চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়৷ দুর্ভোগ তোমাদের তোমরা যা 
বলছ তার জন্যে! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তারই ৷ তার সান্নিধ্যে যারা আছে 
তারা অহংকারবশে তার ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং শ্রান্তিও বোধ করে না । তারা 
দিনরাত তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য কুরে না । (২১ আম্বিয়া ৪ ১৬-২০) 


আল্লাহ বলেন ঃ “আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন । পবিত্র ও মহান তিনি৷ তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল পরাক্রমশালী 
তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত 
করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের দ্বারা ৷ সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন । 
প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত । জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল ৷” 
(৩৯ যুমার £ 8-৫) ৷ আল্লাহ বলেন : “বল, দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম 
তার উপাসকগণের অগ্রণী । তারা যা আরোপ করে তা হতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিকারী 
ও আরশের অধিকারী পবিত্র ও মহান” (৪৩ যুখরুফ £ ৮১-৮২) ৷ আল্লাহ বলেন £ “বল, 
প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি কোন সন্তান খৃহণ করেননি, তার সার্বভৌমত্ব কোন অংশীদার নেই 
এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তার অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে । সুতরাং 
সসন্ত্রমে তার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর” (১৭ ইস্রা ৪ ২১১) 

আল্লাহ বলেন ৪ “বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় । আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, 
সকলেই তার মুখাপেক্ষী । তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জনু| দেয়া হয়নি এবং তার 
সমতুল্য কেউ-ই নেই ।” (১১২ ৪ সূরা ইখলাস) সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন, “আল্লাহ বলেন £ বনী আদম আমাকে গালি দেয়; কিন্তু তার জন্যে এটা শোভা পায় 
না। সে বলে, আমার সন্তান আছে। অথচ আমি একক, মুখাপেক্ষাহীন। আমি কাউকে জন্য 
দেইনি এবং কারও থেকে আমি জন্মখহণ করিনি । আমার সমতুল্য কেউ নেই ।” সহীহ্‌ হাদীসে 
আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পীড়াদায়ক কথা শোনার পর তাতে ধৈর্য ধরার 
ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই । কারণ যে সব লোক আল্লাহ্র 
জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করে তাদেরকে তিনি রিযিক দিচ্ছেন এবং রোগ থেকে নিরাময় করছেন । 
তবে অন্য সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ আল্লাহ জালিমকে কিছু 
দিনের জন্যে অবকাশ দিয়ে থাকেন । যখন তাকে পাকড়াও করবেন তখন আর রেহাই দিবেন 
না । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করেন $ 


LS ETON Asal SET, 
এইরূপ তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তিদান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা 
জুলুম করে থাকে । নিশ্চয়ই তার শাস্তি মর্মস্তুদ কঠিন ৷ (১১ হৃদ £ ১০২) 
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অনুরূপ কথা আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন $ 
al As ERE EE As WALL i i 
এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন ওরা ছিল জালিম; তারপর ওদেরকে শাস্তি 
দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট.। (২২ হাজ্জ 8 ৪৮). 


আল্লাহ বলেন $ EE lie ass 5 SU nets 
“আমি ওদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ ক্চরতে দিব স্ব্কালের জন্যে। তারপর ওদেরকে 
কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব ।” (৩১ লুকমান £ ২৪) 


আল্লাহ বলেন £ “বল, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা । 
পৃথিবীতে ওদের জন্যে আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন ৷ তারপর 
কুফরী হেতু ওদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।” (১০ ইউনুস ৪ ৬৯-৭০) 
আল্লাহ আরও বলেছেন 1১১5) rl! 2 A Le 

“অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও: ওদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্যে ৷” (৮৫ 


আত-তারিক ৪ ১৭) 
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হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম ও ওহীর সূচনা 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে ‘বায়তে 
লাহমে’ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ওহাব ইবৃন মুনাববিহ্‌ (র)-এর ধারণা, হযরত ঈসা (আ)-এর 
জন্ু হয় মিসরে এবং মারয়াম ও ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব আল-নাজ্জার একই গাধার পিঠে 
আরোহণ করে ভ্রমণ করেন এবং গাধার পিঠের গদি ব্যতীত তীদের মধ্যে অন্য কোন আড়াল 
ছিল না কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক নয়। কেননা, ইতিপুর্বে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে 
যে, গা লহ হকামতহ গাছ কহযাতগ ত সমল কয জমা 
কোন বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য । 

ওহাব ইবন মুনাববিহ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ) যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন পূর্ব ও 
পশ্চিমের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে পড়ে যায় । ফলে শয়তানরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে । এর কোন 
কারণ তারা খুঁজে পাচ্ছিল না । অবশেষে বড় ইবলীস তাদেরকে জানাল যে, ঈসা (আ)-এর জন্ব 
. হয়েছে । শয়তানরা শিশু ঈসাকে তার মায়ের কোলে আর চারদিকে ফেরেশতাগণ দাড়িয়ে 
তাকে ঘিরে রেখেছেন দেখতে পেল ৷ তারা আকাশে উদিত একটি বিরাট নক্ষত্রও দেখতে পেল! 
পারস্য সম্বাট এই নক্ষত্র দেখে শংকিত হয়ে পড়েন এবং জ্যোতিষীদের নিকট এর উদিত 
হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতিষীরা জানাল, পৃথিবীতে এক মহান ব্যক্তির জন্য হয়েছে৷ 
এজন্য এই নক্ষত্ৰ উদিত হয়েছে.। তখন পারস্য সম্রাট উপঢৌকন হিসেবে স্বর্ণ, চান্দি ও কিছু 
লুবান দিয়ে নবজাতকের সন্ধানে কতিপয় দূত প্রেরণ করেন । দূতগণ সিরিয়ায় এসে পৌছে। 
সিরিয়ার বাদশাহ তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা উক্ত নক্ষত্র ও 
জ্যোতিষীদের মন্তব্যের কথা তাকে জানায়। বাদশাহ দূতদের নিকট নক্ষত্রটির উদয়কাল 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তর শুনে তিনি বুঝলেন, এঁ শিশুটি বায়তুল মুকাদ্দাসে জন্ম গ্রহণকারী 
মারয়াম পুত্র ঈসা ৷ ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে, নবজাত শিশুটি দোলনায় 
থেকেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। এরপর বাদশাহ্‌ দূতদেরকে তাদের সাথে আনীত 
উপঢৌকনসহ শিশু ঈসার নিকট পাঠিয়ে দেন এবং এদেরকে চিনিয়ে দেয়ার জন্যে সাথে একজন 
লোকও দেন। বাদশাহ্র উদ্দেশ্য ছিল, দূতগণ যখন উপঢৌকন প্রদান করে চলে আসবে, তখন 
এ লোক ঈসাকে হত্যা করে ফেলবে ৷ পারস্যের দূতগণ মারয়ামের নিকট গিয়ে উপঢৌকনগুলো 
প্রদান করে চলে আসার সময় বলে আসলো যে, সিরিয়ার বাদশাহ্‌ আপনার নবজাত শিশুকে 
হত্যা করার জন্যে চর পাঠিয়েছে। এ সংবাদ শুনে মারয়াম শিশুপুত্র ঈসাকে নিয়ে মিসরে চলে 
আসৈন এবং একটানা বার বছর সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে ঈসা (আ)-এর 
বিভিন্ন রকম কারামত ও মু‘জিযা প্রকাশ হতে থাকে । ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ কতিপয় মু‘জিযার 
কথা উল্লেখ করেছেন। যথা $ 
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(এক) বিবি মারয়াম মিসরের যে সর্দারের বাড়িতে অবস্থান করেন, একদা এঁ বাড়ি থেকে 
একটি বস্তু হারিয়ে যায়। ভিক্ষুক, দরিদ্র ও অসহায় লোকজন সে বাড়িতে বসবাস করত.। কে 
বা কারা বস্তুটি চুরি করেছে, ত তা অনুসন্ধান করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না । বিষয়টি 
মারয়ামকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিল । বাড়ির মালিক ও অন্যান্য লোকজনও ব্ব্রিত অবস্থায় পড়ে 
গেল। অবশেষে শিশু ঈসা সেখানে অবস্থানকারী এক অন্ধ ও এক পঙ্গু ব্যক্তির নিকট গেলেন 
অন্ধকে বললেন, তুমি এ পঙ্গুকে ধরে উঠাও এবং তাকে সাথে নিয়ে চুরি করা বস্তা নিয়ে এস ৷ 
অন্ধ বলল, আমি তো তাকে উঠাতে সক্ষম নই ৷ ঈসা বললেন, কেন, তোমরা উভয়ে যেভাবে 
ঘরের জানালা দিয়ে-বস্তুটি নিয়ে এসেছিলে, সেভাবেই গিয়ে নিয়ে এস । এ কথা শোনার পর 
তারা এর সত্যতা স্বীকার করল এবং চুরি করা বস্তুটি নিয়ে আসলো। এ ঘটনার পর ঈসার 
মর্যাদা মানুষের নিকট অত্যধিক বেড়ে যায়। যদিও তিনি তখন শিশু মাত্র। 

(দুই) উক্ত সর্দারের পুত্র আপন সন্তানদের পবিত্রতা অর্জনের উৎসবের দিনে এক ভোজ 
সভার আয়োজন করে। লোকজন সমবেত হল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। সে যুগের 
নিয়মানুযায়ী এখন মদ পরিবেশনের পালা ৷ কিন্তু মদ ঢালতে গিয়ে দেখা গেল কোন কলসীতেই 
মদ নেই । সর্দার পুত্র ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল হযরত. ঈসা (আ) এ অবস্থা দেখে প্রতিটি 
কলসীর মুখে হাত ঘুরিয়ে আসলেন ৷ ফলে সেগুলো সাথে সাথে উৎকৃষ্ট মদে পূর্ণ হয়ে গেল । 
লোকজন এ ঘটনা দেখে বিস্মিত হলো । ফলে, তাদের ন্বিকট আরও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল । মানুষ 
বিভিন্ন রকম উপটোকন এনে ঈসা ও তার মার কাছে পেশ করলো কিন্তু তারা এর কিছুই গ্রহণ 
করলেন না । তারপর তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়লেন । 


ইসহাক ইব্ন বিশ্র....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত ঈসা ইব্ন 
মারয়ামই প্রথম মানুষ, যিনি শিশুকালে কথা বলেছেন। আল্লাহ্‌ তাঁর রসনা খুলে দেন এবং তিনি 
আল্লাহ্‌র প্রশংসায় এমন অনেক কথা বলেন, যা ইতিপূর্বে কোন কান কখনও শোনেনি । এ 

ংসায় তিনি চাদ, সুরুজ, পর্বত, নদী, ঝর্ণা কোন কিছুকেই উল্লেখ করতে বাদ দেননি ৷ 


তিনি বলেন £ হে আল্লাহ! সু-উচ্চ মর্যাদায় থেকেও আপনি বান্দার নিকটবর্তী ৷ বান্দার 
নিকটবর্তী থেকেও আপনি সু-মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত । সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপরে আপনার শক্তি 
ও ক্ষমতা । আপনি এমন ক্ষমতাবান সত্তা, যিনি আপন বাণী দ্বারা মহাশূন্যে সাতটি স্তরে 
আকাশকে সৃষ্টি ও বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো প্রথম দিকে ধোঁয়ার আকারে ছিল। পরে আপনার 
নির্দেশ মতে ওগুলো আপনার অনুগত হয়। এসব আকাশে ফিরিশতাকুল আপনার মহিমা 
বর্ণনায় তাসবীহ পাঠে রত । এগুলোতে আপনি রাতের অন্ধকারে আলোর ব্যবস্থা করেছেন এবং 
সূর্যের আলো দ্বারা দিনকে আলোকিত করেছেন। আকাশে বজ্ম ধ্বনিকে আপনার জ্কুতি পাঠে 
নিয়োজিত রেখেছেন। আপনার সন্ত্রমের সম্মানে সেগুলোর অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলোয় 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে । আসমান রাজিতে আপনার স্থাপিত নক্ষত্রপূঞ্জরূপী প্রদীপমালার সাহায্যে 
দিশাহারা পথিকগণ পথের দিশা পায়। অতএব হে আল্লাহ, আসমান রাজিকে বিন্যস্ত করে এবং 
যমীনকে বিস্তৃত করে আপনি মহা কল্যাণ সাধন করেছেন । যমীনকে আপনি পানির উপরে 
বিছিয়েছেন। তারপর পানির বিশাল ঢেউয়ের উপরে উঁচু করে রেখেছেন এবং ঢেউগুলোকে 
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নমনীয় হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আপনার আদেশ পালনার্থে ঢেউগুলো অবনত মস্তকে নমনীয় 
' হয়। এরপর আপনি প্রথমে সমুদ্র ও সমুদ্র থেকে নদী সৃষ্টি করেছেন । তারপর ছোট ছোট নালা 
ও ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন। এরপর আপনি এ থেকে সৃষ্টি করেছেন খাল, বিল, গাছপালা ও ফল- 
ফলাদি ৷ তারপর যমীনের উপরে স্থাপন করেছেন পাহাড়, পাহাড়গুলো পানির উপরে পেরেকের 
ন্যায় যমীনকে স্থির করে রেখেছে। এসব কাজে পর্বতমালা ও পাথরসমূহ আপনার পূর্ণ আনুগত্য 
করে। অতএব, হে আল্লাহ! আপনি অত্যন্ত বরকতময় । এমন কে আছে, যে আপনার মত করে 
আপনার প্রশংসা করতে পারে? কে আছে এমন, যে আপনার মত করে আপনার গুণাবলী বর্ণনা 
করতে সক্ষম? আপনি মেঘপুঞ্জকে ছড়িয়ে দেন। বাধা-বন্ধনকে মুক্ত করেন, সঠিক ফয়সালা 
করেন, এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। আপনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই । আপনি 
মহা পবিত্র । আপনি আমাদেকে যাবতীয় পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার হুকুম করেছেন । 
আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই । আপনি মহা পবিত্র । আকাশমণ্ডলীকে আপনি মানুষের ধরা 
ছোঁয়া থেকে দূরে রেখে দিয়েছেন। আপনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই । আপনি মহা পবিত্র ৷ 
জ্ঞানী লোকই কেবল আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আমাদের 
নিজেদের উদ্ভাবিত উপাস্য নন । আপনি এমন পালনকর্তা নন, যার আলোচনা শেষ হতে পারে । 
আপনার কোন অংশীদার নেই যে, আপনাকে ডাকার সাথে তাদেরকেও আমরা ডাকবো । 
আমাদের সৃষ্টি কাজে আপনাকে কেউ সাহায্য করেনি যে, আপনার ব্যাপারে আমাদের কোন 
সন্দেহ হতে পারে। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি -_ আপনি একক, মুখাপেক্ষীহীন, আপনি কাউকে জনু 
দেননি, আপনাকেও কেউ জন্য দেয়নি, কোন দিক দিয়েই আপনার সমকক্ষ কেউ নেই । 


ইসহাক ইবন বিশ্র ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। ঈসা ইব্ন মারয়াম 
(আ) শিশু অবস্থায় একবার কথা বলেন। এরপর তার কথা বলা বন্ধ হয়ে যায় । অন্যান্য শিশুরা 
যখন স্বাভাবিক বয়সে কথা বলে থাকে, তিনিও সে বয়সে পুনরায় কথা বলতে শুরু করেন। 
আল্লাহ তখন তাকে যুক্তিপূৰ্ণ কথা ও বাগ্মিতা শিক্ষা দেন। ইয়াহুদীরা ঈসা (আ) ও তার মা 
ঘা জঘন ডক্তি করে| তারক তার জারজ তদ হয়ত অন্ন বা 


Lake GEE sept A 

এবং তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্যে ও মারয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর 
অপবাদের জন্যে । (৪ নিসাঃ ১৫৬) । ঈসা (আ)-এর বয়স যখন সাত বছর, তখন তারা তাকে 
লেখাপড়া শিখাবার জন্যে বিদ্যালয়ে পাঠান । কিন্তু ঘটনা এমন হল যে, শিক্ষক তাকে যে 
বিষয়টিই শিখাতে চাইতেন, তিনি আগেই সে বিষয় সম্পর্কে বলে দিতেন । এমতাবস্থায় এক 
শিক্ষক তাকে ‘আবু জাদ’ শিখালেন। ঈসা জিজ্জেস করলেন, ‘আবু -জাদ' কি? শিক্ষক বললেন, 
আৰু জাদ কি তা আমি বলতে পারি না । ঈসা বললেন, যে বিষয়ে আপনি জানেন না, সে বিষয়ে 
আমাকে কেমন করে শিখাবেন? শিক্ষক বললেন, তা হলে তুমিই আমাকে শিখাও ৷ ঈসা 
বললেন, তবে আপনি এ আসন থেকে নেমে আসুন! শিক্ষক নেমে আসলেন ৷ তারপর ঈসা 
(আ) সে আসনে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, আমার নিকূট জিজ্ঞেস করুন! শিক্ষক জিজ্ঞেস 
করলেন, আবু জাদ কি? উত্তরে ঈসা বললেন, 4/1 দ্বারা alte ১! (আল্লাহ্র নিয়ামতরাশি) 
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দ্বারা Mf £4 (আল্লাহ্র দীপ্তি) 222 দ্বারা nf EC d। {4 (আল্লাহ্র অনুপম 
সৌন্দর্য) । 

এ উত্তর শুনে শিক্ষক বিস্মিত হয়ে গেলেন । হযরত ঈসা-ই সর্ব প্রথম আবু জাদ ($= :521) 
শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 

অতঃপর ইসহাক ইব্‌ন বিশর এক দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, হযরত উছমান 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) তার প্রতিটি শব্দের 
উত্তর দিয়েছিলেন কিন্তু, এ হাদীস মাওযু -জাল ৷ অনুরূপ ইব্‌ন আদীও ....... আবু সাঈদ থেকে 
এক মারফৃ’ হাদীসের মাধ্যমে ঈসার মক্তবে প্রবেশ, শিক্ষক কর্তৃক ‘আবু জাদ’ এর অক্ষর 
সমূহের অর্থ শিক্ষা দান ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়। ইব্ন 
আদী বলেছেন, এ হাদীস মিথ্যা । ইসমাঈল ব্যতীত আর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইবন 
লুহায়আ আব্দুল্লাহ ইবৃন হুবায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেনঃ 
ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) কিশোর বয়সে অন্যান্য বালকদের সাথে মাঠে খেলাধুলা করতেন । 
মাঝে মধ্যে তিনি তাদের কাউকে ডেকে বলতেন, তুমি কি চাও যে, তোমার মা কি কি খাদ্য 
তোমাকে না দিয়ে গোপন করে রেখেছে, আমি তা বলে দেই? সে বলত, বলে দিন । ঈসা 
বলতেন, অমুক অমুক জিনিস গোপন করে রেখেছে । বালকটি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে মাকে 
বলত, আপনি যে সব খাদ্য আমাকে না দিয়ে গোপন করে রেখে দিয়েছেন, তা আমাকে খেতে 
দিন। মা বলতেন, 'কি জিনিস আমি গোপন করে রেখেছি? বালক বলত, অমুক অমুক জিনিস । 
মা বলতেন, এ কথা তোমাকে কে বলেছে? ছেলে বলত, ঈসা ইব্ন মারয়াম বলেছে । এ কথা 
জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর লোকজন পরামর্শ করল, আমরা যদি ছেলেদেরকে ঈসার সাথে এ 
ভাবে মেলামেশার সুযোগ দিই তাহলে ঈসা তাদেরকে নষ্ট করে ছাড়বে । সুতরাং সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী পরদিন তারা সরুল ছেলেদেরকে একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখল ৷ ঈসা 
বালকদেরকে সন্ধান করে ফিরলেন; কিন্তু কাউকেও খুঁজে পেলেন না। অবশেষে একটি ঘর 
থেকে তাদের কান্নাজড়িত চিৎকার শুনতে পেয়ে লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, এ 
ঘরটির ভিতর শব্দ কিসের? তারা ঈসাকে জানাল, ঘরের ওগুলো হচ্ছে বানর ও শুকর ৷ তখন 
ঈসা বললেন, হে আল্লাহ! এ রকমই করে দিন । ফলে বালকগুলো বানর ও শুকরে পরিণত হয়ে 
গেল । (ইব্‌ন আসাকির) 

ইসহাক ইব্ন বিশ্র ....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত ঈসা আল্লাহ্র 
ইঙ্গিত (ইলহাম) অনুযায়ী বাল্যকালে বিস্ময়কর কাজকর্ম দেখাতেন। ইয়াহুদীদের মধ্যে এ কথা 
ছড়িয়ে পড়ে । ঈসা (আ) বয়োবৃদ্ধি লাভ করেন। বনী ইসরাঈলরা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ 
করতে থাকে। তার মা এ জন্যে শংকিত হয়ে পড়েন । তখন আল্লাহ তাকে ওহীর মাধ্যমে 
ডলের £ জরে চে যাওয়ার ব্যহত দেল বুর্জ পাকে বয্হরেদ 
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-_এবং আমি মারয়াম তনয় ও তার মাকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় 
দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রসুবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে ৷ (২৩ মু’মিনুনঃ ৫০) 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ২০-- 
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১৫৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আয়াতে উল্লেখিত নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমি দ্বারা কোন্‌ স্থানকে বুঝানো হয়েছে, 
তা নির্ণয়ে প্রথম যুগের উলামা ও মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা এ ধরনের 
বৈশিষ্ট্যময় স্থান খুবই বিরল । যেহেতু সমতল থেকে উচ্চ ভূমি, যার উপরিভাগ হবে প্রশস্ত ও 
সমতল এবং যেখানে রয়েছে পানির প্রস্ববণ । "৯ বলা হয় এমন ঝর্ণাকে, যার পানি যমীনের 
ত জত ধর যহকগ ছাহ হা জনা গজ 
নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামতের সৃষ্টি হয়েছে যথাঃ 

(১) সেই স্থান, যেখানে মাসীহ্‌ জন্মখহণ করেছিলেন অর্থাৎ বায়তুল মুকান্দাসের নিকটবর্তী 
একটি খেজুর বাগান । আল্লাহ্র বাণী ৪ 
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ফেরেশতা তার নিম্নপার্শ্ব হতে আহবান করে তাকে বলল, তুমি দুঃখ কর না তোমার 
পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন। (১৯ মারয়াম £ ২৪) । অধিকাংশ 
প্রাচীন আলিমদের মতে এটি একটি ছোট নহর ৷ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত 
-_নহর দ্বারা এখানে দাশিমকের একাধিক নহরকে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত তিনি দামিশকের 
নহর সমূহের সাথে এ স্থানের সাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন । 

(২) কারও কারও মতে উচ্চ ভূমি দ্বারা মিসরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আহলে 
কিতাবদের একটি অংশ এবং তাদের অনুসারীগণ ধারণা পোষণ করেন। 

(৩) কেউ বলেছেন উচ্চ ভূমি অর্থ এখানে রসুল্লাকে বুঝানো হয়েছে। 

ইসহাক ইব্‌ন বিশ্র........ ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসার 
বয়স যখন তের বছর, তখন আল্লাহ তাকে মিসর ত্যাগ করে ঈলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন। 
তখন ঈসার মায়ের মামাত ভাই ইউসুফ এসে ঈসা ও মারয়ামকে একটি গাধার পিঠে উঠিয়ে 
ঈলিয়া নিয়ে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন আল্লাহ এখানেই তার উপর ইনজীল 
অবতীর্ণ করেন, তাওরাত শিক্ষা দেন, মৃতকে জীবিত করা, রোগীকে আরোগ্য করা, বাড়িতে 
প্রস্তুতকৃত খাদ্য সম্পর্কে না দেখেই জানিয়ে দেওয়ার জ্ঞান দান করেন। ঈলিয়ার লোকদের 
মধ্যে তার আগমন বার্তা পৌঁছে যায় । তীর দ্বারা বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশিত হতে দেখে 
তারা ঘ্বথড়িয়ে যায় এবং আশ্চর্যবোধ করতে থাকে ঈসা (আ) তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে 
আহবান জানান । এভাবে তার নবুওতী প্রচার কার্য জনগণের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। 


আবু যুরআ দামেশকী (র) বর্ণনা করেন যে, তাওরাত কিতাব হযরত মূসা (আ)-এর উপর 
৬ রমযানে অবতীর্ণ হয়। এর চার শ’ বিরাশি বছর পর হযরত দাউদ (আ)-এর উপর যাবূর 
নাযিল হয় ১২ রমযানে । এর এক হাজার পঞ্চাশ বছর পর ১৮ রমযানে হযরত ঈসা (আ)-এর 
উপর ইনজীল অবতীর্ণ হয় এবং ২৪, রমযানে হযরত মুহাম্মদ (সা)- এর উপর কুরআন মজিদ 
নাযিল হয়। UD Jl eli Se ott 
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রমযান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে (২ বাকারা £ ১৮৫)-.এ আয়াতের অধীনে আমরা 
তাফসীর গ্রন্থে এতদ সম্পর্কীয় হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি। সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, 
ঈসা (আ)-এর উপরে ইনজীল ১৮ রমযানে অবতীর্ণ হয়। 

ইব্‌ন জারীর (র) তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, ত্রিশ বছর বয়সকালে হযরত ঈসা 
(আ)-এর প্রতি ইনজীল অবতীর্ণ হয় এবং তেত্রিশ বছর বয়সের সময় তাকে আসমান উঠিয়ে 
নেয়া হয়। ইসহাক ইব্ন বিশ্র....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ তা'আলা হযরত 
ঈসা ইবন মারয়ামের নিকট নিম্নলিখিত ওহী প্রেরণ করেনঃ ' 

হে ঈসা! আমার নির্দেশ পালনে কঠোরভাবে চেষ্টা কর, হীনবল হয়ো না। আমার বাণী 
শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর। হে ঈসা! তুমি এক পবিত্র সতী কুমারী ও তাপসী নারীর সন্তান । 
পিতা বিহীন তোমার জন্ম । বিশ্ববাসীর নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং 
আমারই দাসত্ব কর, আমার উপরই ভরসা রাখ । সর্বশক্তি দিয়ে আমার কিতাবের অনুসরণ কর । 
সুরিয়ানী ভাষা-ভাষীদের নিকট কিতাবের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে শোনাও। তোমার সম্মুখে যারা 
আছে তাদের কাছে আমার বাণীগুলো পৌঁছিয়ে দাও। আমিই মহাসত্য, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও 
অক্ষয় । লোকজনের কাছে প্রচার করবে যে, আরবের উন্মী নবীকে সত্য বলে জানবে ৷ তিনি 
হচ্ছে উদ্ট্রারোহী, পাগড়ীধারী, বর্মধারী, জুতা পরিধানকারী এবং লাঠি ব্যবহারে অভ্যস্ত । তিনি 
বলেন আয়তলোচন, প্রশন্ত কৃপাল উজ্জ্বল চেহারা কৌকড়ান চুল*, ঘন দাড়ি, জোড়া ভুরু, উঁচু 
নাক বিশিষ্ট । তার সামনের দাতগুলোতে সামান্য ফাক থাকবে; থুতনীর উপরের ও ঠোট সংলগ্ন 
ছোট দাড়ি হবে দৃশ্যমান । তার ঘাড় হবে রৌপ্য পাত্রের মত উজ্জ্বল । তার হাসুলীর হাড় দু'টি 
হবে যেন প্রবহমান স্বর্ণ । তার বুক থেকে নাভি পর্যন্ত কাল পশমের রেখা থাকবে! এই রেখা 
ব্যতীত পেটে বা বুকের অন্য কোথাও চুল থাকবে না । তার হাতের তালু ও পায়ের তলা হবে 
মাংসল । কোন দিকে তাকালে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবেন। হাঁটার সময় মনে হবে সম্মুখে ঝুঁকে 
যেন নিম্ন দিকে নেমে আসছেন। ঘমক্তি অবস্থায় দেখলে মনে হবে যেন চেহারার উপরে মুক্তার 
দানা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং মিশকের ঘাণ চারিদিকে ছড়াচ্ছে। তার পূর্বেও কাউকে এমন 
দেখা যায়নি এবং পরেও কেউ এমন আসবে না । তীর দৈহিক গঠন ও অবয়ব হবে অত্যন্ত 
সুশ্রী । তিনি অধিক বিবাহকারী, তার সন্তান সংখ্যা হবে কম এবং তার বংশধারা চলবে এক 
বরকতময় মহিলা থেকে জান্নাতে তার জন্যে থাকবে নির্ধারিত প্রকোষ্ঠ ৷ প্রকোষ্ঠটি একটি 
প্রকাণ্ড ফীপা মুক্তোয় নির্মিত। সেখানে থাকবে না কোন ক্লান্তি, থাকবে না কোন চিৎকার ধ্বনি । 
হে ঈসা! তুমি শেষ যামানার যিন্মাদার হবে, যেমন যাকারিয়া ছিল তোমার মায়ের যিম্মাদার, 
জার্বাতে তার জন্যে থাকবে সাক্ষ্য দানকারী দ:টি পাখীর ছানা । আমার নিকট তার যে মর্যাদা, 
. তা অন্য কোন মানুষের নেই ৷ তার কিতাবের নাম হবে কুরআন, ধর্মের নাম হবে ইসলাম । 
আমার এক নাম সালাম । ধন্য সেই, যে তার সময়কাল পাবে, তার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করবে ও 
তার কথা শ্রবণ করবে । 


*টীকা ৪ শামাইলে তিরমিযীর ১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনা মতে তার চুল না ছিল অত্যধিক কুঞ্চিত, না ছিল 
একেবারে সোজা । 
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| তুবা বৃক্ষের বর্ণনা 

নবী ঈসা (আ) একদা আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুবা কী? 
আল্লাহ জানালেন, তুবা একটি বৃক্ষের নাম। আমি নিজ হাতে তা রোপণ করেছি । এটা 
প্রত্যেকটা জারবাতের জন্যই । এর শিকড় রিয্ওয়ানে এবং তার পানির উৎস তাসনীম ৷ এর 
শিশির কর্পুরের মত, এর স্বাদ আদার এবং ঘ্রাণ মিশকের মত ৷ যে ব্যক্তি এর থেকে একবার 
পান করবে সে কখনও পিপাসাবোধ করবে না । ঈসা (আ) বললেন. আমাকে একবার সে পানি 
পান করার সুযোগ দিন। আল্লাহ বললেন, সেই নবী পান করার পূর্বে অন্য নবীদের.জন্যে এটা 
পান করা নিষিদ্ধ এবং সেই নবীর উন্মতরা পান করার পূর্বে অন্য নবীদের উন্মতদের জন্যে এর 
স্বাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ । আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনব । ঈসা 
বললেন, প্রভো! কেন আমাকে উঠিয়ে নিবেন? আল্লাহ বললেন, আমি প্রথমে তোমাকে উঠিয়ে 
আনব ৷ তারপর শেষ  যামানায় আবার পৃথিবীতে পাঠাব । এতে তুমি সেই নবীর উম্মতের 
বিস্ময়কর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং অভিশপ্ত দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারে 
তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে । কোন এক নামাযের সময় তোমাকে পৃথিবীতে নামাব ৷ কিন্তু 
তুমি তাদের নামাযে ইমামতি করবে না। কেননা তারা হচ্ছে রহমতপ্রাপ্ত উন্মত ৷ তাদের যিনি 
নবী, তারপর আর কোন নবী নেই ৷ 

হিশাম ইব্ন আম্মার....... যায়দ থেকে বর্ণিত ঈসা বলেছিলেন, প্রভো! আমাকে এই 
রহমত প্রাপ্ত উন্মত সম্পর্কে কিছু জানান। আল্লাহ বললেন, তারা আহমদ নবীর উন্মত । তারা 
হবে নবীতুল্য আলিম ও প্রজ্ঞাবান । আমার অল্প অনুগ্রহে তারা সন্তুষ্ট থাকবে ৷ শুধু লা-ইলাহা 
ইল্মাল্লাহুর বদৌলতেই তাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তারাই হবে জান্নাতের 
অধিকাংশ অধিবাসী । কেননা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর যিকির দ্বারা তাদের জিহবা যে পরিমাণ 
সিক্ত হয়েছে, সে পরিমাণ সিক্ত অন্য কোন জাতির হয়নি এবং সিজদা করাতে তাদের গর্দান 
যতবার ভু-লুঠিত হয়েছে, ততবার অন্য কোন জাতির গর্দান ভূুলুষ্ঠিত হয়নি ৷ (ইব্‌ন আসাকির) 


ইব্‌ন আসাকির আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আওসাজা থেকে বর্ণনা করেন । আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে ঈসা 
ইব্‌ন মারয়ামকে বলেন, তোমার চিন্তা-ভাবনায় আমাকেও নিত্য সাথী করে রাখ এবং তোমার 
আখিরাতের জন্যে আমাকে সম্বলরূপে রাখ । নফল ইবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন কর, 
তাহলে আমি তোমাকে প্রিয় জানবো । আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তোমার বন্ধু বানিয়ো 
না । এরূপ করলে তুমি লাঞ্চিত হবে। বিপদে ধৈর্যধারণ কর এবং তাকদীরের প্রতি সম্ভুষ্ট থাক । 
তোমার মধ্যে আমার সন্তুষ্টিকে জাত রাখ । কেননা তোমার সন্তুষ্টি আমার আনুগত্যে নিহিত, 
অবাধ্যতায় নয় । আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর, আমাকে সর্বদা স্মরণ রাখ । তোমার অন্তরে 
যেন আমার ভালবাসা বিরাজ করে। অবসর সময়ে সদা সচেতন থাক । সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাকে সুদৃঢ় 
কর আমার প্রতি আগ্রহ ও ভীতি পোষণ কর । আমার ভীতি দ্বারা অন্তরকে সমাহিত কর । 
আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে রাতের সদ্ব্যবহার করবে । এবং দিনের বেলা থাকবে তৃষ্ণার্থ, যাতে 
করে আমার নিকট পূর্ণ পরিতৃপ্তির দিল লাভ করতে পার কল্যাণকর কাজে তোমার 
চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত রাখ । যেখানেই থাক, কল্যাণকর কাজের সহায়ক থাক ৷ মানুষের 
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নিকট আমার উপদেশ পৌছিয়ে দাও । আমার ন্যায়পরায়ণতার সাথে আমার বান্দাদের মধ্যে 
ফয়সালা কর । তোমার নিকট আমি এমন উপদেশ নাযিল করেছি, যা মনের সন্দেহ-সংশয় ও 
বিস্মৃতি রোগের নিরাময় স্বরূপ । তা চোখের আবরণ দূর করে ও দৃষ্টিকে প্রখর করে। তুমি 
কোথাও মৃতবৎ স্থবির হয়ে থেকো না, যতক্ষণ তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে৷ হে ঈসা ইব্‌ন 
মারয়াম! আমার প্রতি যে লোকই ঈমান আনে, সে আমাকে ভয় করে। আর যে আমাকে ভয় 
করে, সে আমার থেকে পুরঞ্কারেরও আশা রাখে । অতএব, তুমি সাক্ষী থেকো, এ ব্যক্তি আমার 
শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে- যাবৎ না সে আমার নীতি পরিবর্তন করে। হে কুমারী তাপসী 
দান কালে কোন লোক এবং দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে, দুনিয়ার স্বাদ বর্জন করে এবং আপন 
প্রভুর নিকট পুরস্কারের আকাঙ্কায় থাকে । লোকের সাথে কোমল ব্যবহার করবে । সালামের 
প্রসার ঘটাবে মানুষ যখন নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তুমি কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও 
বিভীষিকাময় কঠিন ভূ-কম্পনের ভয়ে জাগ্রত থাকবে। | 

সেদিন আপন পরিবার ও ধন-সম্পদ কোনই কাজে আসবে না । নিবেধিরা যখন হাসি- 
ঠাট্টরীারত থাকে, তখন তুষি চক্ষুদ্বয়কে চিন্তার বিষাদের সুর্মা মেখে রাখ এবং এ ব্যাপারে ধৈর্য 
ধারণ কর এবং একে তোমার পুণ্যপ্রাপ্তির হেতু কর। ধৈর্য অবলম্বককারীদের জনো আমি যে 
পুরস্কারের ওয়াদা করেছি, তা যদি তুমি পেয়ে যাও, তবে তোমার জীবন ধন্য । দুনিয়ার মোহ 
ছিন্ন করে ক্রমান্যয়ে আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হতে থাক । যে নিয়ামত তোমার আয়ত্তে এসেছে 
তা থেকে সামান্য স্বাদ গ্রহণ কর । যে নিয়ামত তোমার আয়ত্বে আসেনি তার লোভ করো না । 
দুনিয়ায় অল্পতেই সন্তুষ্ট থাক ৷ জীবন ধারণের জন্যে একটি শুকনা খেজুরই তোমার জন্যে 
যথেষ্ট মনে করবে । দুনিয়া কোন পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে তা তুমি প্রত্যক্ষ করছ । 
পরকালের হিসাবের কথা স্মরণ রেখে আমল করতে থাক । কেননা সেখানে তোমাকে জবাবদিহি 
করতে হবে। আমি আমার মনোনীত নেককার লোকদের জন্যে সেখানে যেসব পুরস্কারের 
ব্যবস্থা রেখেছি, তা যদি তুমি দেখতে, তাহলে তোমার অন্তর বিগলিত হয়ে যেত এবং সহ্য 
করতে না পেরে তুমি মারাই যেতে ৷ 

আৰু দাউদ তার কিতাবে তাকদীর অধ্যায়ে লিখেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌্য়া...... .তাউস 
থেকে বর্ণিত । একদা ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের সাথে ইবলীসের সাক্ষাত হয়। ঈসা ইবলীসকে 
বললেন, তুমি তো জান, তোমার তাকদীরে যা লেখা হয়েছে তার ব্যতিক্রম কিছুতেই হবে না। 
ইবলীস বলল, তা হলে আপনি এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠুন এবং (সেখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে 
পড়ে দেখুন জীবিত থাকেন কিনা ৷ ঈসা (আ) বললেন, তুমি জান না, আল্লাহ বলেছেন, বান্দা 
আমাকে পরীক্ষা করতে পারে না, আমি যা’ চাই তাই করে থাকি? যুহ্রী বলেছেন, মানুষ কোন 
বিষয়ে আল্লাহকে পরীক্ষা করতে পারে না, বরং আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন । আবু 
দাউদ বলেন, আহমদ তাউসের বরাতে বলেন। একবার শয়তান হযরত ঈসার নিকটে এসে 
বলল, আপনি তো নিজেকে সত্যবাদী বলে মনে করেন, তা হলে আপনি উর্ধ্বে উঠে নীচে 
লাফিয়ে পড়ুন দেখি। ঈসা বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক, আল্লাহ কি এ কথা বলেন নি যে, 
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হে আদম সন্তান! তোমরা আমার নিকট মৃত্যু কামনা করবে না? কেননা আমি যা চাই তা-ই 
করে থাকি । আবু তাওয়া আর রবী’...... খালিদ ইব্ন ইয়াধীদ থেকে বর্ণিত । শয়তান দশ বছর 
কিংবা দ’ বছর যাবত ঈসা (আ)-এর সাথে ইবাদত বন্দেগী করতে থাকে। একদিন তারা এক 
পাহাড়ের উপরে অবস্থান করছিলেন। তখন শয়তান ঈসা (আ)-কে বলল, আমি যদি এখান 
থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়ি, তাহলে আমার তাকদীরে যা লেখা আছে তার কি কোন ব্যক্তিক্রম 
ঘটবে? ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহকে পরীক্ষা করার ক্ষমতা রাখি না, বরং আল্লাহ্র যখন 
ইচ্ছা আমাকে পরীক্ষা করে থাকেন। ঈসা (আ) এতক্ষণে চিনতে পারলেন যে, এ শয়তান ছাড়া 
আর কিছু নয় । সুতরাং তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন । আবু বকর ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া...... আবু 
উছমান (র) থেকে বর্ণিত । একদা হযরত ঈসা (আ) এক পাহাড়ের উপরে সালাত আদায় 
করছিলেন। এমন সময় তার নিকট ইবলীস এসে বলল, আপনি কি এই দাবী করে থাকেন যে, 
প্রতিটি বিষয়ই তার পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়? ঈসা (আ) বললেন, হ্যা । 
ইবলীস বলল, তাহলে আপনি এ পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়ুন এবং বলুন যে, এটাই 
আমার তাকদীরে ছিল। ঈসা (আ) বললেন, চে অং হয়া আৱহ তার বনে 
পরীক্ষা করতে পারেন, কিন্তু বান্দারা কখনও আল্লাহকে পরীক্ষা করতে পারে না । 

আবু বকর ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া ক সুফিয়ান সইব্ন উয়ায়না (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
একদা হযরত ঈসার সাথে ইবলীসের সাক্ষাত হয়। ইবলীস বলল, হে ঈসা ইব্‌ন মারয়াম! 
আপনি দোলনায় শিশু অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন, এটা আপনার প্রভুত্বের বড় 
নিদর্শন । আপনার পূর্বে আর কোন মানব সন্তান এ অবস্থায় কথা বলেনি । ঈসা (আ) বললেন, 
না প্রভূত তো এ আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারিত, যিনি আমাকে শিশু অবস্থায় কথা বলার শক্তি 
দিয়েছেন, এরপরে এক সময় আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন । ইবলীস 
বলল, আপনি মৃতকে জীবিত করে থাকেন, এটা আপনার প্রভু হওয়ার বড় প্রমাণ ৷ ঈসা (আ) 
বললেন, তা হয় কিভাবে, প্রভু তো একমাত্র তিনি, যিনি জীবিত করার প্রকৃত মালিক । এবং 
আমি যাকে জীবিত করি, তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং পুনরায় তাকে জীবিত করেন। ইবলীস 
বলল, আল্লাহর কসম, আপনি আকাশেরও প্রভু এবং দুনিয়ারও প্রভু । এ কথা বলার সাথে সাথে 
'ফিরিশ্তা জিবরীল (আ) তাকে আপন ডানা দ্বারা এক ঝাপটা মেরে সূর্যের কিনারায় পৌঁছিয়ে 
দেন। তারপরে আর এক ঝাপটা মেরে সপ্তম সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছিয়ে দেন। এমনকি ইবলীস 
সমুদ্রের নীচে কাদার সংগে লেগে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ঈসা ইব্ন মারয়ামকে 
বলে, আমি আপনার থেকে যে শিক্ষা পেলাম, এমন শিক্ষা কেউ কারও থেকে পায় না। এ 
জাতীয় ঘটনা আরও বিশদভাবে ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। 

হাফিজ আবু বকর আল খাতীব....... আবু সালমা সুয়ায়দ থেকে বর্ণিত । হযরত ঈসা (আ) 
একদা বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি গিরিপথ দিয়ে যাওয়ার 
সময় ইবলীস তার সম্মুখে এসে পথরোধ করে দাড়ায় । ঈসা (আ) ঘুরে গেলে সে আবার সম্মুখে 
এসে দাড়ায় এবং বলতে থাকে- আপনার জন্যে অন্য কারও দাসত্ব করা শোভা পায় না। এ 
কথাটি সে বারবার ঈসা (আ)-কে বলতে থাকে । ঈসা (আ) তার হাত থেকে ছুটে আসার জন্যে 
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আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। ইবলীস বারবার এ কথাই বলছিল যে, হে ঈসা! 
কারও দাস হওয়া আপনাকে মানায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। তখন হযরত. জিবরীল ও মিকাইঈল ফিরিশতাদ্বয় সেখানে হাজির হলেন। ইবলীস 
তাদেরকে দেখা মাত্র থেমে গেল । কিছুক্ষণ পর এ গিরিপথেই ইবলীস ঈসা (আ)-এর সম্মুখে 
উপস্থিত হল । তখন ফিরিশতাদ্বয় ঈসা (আ)-এর সাহায্যে অগ্রসর হলেন । হযরত জিবরীল তার 
ডানা দ্বারা ঝাপটা মেরে ইবলীসকে বাতনে ওয়াদীতে নিক্ষেপ করে দেন। ইবলীস সেখান থেকে 
উঠে পুনরায় ঈসা (আ)-এর নিকট আসল । সে ধারণা করল, সে ফেরেশতাদ্বয়কে যা হুকুম করা 
হয়েছিল তা পালন করে তারা চলে গিয়েছেন, আর আসবেন না । সুতরাং সে ঈসা (আ)-কে 
পুনরায় বলল, আমি আপনাকে ইতিপূর্বেই বলেছি, দাস হওয়া আপনার জন্যে শোভনীয় নয় । 
আপনার ক্রোধ কোন দাসের ক্রোধ নয়। আপনার সাথে সাক্ষাতকালে প্রকাশিত ক্রোধ থেকে 
আমি এ কথা বুঝেছি। আমি আপনাকে এমন এক বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছি যা আপনার 
জন্যে লাভজনক । আমি শয়তানদেরকে হুকুম দিব, তারা আপনাকে প্রভু মানবে ৷ মানুষ যখন 
দেখবে জিনরা আপনাকে প্রভু মানছে তখন তারাও আপনাকে প্রভূ বলে মানবে এবং আপনার 
ইবাদত করবে। আমি এ কথা বলছি না যে, আপনিই একমাত্র মা’'ব্দ আর কোন মা'বূদ নেই । 
আমার কথা হচ্ছে, আল্লাহ থাকবেন আসমানের মা'বুদ আর আপনি হবেন দুনিয়ার মা'বুদ । 
ইবলীসের মুখে এ কথা শুনার পর ঈসা (আঁ) আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং 
উঁচু আওয়াজ করেন । তখন হযরত ইসরাফীল (আ) উপর থেকে নীচে নেমে আসেন । জিবরীল 
ও মীকাঈল ফিরিশাদ্বয় তার দিকে লক্ষ্য করেন । ইবলীস থেমে যায় । অতঃপর ইসরাফীল তার 
ডানা দ্বারা ইবলীসকে আঘাত করেন এবং ‘আয়নুশ শামসে’ নিক্ষেপ করেন। কিছুক্ষণ পর 
দ্বিতীয়বার আঘাত করেন । এরপর ইবলীস সেখান থেকে অবতরণ করে ঈসা (আ)-কে একই 
স্থানে দেখতে পায় এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, হে ঈসা! আজ আমি আপনার জন্যেই দারুণ 
কষ্ট ভোগ করেছি। তারপর তাকে আয়নুশ শামসে নিক্ষেপ করা হয । সেখানে আয়নুল 
হামিয়াতে সাত রাজাকে দেখতে পায়, তারা তাকে তাতে ডুবিয়ে দেয়। যখনই সে চিৎকার 
করেছে তখনই তারা তাকে সেই কদর্মে ডুবিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ইবলীস 
কখনও ঈসা (আ)-এর নিকট আসেনি । ইসমাঈল আত্তার........ আবু হুযায়ফা (রা) থেকে 
বৰ্ণনা করেন যে, অতঃপর ইবলীসের নিকট তার দলবল শয়তানরা জমায়েত হয় এবং বলে, হে 
আমাদের সর্দার! আজ যে আপনাকে খুবই ক্লান্ত শ্রাপ্ত মনে হচ্ছে! ইবলীস হযরত ঈসার প্রতি 
ইংগিত করে বললঃ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র নিষ্পাপ বান্দা । তার উপর প্রভাব বিস্তার করার সাধ্য 
আমার নেই । তবে তাকে কেন্দ্র করে আমি বিপুল সংখ্যক লোককে বিপদগামী করব । বিভিন্ন 
প্রকার কামনা-বাসনা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলব । তাদেরকে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত করব । 
তারা তাকে ও তার মাকে আল্লাহ্র আসনে বসাবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ হযরত ঈসাকে 
ইবললীসের ধোকা থেকে হেফাজত করাকে তার অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করে বলেনঃ 
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হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ .কর । 
পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরীল ফিরিশতা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম ৷ হিকমত, 
তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্ৰমে পাখি সদৃশ 
আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্ৰমে তা পাখি হয়ে যেত; 
জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্ৰমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতি 
ক্ৰমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমা হতে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম; তুমি 
যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা 
বলেছিল, এ তো স্পষ্ট যাদু । (৫ মায়িদাঃ ১১০) । 

আমি গরীব ও মিসকীন লোকদেরকে তোমার একান্ত ভক্ত ও সাথী বানিয়েছি-_ যাদের 
উপরে তুমি সন্তুষ্ট; এমন সব শিষ্য ও সাহায্যকারী তোমাকে দিয়েছি, যারা তোমাকে জান্নাতের 
পথ প্রদর্শনকারী রূপে পেয়ে সন্তুষ্ট । জেনে রেখো, উক্ত গুণ দ:টি বান্দার জন্যে প্রধান গুণ ৷ যারা 
এ গুণ দু'টি নিয়ে আমার কাছে আসবে, তারা আমার নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মনোনীত বান্দা 
হিসেবে গণ্য হবে। বনী ইসরাঈলরা তোমাকে বলবে, আমরা রোজা রেখেছি কিন্তু তা কবুল 
হয়নি, নামায পড়েছি কিন্তু তা গৃহীত হয়নি, দান-সাদকা করেছি কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি, উটের 
কান্নার ন্যায় করুণ সুরে কেঁদেছি কিন্তু আমাদের কান্নার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়নি। এ সব 
অভিযোগের জবাব তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, এমনটা কেন হল? কোন্‌ জিনিসটি আমাকে এসব 
কবুল করা থেকে বাধা দিয়েছে? আসমান ও যমীনের সমস্ত ধন ভাণ্ডার কি আমার হাতে নেই? 
আমি আমার ধন ভাণ্ডার থেকে যেরূপ ইচ্ছা খরচ করে থাকি৷ কৃপণতা আমাকে স্পর্শ করে না। 
আমি কি প্রার্থনা শ্রবণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম এবং দান করার ব্যাপারে সবচেয়ে উদার সত্তা নই? না 
আমার দান- অনুগ্রহ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে? দুনিয়ার কেউ কারও প্রতি অনুগ্রহশীল হলে সে 
তো আমারই দয়ার কারণে তা করে থাকে । 

হে ঈসা ইব্‌ন মারয়াম! এ সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে আমি যে সব সদণগুণ প্রদান 
করেছিলাম তারা যদি সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাত তা হলে আখিরাতের জীবনের 
উপরে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিত না এবং বুঝতে পারত যে, কোথা থেকে তাদেরকে দান 
করা হয়েছে, আর তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, মনের কামনা বাসনাই তাদের বড় দুশমন । 
তাদের রোজা আমি কিভাবে কবুল করি। যখন হারাম খাবার গ্রহণের মাধ্যমে তারা শক্তি 
সঞ্চয় করেছে? তাদের নামায আমি কিভাবে কবূল করি, যখন তাদের অন্তর এ সব লোকদের 
প্রতি আকৃষ্ট যারা আমার বিরোধিতা করে এবং আমার নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল জানে? কি করে 
তাদের দান-সাদকা আমি মঞ্জুর করি, যখন তারা মানুষের উপর জুলুম করে অবৈধ পন্থায় 
তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। হে ঈসা! আমি এ সব লোকদেরকে যথাযথ প্রতিদান দিব ৷ হে 
ঈসা! তাদের কান্নায় আমি দয়া দেখাব কিভাবে, যখন তাদের হাত নবীদের রক্তে রঞ্জিত? এ 
কারণে তাদের প্রতি আমার ক্রোধ অতি মাত্রায় বেশী হে.ঈসা! যে দিন আমি আকাশ ও পৃথিবী 
সৃষ্টি করেছি- সে দিন-ই আমি এ বিষয়টি চূড়ান্ত করে রেখেছি যে, যে ব্যক্তি আমার দাসত্ব কবুল 
করবে এবং তোমার ও তোমার মা সম্পর্কে আমার বাণীকে সঠিক বলে মেনে নিবে, তাকে আমি 
তোমার ঘরের প্রতিবেশী বানাব, সফরের সাথী করব এবং অলৌকিক ঘটনা প্রকাশে তোমার 
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শরীক করব । যে দিন আমি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছি, সে দিন এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে 
রেখেছি যে, যে সব লোক তোমাকে ও তোমার মাকে আল্লাহ্র সাথে শরীফ করে প্রভু বানাবে, 
তাদেরকে আমি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান দিব। যে দিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি 
করেছি, সে দিন এই সিন্ধান্ত চূড়ান্ত করে রেখেছি যে, আমি আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মদের হাতে 
এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করব। তার উপরেই নবুওত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি টানব। তার জন্ব 
হবে মক্কায়, হিজরতস্থল (মদীনা) তায়্যিবা ৷ শ্যাম দেশ তার করতলগত হবে। সে কর্কশ ভাষী 
ও কঠোর হৃদয় হবে না, বাজারে চিৎকার করে ফিরবে না, অশ্লীল অশ্রাব্য কথাবার্তা বলবে না । 
প্রতিটি বিষয়ে উত্তম পন্থা অবলম্বনের জন্যে আমি তাকে তাওফীক দিব । সৎ চরিত্রের যাবতীয় 
গুণাবলী তাকে প্রদান করব । তার অন্তর থাকবে তাক্ওয়ায় পরিপূর্ণ । জ্ঞান হবে প্রজ্ঞায় 
তার আদর্শ, নাম হবে তার আহমদ । 

আমি তার সাহায্যে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে সঠিক পথ দেখাব, অজ্ঞতা থেকে ফিরিয়ে 
জ্ঞানের দিকে আনব, নিঃস্ব অবস্থা থেকে স্বচ্ছলতার দিকে আনব, বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার 
করে উন্নতির সোপানে উঠাব ৷ তার দ্বারা সঠিক পথ প্রদর্শন করবো । তার সাহায্যে বধির 
ব্যক্তিকে শ্রবণ শক্তি দান করব, আচ্ছাদিত হৃদয় সমূহকে উন্ুক্ত করে দিব, বিভিন্ন 
কামনা-বাসনাকে সংযত করব । তার উম্মতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদা দান করব । মানব 
জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যে তাদের অভ্যুদয় ঘটবে ৷ তারা মানুষকে ভাল কাজে আহবান 
জানাবে ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করবে । আমার নামে তারা নিষ্ঠাবান থাকবে । রাসূলের 
আনীত আদর্শকে তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে । তারা তাদের মসজিদে, সভা সমিতিতে বাড়ি 
ঘরে ও চলতে ফিরতে সর্বাবস্থায় আমার তাসবীহ্‌ পাঠ করবে, পবিত্রতা ঘোষণা করবে ও লা- 
ইলাহা ইল্লাল্মহ্‌ কলেমা পড়বে ৷ তারা দাড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় রুকু’ সিজদার মাধ্যমে 
আমার জন্যে সালাত আদায় করবে । আমার পথে তারা সারিবদ্ধ হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই 
করবে । আল্লাহর পথে রক্ত দান হচ্ছে তাদের নিকট পুণ্যকর্ম । সুসংবাদের আশায় তাদের অন্তর 
ভরপুর, তাদের পুন্য ক্যজসমূহ প্রদর্শনীমুক্ত । রাতের বেলায় তারা আল্লাহর ধ্যানে মশাল 
তাপস আর দিনের বেলায় যুদ্ধের ময়দানে সাক্ষাত সিংহ-_এ সবই আমার অনুগ্রহ । যাকে ইচ্ছা 
তাকে দিই । আমি মহা অনুগ্রহশীল ৷ 

উপরে যা কিছু আলোচনা হল, এর সপক্ষে প্রমাণাদি আমরা সূরা মায়িদা ও সূরা সাফ্‌ এর 
প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ্‌ । আবু হযায়ফা ইসহাক ইব্‌ন বিশ্র বিভিন্ন 
সূত্রে কা'ব আল-আহবার, ওহাব ইবন মুনাব্বিহ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সালমান ফারসী (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন বর্ণনায় তাদের একজনের বক্তব্য অন্যজনের বক্তব্যের সাথে মিশে গেছে। 
তারা বলেন যে, হযরত ঈসা ইবন মারয়াম যখন বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হলেন এবং 
তাদের সন্মুখে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি তুলে ধরলেন তখন বনী ইসরাইঈলের মুনাফিক ও কাফির 
শ্ৰেণীর লোকেরা তার সাথে উপহাস করতো । তারা জিজ্ঞেস করত, বলুন তো, অমুক গতকাল 
কী খাবার খেয়েছে এবং বাড়িতে সে কী রেখে এসেছে? হযরত ঈসা (আ) তাদেরকে সঠিক 
জবাব দিয়ে দিতেন এতে মুমিনদের ঈমান এবং কাফির ও মুনাফিকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস 
আরও বেড়ে যেত, এতদসত্ত্বে ও হযরত ঈসার মাথা গৌজায় মত কোন ঘর বাড়ী ছিল না । 
খোলা আকাশের নীচে মাটির উপর তিনি সালাত ও তাসবীহ আদায় করতেন । তার কোন 
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স্থায়ী আবাসস্থল বা ঠিকানা ছিল না৷ সর্বপ্রথম তিনি যে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন সে 
ঘটনাটি ছিল এরূপ ৪ 

একদা তিনি কোন এক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । এ কবরের নিকটে এক মহিলা বসে 
কীদছিল। ঈসা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? মহিলাটি বলল, আমার একটি 
মাত্র কন্যা ছিল। সে ছাড়া আমার আর কোন সন্তান নেই । আমার সে কন্যাটি মারা পিয়েছে। 
আমিও তার মত মারা যাব, এ জায়গা ত্যাগ করব না! আপনি এর দিকে একটু লক্ষ্য করুন । 
ঈসা (আ) বললেন, আমি যদি লক্ষ্য করি তবে কি তুমি এখান থেকে ফিরে যাবে? মহিলাটি 
বলল, হ্যা তা- ই করব ৷ তারপর হযরত ঈসা (আ) দু’ রাকআত স'লাত আদায় করে কবরের 
পাশে এসে বসলেন এবং বললেনঃ ওহে অমুক, তুমি আল্লাহর হুকুমে উঠে দাড়াও, এবং বের 
হয়ে এস । তখন কবরটি সামান্য কেঁপে উঠল ৷ ঈসা (আ) দ্বিতীয়বার আহবান করলেন । 
এবার কবরটি ফেটে গেল । তৃতীয়বার আহবান করলে কবরবাসিনী বেরিয়ে আসল এবং মাথার 
চুল থেকে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলতে লাগল । ঈসা (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বের হতে 
তোমার দেরী হল কেন? মেয়েটি বলল, প্রথম আওয়াজ শোনার পর আল্লাহ আমার নিকট 
একজন ফিরিশতা পাঠান। তিনি আমার দেহের অংগ-প্রত্যংগগুলি জোড়া লাগান ! দ্বিতীয় 
আওয়াজের পর রূহ আমার দেহের ভিতর প্রবেশ করে! তৃতীয় আওয়াজ যখন হল তখন 
আমার ধারণা হল, এটা কিয়ামতের আওয়াজ । আমি ভীত-শংকিত হয়ে পড়লাম ৷ কিয়ামতের 
ভয়ে আমার মাথার চুল ও চোখের ভ্রু সব সাদা হয়ে গিয়েছে। তারপর মেয়েটি তার মায়ের 
কাছে গিয়ে বলল, মা! আপনি আমাকে মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ দুইবার গ্রহণ করালেন কেন? মা! ধৈর্য 
ধরুন, পুণ্যের আশা করুন ৷ দুনিয়ার উপরে থাকার কোন আগ্রহ আমার নেই ৷ হে রূহুল্লাহ্‌! হে 
কলেমাতুল্লাহ! আপনি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, যেন আমাকে তিনি আখিরাতের জীবন 
ফিরিয়ে দেন এবং মৃত্যুর কষ্ট কমিয়ে দেন৷ ঈসা (আ) আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলেন । ফলে 
মেয়েটির দ্বিতীয়বার মৃত্যু হল এবং তাকে কবরস্থ করা হল । এ সংবাদ ইয়াহুদীদের নিকট 
পৌছলে তারা ঈসা (আ)-এর প্রতি পূর্বের চাইতে অধিক বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে উঠে। 

ইতিপূর্বে হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে,হযরত 
নূহের পুত্র সাম-কে জীবিত করে দেয়ার জন্যে বনী ইসরাঈলরা হযরত ঈসার নিকট দাবী 
জানায় । তিনি সালাত আদায় করে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেন । ফলে আল্লাহ তাকে জীবিত 
করে দেন! সাম জীবিত হয়ে বনী ইসরাঈলদেরকে নূহ (আ)-এর নৌকা সম্বন্ধে অবহিত করেন, 
ঈসা (আ) পুনরায় দোয়া করলে তিনি আবার মাটির সাথে মিশে যান । 
'_ সুদ্‌দী .... ইবৃন আব্বাস (রা)-এর বরাতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন । ঘটনাটি হল, 
বনী ইসরাঈলের কোন এক বাদশাহ্র মৃত্যু হয়। কবরস্থ করার জন্যে তাকে খাটের উপর রাখা 
হয়। এ সময় হযরত ঈসা (আ) সেখানে উপস্থিত হন । তিনি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেন । 
ফলে বাদশাহ জীবিত হয়ে যায়। মানুষ অবাক দৃষ্টিতে এ আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করে। আল্লাহ্র বাণী ৪ 
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আল্লাহ বলবেন, হে মারয়াম-তন্য় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার 
অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শাক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি 
দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে; তোমাকে কিতাব 
হিক্মত, তাওরাত ও ইন্জীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; তুমি কাদা দ্বারা আমার অনুমতিক্ৰমে পাখী 
সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্ৰমে তা পাখী হয়ে 
যেত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্ৰমে নিরাময় করতে এবং আমার 
অনুমতিক্ৰমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমা হতে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত 
রেখেছিলাম; তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী 
করেছিল তারা বলেছিল, এতো স্পষ্ট যাদু । আরও স্মরণ কর, আমি যখন হাওয়ারীদেরকে এই 
আদেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা 
বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম ৷ (৫ মায়িদা ৪ 
১১০-১১১) 


এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসার প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহ ও পিতা ব্যতীত মায়ের 
থেকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন । তাকে তিনি মানব জাতির জন্যে নিদর্শন বানিয়েছেন । বলা 
বাহুল্য, এটা আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ । এ সবের পরেও তাকে রাসূল বানিয়ে 
নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করেন । “তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ” অর্থাৎ প্রথমত, এই বিশাল 
নিয়ামতের অধিকারী মহান নবীর মা হওয়ার জন্যে তার প্রতি যে কুৎসা রটনা করেছিল তা 
থেকে মুক্ত করার জন্যে প্রমাণ উপস্থাপন । “পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী 
করেছিলাম ।” পবিত্র আত্মা অর্থ জিবরাঈল ফিরিশতা । জিবরাঈলের দ্বারা শক্তিশালী করেছিলেন 
এভাবে যে, তিনি তার রূহ্‌কে তার মায়ের জামার হাতার মধ্যে ফুঁৎকার দিয়ে প্রবেশ করিয়ে 
দিয়েছিলেন; রিসালাতের দায়িত্ব পালনকালে তিনি ঈসা (আ)-এর সাথে সাথে থাকতেন এবং 
নবীর বিরোধীদেরকে তিনি প্রতিহত করতেন ৷” দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে কথা 
বলার” অর্থ-তুমি শিশুকালে দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেছ 
এবং পরিণত বয়সেও তাদেরকে আহ্বান করবে৷” কিতাব ও হিক্মত শিক্ষা দেওয়ার অর্থ লিপি 
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জ্ঞান ও গভীর অনুধাবন শক্তি দান করা । প্রাচীন যুগের আলিম এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । “কাদা 
দ্বারা পাখীর আকৃতি গঠন” অর্থৎ আল্লাহ্র অনুমতিক্ৰমে তুমি কাদা দ্বারা পাখীর আকৃতি অবয়ব 
গঠন করতে । “আমার অনুমতিক্রমেপাখী হয়ে যেত” অনুমতিক্ৰমে অর্থ আদেশক্রমে, আল্লাহ্র 
অনুমতি কথাটি আনার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যাতে এই সন্দেহ.না করে যে, ঈসা নিজের ক্ষমতা 
বলেই এরূপ করেছেন। জন্যান্ধ বলতে এখানে কোন কোন আলিম বলেছেন £ যার কোন 
চিকিৎসা নেই ৷ কুষ্ঠ রোগীও এমন কুষ্ঠরোগ, যার কোন চিকিৎসা নেই ৷ “মৃতকে জীবিত করা” 
অর্থাৎ কবর থেকে জীবিত অবস্থায় ওঠানো । আমার অনুমতিক্ৰমে শব্দটির পুনরুক্তি। এ কথা 
' দ্বারা এ ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যখন বনী ইসরাঈলরা তাকে শূলে চড়াবার জন্যে 
উদ্যত হয়েছিল । তখন আল্লাহ তাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং আপন সান্নিধ্যে 
তুলে নিয়েছিলেন। “আমি যখন হাওয়ারীদেরকে ওহী মারফত আদেশ দিয়েছিলাম” এখানে 
ওহীর দু'প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ৷ 


এক; ওহী অর্থ ইলহাম বা প্রেরণা জাগিয়ে দেওয়া । এ অর্থে কুরআনের আয়াত যেমন £৪ 


J 1143, ০-919 তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা 
নির্দেশ দিয়েছেন (১৬ নাহল 8 ৬৮); [3 ১2.৯) ৩! Ee? AUER 

"মূসার মায়ের অন্তরে আমি ইংগিতে নিদের্শ করলাম, Cre Ga GATE a 
যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন একে দরিয়ায় নিক্ষেপ করে দিও ৷ (২৮ 
কাসাস £ ৭) 

দুই; রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত ওহী এবং তাদেরকে সত্য গ্রহণের তাওফীক দেওয়া । এ 
জন্যেই তারা প্রতি উত্তরে বলেছিল ১,০১০ 5. ১৫-১! (| “আমরা ঈমান আনলাম 
এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম ৷” হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ 
সমূহের মধ্যে অন্যতম বড় অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাকে এমন একদল সাহায্যকারী ও সেবক 
দিয়েছিলেন, যারা তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন এবং মানুষকে এক অদ্বিতীয় 
আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাতেন ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সা) 
সম্পর্কে বলেছেন ৪ 
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তিনি তোমাকে আপন সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন; এবং তিনি ওদের 
পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন । পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি 
তাদের হৃদয়ে গ্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন 
করেছেন নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (৮ আনফাল ৪ ৬২,৬২) 
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Sagal 
“এবং তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল এবং তাকে বনী 
ইসরাঈলের জন্যে রাসূল করবেন। সে বলবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে 
তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্যে কাদা দিয়ে একটি পাখীর 
আকৃতি গঠন করব; তাতে আমি ফুঁৎকার দিব; ফলে আল্লাহ্র হুকুমে তা পাখী হয়ে যাবে। আমি 
জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবস্ত করব ৷ তোমরা 
তোমাদের ঘরে যা আহার কর ও মওজুদ কর তা'তোমাদেরকে বলে দেব । তোমরা যদি মুমিন 
হও তবে এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। আর আমি এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতের 
যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকণগুলোকে বৈধ 
করতে । এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে 
এসেছি । সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে অনুসরণ কর ৷ আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং 
তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করবে । এটাই সরল পথ । যখন ঈসা 
তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল তখন সে বলল, আল্লাহ্র পথে কারা আমার সাহায্যকারী? 
হাওয়ারীরা বলল, আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহৃতে ঈমান এনেছি । 
আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি এর সাক্ষী থাক। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ 
করেছ তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং 
আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের তালিকাভুক্ত কর । এবং তারা চক্রান্ত করেছিল, আল্াহও 
কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ” (৩ আলে ইমরান ৪£ ৪৮-৫৮) 
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প্রত্যেক নবীর মু’জিযা ছিল তার নিজ যুগের মানুষের চাহিদার উপযোগী ৷ যেমন হযরত 
মুসা (আ)-এর যুগের লোকেরা ছিল তীক্ষুধী যাদুকর । আল্লাহ তাকে এমন মু'জিযা দান করলেন 
যা যাদুকরদের চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছিল এবং যাদুকররা তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল । 
. যাদুকররা যাদু সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত ছিল। যাদুর দৌড় যে কী পর্যন্ত, সে সম্পর্কেও 
তারা অবহিত ছিল । সুতরাং যখন তারা মূসা (আ)-এর মু'জিযা প্রত্যক্ষ করল তখন তারা 
বুঝতে পারলো যে, এতো মানবীয় ক্ষমতার বহির্ভুত ব্যাপার ৷ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রদত্ত ক্ষমতা 
ব্যতীত কোন মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু প্রকাশ হতে পারে না। কোন নবীর সত্যতা 
প্রমাণের জন্যে আল্লাহ এরূপ মানবীয় ক্ষমতার বহির্ভুত কিছু প্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং 
' কালবিলম্ব না করে তারা মূসা (আ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ 
করলেন। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-কে যে যুগে প্রেরণ করা হয় সে যুগটি 
ছিল উন্নত চিকিৎসার জন্যে প্রসিদ্ধ । আল্লাহ তাকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন মু'জিয! দান 
করলেন যা ছিল তাদের ক্ষমতা ও আয়ত্তের বাইরে । একজন চিকিৎসক যখন অন্ধ, খঞ্জ,কুষ্ঠ ও 
পঙ্গুকে ভাল করতে অক্ষম, সেখানে একজন জন্মান্ধকে ভাল করার প্রশ্নই উঠে না । আর একজন 
মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে জীবিত উঠাবার শক্তি মানুষের জন্যে তো কল্পনাই করা যায় না । 
প্রত্যেকেই বুঝে যে, এসব এমন মু’জিযা, যার মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ পায় তার দাবির পক্ষে 
যা হয়ে যাকে তুছ ঘনাগা ওৰে লতা তারা করে তার কুদরত = রহাধজির 
প্রমাণ । 


একই পদ্ধতিতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে যে যুগে প্রেরণ করা হয় সে যুগটি ছিল 
বালাগাত-ফাসাহাত তথা অলংকার্শাস্ত্রে সমৃদ্ধ উন্নত ভাষা শিল্পের যুগ । আল্লাহ তার উপর 
কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেন। যে কোন ক্রটি থেকে তা মুক্ত । কুরআনের বাক্য ও শব্দগুলো 
এমনই মু'জিযা যে, মানব ও জিন জাতিকে সম্মিলিতভাবে এই কুরআনের অনুরূপ একটি 
কুরআন, কিংবা অনুরূপ ১০টি সুরা অথবা মাত্র ক্ষুদ্র একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ করা 
হয়েছে! এরপর দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে যে, তারা কোন দিন এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে 
পারবে না-বর্তমানেও না, ভবিষ্যতেও না, এখনই যখন পারেনি, ভবিষ্যতে কখনও পারবে না । 
এরকম ভাষা তারা তৈরি করতে এ জন্যে পারবে না, যেহেতু এটা আল্লাহ্র বাণী । আর আল্লাহর 
ত ছেন ক হানি ভজ গাজোনা কনা তর তায মাত য় জারযর লাল না 
তার কার্যাবলীর সাথে। 

হযরত ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন 
তখন তাদের অধিকাংশ লোকই কুফরী, ভ্রষ্টতা, বিদ্বেষ ও অবাধ্যতার উপর অটল থেকে যায় ! 
তবে তাদের একটি ক্ষুদ্র দল তার পক্ষ অবলম্বন করে এবং বিরোধিতাকারীদের প্রতিবাদ 
জানান ৷ তীরা নবীর সাহায্যকারী হন ও তার শিষ্যত্ব বরণ করেন । তাঁরা নবীর আনুগত্য করেন, 
সাহায্য-সহযোগিতা করেন ও উপদেশ মেনে চলেন। এই ক্ষুদ্র দলটির আত্মপ্রকাশ তখন ঘটে 
যখন বনী ইসরাঈল তাকে হত্যার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে যুগের জনৈক বাদশাহর 
সাথে ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে তাকে হত্যা ও শূলে চড়ানোর চক্রান্ত সম্পন্ন করে। কিন্তু আল্লাহ 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৬৭ 


তাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন । তাদের মধ্য থেকে নবীকে তার সান্নিধ্যে উঠিয়ে নেন 
এবং তার একটি শিষ্যকে তার চেহারার অনুরূপ চেহারায় রূপান্তরিত করে দেন। কিন্তু বনী 
ইসরাঈলরা তাকে ঈসা মনে করে হত্যা করে ও শূলে চড়ায় । এব্যাপারে তারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
. করে ও সত্যকে উপেক্ষা করে। খ্ৰীষ্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এদের দাবিকে সমর্থন 
করে । কিন্তু উভয় দলই এ ব্যাপারে ভুলের মধ্যে রয়েছে। 


আল্লাহ্‌র বাণী “তারা এক চক্রান্ত করেছিল, আর আল্লাহ এক কৌশল অবলম্বন করলেন । 
আল্লাহই উত্তম কৌশল অবলম্বনকারী ৷” আল্লাহ আরও বলেন $“স্বরণ কর, মারয়াম তনয় "ঈসা 
বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং.আমার পূর্ব হতে 
তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্‌মদ নামে যে 
রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা ৷ পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসল 
তারা বলতে লাগল, এতো এক স্পষ্ট যাদু । যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে 
মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্দায়কে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না । তারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ তার নূর পূর্ণরূপে 
উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।” (সূরা সাফ $ ৬-৮) 


এরপরে আল্লাহ বলেন £ “হে মুমিনগণ! আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারয়াম 
তনয় ‘ঈসা বলেছিল তার শিষ্যগণকে, আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যগণ 
বলেছিল, আমরাই তো আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী । অতঃপর বনী ইসরাঈলদের একদল ঈমান 
আনল এবং একদল কুফরী করল । পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের 
মুকাবিলায় : ফলে তারা বিজয়ী হল। (৬ সূরা সাফ্‌ £ ১৪)। অতএব, ঈসা (আ) হলেন বনী 
ইসরাঈলের শেষ নবী । তিনি তাদের তার পরে আগমনকারী সর্বশেষ নবীর সুসংবাদ দান 
করেন, তার নাম উল্লেখ করেন এবং তীর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে করে সেই 
নবী যখন আগমন করবেন তখন তারা তাকে চিনতে পারে ও তার আনুগত্য করতে পারে। 
তারা যাতে কোন রকম অজুহাত তুলতে না পারে, সে জন্যে তিনি দলীল-প্রমাণ চূড়ান্তভাবে 
পেশ করেন এবং তাদের প্রতি এটা ছিল আল্লাহ্র অনুকম্পা স্বরূপ । যেমনটি আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 
“যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উদ্মী নবীর যার উল্লেখ তাওারাত ও ইন্‌জীল যা তাদের নিকট 
আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায় । যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে 
তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে 
তাদের গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে 
তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম । (৭ আরাফ £ ১৫৭) 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ... রাসূল (সা)-এর কতিপয় সাহাবীদের বরাতে বর্ণনা করেন যে, 
একদা তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে অবহিত করুন । 
উত্তরে তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলে, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ৷ যখন 
আমি মায়ের পেটে ছিলাম তখন আমার মা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি নূর বের 
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হয়ে শাম দেশের বুসরা নগরী প্রাসাদরাজিকে আলোকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। ইরবায ইব্‌ন 
সারিয়া ও আবু উমামাও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । তাদের বর্ণনায় এসেছে 
যে; আমি ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ৷ ইবরাহীম (আ) যখন 
কা'বা ঘর নির্মাণ করেন তখন আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেছিলেন যে, “হে আমাদের প্রতিপালক! 
তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ কর । (২ বাকারা £ ১২৯) ৷ 


তঃপর বনী ইসরাঈলের মধ্যে নবুওতের ধারাবাহিকতা যখন ঈসা (আ) পর্যন্ত এসে শেষ 
হল তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তাদের মধ্যে নবী প্রেরণের ধারা শেষ হয়ে 
গিয়েছে। এরপর আরবদের মধ্যে এক উন্মী নবী আসবেন ৷ তিনি হবেন খাতিমুল আম্বিয়া বা 
শেষ নবী । তার নাম হবে আহমদ, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবদুল মুত্তালিব 
ইব্‌ন হাশিম ৷ ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের বংশধর । 


আল্লাহ বলেন, “পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসল, তারা বলতে লাগল, 
এতো এক স্পষ্ট যাদু” (৬ সাফ ৪ ৬) । “সে যখন আসল” -এখানে 'সৈ’ সর্বনাম দ্বারা ঈসা 
(আঁ)-কেও বুঝান হতে পারে, এবং আবার মুহাম্মদ (সা)-কেও বুঝান হতে পারে। তারপার 
আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে, মুসলমানদেরকে সাহায্য 
করতে এবং নবীকে সম্মান করতে ও ইকামতে দীন এবং দাওয়াত সম্প্রসারণ কাজে সহযোগিতা 
করতে নির্দেশ দান করেন। 


আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারয়াম-তনয় 
বলেছিল তার শিষ্যগণকে, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে।” অথ আল্লাহ্র দিকে 
মানুষকে আহ্বান জানাবার কাজে কে আমাকে সাহায্য করবে? “শিষ্যগণ বলেছিল, আমরাই 
তো আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী ৷” নাসিরা নামক একটি গ্রামে ঈসা নবীর সাথে শিষ্যদের এই 
কথাবার্তা হয়েছিল; এ জন্যেই পরবর্তীতে তারা নাসারা নামে আখ্যায়িত হয় । 


আল্লাহার বাণী ৪ “অতঃপর বনী ইসরাঈলদের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী 
করল।” অর্থত ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলসহ অন্যদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেন 
তখন কিছু লোক দাওয়াত কবুল করল এবং কিছু লোক প্রত্যাখ্যান করল । সীরাতবেত্তা 
ইতিহাসবিদ ও তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, এন্টিয়কের সমস্ত অধিবাসী ঈসা (আ)-এর প্রতি 
ঈমান আনয়ন করে। ঈসা (আ) এন্টিয়কে তিনজন দুত প্রেরণ করেন তাদের এক জনের নাম 
শামউন আস-সাফা ৷ তারা তার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং ঈমান গ্রহণ করে। সুরা ইয়াসীনে যে 
তিনজন দূতের উল্লেখ আছে, এরা সেই তিনজন নন, আলাদা তিনজন । আসহাবুল কারিয়ার 
ঘটনায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি । বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ ইয়াহুদী ঈসা 
(আ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে আল্লাহ ঈমান গ্রহণকারীদেরকে সাহায্য ও 
শক্তি দান করেন । ফলে তারা ঈমান প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পর্যুদস্ত করে এবং তাদের উপর 
বিজয় লাভ করে। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন;,“স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি 
তোমার মেয়াদ পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান 
করেছে তাদের মধ্য হতে তোমাকে মুক্ত করছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত 
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' কাফিরদের উপরে প্রাধান্য দিচ্ছি। (৩ আলে ইমরান £ ৫৫) এ আয়াতের আলোকে যে সব দল 
ও সম্পৃদায় হযরত ঈসা(আ)-এর দীন ও দাওয়াতের অধিক নিকটবর্তী, তারা তুলনামূলক 
নিম্ববর্তীদের উপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। সৃতরাং ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে 
মুসলামানদের বিশ্বাসই যথার্থ যাতে কোন সন্দেহ নেই । আর তা হচ্ছে তিনি আল্লাহর বান্দা ও 
রাসুল ৷ সুতরাং নাসারাদের (খ্রীষ্টানদের) উপর তারা বিজয়ী থাকবেন । কেননা, নাসারাগণ তীর 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে তার ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করেছে, এবং আল্লাহ্‌ তাকে যে মর্যাদা 
দিয়েছেন তারা তার চাইতে উর্ধে স্থান দিয়েছে। 

যেহেতু মোটামুটিভাবে অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের তুলনায় ঈসা (আ)-এর আদর্শের কাছাকাছি 


অবস্থানে আছে, NE RR NUR a 
ইসলামের আবির্ভাবের পরেও রয়েছে। 


আসমানী খাঞ্চার বিবরণ 
আল্লাহ্র বাণী ঃ 
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lai Se sl el 
“স্বরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি 
আমাদের জন্যে আসমান হতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা (মায়িদা) প্রেরণ করতে সক্ষম? সে বলেছিল, 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও । তারা বলেছিল, আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু 
খাব এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদেরকে 
সত্য বলেছ এবং আমরা এর সাক্ষী থাকতে চাই ৷ মারয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ, 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; এটা আমাদের 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্যে হবে আনন্দোৎসর স্বরূপ ও তোমার নিকট হতে নিদর্শন ৷ 
এবং আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা । আল্লাহ বললেন, আমিই 
তোমাদের নিকট এটা প্রেরণ করব; কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে 
এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দিব না!” (মায়িদা ৪ ১১২-১১৫) 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ২২ 
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তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা খাঞ্চা অবতারণ প্রসংগে সেই সব হাদীস 
উল্লেখ করেছি যা হযরত ইব্‌ন আব্বাস, সালমান ফারসী, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির প্রমুখ থেকে 
বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই; হযরত ঈসা (আ) হাওয়ারীগণকে ত্রিশ দিন সওম 
পালনের নির্দেশ দেন। তারা ত্রিশ দিন সওম পালন শেষে ঈসা (আ)-এর নিকট আসমান 
থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করার আবদার জানায় ৷ উদ্দেশ্য ছিল__ তারা আল্লাহ্র প্রেরিত 
এই খাদ্য আহার করবে । তাদের সওম ও দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন এ ব্যাপারে অন্তরে 
প্রশান্তি লাভ করবে, সওমের মেয়াদ শেষে সওম ভংগের দিনে ঈদ উৎসব পালন করবে, 
তাদের পূর্ব পুরুষ ও উত্তর পুরুষ এবং তা’ ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্যে আনন্দের বিষয় হিসেবে 
গণ্য হবে । ঈসা (আ) এ ব্যাপারে তাদেরকে অনেক উপদেশ দিলেন। তার আশংকা হল, এরা 
আল্লাহ্‌র এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে এবং এর শর্তাদি পূরণ করতে সক্ষম হবে না। 
কিন্তু তারা তাদের আবদার পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উপদেশ শুনতে প্রস্তুত হল না । অবশেষে 
তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতে প্রস্তুত হন । তিনি সালাতে 
দণ্ডায়মান হলেন। পশম ও চুলের তৈরি কম্বল পরিধান করলেন এবং অবনত মস্তকে কান্নায় বুক 
ভাসিয়ে দিলেন তিনি আল্লাহ্র নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করলেন যেন তাদের প্রার্থীত 
জিনিস তিনি দিয়ে দেন আর আল্লাহ আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করেন । 

মানুষ তাকিয়ে দেখছিল যে, দু'টি মেঘের মাঝখান থেকে খাঞ্চাটি ধীরে ধীরে নীচের দিকে 
নেমে আসছে । খাঞ্চাটি যতই পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই ঈসা (আ) বেশী বেশী করে 
আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলেন, “হে আল্লাহ! একে তুমি রহমত, বরকত ও শান্তি হিসেবে 
দান কর। শাস্তি হিসেবে দিও না৷” খাঞ্চাটি ক্রমান্বয়ে নেমে এসে একেবারে নিকটবর্তী হয়ে 
গেল এবং ঈসা (আ)-এর সম্মুখে মাটির উপর থামল খাঞ্চাটি ছিল রুমাল দিয়ে ঢাকা । ঈসা 
(আ) *৬১২3১1)41 ১33 | ১০ বলে রুমালখানা উঠালেন । দেখলেন, তাতে সাতটি 
মাছ ও সাতটি রুটি আছে। কেউ বলেছেন, এর সাথে সির্কা ছিল । আবার কেউ কেউ বলেছেন, 
এগুলোর সাথে ডালিম এবং ফল ফলাদিও ছিল । উক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলো ছিল অত্যন্ত সুগন্ধি ৷ 
আল্লাহ বলেছিলেন, 'হও আর তাতেই তা’ হয়ে গিয়েছিল ।' তারপর ঈসা (আ) তাদেরকে 
খাওয়ার জন্যে আহ্বান করেন । তারা বলল, আপনি প্রথমে খাওয়া আরম্ভ করুন তারপরে আমরা 
খাব ৷ ঈসা (আ) বললেন, এ খাঞ্চার জন্যে তোমরাই প্রথমে আবেদন করেছিলে; কিন্তু প্রথমে 
খেতে তারা কিছুতেই রাজি হল না । হযরত ঈসা ( আ) তখন ফকীর, মিসকীন, অভাবগ্রস্ত, 
রোগাক্রান্ত ও পঙ্গুদেরকে খাওয়ার আদেশ দেন। এ জাতীয় লোকদের সংখ্যা ছিল তেরশ’ ৷ 
সকলেই তা থেকে খেলো । ফলে দুঃখ-দুর্দশা ও রোগ-শোক যার যে সমস্যা ছিল, এই খাদ্যের 
বরকতে তা থেকে সে নিরাময় লাভ করল । যারা খেতে অস্বীকার করেছিল তা’ দেখে তারা 
খুবই লজ্জিত হল ও অনুশোচনা করতে লাগল । কথিত আছে, এই খাঞ্চা প্রতিদিন একবার করে 
আসত লোক এ থেকে তৃপ্তি সহকারে আহার করত ৷ খাদ্য একটুও ত্রাস পেতো না । প্রথম 
দল যেভাবে আহার করত, শেষের দলও এ একইভাবে .আহার করত । কথিত আছে, প্রতিদিন 
সাত হাজার লোক এঁ খাদ্য আহার করত । _ 
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কিছু দিন অতিবাহিত হলে একদিন পর পর খাঞ্চা অবতরণ করত । যেমন সালিহ (আ)-এর 
উটনীর দুধ একদিন পর পর লোকেরা পান করত । অতঃপর আল্লাহ্‌ হযরত ঈসা (আ)-কে 
আদেশ দেন যে, এখন থেকে খাঞ্চার খাবার শুধুমাত্র দর্দ্রি ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরাই আহার 
করবে। ধনী লোকেরা তা থেকে আহার করতে পারবে না । এই নির্দেশ অনেককেই পীড়া দেয় । 
মুনাফিকরা এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করতে শুরু করল । ফলে আসমানী খাঞ্চা সম্পূণরূপে বন্ধ 
হয়ে গেল এবং সমালোচনাকারীরা শূকরে পরিণত হল। 


ইব্‌ন আবি হাতিম ও ইব্‌ন জারীর উভয়ে..... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন £ রুটি ও গোশতসহ খাঞ্চা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল 
এবং বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা এর অপব্যবহার করবে না, সঞ্চয় করে 
রাখবে না ও আগামী দিনের জন্যে ঘরে তুলে নিবে না কিন্তু তারা এতে খিয়ানত করে সঞ্চয় 
করে রাখে ও আগামী দিনের জন্যে ঘরে তুলে নেয়। ফলে তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত 
করা হয়। ইব্ন জারীর আম্মার (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে মওকুফরূপে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন 
এবং এটাই সঠিক ৷ হাদীসটি যে সূত্রে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে তা’ মুন্‌কাতা বা বিভিন্ন সূত্রের 
হাদীস ৷ হাদীসটির মারফু’ হওয়া নিশ্চিত হলে এ ব্যাপারে এটি হবে চূড়ান্ত ফয়সালা । কেননা, 
খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা আদৌ অবতীর্ণ হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
তবে অধিকাংশের মতে তা’ অধতীর্ণ হয়েছিল । উপরোক্ত হাদীস ও কুরআনের প্রকাশভংগী 
থেকে তাই বুঝা যায় । 

বিশেষ করে এই আয়াত ৪ ১৫:০ $155 5! (আমি অবশ্যই তা তোমাদের উপর 
অবতীৰ্ণ করব ।)” ইবন জারীর দৃঢ়তার সাথে এ মতের পক্ষে প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন৷ তিনি 
বিশুদ্ধ সনদে মুজাহিদ ও হাসান বসরীর মতামত উল্লেখ করেছেন । তারা বলেছেন, মায়িদা 
আদোৌ অবতীর্ণ হয়নি । তারা বলেন, এই আয়াত “এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে 
তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দিব না” । (মায়িদা £১১৫) যখন 
নাযিল হয় তখন বনী ইসরাঈলরা মায়িদা অবতীর্ণের আবদার প্রত্যাহার করে নেয় । এ কারণেই 
বলা হয়ে থাকে যে, নাসারাগণ মায়িদার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত নয় এবং তাদের কিতাবেও এ 
ঘটনার বাস্তবে কোন উল্লেখ নেই । অথচ এমন একটি ঘটনা বাস্তবে সংঘটিত হলে তার উল্লেখ 
না থেকে পারে না । তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি । আগ্রহী 
ব্যক্তি সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। - 

পরিচ্ছেদ 

আবু বকর ইব্ন আবিদ দুনিয়া.......বকর ইব্‌ন আবদিল্লাহ মুযানী থেকে বর্ণনা করেনঃ 
একদা হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আ)-কে খুঁজে পাচ্ছিলেন না । জনৈক ব্যক্তি তাদেরকে বলল, 
তিনি সমুদ্রের দিকে গিয়েছেন তারা সন্ধান করতে করতে সমুদ্রের দিকে গেল ৷ সমুদ্রের তীরে 
গিয়ে দেখেন, তিনি পানির উপর দিয়ে হাটছেন। সমুদ্রের তরঙ্গ একবার তাকে উপরে উঠাচ্ছে 
এবার নীচে নামাচ্ছে। একটি চাদরের অর্ধেক গায়ের উপর দিয়ে রেখেছেন আর বাকী অর্ধেক 
তার পরিধানে আছে। পানির উপর দিয়ে হাটতে হাটতে তিনি তাদের নিকটে আসেন । তাদের 
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মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটি বললেন, “হে আল্লাহর নবী! আমি কি আপনার নিকট আসব ? তিনি 
বললেন, হ্যা, এস, যখন তিনি এক পা পানিতে রেখে অন্য পা তুলেছেন, অমনি চিৎকার করে 
উঠেন উহ্‌ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমি তো ডুবে গেলাম ৷ ঈসা (আ) বললেন, ওহে দুর্বল 
ঈমানদার! তোমার হাত আমার দিকে বাঁড়াও ৷! কোন আদম সন্তানের যদি একটা যব পরিমাণও 
ঈমান থাকে তাহলে সে পানির উপর দিয়ে হাটতে পারে। 


আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী.... বকর থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আবিদ 
দুনিয়া.... ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায থেকে বর্ণনা করেন ৪ জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে ঈসা! 
আপনি কিসের সাহায্যে পানির উপর দিয়ে হাঁটেন? তিনি বললেন, ঈম'ন ও ইয়াকীনের বলে 
উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি যেমন ইয়াকীন রাখেন, আমরাও তেমনি ইয়াকীন রাখি । ঈসা 
বললেন, তাই যদি হয় তা’ হলে তোমরাও পানির উপর দিয়ে হেঁটে চল ৷ তখন তারা নবী 
ঈসার সাথে পানির উপর দিয়ে হাটা শুরু করল ৷ কিন্তু ঢেউ আসা মাত্রই তারা সকলেই ডুবে 
গেল৷ নবী বললেন, তোমাদের কী হল হে? তারা বলল, আমরা ঢেউ দেখে ভীত হয়ে 
গিয়েছিলাম। নবী বললেন, কত ভাল হত যদি ঢেউ এর মালিককে তোমরা ভয় করতে 
অতঃপর তিনি তাদেরকে বের করে আনলেন কিছুক্ষণ পর তিনি মাটিতে হাত মেরে এক মুষ্টি 
মাটি নিলেন । পরে হাত খুললে দেখা গেল এক হাতে স্বর্ণ এবং অন্য হাতে মাটির ঢেলা কিংবা 
কঙ্কর। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু’হাতের কোনটির বস্তু তোমাদের কাছে 
প্রিয়তর? তারা বলল, স্বর্ণ । নবী বললেন, আমার নিকট স্বর্ণ ও মাটি উভয়ই সমান । ইতিপূর্বে 
ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত ঈসা (আ) পশমী 
বস্তু পরিধান করতেন, গাছের পাতা আহার করতেন । তার বসবাসের কোন ঘরবাড়ী ছিল না৷ 
পরিবার ছিল না, অর্থ সম্পদ ছিল না এবং আগামী দিনের জন্যে কিছু সঞ্চয় করেও তিনি 
" রাখতেন না । কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তার মায়ের সূতা কাটার চরকার আয় থেকে আহার 
করতেন। 

ইব্‌ন আসাকির শা’বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আ)-এর সন্মুখে কিয়ামতের 
আলোচনা করা হলে তিনি চিৎকার করে উঠতেন এবং বলতেন, ইব্ন মারয়ামের নিকট 
কিয়ামতের আলাচনা করা হবে আর তিনি চুপচাপ থাকবেন তা’ হয় না । আবদুল মালিক ইব্ন 
সাঈদ ইব্‌ন বাহ্র থেকে বর্ণিত ৪ হযরত ঈসা (আ) যখন উপদেশ বাণী শুনাতেন তখন তিনি 
সন্তান হারা মায়ের ন্যায় কারাকাটি করতেন । আবদুর রায্যাক জা’'ফর ইব্‌ন বালকাম থেকে 
বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঁ) সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এরূপ দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! 
আমার যা অপছন্দ তা থেকে আত্মরক্ষা করতে আমি সক্ষম নই; যে কল্যাণ আমি পেতে চাই তা 
আমার অধিকারে নেই, সব বিষয় রয়েছে অন্যের হাতে. আমি আমার কাজের মধ্যে বন্দী; 
সুতরাং আমার চেয়ে অসহায় আর কেউ নেই । হে আল্লাহ! আমার শত্রুকে হাসিয়ো না এবং 
আমার কারণে আমার বন্ধুকে কষ্ট দিও না। আমার দীনের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করিও না এবং . 
আমার প্রতি সদয় হবে না এমন লোককে আমার উপর চাপিয়ে দিও না৷” 
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ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায, ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ) বলতেন, 
যতক্ষণ আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ হতে না পারবো, ততক্ষণ প্রকৃত ঈমানের 
স্বাদ অনুভব করতে পারব না । ফুযায়ল আরও বলেছেন, ঈসা (আ) বলতেন, আমি সৃষ্টিতত্ব 
নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছি। তাতে আমি দেখেছি যে, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার তুলনায় 
যাকে সৃষ্টি করা হয়নি সে-ই আমার কাছে বেশী ঈর্ষণীয় । ইসহাক ইবন বিশ্র..... হাসান (র) 
সুত্রে বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আ) হবেন সংসার-বিমুখদের নেতা ! তিনি 
আরও বলেছেন ঃ£ কিয়ামতের দিন পাপ থেকে পলায়নকারী লোকদের হাশর হবে ঈসা 
(আ)-এর সাথে। 

রাবী আরও বলেনঃ একদিন হযরত ঈসা (আ) একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়ে 
পড়েন । তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এমন সময় এ স্থান দিয়ে ইবলিস যাচ্ছিল । সে 
বলল, “ওহে ঈসা ! তুমি কি বলে থাক না যে, দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি তোমার আগ্রহ নেই? 
কিন্তু এই পাথরটি তো দুনিয়ার বস্তু !” তখন হযরত ঈসা (আ) পাথরটি ধরে তার দিকে ছুঁড়ে 
মারলেন এবং বললেন, দুনিয়ার সাথে এটিও তুই নিয়ে যা। মুতামির ইব্‌ন সুলায়মান বলেন, 
একদা হযরত ঈসা (আ) তার শিষ্যদের সাথে নিয়ে বের হন তার পরিধানে ছিল পশমের 
জুব্বা, চাদর ও অন্তর্বাস তার পায়ে কোন জুতা ছিল না । তিনি ছিলেন ক্রন্দনরত ৷ তার মাথার 
চুল ছিল এলোমেলো ক্ষুধার তীব্রতায় চেহারা ছিল ফ্যাকাশে ৷ পিপাসায় ঠোট দু'টি শুষ্ক । এ 
আমি দুনিয়াকে তারা সঠিক অবস্থানে রেখেছি । এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং এর জনে; 
আমার গৌরবেরও কিছু নেই । তোমরা কি জান, আমার ঘর কোথায়? তারা বলল, হে রুুল্লাহ্‌! 
কোথায় আপনার ঘর? তিনি বললেন, আমার ঘর হল মসজিদ, পানি দিয়েই আমার অঙ্গসজ্জা ৷ 
ক্ষুধাই আমার ব্যঞ্জন ৷ রাতের চাদ আমার বাতি, শীতকালে আমার সালাত পূর্বাচল, শাক-সজিই 
আমার জীবিকা, মোটা পশমই আমার পোষাক ৷ আল্লাহ্র ভয়ই আমার পরিচিতি, পঙ্ছু ও 
নিঃস্বরা আমার সঙ্গী-সাখথী । আমি যখন সকালে উঠি তখন আমার হাত শূন্য, যখন সন্ধ্যা হয় 
তখনও আমার হাতে কিছু থাকে না । এতে আমি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত এবং নিরুদ্বিগনু । সুতরাং আমার 
চাইতে ধনী ও সচ্ছল আর কে আছে? বর্ণনাটি ইব্‌ন আসাকিরের । 

আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌ হযরত 
ঈসার নিকট এই মর্মে ওহী পাঠান যে, তোমাকে শত্রুরা যাতে চিনতে ও কষ্ট দিতে না পারে সে 
জন্যে তুমি সর্বদা স্থান পরিবর্তন করতে থাকবে । আমার সন্ত্রম ও প্রতিপত্তির কসম, আমি 
তোমাকে এক হাজার হুরের সাথে বিবাহ দিব এবং চারশ’ বছর যাবত ওলীমা খাওয়াব । এ 
হাদীসটি গরীব পর্যায়ের । এটা একটি ইসরাঈলী বর্ণনা । আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক. খালফ ইব্‌ন 
' হাওশব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ) হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, রাজা-বাদশ[হরা 
যেমন দীন ও হিকমত তোমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে, তোমরাও তেমন তাদের জন্যে দুনিয়া 
ছেড়ে দাও ৷ কাতাদা বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) বলেছিলেন £ তোমরা আমার নিকট প্রশ্ন কর । 
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উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন ৪ যবের রুটি আহার 
'" কর, খালিস পানি পান কর-এবং দুনিয়া থেকে শান্তি ও নিরাপদের সাথে বের হয়ে যাও । আমি 
তোমাদেরকে নিগূঢ় তত্ত্বকথা জানাচ্ছি যে, দুনিয়ায় যা সুস্বাদু, আখিরাতে তা বিস্বাদ আর দুনিয়ায় 
যা 'বিস্বাদ আখিরাতে তা-ই সুস্বাদু । আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দারা দুনিয়ায় ভোগ বিলাসের জীবন 
যাপন করতে পারে না। তোমাদেরকে আমি সঠিক বলছি যে, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট 
ব্যক্তি হচ্ছে সেই লোক, যে জ্ঞানী হওয়া সত্বেও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং চায় যে, সকলেই 
যেন তার মত হয়। ‘ 

আবু হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু মুসআব মালিক. থেকে 
বর্ণনা করেন. ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদেরকে বলতেন $ খালিস পানি পান কর, তাজা সঙ্তি 
খাও এবং যবের রুটি আহার কর ৷ গমের ক্লুটি খেয়ো না যেন। কেননা তোমরা এর শোকর 
আদায় করতে পারবে না । ইব্‌ন ওহাব .. ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) 
বলতেন ঃ তোমরা দুনিয়া অতিক্রম করে যাও। একে আবাদ করো না । তিনি বলতেন ঃ 
দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মূল এবং কুদৃষ্টি অন্তরের মধো কাম-ভাব উৎপন্ন করে। 
উহায়ব ইব্‌ন ওয়ার্দও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় এইটুকু বেশী আছে যে, 
কামনা-বাসনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী দুঃখে ফেলে ঈসা (আ) বলতেন, ‘হে 
দুর্বল আদম-সন্তান! যেখানেই থাক আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দুনিয়ায় মেহমান হিসেবে জীবন যাপন 
কর । মসজিদকে নিজের ঘর বানাও ৷ চক্ষুদ্বয়কে কাঁদতে শিখাও, দেহকে ধৈর্যধারণ করতে ও 
অন্তরকে চিন্তা করতে অভ্যস্ত কর । আগামী দিনের খাদ্যের জন্যে দুশ্চিন্তা করো না এটা পাপ । 
তিনি বলতেন, ‘সমুদ্রের তরঙ্গের উপরে ঘর বানান যেমন সম্ভব নয় তেমনি দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে 
থাকাও সম্ভব নয়৷’ কবি সাবিকুল বরবরী এ প্রসংগে সুন্দর কথা বলেছেন যথাঃ 
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অর্থাৎ তলোয়ারের পথেই তোমাদের ঘর শোভা পায়৷ যে ঘরের ভিত্তি মাটির উপরে, তা’ 
কি পানির উপরে বানানো সম্ভব ? 

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, ঈসা (আ) বলেছেন ঃ মুমিনের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ও 
আখিরাতের মহব্বত একত্রে থাকতে পারে না- যেভাবে একত্রে থাকতে পারে না একই পাত্রে 
আগুন ও পানি । ইবরাহীম হারবী.... আবু আবদুল্লাহ সূফী সূত্রে বলেন, ঈসা (আ) বলেছেন ৪ 
দুনিয়া অন্বেষণকারী লোক সমুদ্রের পানি পানকারীর সাথে তুলনীয় । সমুদ্রের পানি যত বেশী 
পান করবে তত বেশী পিপাসা বৃদ্ধি পাবে এবং তা’ তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবে। ঈসা (আ) 
বলেছেন £$ শয়তান দুনিয়া অন্বেষণ ও কামনাকে আকর্ষণীয় করে এবং প্রবৃত্তির লালসার সময় 
শক্তি যোগায় । 


আ'মাশ খায়ছামা থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) সংগী-সাথীদের সামনে আহার্য রেখে 
নিজে আহার থেকে. বিরত থাকতেন এবং বলতেন, মেহমানদের সাথে তোমরাও এইরূপ আচরণ 
করবে । জনৈক মহিলা ঈসা (আ)-কে বলেছিল, ধন্য সেই লোক,.যে আপনাকে ধারণ করেছিল 
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এবং ধন্য সেই স্থান যে আপনাকে দুধ পান করিয়েছিল। উত্তরে ঈসা (আ) বলেছিলেন, ধন্য 
সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে ও তাঁর বিধান মেনে চলে৷ ঈসা (আ) আরও 
বলেছেন, সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যের অধিকারী যে নিজের গুনাহ স্মরণ করে কান্নাকাটি করে, 
জিহ্বাকে সংযত রাখে এবং যার ঘরই তার জন্য যথেষ্ট হয় । তিনি বলেছেন, এ চক্ষুর জন্যে 
সুসংবাদ, যে গুনাহ থেকে চিন্তামুক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে যায় এবং জেগে উঠে গুনাহ বিহীন কাজে 
মনোনিবেশ করে। মালিক ইব্ন দীনার থেকে বর্ণিত । ঈসা (আ) আপন শিষ্যবর্গের সাথে 
কোথাও যাচ্ছিলেন । পথে একটি মৃত দেহ দেখতে পেলেন ৷ শিষ্যরা বলল, মৃত দেহ থেকে তত্র 
দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঈসা (আ) বললেন, তার দাতগুলো কত সাদা । এ কথা বলে তিনি 
শিষ্যদেরকে গীবত করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছলেন। আবু বকর ইব্‌ন আবিদ্‌ 
দুনিয়া.... যাকারিয়া ইব্‌ন আদী সূত্রে বর্ণনা করেন। একদা ঈসা (আ) ইব্ন মারয়াম বললেন, 
₹ হে হাওয়ারীগণ! দীন নিরাপদ থাকলে দুনিয়ার নিম্নমান নিয়েই সন্তুষ্ট থাক; যেমন দুনিয়াদার 
ব্যক্তিরা দুনিয়ার জীবন নিরাপদ থাকলে দীনের নিম্নমান নিয়ে সম্ভুষ্ট থাকে। এ প্রসংগে কবি 
বলেন $ 

usb oil Alam Yg ld si dl LYE, sol! 
wel ddl Si l-LaS dyads re md Ll 

CEES 

অর্থাৎ আমি লক্ষ্য করেছি, এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের মধ্যে দীন কম থাকলেও তাতেই: 
তারা সন্তুষ্ট । কিন্তু দুনিয়ার সংকীর্ণতায় তারা রাজী নয়। সুতরাং রাজা বাদশাহ্‌দের দুনিয়া 
থেকে বিমুখ হয়ে দীন নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক, যেমন রাজা বাদশাহ্‌রা দীন থেকে বিমুখ হয়ে 
দুনিয়া পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে । 

আৰু মাসআব মালিক থেকে বৰ্ণনা করেন, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম বলেছেন $ আল্লাহ্র যিকির 
ব্যতীত কথাবাৰ্তা বেশী বল না; অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। আর কঠিন অন্তর 
আন্লাহ্‌ থেকে দূরে থাকে, কিন্তু তোমরা সে বিষয়ে অবগত নও । মানুষের গুনাহের প্রতি 
এমনভাবে দৃষ্টি দিও না, যেন তুমিই প্রভু বরং নিজেকে দাসের ভুমিকায় রেখে সে দিকে লক্ষ্য 
কর। কেননা, মানুষ দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে । কেউ বিপদ থেকে মুক্ত, কেউ বিপদগ্রস্ত ৷ 
বিপদঞ্রস্তের প্রতি সদয় হও এবং বিপদমুক্তের জন্যে আল্লাহ্র প্রশংসা কর ৷ ছাওরী...... 
ইবরাহীম তায়মী সূত্রে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) তার সাথীদেরকে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে 
যথার্থ বলছি, যে ব্যক্তি ফিরদাউস আশা করেন তার উচিত যবের রুটি আহার করা এবং 
আবর্জনা স্তূপের মধ্যে কুকুরদের সাথে বেশী বেশী খঘুমান। মালিক ইব্‌ন দীনার বলেন, ঈসা 
(আ) বলেছেন, ছাইযুক্ত যব আহার করা এবং আবর্জনার উপরে কুকুরের সাথে ঘুমানোর 
অভ্যাস ফিরদাউস প্রত্যাশীদের মধ্যে খুব কমই দেখা যাচ্ছে। 
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আবদুল্লহ ইব্ন মুবারক...... সালিম ইব্‌ন আবিল জা’দ সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত ঈসা 
(আ) বলেছেন £ তোমরা কাজ কর আল্লাহ্র জন্যে, পেটের জন্যে নয়। পাখীদের প্রতি লক্ষ্য 
কর, তারা সকালে বের হয়। সন্ধ্যায় ফিরে তারা চাষাবাদও করে না, ফসলও ফলায় না; 
আল্লাহ-ই তাদেরকে খাওয়ান ৷ যদি বল যে, পাখীদের চেয়ে আমাদের পেট বড় । তা হলে গরু 
ও গাধার দিকে তাকাও ৷ সকালে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে । এরাও না ক্ষেত করে, না ফসল 
ফলায়; আল্লাহ-ই এদেরকে রিযিক দান করেন। সাফওয়ান ইব্‌ন আমর...ইয়াধীদ ইব্‌ন 
মায়সারা থেকে বর্ণনা করেন, একদা হাওয়ারীগণ ঈসা (আ)-কে বললেন, হে মাসীনুল্লাহ! 
দেখুন, আল্লাহর মসজিদ কতই না সুন্দর । মাসীহ বললেন, ঠিক ঠিক; তবে আমি তোমাদেরকে 
যথার্থ জানাচ্ছি, আল্লাহ এ মসজিদের পাথরগুলোকে স্থায়ীভাবে দণ্ড'য়মান রাখবেন না । বরং তার 
সাথে সংশ্লিষ্টদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করে দিবেন। তোমাদের স্বর্ণ-রৌপ্য ও পছন্দনীয় 
ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র কোন কাজ নেই । এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র নিকট প্রিয় বস্তু হচ্ছে সৎ 
অন্তর । এর সাহায্যেই আল্লাহ দুনিয়াকে আবাদ রেখেছেন এবং এর জন্য তিনি দুনিয়া ধ্বংস 
করে দিবেন, যখন তা’ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। 

ইব্‌ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে মুজাহিদের সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন, নবী আকরম (সা) বলেছেন £ একদা হযরত ঈসা (আ) একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের উপর 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । শহরের বিধ্বস্ত প্রাসাদরাজি দেখে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ৷ কিছু 
সময় পর তিনি আল্লাহ্র নিকট আবেদন করেন, হে আল্লাহ! এই শহরকে আমার কতিপয় 
প্রশ্নের উত্তর দেয়ার অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'আলা বিধ্বস্ত শহরটিকে ঈসার প্রশ্নের উত্তর 
দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন শহরটি ঈসা (আ)-কে ডেকে বলল, হে প্রিয় নবী ঈসা 
(আ)! আপনি আমার নিকট কী জানতে চান? ঈসা (আ) বললেন, তোমার বৃক্ষরাজি কোথায় 
গেল? তোমার নদী-নালার কী হলো? তোমার প্রাসাদ-রাজির কী অবস্থা ? তোমার বাসিন্দারা 
কোথায় গেল? উত্তরে শহর বলল, হে প্রিয় নবী! আল্লাহ্র ওয়াদা কার্যকরী হয়েছে। তাই আমার 
বৃক্ষরাজি শুকিয়ে গিয়েছে, নদী-নালা পানিশূন্য হয়ে গিয়েছে, প্রাসাদরাজি ধ্বংস স্তূপে পরিণত 
হয়েছে এবং আমার বাসিন্দারা সবাই মারা গিয়েছে ঈসা (আ) বললেন, তবে তাদের 
ধন-সম্পদ কোথায়? শহরটি উত্তর দিল, তারা হালাল ও হারাম পন্থায় নির্বিচারে সম্পদ সঞ্চয় 
করেছিল, সে সবই আমার অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে। আসমান ও যমীনের সব কিছুর সত্ত্বাধিকারী 
তো আল্লাহ্‌ই । 

অতঃপর ঈসা (আ) বললেন ঃ তিন ব্যক্তির ব্যাপারে আমার অবাক লাগে । তারা হল (১) 
যে ব্যক্তি দুনিয়ার সন্ধানে মত্ত । অথচ মৃত্যু তার পশ্চাতে লেগে আছে (২) যে ব্যক্তি প্রাসাদ 
নির্মাণ করছে , অথচ কবর তার ঠিকানা; (৩) যে ব্যক্তি অষ্টহাসিতে মজে থাকে, অথচ তার 
সন্মুখে আগুন । আদম-সন্তানের অবস্থা এই যে, অধিক পেয়েও সে তৃপ্ত হয় না; আর কম 
পেলেও তুষ্ট থাকে না । হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ধন-সম্পদ এমন লোকদের জন্যে সঞ্চয় 
করে রেখে যাচ্ছ, যারা তোমার প্রশংসা করবে না । তুমি এমন প্রভুর পানে এগিয়ে চলছ, যিনি 
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তোমার কোন ওযর শুনবেন না । তুমি তো তোমার পেট ও প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে রয়েছে । কিন্তু 
তোমার পেট সেই দিন পূর্ণ হবে, যে দিন তুমি কবরে প্রবেশ করবে । হে আদম-সন্তান! 
অচিরেই তুমি কবরে প্রবশ করবে । হে আদম সন্তান ! অচিরেই তুমি দেখতে পাবে, তোমার 
সঞ্চিত ধন-রত্ন অন্যের পাল্লাকে ভারী করছে। এ হাদীসটি সনদের বিচারে খুবই ‘গরীব ' 
পর্যায়ের । কিন্তু উত্তম উপদেশপূর্ণ হওয়ায় উল্লেখিত হলো । 

সুফিয়ান ছাওরী ইবরাহীম তায়মী সুত্রে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) বলেন ঃ হে হাওয়ারীগণ! 
তোমরা তোমাদের মূল্যরান সম্পদ আসমানে রাখ । কেননা, মানুষের অন্তর সেই দিকেই আকৃষ্ট 
থাকে, যেখানে তার মূল্যবান সম্পদ সঞ্চিত থাকে। ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ আবদুল আযীয ইব্‌ন 
যুবয়ান থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম থেকে বর্ণনা করেন,ঈসা ইব্‌ন মারয়াম 
বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইলম শিখে অন্যকে শিখায় এবং সে মতে আমল করে, উর্ধজগতে তাকে 
বিরাট সম্মানে ভূষিত করা হয়। আবু কুরায়ব বলেন, বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ) বলেছেন ঃ 
কোন কল্যাণ নেই । ইব্‌ন আসাকির এক ‘গরীব’ সনদে ইব্‌ন আব্বাস থেকে মারফু হাদীস বর্ণনা 
করেছেন যে, ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদের মাঝে গিয়ে এক ভাষণে বলেন £$ হে হাওয়ারীগণ! 
অযোগ্য লোকদের নিকট হিকমতের কথা বলিও না। এরূপ করলে হিকমত ও প্রজ্ঞাকে হেয় 
করা হবে। কিন্তু যোগ্য লোকদের নিকট তা’ বলতে কৃপণতা কর না । তা’ হলে তাদের উপর 
অবিচার করা হবে। যে কোন বিষয়ের তিনটি অবস্থা হতে পারে (১) যার উত্তম হওয়া স্পষ্ট ; 
এগুলোর অনুসরণ কর. । (২) যার মন্দ হওয়া স্পষ্ট ; এর থেকে দূরে থাক ; (৩) যার ভাল বা 
মন্দ হওয়া সন্দেহযুক্ত ; তার ফয়সালা আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দাও আবদুর রায্যাক .....ইকরিমা 
থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) বলেছেন শূকরের কাছে মুক্তা ছড়ায়ো না৷ কেননা মুক্তা দিয়ে 
সে কিছুই করতে পারে না, আর জ্ঞানপূর্ণ কথা এ ব্যক্তিকে বলো না, যে তা শুনতে চায় না। 
কেননা জ্ঞানপূর্ণ কথা মুক্তার চাইতেও মূল্যবান আর যে তা’ চায় না, সে শূৃকরের চাইতেও 
অধম ৷ ওহাব প্রমুখ রাবী ইকরিমা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ইকরিমা আরও বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) হাওয়ারীদেরকে বলেছেনঃ তোমরা হচ্ছ পৃথিবীতে 
লবণ তুল্য । যদি নষ্ট হয়ে যাও তবে তোমাদের জন্য কোন ওষধ নেই । তোমাদের মধ্যে 
মূৰ্খতার দু'টি অভ্যাস আছে (১) বিনা কারণে হাসা এবং (২) রাত্রি জাগরণ না করে সকালে 
উঠা । ইকরিমা থেকে বর্ণিত, ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন্‌ ব্যক্তির ফিৎনা সবচাইতে 
মারাত্মক? তিনি বললেনঃ আলিমের পদস্থলন। কেননা আলিমের পদস্বলনে আরও বহু লোক 
বিপথগামী হয়ে যায়। রাবী আরও বলেন, হযরত ঈসা (আ) বলেছেনঃ হে জ্ঞান পাপীরা! 
দুনিয়াকে তোমরা মাথার উপরে রেখেছ, আর আখিরাতকে রেখেছ পায়ের নীচে । তোমাদের 
কথাবার্তা যেন সর্বরোগের নিরাময় হয়। কিন্তু তোমাদের কার্যকলাপ হচ্ছে মহাব্যাধি। তোমাদের 
উপমা হচ্ছে সেই মাকাল গাছ যা দেখলে মানুষ আকৃষ্ট হয় কিন্তু তার ফল খেলে মারা যায় । 
ওহাব থেকে বর্ণিত, ঈসা (আ) বলেছেনঃ হে নিকৃষ্ট জ্ঞান পাপীরা! তোমরা জান্নাতের দরজায় 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ২৩ 
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বসে আছ, কিন্তু তাতে প্রবেশ করছো না আর নিঃস্বদেরকে তাতে প্রবেশ করার জন্যে আহবানও 
করছ না । আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট মানুষ সেই জ্ঞানী ব্যক্তি, যে তার জ্ঞানের বিনিময়ে 
দুনিয়া অর্জন করে। মাকহুল বর্ণনা করেন, একবার ঈসার সাথে ইয়াইয়া (আ)-এর সাক্ষাত 
হয়। ঈসা (আ) হাসিমুখে তার সাথে মুসাফাহা করেন। ইয়াহ্‌ইয়া (আ) বললেন, কি খালাত 
ভাই! হাসছেন যে, মনে হচ্ছে আপনি নিরাপদ হয়ে গেছেন? ঈসা (আ) বললেন, তোমাকে 
বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন, নৈরাশ্যে ভুগছ না কি? তখন আল্লাহ উভয়ের নিকট ওহী প্রেরণ করে 
জানালেন, ‘তোমাদের দু'জনের মধ্যে সে-ই আমার নিকট প্রিয়তর, যে তার সঙ্গীর সাথে 
অধিকতর হাসিমুখে মিলিত হয় ।' 

ওহাব ইব্‌ন মুনাবৃবিহ বর্ণনা করেছেন, একদা হযরত ঈসা ও তার সংগীরা একটি কবরের 
পাশে থামলেন ৷ এ কবরবাসী সংকটপূর্ণ অবস্থায় ছিল । তখন সংগীরা কবরের সংকীৰ্ণতা নিয়ে 
আলাপ করতে লাগলেন । তাদের কথা শুনে ঈসা (আ) বললেনঃ তোমরা মায়ের পেটে এর 
চেয়ে সংকীর্ণ স্থানে ছিলে। তারপরে আল্লাহ যখন চাইলেন প্রশস্ত জায়গায় নিয়ে আসলেন। 
আবূ উমর বলেন, ঈসা (আ) যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করতেন, তখন তার চামড়া ভেদ 
করে রক্ত ঝরে পড়ত ৷ হযরত ঈসা (আ)-এর থেকে এ জাতীয় অনেক উক্তি বর্ণিত আছে । 
হাফিজ ইবন আসাকির তীর গ্রন্থে বহু উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু 
উল্লেখ করলাম । 
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হযরত ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার বর্ণনা 
আল্লাহ তাঁআলা কর্তৃক ঈসা (আ)-কে রক্ষা এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের 
তাঁকে শূলে চড়াবার মিথ্যা দাবি প্রসঙ্গ 
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এবং তারা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ ৷ 
স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, “হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট 
তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা কুফরী করেছে তাদের মধ্য হতে তোমাকে পবিত্র করছি। আর 
তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। অতঃপর আমার কাছে 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন । তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে আমি তা মীমাংসা করে 
দিব ৷” (আলে-ইমরান ৪ ৫৪-৫৫) 
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এবং তারা লা‘নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের অংগীকার ভংগের জন্যে, আল্লাহ্র আয়াতকে 
প্রত্যাখ্যান করার জন্যে,ঃনবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্যে এবং আমাদের হৃদয় 
আচ্ছাদিত, তাদের এই উক্তির জন্যে । বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্‌ তাতে মোহর মেরে 
দিয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যাক লোকই বিশ্বাস করে। এবং তারা লা'’নতগ্রস্ত হয়েছিল 
তাদের কুফরীর জন্যে ও মারয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্যে । আর আমরা আল্লাহ্র 
রাসূল মারয়াম-তনয় ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি__ তাদের এই উক্তির জন্যে । অথচ তারা 
তাকে হত্যা করেনি, ক্রশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্ৰম হয়েছিল । যারা তার সম্বন্ধে 
মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ 
ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না । এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হতণ করেনি, এবং আল্লাহ্‌ 
তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । কিতাবীদের মধ্য 
ডিক হর কিবা করা ই খহি কা ৰিক 
সাক্ষ্য দিবে। (নিসা ৪ ১৫৫-১৫৯) 


উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি হযরত ঈসা (আ) 
কে নিদ্রাচ্ছন্ন করার পরে আসমানে তুলে নেন-_ এটা সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ মত । ইয়াহুদীরা 
এ যুগের জনৈক কাফির বাদশাহর সাথে ষড়যন্ত্র করে তাকে যে নির্যাতন করতে চেয়েছিল, 
আল্লাহ তা থেকে তাকে মুক্ত করেন৷ 


হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইসহাক বলেন, এঁ বাদশাহর নাম ছিল দাউদ ইব্ন নুরা ৷ সে ঈসা 
(আ)-কে হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ করার হুকুম দেয়। হুকুম পেয়ে ইয়াহুদীরা শুক্রবার দিবাগত 
শনিবার রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি কক্ষে ঈসা (আ)-কে অবরুদ্ধ করে রাখে পরে যখন 
হত্যার উদ্দেশ্যে তারা কক্ষে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কক্ষে বিদ্যমান ঈসা (আ)-এর 
অনুসারীদের মধ্য হতে একজনের চেহারাকে তাঁর চেহারার সদৃশ করে দেন এবং ঈসা (আ)-কে 
বাতায়ন-পথে আকাশে তুলে নেন। কক্ষে যারা ছিল তারা ঈসা (আ)-কে তুলে নেয়ার দৃশ্য 
প্রত্যক্ষ করছিল । ইতিমধ্যে বাদশাহর রক্ষীরা কক্ষে প্রবেশ করে ঈসা (আ)-এর চেহারা বিশিষ্ট 
এ যুবককে দেখতে পায়। তারা তাকেই ঈসা (আ) মনে করে ধরে এনে শূলে চড়ায় এবং 
মাথায় কাটার টুপি পরায়। তাকে অধিক লাঞ্চিত করার জন্যে তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
সাধারণ নাসারা, যারা ঈসা (অ!)-এর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি, তারা ইয়াহুদীদের ঈসা (আ)-কে 
ক্রুশ বিদ্ধ করার দাবি মেনে নেয় । ফলে, তারাও সত্য থেকে স্পস্ট ও চূড়ান্ত বিভ্রান্তির অতল 
তলে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই জন্যে আল্লাহ বলেন, “কিতাবীদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার 
প্রতি বিশ্বাস করবে।” অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে শেষ যুগে ঈসা (আ) যখন পৃথিবীতে পুনরায় 
আসবেন তখন তার স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে তখনকার সকল কিতাবীরাই তার প্রতি বিশ্বাস 
আনবে ৷ কেননা তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে আসবেন এবং শুকর বধ করবেন, ক্রুশ ধ্বংস করবেন, 
জিযিয়া কর রহিত করবেন এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন কবুল করবেন না । তাফসীর 
গ্রন্থে সূরা নিসায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ প্রসংগে যাবতীয় হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি এবং 
এই কিতাবে 'ফিতান ও মালাহিম’ (কিয়ামত-_ পূর্ব বিপর্যয় ও মহাযুদ্ধ) অধ্যায়ে মাসীহুদ্‌ 
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দাজ্জাল প্রসংগে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব । দাজ্জালকে হত্যার জন্যে ইমাম 
মাহদীর অবতরণ প্রসংগে যত হাদীস ও রিওয়ায়ত আছে, সবই সেখানে বর্ণনা করা হবে। 
এখানে আমরা ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব । 


ইব্‌ন আবি হাতিম ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌ যখন ঈসা 
(আ)-কে আসমানে তুলে নিতে ইচ্ছা করলেন তখন ঘটনা ছিল এই যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের 
একটি কক্ষে ঈসা (আ)-এর বারজন হাওয়ারী অবস্থান করছিলেন। তিনি মসজিদের একটি 
ঝরনায় গোসল করে এঁ কক্ষে শিষ্যদের নিকট যান । তার মাথার চুল থেকে তখনও পানি ঝরে 
পড়ছিল । তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে, যে তার প্রতি ঈমান আনার 
পর বারো (১২) বার আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে । এরপরে তিনি, তাদের নিকট 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছে যাকে আমার গঠনাকৃতি দ্বারা পরিবর্তন করা 
হবে এবং আমার স্থলে তাকে হত্যা করা হবে, পরিণামে আমার সাথে সে মর্যাদা লাভ করবে? 
উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এক যুবক দণ্ডায়মান হলেন ৷ ঈসা (আ) তাকে বললেন, বস । 
এরপর তিনি দ্বিতীয় বার একই আহ্বান জানান । এবারও এঁ যুবকটি দণ্ডায়মান হলেন । ঈসা 
(আ) তাকে বসতে বললেন ৷ তৃতীয়বার তিনি আবারও একই আহ্বান রাখেন ৷ এঁ যুবক দাড়িয়ে 
বললেন, এ জন্যে আমি প্রস্তুত । ঈসা (আ) বললেন, তাই হবে, তুমিই এর অধিকারী । অতঃপর 
যুবকটির গঠনাকৃতিকে ঈসার গঠনাকৃতি দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া এবং মসজিদের একটি 
বাতায়ন পথে ঈসা (আ)-কে আসমানে তুলে নেয়া হয়। এরপর ইয়াহুদীদের একটি 
অনুসন্ধানকারী দল ঈসা (আ)-কে ধরার জন্যে এসে উক্ত যুবককে ঈসা (আ) মনে করে ধরে 
নিয়ে আসে ও তাকে হত্যা করে এবং ক্রুশবিদ্ধ করে। জনৈক শিষ্য ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান 
আনার পর বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনী ইসরাঈল তিন দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে; যথাঃ 


১. আল-ইয়াকুবিয়্যাঃ এই দল বিশ্বাস করে যে, এতদিন আল্লাহ স্বয়ং আমাদের মাঝে 
বিদ্যমান ছিলেন, এখন তিনি আসমানে উঠে গিয়েছেন। 


২. আল-নাসতুরিয়্যা £ এই দলের বিশ্বাস হল, আল্লাহ্‌র পুত্র আমাদের মধ্যে এতদিন 
ছিলেন, এখন তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন; 


৩. আল মুসলিমুন £ এই দলের মতে ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল । আল্লাহ্র 
যতদিন ইচ্ছা ছিল ততদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। এখন তাকে আল্লাহ নিজের সান্নিধ্যে 
উঠিয়ে নিয়েছেন । উক্ত তিন দলের মধ্যে কাফির দুই দল একত্রিত হয়ে মুসলিম দলের বিরুদ্ধে 
লড়াই অব্যাহত রাখে; ফলে মুসলিম দল নিস্তেজ হয়ে পড়ে । এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলার পর 
আল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ (সা)-কে রসুলরূপে প্রেরণ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই দিকে 
ইংগিত করেই কুরআনে বলা হয়েছে “পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের 
শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হল (৬ সাফ ৪ ১৪) । এ হাদীসের সনদ ইব্ন আব্বাস 
(রা) পর্যন্ত বিশুদ্ধ এবং মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্‌ । ইমাম নাসাঈ আবু কুরায়বের সূত্রে আবু 
মুআবিয়া থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর মুসলিম ইব্‌ন জানাদার সূত্রে আবু 
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মুআবিয়া থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থকার এ হাদীস স্ব-স্ব 
কিতাবে উল্লেখ করেছেন । এ হাদীসটি সবচেয়ে দীর্ঘায়িতভাবে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন 
ইসহাক । তার বর্ণনায় এসেছে, ঈসা (আ) আল্লাহ্র নিকট তার মৃত্যুকে পিছিয়ে দেয়ার জন্যে 
দোয়া করতেন, যাতে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারেন দাওয়াতী কাজ স্প্সারণ 
করতে পারেন এবং অধিক পরিমাণ লোক যাতে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে পারে। কথিত 
আছে, হযরত ঈসা (আ)-এর সান্নিধ্যে বারজন হাওয়ারী ছিলেন; (১) পিতর, (২) ইয়াকুব ইব্‌ন 
যাবদা (সিবদিয়), (৩) !ইয়াহ্‌নাস (যুহান্না) ইনি ইয়া‘কুবের ভাই ছিলেন (8) ইনদারাউস 
(আন্তিয়), (৫) ফিলিপ, (৬) আবরো ছালমা (বর্তলময়), (৭) মথি, (৮) টমাস (থমা), (৯) 
ইয়াকুব ইব্‌ন হালকুবা (আলকেয়), (১০) তাদাউস (দ্দেয়), (১১) ফাতাতিয়া শিমন ও (১২) 
(ইয়াহুদা ইস্কারিযোৎ) ইউদাস কারয়া ইউতা *এই শেষোক্ত ব্যক্তি ইয়াহুদীদেরকে ঈসা 
(আ)-এর সন্ধান দিয়েছিল । ইব্‌ন ইসহাক লিখেছেন, হাওয়ারীদের মধ্যে সারজিস নামক আর 
এক ব্যক্তি ছিল যার কথা নাসারারা গোপন রাখে। এই ব্যক্তিকেই মাসীহ্‌র রূপ দেয়া হয়েছিল 
এবং ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু নাসারাদের কিছু অংশের মতে যাকে মাসীহ্র রূপ দেয়া হয় 
ও ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, তার নাম জভাস ইব্ন কারয়া ইউতা । 


যাহৃহাক.....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) শাম'উনকে তার 
স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং ইয়াহুদীরা জভাসকে হত্যা করেছিল -যাকে ঈসার অনুরূপ আকৃতি 
দেয়া হয়েছিল । আহমদ ইব্‌ন মারওয়ান বলেন, মুহাম্মদ ইবন জাহ্‌ম ফার্রা থেকে শুনেছেন- 
কুরআনের আয়াত__ “তারা চক্রান্ত করেছিল আর আল্লাহ্‌ও কৌশল অবলম্বল করেছিলেন এবং 
আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ ।” এ সম্পর্কে ফার্রা বলেছেন যে, ঈসা (আ) দীর্ঘ দিন তাঁর খালার 
নিকট থেকে দূরে থাকার পর একদিন খালার বাড়িতে আসেন ৷ তার আগমন দেখে রা'স আল 
জালূত নামক ইয়াহুদী সেখানে উপস্থিত হয় এবং ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে লোকজনকে জমায়েত 
করে। ফলে বহু লোক জমায়েত হলো আর তারা দরজা ভেংগে ফেলে এবং রা'স আল-জালূত 
ঈসা (আ)-কে ধরে আনার জন্যে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে৷ আল্লাহ ঈসা (আ)-কে তার দৃষ্টি 
থেকে আড়াল করে রাখেন কিছু সময় পর সে বেরিয়ে এসে বলল, ঈসাকে ঘরের মধ্যে 
দেখতে পেলাম না । রা’স আল জালুতের সাথে ছিল নাংগা তলোয়ার । এ দিকে আল্লাহ তাকেই 
ঈসার রূপে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। উপস্থিত সবাই বলল, তুমি-ই তো ঈসা । সুতরাং 
তারা তাকে ধরে হত্যা করল ও শূলে বিদ্ধ করল । এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলেছেন: 
“তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এইরূপ বিভ্রম হয়েছিল ।” ইব্‌ন 
জারীর ... ওহব ইব্‌ন মুনাববিহ্‌ থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আ) সতের জন হাওয়ারী সহ 
এক ঘরে প্রবেশ করেন। এ অবস্থা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে । যখন তারা দেখে 
ইয়াহুদীরা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে তখন আল্লাহ তাদের সকলের চেহারাকে ঈসা (আ)-এর 
চেহারার মত করে দেন। এ দেখে বনী ইসরাঈলরা বলল, তোমরা সবাই যাদু করে আমাদেরকে 
ধোকা দিচ্ছ । হয় আসল ঈসাকে আমাদের নিকট বের করে দাও. নচেৎ তোমাদের সবাইকে 


টীকাঃ বন্ধনীযুক্ত নামগুলো বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির প্রকাশিত ‘ইনজীল শরীফ’ থেকে গৃহীত । 
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হত্যা করব । তখন ঈসা (আ) সাথীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে নিজের 
প্রাণের বিনিময়ে আজ জান্নাত ক্রয় করবে। এক ব্যক্তি বললেন, আমি রাজি আছি । এরপর সে 
ব্যক্তি বনী-ইসরাইঈলদের সম্মুখে এসে বললেন, আমিই ঈসা ' বস্তুত এ ব্যক্তিকে আল্লাহ ঈসা 
(আ)-এর আকৃতি দান করেছিলেন। তখন তারা তাকে ধরে হত্যা করল ও ক্রেশবিদ্ধ করল। এ 
জন্যই বনী-ইসরাঈলরা বিত্রান্ত হয় ও ধারণা করে যে, তারা ঈসা (আ)-কেই হত্যা করেছে। 
অন্যান্য খ্ৰীষ্টানরাও এই একই ধারণা পোষণ করে এবং বলে ঈসাকে হত্যা করা হয়েছে। অথচ 
এ দিনই আল্লাহ ঈসা (আ)-কে আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। 


ইব্ন জারীর .... ওহব থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন ঈসা (আ)-কে জানিয়ে দেন যে, 
অচিরেই তুমি দুনিয়া থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছ তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন । 
এ সময় তিনি হাওয়ারীগণকে দাওয়াত করেন। তাদের জন্যে খাদা প্রস্তুত করেন । তাদেরকে 
জানিয়ে দেন যে, রাত্রে তোমরা আমার নিকট আসবে, তোমাদের কাছে আমার প্রয়োজন আছে । 
হাওয়ারীগণ রাত্রে আসলে ঈসা (আ) তাদেরকে নিজ হাতে খানা পরিবেশন করে খাওয়ান । 
আহার শেষে নিজেই তাদের হাত ধুয়ে দেন ও নিজের কাপড় দ্বারা তাদের হাত মুছে দেন। এ 
সব দেখে হাওয়ারীগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং ব্ব্রিত বোধ করলেন । ঈসা (আ) বললেন, দেখ, 
আমি যা কিছু করব কেউ যদি তার প্রতিবাদ করে তবে সে আমার শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং 
আমিও তার কেউ নই । তখন তারা তা মেনে নিলেন। 


আর ঈসা (আ) বললেন, আমি আজ রাত্রে তোমাদের সাথে যে আচরণ করলাম, তোমাদের 
সেবা করলাম, খাদ্য পরিবেশন করলাম, হাত ধুয়ে দিলাম, এ যেন তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় 
আদর্শ হয়ে থাকে। তোমরা জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ৷ সুতরাং তোমরা একে 
অপরের উপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না; ৷ বরং নিজেকে অপরের চাইতে ছোট জ্ঞান 
করলাম । তোমরাও ঠিক এই ভাবে করবে । আর তোমাদের কাছে আমার যে প্রয়োজন তা হল, 
তোমরা আমাকে সাহায্য করবে, আমার জন্যে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করবে এবং মনে প্রাণে 
দোয়া করবে যেন তিনি আমার মৃত্যকে পিছিয়ে দেন। ঈসা (আ)-এর কথা শোনার পর 
হাওয়ারীগণ যখন দোয়া করার জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে দোয়া করতে বসলেন, 
তখন গভীর নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেললো । ফলে তারা দোয়া করতে সমর্থ হলেন না৷ 
ঈসা (আ) তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করেন এবং বলেন, কী আশ্চর্য, তোমরা কি মাত্র 
একটা রাত আমার জন্যে ধৈর্যধারণ করতে ও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না? তাঁরা 
বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না যে, আমাদের এ কী হল? আমরা তো 
প্রতি দিন রাত্রে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জেগে থাকি, কথাবার্তা বলি; কিন্তু আজ রাত্রে তার কিছুই 
করতে পারছি না। যখনই দোয়া করতে যাই তখনই ঘুম এসে মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ৷ 
তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, রাখাল মাঠ থেকে বিদায় নিচ্ছে আর বকরীগুলো চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ছে এ জাতীয় আরও বিভিন্ন কথা তিনি বলতে থাকেন এবং নিজের বিয়োগ ব্যথার 
কথা ব্যক্ত করেন। 
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‘ অতঃপর ঈসা (আ) বললেন £৪ আমি তোমাদেরকে একটি সত্য কথা বলছি- তোমাদের 
মধ্যে একজন আজ মোরগ ডাক দেয়ার পূর্বে আমার সাথে তিনবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে, 
তোমাদের মধ্যে একজন সামান্য কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে শত্রুদের কাছে আমার সন্ধান 
বলে দেবে এবং আমার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ ভক্ষণ করবে। এরপর তারা সেখান থেকে বেরিয়ে 
পড়ল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল । এদিকে ইয়াহুদীরা ঈসা (আ)-কে সন্ধান করে ফিরছে। তারা 
শামউন নামক এক হাওয়ারীকে ধরে বলল, এই ব্যক্তি ঈসার শিষ্য ৷ কিন্তু সে অস্বীকার করে 
বলল, আমি ঈসার শিষ্য নই ৷ এ কথা বললে, তারা শামউনকে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে 
তাকে অন্য ইয়াহুদীরা পাকড়াও করলে সে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিয়ে আত্মরক্ষা করল । এমন সময় ' 
ঈসা হঠাৎ মোরগের ডাক শুনতে পান। মোরগের ডাক শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং 
কাদতে থাকেন। প্রভাত হওয়ার পর জনৈক হাওয়ারী ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে বলল, আমি যদি 
তোমাদেরকে ঈসা মাসীহ্‌র সন্ধান দিই, তা হলে তোমরা আমাকে কী পুরস্কার দিবে? ইয়াহুদীরা 
তাকে ত্ৰিশটি দিরহাম দিল, বিনিময়ে সে তাদের নিকট তার সন্ধান বলে দিল । কিন্তু এর পূর্বেই 
তাকে ঈসার অনুরূপ চেহারা দান করা হয় এবং তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা হয়। ফলে তাকেই 
তারা পাকড়াও করে রশি দ্বারা শক্ত করে বাঁধল এবং একথা বলতে বলতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে 
গেল যে, তুমিই তো মৃতকে জীবিত করতে, জীন-ভূত তাড়াতে, পাগল মানুষকে সুস্থ করে 
দিতে । এখন এই রশির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত কর দেখি! তারা তার উপর থুথু নিক্ষেপ 
করল, দেহে কাটা ফুটাল এবং যেই ক্রুশে বিদ্ধ করার জন্যে স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে 
তাকে নিয়ে আসল । 


ইতিমধ্যে ঈসা (আ)-কে আল্লাহ নিজ সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন এবং ইয়াহুদীরা এ চেহারা 
পরিবর্তিত ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করল । ক্রুশের উপরে লাশ সাত দিন পর্যন্ত ছিল। এরপর ঈসা 
(আ)-এর মা এবং অন্য এক মহিলা যে পাগল ছিল এবং যাকে ঈসা (আ) সুস্থ করেছিলেন 
উভয়ে কাদতে কাদতে ক্রুশবিদ্ধ লোকটির কাছে আসলেন তখন হযরত ঈসা (আ)-তাদের 
কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কাদছেন কেন? তারা বললেন, আমরা তো তোমার 
জন্যে কা্দছি। ঈসা (আ) বললেন, আমাকে আল্লাহ তার সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন এবং উত্তম 
অবস্থায় রেখেছেন; আর এই যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে তার ব্যাপারে ইয়াহুদীরা বিভ্রান্তির 
শিকার হয়েছে। অতঃপর তিনি হাওয়ারীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যেন, অমুক স্থানে তারা তার 
সাথে সাক্ষাত করেন। নির্দেশ মতে এগারজন হাওয়ারী তথায় গিয়ে তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত 
হন । সেই এক হাওয়ারী অনুপস্থিত থাকে, যে ঈসাকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল এবং 
ইয়াহুদীদেরকে তার সন্ধান বলে দিয়েছিল; তার সম্পর্কে ঈসা (আ) শিষ্যদের নিকট জিজ্ঞেস 
করলেন । উত্তরে তারা জানাল যে, সে তার কর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে । ঈসা 
(আ) বললেন, যদি সে তওবা করত তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন ৷ অতঃপর তিনি 
ইয়াহইয়া নামক সেই যুবকের কথা জিজ্ঞেস করলেন, যে তাদেরকে অনুসরণ করত । তিনি 
জানালেন, সে তোমাদের সাথেই আছে। এরপর ঈসা (আ) বললেন, তোমরা এখান থেকে চলে 
যাও; কেননা, অচিরেই তোমরা নিজ নিজ সম্পৃদায়ের ভাষায় কথা বলবে ৷ সুতরাং তাদেরকে 
সতর্ক করবে এবং দীনের দাওয়াত দেবে। 
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এই হাদীসের সনদ গরীব ও অভিনব ৷ তবে নাসারাদের বর্ণনা সমূহের মধ্যে এটা অনেকটা 
বিশুদ্ধ । তারা বলেছে, মসীহ্‌ মারয়ামের নিকট এসেছিলেন মারয়াম খেজুর গাছের শাখার 
কাছে বসে কাদছিলেন। ঈসা (আ) তাকে দেহের ক্ষত-বিক্ষত স্থানগুলো দেখান এবং 
মারয়ামকে জানান যে, তার রূহ্‌কে উপরে তুলে নেয়া হয়েছে এবং দেহকে ক্রশবিদ্ধ করা 
হয়েছে। নাসারাদের বর্ণিত এ ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, অতিরঞ্জিত ও বাতিল । 
সত্যের পরিপন্থী ও অতিরিক্ত সংযোজন । 


ইব্ন আসাকির ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীবের সুত্রে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা 
হয়েছিল, মারয়াম ধারণা করেছিলেন যে, সে তারই পুত্র । তাই তিনি ঘটনার সাত দিন পর 
সাড়া দেয় এরং সেখানেই লাশটি দাফন করা হয়। তারপর মারয়াম ইয়াহ্‌ইয়ার মাকে বললেন, 
চল, আমরা মাসীহ্‌র কবর যিয়ারত করে আসি । উভয়ে রওয়ানা হলেন । কবরের কাছাকাছি 
পৌঁছলে মারয়াম ইয়াহ্‌ইয়ার মাকে বললেন, পর্দা কর! ইয়াহইয়ার মা বললেন, কার থেকে পর্দ৷ 
করব? বললেন : কেন কবরের কাছে এ যে লোকটিকে দেখা যায়, তার থেকে! ইয়াহ্‌ইয়ার মা 
বললেন, কী বলছ? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! মারয়াম তখন ভাবলেন, ইনি 
জিবরাঈল ফিরিশতা হবেন । বস্তুত জিবরাঈলকে তিনি বহু পূর্বে দেখেছিলেন। 


যা হোক, ইয়াহ্‌ইয়ার মাকে সেখানে রেখে মারয়াম কবরের কাছে গেলেন ৷ কবরের নিকট 
গেলে তিনি তাকে চিনতে পান। আর জিবরাঈল বললেন, মারয়াম! কোথায় যাচ্ছ? মারয়াম 
বললেন, মাসীহ্র কবর যিয়ারত করতে এবং তাকে সালাম জানাতে ৷ জিবরাঈল বললেন, 
মারয়াম! এ তো মাসীহ্‌ নয়। তাকে তো আল্লাহ তার সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন, কাফিরদের হাত 
থেকে তাকে পবিত্র করেছেন। তবে কবরবাসীকে মসীহ্‌্র আকৃতি বদলে দেয়া হয়েছে এবং 
তাকেই, ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। এর নিদর্শন হচ্ছে এটা যে, এ লোকটির পরিবারের লোকজন 
একে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোথাও তার সন্ধান পাচ্ছে না এবং তার কি হয়েছে তাও তারা জানে না; 
এর জন্যে তারা কেবল কার্নাকাটি করে ফিরছে । তুমি অমুক দিন অমুক বাগানের নিকট আসলে 
মাসীহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে এ কথা বলে জিবরাঈল সেখান থেকে প্রস্থান করেন৷ 


মারয়াম তার বোনের নিকট ফিরে এসে জিবরাঈলের ব্যাপারে জানালেন এবং বাগানের 
বিষয়টিও বললেন । নির্দিষ্ট দিনে মারয়াম সেই বাগানের নিকট গেলে সেখানে মাসীহ্‌কে দেখতে 
পান । ঈসা (আ) মাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটে আসেন, মা তাকে জড়িয়ে ধরেন, এবং 
তার মাথায় চুম্বন দেন। তিনি পূর্বের মত তার জন্যে দোয়া করেন । তারপর বলেন, মা! আমার 
সম্পৃদায়ের লোকেরা আমাকে হত্যা করতে পারেনি, আল্লাহ আমাকে তার সান্নিধ্যে তুলে 
নিয়েছেন এবং আপনার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি দিয়েছেন। অচিরেই আপনার মৃত্যু হবে । 
ধৈর্য ধরুন ও বেশী বেশী আল্লাহ্‌কে স্মরণ করুন। অতঃপর ঈসা উর্ধলোকে চলে গেলেন। 
এরপর মারয়ামের সাথে তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসার আর সাক্ষাত হয়নি। রাবী বলেন, ঈসা 
(আ)-এর উর্ধারোহনের পরে তার মা পাচ বছর জীবিত ছিলেন এবং তিপ্নান্ন বছর বয়সকালে 
তিনি ইনতিকাল করেন। 
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হাসান বসরী (র) বলেছেন, যে দিন হযরত ঈসা (আ)-কে আসমানে নেয়া হয় সে দিন 
দাড়ি উদ্ধৃত হয়নি তারা এমন যুবকই হবেন। তাদের চোখে সুরমা লাগান থাকবে ও তারা 
তেত্রিশ বছরের যুবক হবেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , জান্নাতবাসীরা ঈসা (আ)-এর 
সমবয়সের হবেন এবং ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারা লাভ করবেন ৷ হাম্মাদ ইবৃন 
সালমা .. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ)-কে যখন আসমানে তুলে নেয়া 
হয় তখন তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর । 


হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান ফাসাবী তার ইতিহাস গ্রন্থে 
ইব্‌ন আবি মারয়ামের সূত্রে .. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাকে 
ফাতিমা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জানিয়েছেন £ একজন নবীর পরে যদি আর 
এক জন নবীর আবির্ভাব হয় তবে পরবর্তী নবীর বয়স পূর্ববর্তী নবীর বয়সের অর্ধেক হয় ৷ নবী 
(সা) আমাকে আরও বলেছেন যে, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম একশ বিশ ৰছর জীবিত ছিলেন । 
সুতরাং আমি দেখছি, ষাট বছরের মাথায় আমার মৃত্যু হবে৷ ফাসাৰীর বর্ণিত এ হাদীসের সনদ 
গরীব পর্যায়ের । 


ইব্‌ন আসাকির বলেন, বিশুদ্ধ মত এই যে, ঈসা (আ) এ পরিমাণ বয়স পাননি । এর দ্বারা 
তীর উম্মতের মধ্যে তার অবস্থানকাল বুঝানই উদ্দেশ্য । যেমন সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না .. 
ইয়াহ্য়া ইব্‌ন জা'দা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে 
জানিয়েছেন ঃ ঈসা ইব্ন মারয়াম বনী ইসরাঈলের মধ্যে চল্লিশ বছর অবস্থান করেছিলেন। এ 
হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন। জারীর ও ছাওরী আমাশের মাধ্যমে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন ৪ 
ঈসা (আ) তার সম্পৃদায়ের মধ্যে চল্লিশ বছর অবস্থান করেছিলেন । আমীরুল মুমিনীন হযরত 
আলী (রা) থেকে বর্ণিত ৪ হযরত ঈসা (আ)-কে রমযান মাসের বাইশ তারিখের রাত্রে আকাশে 
উঠিয়ে নেয়া হয়। হযরত আলী (রা)-ও শত্রুদের বর্শার আঘাত পাওয়ার পাঁচ দিন পর 
রমযানের বাইশ তারিখ রাত্রে ইনতিকাল করেন । 


যাহ্‌হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ)-কে যখন আসমানে তুলে 
নেয়া হয় তখন এক খণ্ড মেঘ তার নিকটবর্তী হয়। তিনি এর উপর বসেন। মা মারয়াম সেখানে 
উপস্থিত হন ৷ পুত্রকে বিদায় জানান ও কান্নাকাটি করেন। তারপরে তাকে তুলে নেয়া হয়। 
মারয়াম তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখতে থাকেন৷ উর্ধে উঠার সময় ঈসা (আ) তার মাকে নিজের 
চাদরখানা দিয়ে যান এবং বলেন, এইটি হবে কিয়ামতের দিনে আমার ও আপনার মধ্যে 
পরিচয়ের উপায়৷ শিষ্য শামউনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের পাগড়ীটি নিক্ষেপ করেন। ঈসা যখন 
উপরের দিকে উঠতে থাকেন তখন মা মারয়াম হাতের আঙ্গুল উঠিয়ে ইংগিতে তাকে বিদায় 
জানাতে থাকেন । যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়ালে চলে যান মারয়াম ঈসাকে অত্যধিক স্নেহ 
করতেন । কেননা, পিতা না থাকার কারণে ঈসা পিতামাতা উভয়ের ভালবাসা মাকেই দিতেন । 
সফরে হোক কিংবা বাড়িতে হোক মারয়াম ঈসাকে সর্বদা কাছে রাখতেন, মুহুর্তের জন্যেও দূরে 
যেতে দিতেন না । জনৈক কবি বলেছেন $ 
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| 
এক মুহূর্তের বিরহ যেখানে আমার নিকট মৃত্যু যন্ত্রণার ন্যায় কঠিন, সেখানে রোজ হাশর 
পর্যন্ত দীৰ্ঘ বিরহ্‌ ব্যথা আমি কিভাবে সইব? 


ইসহাক ইবৃন বিশ্র মুজাহিদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, ইয়াহুদীরা মসীহ্‌রূপী 
যেই ব্যক্তিকে ক্রশবিদ্ধ করেছিল তাকে তারা আসল মসীহ্‌ বলেই বিশ্বাস করত । অধিকাংশ 
নাসারা মূর্খতাবশত এই বিশ্বাসেরই সমর্থক ছিল। এরপর তারা মাসীহ্‌র শিষ্য সমর্থকদের উপর 
ধর-পাকড়, হত্যা ও নির্যাতন আরম্ভ করে। এ সংবাদ রোম অধিপতি ও তদানিন্তন দামিশকের 
বাদশাহ্‌র নিকট পৌঁছে। বাদশাহ্‌কে জানান হয় যে, ইয়াহুদীরা এমন এক ব্যক্তির শিষ্য 
সমর্থকদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলে দাবী করে, সে 
মৃত্যকে জীবিত করে, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে এবং আরো অনেক বিস্ময়কর ঘটনা 
ঘটায় । ইয়াহুদীরা তার উপর চড়াও হয় এবং তাকে হত্যা করে৷ তার শিষ্য ও অনুসারীদেরকে 
লাঞ্ছিত করে ও বন্দী করে রাখে । এ সব কথা শুনে বাদশাহ্‌ উক্ত নবীর কতিপয় অনুসারীকে 
তার নিকট আনার জন্যে দূত প্রেরণ করেন। 


বাদশাহ্‌্র দূত কয়েকজন অনুসারীকে সেখানে নিয়ে আসে৷ এদের মধ্যে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 
যাকারিয়্যা এবং শামউন সহ বেশ কিছুলোক ছিলেন বাদশাহ তাদের নিকট মাসীহ্র কার্যাবলী 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা বিস্তারিতভাবে মাসীহ্র কাজকর্ম সম্পর্কে বাদশাহকে অবগত 
করেন। সবকিছু শুনে বাদশাহ তাদের নিকট মাসীহ্র দীন গ্রহণ করেন। তাদের দীনের 
দাওয়াতের প্রসার ঘটান । এভাবে ইয়াহুদীদের উপরে সত্য বিজয় লাভ করে এবং নাসারাদের 
বাণী তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে ভূষিত হয়। অতঃপর বাদশাহ ক্রুশবিদ্ধ লাশের কাছে লোক 
প্রেরণ করেন। শূল কাষ্ট থেকে লাশ নামান হয় এবং ক্রুশ-ফলকটি নিয়ে আসা হয়। বাদশাহ্‌ 
ক্রুশ ফলককে সম্মান প্রদর্শন করেন । তখন থেকে নাসারা সম্প্রদায় ক্রুশচিহ্নকে সম্মান করতে 
শুরু করে। এ ঘটনার পর থেকে নাসারা (খ্রীষ্টান) ধর্ম রোম সাম্রাজ্যে প্রসার লাভ করে । কিন্তু 
কয়েকটি কারণে এই বর্ণনাটি সংশয়মুক্ত নয়। এক $ ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা (আ) নবী 
ছিলেন। ঈসা (আ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, এ কথা তিনি স্বীকার করতেন না । কেননা তিনি 
ছিলেন মা‘সুম নবী । ঈসা (আ)-কে নিরাপদ হেফাজতে নেয়া হয়েছে এই সত্যে তিনি বিশ্বাস 
করতেন ৷ দুই ঃ মাসীহ্র আগমনের তিনশ’ বছর পর রোম সাম্রাজ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রবেশ করে, 
তার পূর্বে নয়। এটাই এতিহাসিক সত্য । কেননা রোমে খ্ৰীষ্টান ধর্ম প্রবেশ করেছিল কুসতুনতীন 
ইব্‌ন কুসতুন-এর শাসনামলে, যিনি ছিলেন কনষ্টানটিনোপল তথা ইনস্তান্থল শহরের প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব । তিন £ ইয়াহুদীরা এ ব্যক্তিকে শূলে চড়ানোর পর সেই 
স্থানটিকে একটি ঘৃণিত স্থান হিসেবে ফেলে রাখে । সেখানে তারা ময়লা-আবর্জনা ও মৃত 
জীবজন্তু নিক্ষেপ করত । সম্বাট কনস্টানটাইনের আমল পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে । 

অতঃপর সম্রাট কনস্টানটাইনে মা হায়লানা আল হাররানিয়া আল-ফুনদুকানিয়া উক্ত ক্রুশবিদ্ধ 
লোকটিকে মাসীহ্‌ বলে বিশ্বাস করেন এবং সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেন। তিনি সেখানে 
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লোক প্রেরণ করেন। তারা ক্রুশের শূল দণ্ডটি খুঁজে পায়৷ কথিত আছে, উক্ত শূলদণ্ড যেই কোন 
রোগী স্পর্শ করলে আরোগ্য লাভ করত । আল্লাহই ভাল জানেন ঘটনা এই রকম হয়েছিল কিনা: 
কেননা যেই ব্যক্তি শূলে জীবন দিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছিল সে একজন নেককার লোক ছিল। 
অথবা হতে পারে এটা সেই যুগের খ্রীষ্টদের জন্যে একটি ফিৎনা বিশেষ । যে কারণে তারা উক্ত 
দণ্ডকে সন্মান করত এবং স্বর্ণ ও মুক্ত! দ্বারা তাকে মুড়িয়ে রেখেছিল । এখান থেকে তারা বরকত 
ও কল্যাণের প্রতীক হিসেবে ক্রুশটিক ব্যবহার করা আরম্ভ করে । 


এরপর সম্রাটের মা হায়লানার নির্দেশে এ স্থানের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে যেখানে 
উন্নত মানের পাথর দ্বারা একটি সুশোভিত গীর্জা নির্মাণ করা হয়। বর্তমান কালে যা বায়তুল 
মুকাদ্‌দাস শহর নামে খ্যাত । এই শহরটির অপর নাম কুমামা (কুমাম| অর্থ আবর্জনা, যেহেতু 
পূর্বে এখানে আবর্জনা ছিল) ৷ খৃষ্টানরা একে কিয়ামাহ্‌ও বলে কেননা, কিয়ামতের দিন এই 
স্থান থেকে মাসীহ্র দেহ পুনরুখিত হবে বলে তাদের বিশ্বাস ৷ সম্রাট জননী হায়লানা অতঃপর 
নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে এই শহরের সমস্ত ময়লা আবর্জনা ও পঁচা-গলা ইয়াহুদীদের 
কিবলা হিসেবে পরিচিত বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত শুভ্র পাথর (সাখরা)-এর উপর ফেলতে 
হবে নির্দেশ মতে সমস্ত আবর্জনা সেখানেই নিক্ষেপ করা অব্যাহত থাকে । অবশেষে হযরত 
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন। তিনি স্বয়ং সেখানে গমন করে নিজের 
চাদর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস ঝাড়ু দেন এবং সকল নাপাকী ও ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন৷ 
অবশ্য তিনি ইয়াহুদীদের কিবলা হিসেবে রক্ষিত পাথরের পেছনে মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন নি 
MNS (Ld dil als los dal Eh LA 
আদায় করেছিলেন। 


ঈসা (আ)-এর গুণাবলী স্বভাব-চরিত্র ও মাহাত্ম্য 

আল্লাহ্র বাণী ৪ 
EOE i ERE CECE TU PEE CHES 

মারয়াম-তনয় মসীহ্‌ তো কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং 
তার মা সত্যনিষ্ঠ ছিল। (৫ মায়িদাঃ ৭৫) 

মাসীহ্‌ অর্থ অত্যধিক ভ্রমণকারী ৷ ঈসা (আ)-এর প্রতি ইয়াহুদীদের কঠোর শত্রুতা, মিথ্যা 
আরোপ এবং তীর উপর ও তীর মায়ের উপর অপবাদ দেওয়ার কারণে সৃষ্ট ফিৎনা ফসাদ থেকে 
দীনকে রক্ষার জন্যে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সফরে কাটান ৷ এই কারণে তাকে মাসীহ্‌ 
বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তার পায়ের তলা সমতল থাকার কারণে হযরত 
ঈসা (আ)-কে মাসীহ্‌ বলা হয়। আল্লাহ্‌র বাণী ৪ 
2do- - 7-0 o ~~ 0 NAAN ° 2 MANA 
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অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম 
মারয়াম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল ৷ (৫৭ হাদী'দ ৪ ২৭) 


আল্লাহ্‌র বাণী 
pl Le nl ce C5 


EEE EE MET EO OME EEE UES তাকে শক্তিশালী 
করেছি । (২ বাকারা ৪ ৮৭) 


এ সম্পর্কে কুরআনে প্রচুর আয়াত বিদ্যমান ইতিপূর্বে বুখারী ও মুসলিমে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে যে, এমন কোন শিশু সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান পেটের পার্ম্মদেশে খোঁচা 
না দেয়। জন্মের সময় শয়তানের খোচার কারণেই সে চিৎকার করে কাদে তবে মারয়াম ও 
তার পুত্র ঈসা (আ)-এর ব্যতিক্রম ৷ শয়তান তাকে খোচা ম'রতে গয়েছিল। কিন্তু তা না পেরে 
ঘরের পর্দায় খোচা মেরে চলে যায়। উবাদা থেকে উমায়র ইন হানীর বর্ণিত হাদীস ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুলাহ্‌ (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত 
আর কোন ইলাহ্‌ নেই ৷ তিনি একক তার কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মদ (সা) তার বান্দা ও 
রাসূল । আর ঈসা আল্লাহ্র বান্দা, ত LSE Uh OE PANE এর নিকট 
প্রেরণ করেছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রূহ্‌। (আরও সাক্ষ্য দিবে যে.) জান্নাত সত্য 
ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার অন্য আমল যা-ই হোক না 
কেন। বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে এ পাঠটি বুখারী ও মুসলিমে শা'বী 
আবু বুরদা, আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন যদি কোন লোক তার দাসীকে আদব-কায়দা শেখায় এবং তা 
ভালভাবে শেখায় এবং তাকে ইলম শেখায় আর তা উত্তমভাবে শেখায় তারপর তাকে আযাদ 
করে দেয় এবং পরে তাকে বিয়ে করে নেয় তবে সে দু'টি প্রতিদান পাবে। আর যদি কেউ ঈসা 
(আ)-এর প্রতি ঈমান রাখে অতঃপর আমার প্রতিও ঈমান আনে, তার জন্যেও দু'টি পুরস্কার ৷ 
আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং দুনিয়ার মুনিবদেরকেও মেনে চলে তবে 
সেও পাবে দু'টি পুরস্কার । এ পাঠ বুখারীর ৷ 


ইমাম বুখারী (র) ইবরাহীম ইবন মূসার সূত্রে....... আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ যে রাতে আমার সিরাজ হয়েছিল, সে রাতে মূসার সাথে 
ব্যক্তি, তার চুল কোঁকড়ান ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানুয়া গোত্রের 
লোক । তিনি বলেন, ঈসার সাথেও আমার সাক্ষাত হয়েছিল । অতঃপর তিনি তার বর্ণনা দিয়ে 
বলেনঃ তিনি ছিলেন মধ্যম দেহী ও গৌরবর্ণের । যেন তিনি এই মাত্র হাম্মামখানা থেকে বের 
হয়েছেন। এ রাতে আমি ইবরাহীমকেও দেখতে পেয়েছি। আর তাঁর বংশধরদের মধ্যে তার 
সাথে আমার চেহারার মিল সবচাইতে বেশী । ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর বর্ণনায় আমরা এ 
হাদীসখানা উল্লেখ করেছি । ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর সূত্রে....... ইব্‌ন উমর (রা) 
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থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ মি‘রাজের রাতে আমি ঈসা, মূসা ও 
ইবরাহীমকে দেখতে পেয়েছি। ঈসা গৌর বর্ণ, কৌকড়ানো চুল এবং প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট লোক, 
মুসা বাদামী রং বিশিষ্ট, তার দেহ সুঠাম এবং মাথার চুল কোঁকড়ান, যেন জাঠ গোত্রের লোক । 
এ হাদীসটি কেবল বুখারীতেই আছে। 


ইমাম বুখারী (র) ইবরাহীম ইবন মুনযিরের সূত্রে....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন. একদা নবী করীম (সা) লোকজনের সামনে মাসীহ্‌ দাজ্জালের কথা উল্লেখ 
করলেন । তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ একচক্ষু বিশিষ্ট নন ৷ শুনে রেখো, মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ 
কানা ! তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আংগুরের মত ভাসাভাসা ৷ আমি ৩ক রাতে স্বপ্নে আমাকে 
কাবার কাছে দেখলাম । হঠাৎ সেখানে বাদামী রং-এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম । তোমরা যেমন 
সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার চাইতেও বেশী সুন্দর ছিলেন তিনি৷ তার মাথার 
সোজা চুলগুলো তার দু'কাধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে ফোটা ফোটা পানি ঝরে 
পড়ছিল তিনি দু'জন লোকের কাধে হাত রেখে কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন । আমি 
জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা জবাব দিল, ইনি হলেন মাসীহ্‌ ইব্ন মারয়াম । তারপর তার 
পেছনে আর একজন লোক দেখলাম । তার মাথার চুল ছিল বেশী কৌকড়ান , ডান চোখ কানা । 
আকৃতিতে সে আমার দেখা লোকদের মধ্যে ইব্‌ন কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে 
একজন লোকের দু’কাধে ভর করে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই 
লোকটি কে? তারা বলল, এ হল মাসীহ দাজ্জাল । ইমাম মুসলিম এ হাদীসখানা মূসা ইব্ন 
উকবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 


ইমাম বুখারী বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নাফিও এ হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর 
তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, ইবন কাতান খুজা‘আ গোত্রের লোক, জাহিলী যুগে তার মৃত্যু 
হয়। এ হাদীসে রাসূল (সা) হিদায়েতকারী মাসীহ ও গোমরাহকারী মাসীহ্‌র মধ্যে পার্থক্য বলে 
দিয়েছেন । যাতে ঈসা মাসীহ্‌ পুনরায় আগমন করলে মুমিনগণ তার উপর ঈমান আনতে ও 
মাসীহ্‌ দাজ্জাল থেকে সতর্ক হতে পারেন । ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদের সূত্রে...... 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেনঃ ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি 
করতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে বলল, ‘কখনও নয়। সেই সত্তার 
কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই ৷’ তখন ঈসা (আ) বললেন, ‘আমি আল্লাহর প্রতি 
ঈমান আনলাম ও আমার দু’ চোখকে অবিশ্বাস করলাম ।’ আবদুর রাজ্জাক (র) থেকেও 
অনুরূপ হাদীস মুহাম্মাদ ইবন রাফি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ আফ্ফানের সূত্রে....... আবূ 
হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। 


এ হাদীস থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর পবিত্র ও বলিষ্ঠ চরিত্র ফুটে উঠেছে। যখন লোকটি 
আল্লাহর কসম বলল, তখন তিনি মনে করলেন যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম 
খেতে পারে না, বরং নিজের চোখে দেখা বিষয়কে আগ্রাহ্য করে তার ওযরই গ্রহণ করলেন । 
তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনছি । অর্থাৎ তোমার কসমের জন্যে তোমার কথা ' 
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সত্য বলে মেনে নিচ্ছি এবং আমার চোখকে অবিশ্বাস করছি । ইমাম বুখারী (র) ....... ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা হাশরের মাঠে খালি পা, 
নগু দেহ এবং খাতনা বিহীন অবস্থায় সমবেত হবে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,“ 
যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয় বারও করবো । এটা আমার 
ওয়াদা । আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করবো । (২১ আম্বিয়া ৪ ১০৪) 


হাশরের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইবরাহীম (আ) ৷ তারপর 
আমার অনুসারীদের কিছু সংখ্যককে ডান দিকে জান্নাতে এবং কিছু সংখ্যককে বাম দিকে 
জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার লোক । তখন বলা হবে, 
আপনি তাদের থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকেই তারা পিছটান দিয়েছে। যেমন বলেছিলেন, 
পূণ্যবান বান্দা ঈসা ইবন মারয়াম ৷ তার উক্তিটি হলো এ আয়াত £ “ আর আমি যতদিন 
তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী 'ছলাম ৷ এরপর আপনি যখন আমাকে 
উঠিয়ে নিলেন তখন আপনিই তাদের হেফাজতকারী ছিলেন । আার আপনি তো সব কিছুর উপর 
সাক্ষী । যদি আপনি তাদেরকে আযাব দিতে চান তবে এরা তো আপনারই বান্দা । আর যদি 
আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় !” এ 
হাদীসটি বর্ণিত সূত্রে কেবল ইমাম বুখারীই বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুসলিম এ সূত্রে বর্ণনা 
করেন নি। এ ছাড়াও ইমাম বুখারী হুমায়দী সুত্রে....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি হযরত উমর (রা)-কে মিম্বারের উপর দাড়িয়ে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছেন, আমি নবী 
(সা)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিশয়োক্তি করো না, যেমন 
ঈসা ইব্‌ন মারয়াম সম্পর্কে নাসারারা করেছিল । আমি তো আল্লাহ্র বান্দা মাত্র । সুতরাং তোমরা 
আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল ৷' 


ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, তিন 
জন শিশু ব্যতীত আর কেউ দোলনায় কথা বলেন নি। (১) হযরত ঈসা (২) বনী ইসরাঈলের 
মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে জুরাইজ বলে ডাকা হত একদা সে নামাযরত থাকা অবস্থায় তার 
মা এসে তাকে ডাকল । সে ভাবল, আমি কি ডাকে সাড়া দিব, না নামাযে নিমগন থাকব । জবাব 
না পেয়ে তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ্‌! ব্যভিচারীণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি একে মৃত্যু দিও 
না । জুরাইজ তার ইবাদত খানায় থাকতেন । একবার. তার কাছে এক মহিলা আসল ৷ সে অসৎ 
উদ্দেশ্যে তার সাথে কথা বলল ৷ কিন্তু জুরাইজ তাতে রাজী হলেন না। অতঃপর মহিলাটি 
একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ করল । পরে সে একটি পুত্র 
সন্তান প্রসব করল । তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এটি কার সন্তান? স্ত্রীলোকটি বলল, জুরাইজের ৷ 
লোকেরা তার কাছে আসল এবং তীর ইবাদত খানাটি ভেঙ্গে দিল । আর তাকে নিচে নামিয়ে 
আনল ও গালিগালাজ করল । তখন জুরাইজ উযু করে সালাত আদায় করলেন ৪ এরপর নবজাত 
শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন $ হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, 
অমুক রাখাল আমার পিতা । তখন বনী ইসরাঈলের লোকেরা জুরাইজকে বলল, আমরা 
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আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। জুরাইজ বললেন, না, তবে কাদা মাটি 
দিয়ে তৈরি করে দিতে পার । (৩) বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান 
করাচ্ছিল । তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল ৷ মহিলাটি দোয়া করল, 
ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে তার মত বানাও । শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল 
এবং আরোহীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মত করো না । এরপর মুখ 
ফিরিয়ে মায়ের দুধ পান করতে লাগল । আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যেন নবী করীম 
(সা)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি নিজের আংগুল চুষে দেখাচ্ছেন। এরপর সেই মহিলাটির পাশ 
দিয়ে একটি দাসী চলে গেল । মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করো 
না। শিশুটি তৎক্ষণাৎ মায়ের স্তন ছেড়ে দিয়ে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মত কর । মা 
জিজ্ঞেস করল, তা কেন? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহী লোকটি ছিল বড় জালিম, আর এ 
দাসীটিকে লোকে বলছে তুমি চুরি করেছ, যেনা করেছ। অথচ সে এসবের কিছুই করেনি। 

ইমাম (র) বুখারী আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন.আমি শুনেছি, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আমি মারয়ামের পূত্র ঈসার বেশী নিকটতম । আর নবীগণ যেন 
পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, অর্থাৎ বাপ এক, মা ভিন্ন ভিন্ন । আমার ও ঈসার মাঝখানে কোন নবী 
নেই । এই সূত্রে ইমাম বুখারীই-এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হব্বান এবং ইমাম আহমদ 
হাদীসটি ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেন। তবে ইমাম আহমদের বর্ণনায় অতিরিক্ত 
আছে, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা পুনরায় দুনিয়ায় অবতরণ করবেন যখন তাকে দেখবে তখন 
তোমরা চিনতে পারবে । কারণ তিনি হবেন মাঝারি গড়নের ৷ গায়ের রং লালচে সাদা ৷ মাথার 
চুল সোজা । মনে হবে যেন মাথার চুল থেকে পানি টপকে পড়ছে । যদিও তিনি পানি স্পর্শ 
₹ করেন নি। তিনি এসে ক্রুশ ভাঙ্গবেন, শূকর হত্যা করবেন জিযিয়া কর রহিত করবেন । 
একমাত্র ইসলাম ছাড়া সে যুগের সকল ধর্ম ও মতবাদ খতম করবেন । আল্লাহ্‌ তার হাতে 
মিথ্যুক মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। সমস্ত পৃথিবী শাস্তি ও নিরাপত্তায় ভরে যাবে। এমনকি 
উট ও সিংহ, বাঘ ও গরু এবং নেকড়ে ও বকরী একই সাথে একই মাঠে বিচরণ করবে । 
কিশোর বালকগণ সাপের সাথে খেলা করবে । কিন্তু কেউ কারও ক্ষতি করবে না। যতদিন 
. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ততদিন তিনি পৃথিবীতে থাকবেন। তারপর তিনি স্বাভাবিকভাবে ইনতিকাল 
করবেন এবং মুসলমানরা তার জানাযা পড়বে আবূ দাউদ ....... হাম্‌মাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া থেকে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ঈসা (আ) পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন । এই কিতাবের 
মালাহিম (যুদ্ধ বিগ্রহ) অধ্যায়ে ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 
তাফসীর খ্রন্থেও আমরা সূরা নিসার এই আয়াত 8 “কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর 
পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (৪নিসাঃ 
১৫৯)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৯৩ 


রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ ঈসা (আ)-এর পুনরায় দুনিয়ায় আগমন কিয়ামতের অন্যতম 
লক্ষণ ৷ দামিশকের শুভ্র মিনারায় উপর তিনি অবতরণ করবেন। তিনি যখন অবতরণ করবেন 
তখন ফজরের নামাযের ইকামত হতে থাকবে । তাকে দেখে মুসলমানদের ইমাম বলবেন, হে 
রুহুল্লাহ! সম্মুখে আসুন ও নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা (আ) বলবেন, “না, আপনারা একে 
অন্যের উপর নেতা, এ সম্মান আল্লাহ এ উন্মতকেই দান করেছেন।” অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঈসা 
(আঁ) ইমাম ছাহেবকে বলবেন, আপনিই ইমামতি করুন । কেননা, আপনার জন্যে ইকামত 
দেয়া হয়েছে । অতঃপর এ ইমামের পেছনে তিনি সালাত আদায় করবেন । নামায শেষে তিনি 
বাহনে আরোহণ করে মাসীহ দাজ্জালের সন্ধানে বের হবেন এবং মুসলমানরা তার সাথে 
থাকবেন দাজ্জালকে লুদ তোরণের নিকট পেয়ে সেখানেই তিনি নিজ হাতে তাকে হত্যা 
করবেন । ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দামিশকের পূর্ব পার্শ্বে এই মিনার যখন শুভ্র পাথর 
দ্বারা নির্মাণ করা হয় তখনই দৃঢ় আশা করা হয়েছিল যে, এখানেই তিনি অবতরণ করবেন । এই 
স্থানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর নাসারাদের অর্থ দ্বারাই এটি নির্মাণ করা হয়েছিল । ঈসা (আ) এখানে 
অবতরণ করে শুকর নিধন করবেন ক্রুশ ভেংগে চুরমার করবেন এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন 
দীন তিনি গ্রাহ্য করবেন না। 


ঈসা (আ) রাওহা থেকে হজ্জ কিংবা উমরা অথবা উভয়টির নিয়ত করে বের হবেন এবং 
তা’ সম্পন্ন করবেন । চল্লিশ বছর জীবিত থাকার পর তিনি ইনতিকাল করবেন । তাকে রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর হুজরায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার প্রথম দুই খলীফার নিকট দাফন করা হবে। এ 
সম্পর্কে ইব্‌ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থ ঈসা (আ)-এর বর্ণনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) 
বর্ণিত মারফু’ হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুজরা 
শরীফের মধ্যে রাসূলুল্লাহ, আবূ বকর ও উমরের সাথে দাফন করা হবে। কিন্তু এই হাদীসের 
সনদ বিশুদ্ধ নয়। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, তাওরাত কিতাবে মুহাম্মদ (সা) ও ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। 
সেখানে আছে যে, হযরত ঈসাকে মুহাম্মদ (স)-এর সাথে দাফন করা হবে। এ হাদীসের 
অন্যতম রাবী আবু মওদুদ মাদানী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর হুজরায় একটি কবর পরিমাণ 
স্থান খালি আছে । ইমান তিরমিযী (র) এ হাদীসকে হাসান বলেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 
আমার মতে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। ইমাম বুখারী সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত 
ঈসা ও মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে নবুওতের বিরতিকাল ছয় শ’ বছর । কাতাদার মতে, পাচ শ’ 
ষাট বছর কারও মতে পাচ শ’ চল্লিশ বছর । যাহ্‌হাকের মতে, চার শ’ ত্রিশ বছরের কিছু বেশী 
কিন্তু প্রসিদ্ধ মত ছয় শ’ বছর । তবে কেউ কেউ বলেছেন, চান্দ্র বছরের হিসেবে ছয় শ’ বিশ 
বছর এবং সৌর বছর হিসেবে ছয় শ’ বছর । 

ইব্‌ন হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে ঈসা (আ)-এর উন্মতগণ কত দিন সঠিক দীনের উপরে ও 
নবীর আদর্শের উপরে টিকেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি আবুদ দারদা (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ আল্লাহ দাউদ নবীকে তার অনুসারীদের মধ্যে 
মৃত্যু দেন। কিন্তু এতে তার অনুসারীরা বিপথগামীও হয়নি, দীনও পরিবর্তন করেনি। আর ঈসা 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ২৫ 


Islamiboi.tk 
১৯৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


মাসীহ্র অনুসারীরা তার বিদায়ের পরে দু'শ বছর তার নীতি ও আদর্শের উপরে টিকে ছিল। 
ইব্‌ন হিব্বান এ হাদীসকে সহীত'বললেও মূলত এর সনদ গরীব পর্যায়ের । ইবন জারীর মুহাম্মদ 
ইব্‌ন ইসহাকের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ঈসা (আ)-কে আসমানে তুলে নেয়ার পূর্বে তিনি 
হাওয়ারীগণকে উপদেশ দিয়েছেলেন, তারা যেন মানুষকে এক ও লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদতের 
দিকে ডাকতে থাকে ৷ তিনি তাদের প্রত্যেককে সিরিয়া ও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জনগোষ্ঠির এক এক 
এলাকা দাওয়াতী কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। 


বৰ্ণনাকারীগণ বলেছেন যে, সে এলাকায় যে হাওয়ারীকে নিয়োগ করা হয়েছিল, তিনি সেই 
এলাকার অধিবাসীদের সাথে তাদের নিজ ভাষায় কথা বলতেন ৷ অনেক এঁতিহাসিক বলেছেন, 
হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট থেকে চার জন লোক ইনজীল উদ্ধৃত করেছেন । তারা হলেন, লুক, 
মথি, মার্কস ( মার্ক) ও ইউহান্না (যোহন)। কিন্তু এই ইনজীল চতুষ্টয়ের মধ্যে একটির সাথে 
আর একটির যথেষ্ট গরমিল বিদ্যমান ৷ একটির মধ্যে বেশী তো আর একটিতে কম ৷ উক্ত চার 
জনের মধ্যে মথি ও ইউহার্না হযরত ঈসার যুগের এবং তারা তাকে দেখেছিলেন। মার্কস ও লুক 
তার সমসামায়িক ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন ঈসার শিষ্যদের শিষ্য ৷ তবে তারা মাসীহর 
উপর যথার্থ ঈমান আনেন ও তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেন । দামিশকের এক ব্যক্তি ঈসা 
মাসীহ্র উপর ঈমান আনেন, তার নাম যায়ন (১০)! তবে তিনি পোল নামক জনৈক 
ইহুদীর ভয়ে দামিশকের পূর্ব গেটে গীর্জার নিকটে একটি গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন৷ 
উক্ত ইহুদী ছিল অত্যাচারী ও ঈসা (আ)-এর প্রতি এবং তার আদর্শের প্রতি চরম বিদ্বেষী । এই 
ব্যক্তির এক ভাইপো ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনার কারণে সে তার মাথার চুল মুড়িয়ে 
দেয়। শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরায় এবং পাথর মেরে তাকে হত্যা করে। একদিন সে শুনতে 
পেল ঈসা (আ) দামিশক অভিমুখে রওনা হয়েছেন। তখন সে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে 
খচ্চরে আরোহণ করে সেদিকে বেরিয়ে পড়ল। 


কাওকাব নামক স্থানে পৌঁছে সে ঈসা (আ)-কে দেখতে পেল। ঈসা (আ)-এর শিষ্যদের দিকে 
অগ্রসর হতেই এক ফেরেশতা এসে পাখা দিয়ে আঘাত করে তার চোখ কানা করে দিলেন। এ 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার অন্তরে ঈসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস জন্মায় । তখন সে ঈসা (আ)-এর 
নিকট গিয়ে নিজের' অপরাধ স্বীকার করে ঈমান আনে ঈসা (আ) তার ঈমান গ্রহণ করলেন । 
অতঃপর সে ঈসা (আ)-কে তার চক্ষুদ্বয়ের উপর হাত বুলিয়ে দিতে অনুরোধ করল, যাতে 
আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। ঈসা (আ) বললেন, তুমি যায়ন-এর কীছে ফিরে যাও ৷ 
দামিশকের পূর্ব প্রান্তে লম্বা বাজারের পার্শ্বে তাকে পাবে। সে তোমার জন্যে দোয়া করবে। ঈসা 
(আ)-এর কথামত সে সেখানে এসে যায়নকে পেল । যায়ন তার জন্যে দোয়া করলে সে 
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল । পোল আন্তরিকভাবে ঈসার প্রতি ঈমান এনেছিলেন তিনি তাকে আল্লাহ্র 
বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করতেন । তার নামে দামিশকে একটি গীর্জা তৈরি করা হয়। 
পোলের গীর্জা নামে খ্যাত এই গীর্জাটি সাহাবাদের যুগে দামিশক বিজয়কালেও বিদ্যমান ছিল। 
পরবর্তীকালে এটা ধ্বংস হয়ে যায়। সে ইতিহাস আমরা পরে বলব । 
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পরিচ্ছেদ 


হযরত ঈসা মাসীহ্‌ (আ)-কে আসমানে উঠানোর পর তার সম্পর্কে তার অনুসারীদের মধ্যে 
বিভিন্ন মতামতের সৃষ্টি হয়। ইব্‌ন আব্বাসসহ প্রথম যুগের অনেক মনীষী এ সম্পর্কে বর্ণনা 
করেছেন। আমরা সূরা সাফ-এর আয়াত-_ “পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করলাম 
তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হল।” (৬১ সাফঃ ১৪)-এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেছেন, তাদের একদল বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার 
রাসূল । তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, এখন তাকে আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দল 
বলে, তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ । তৃতীয় দলের মতে, তিনি আল্লাহ্র পুত্র । বস্তুত প্রথম দলের 
বিশ্বাসই যথার্থ । অন্য দল দু’টির বক্তব্য জঘন্য কুফ্রী , তাদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
বলেন $৪ লা গা তক ত কর রক 1007 তাজ 
মহাদিবস আগমনকালে ৷” (১৯ মার্য়াম £ ৩৭) 


এ ছাড়া ইনজীলের চারজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করাব মধ্যেও কম, বেশী পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করা হয়েছে। তারপর হযরত ঈসা (আ)-এর তিনশ’ বছর পর ইনজীল ও ঈসায়ী 
ধর্মের উপর বিরাট দুর্যোগ নেমে আসে'। চার দলের চারজন আর্ক বিশপ, পাদ্রী ও 
সাধু-সন্ন্যাসীগণ মাসীহ সম্পর্কে এত অসংখ্য মতে বিভক্ত হয়ে পড়েন, যা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে 
পড়ে । তারা তাদের এ বিরোধের ফয়সালার জন্যে কনষ্টান্টিনোপল নগরীর প্রতিষ্ঠাতা সম্বাট 
কনস্টান্টাইনের শরণাপন্্‌ হয়। এটা ছিল তাদের প্রথম মহাসম্মেলন। সম্রাট সবকিছু শুনে 
অধিকাংশ দল যে মতের উপর একমত্য পোষণ করে, সে মতকেই গ্রহণ করেন। এই দলের 
নামকরণ করা হয় মালাইকা (মালাকিয়া)। এ মতের বাইরে খারা ছিল তাদেরকে নির্যাতীত 
করেন ও দেশাসন্তরিত করেন৷ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আদয়ূসের অনুসারী যারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র 
বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করতেন তারা একঘরে হয়ে পড়েন। তারা বিভিন্ন পাহাড়ী 
অঞ্চলে ও উপত্যকায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তারা সেখানে ইবাদতখানা, গীর্জা ও 
উপাসনালয় তৈরি করেন এবং সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করতে থাকেন। এঁরা উপরোক্ত 
ফের্কাসমূহের সংশ্রব থেকে দূরে থাকেন। অপরদিকে মালাইকা সম্পুদায় গ্রীক স্থাপত্যের 
অনুকরণে বিভিন্ন জায়গায় বিরাট বিরাট গীর্জা স্থাপন করে। তারা তাদের কিবলা পূর্ব দিকে 
পরিবর্তন করে, যদিও কিবলা ইতিপূর্বে উত্তরে জাদাইর দিকে ছিল। 


বেথেলহাম ও কুমামার ভিত্তি স্থাপন 
হযরত ঈসা মাসীহ (আ) যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে স্থানে সম্রাট কনস্টান্টাইন 
একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যার নাম রাখা হয় বায়তু লাহাম (বেথেলহাম)। অপর দিকে 
সম্রাটের মা হায়লানা কথিত ক্রুশবিদ্ধ ঈসার কবরের উপর আর একটি প্রাসাদ তৈরি করেন, যার 
নাম রাখা হয় কুমামা ৷ ইহুদীদের প্রচারণায় পড়ে তারাও বিশ্বাস করত যে, নবী ঈসা মাসীহকেই 
ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই মত পোষণকারী পূর্বের ও পরের সকলেই কাফির । এরা বিভিন্ন 
রকম মনগড়া বিধি-বিধান ও আইন-কানুন তৈরি করে। এসব বিধানের মধ্যে ছিল পুরাতন 
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নিয়ম তথা তাওরাতের বিরোধিতা করা৷ তারা তাওরাতে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুকে 
হালাল করে নেয়, যেমন শূকর খাওয়া ৷ তারা পূর্বমুখী হয়ে উপাসনা করে। অথচ ঈসা-মাসীহ 
বায়তুল মুকাদ্দাসের শুভ্র পাথরের দিকে মুখ করে ছাড়া ইবাদত করতেন না । শুধু তিনিই নন, 
বরং মূসা (আ)-এর পরবর্তী সকল নবী বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় 
করেছেন। এমনকি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও হিজরতের পরে ষোল কিংবা সতের মাস 
পৰ্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায আদায় করেছেন । পরে তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে 
ইবরাহীম খলীল (আ) কর্তৃক নির্মিত কা'বা ঘরের দিকে ফিরে নামায পড়েন। 


তারা গীর্জাগুলোতে মূর্তি স্থাপন করে অথচ ইতিপূর্বে গীর্জায় কখনও কোন মূর্তি রাখা হতো 
না। তারা এমন সব আকীদা তৈরি করে যা শিশু, মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশ্বাস 
করত । এই আকীদার নাম ছিল ‘আমান’ প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল সম্পূর্ণ কুফরী আকীদা ও 
বিশ্বাস ভঙ্গের নামান্তর । মালাকিয়া ও নাসতৃরিয়া দলভুক্ত সকলেই ছিল নাসতুরাস এর 
অনুসারী । এরা ছিল দ্বিতীয় মহা সম্মেলনপন্থী । আর ইয়াকুবিয়া সম্পৃদায় হচ্ছে ইয়াকুব আল 
বারাদায়ীর অনুসারী । এরা হল তৃতীয় মহা সমাবেশ পদ্থী । এ দুই দলই প্রথমোক্ত দলের একই 
আকীদা পোষণ করত, যদিও খুঁটিনাটি বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধ ছিল । আমি তাদের কুফরী 
আকীদার কথা বর্ণনা করছি। 


আর কুফরের বর্ণনা করায় কেউ কাফির হয় না। তাদের আকীদার বাক্যগুলোর মধ্যে 
এমন সব জঘন্য শব্দ আছে, যার মধ্যে কুফরীর ভাব অতি প্রকট এবং তা অত্যন্ত বিভ্রাপ্তিকর । 
এ আকীদা মানুষকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পৌঁছিয়ে দেয়। তাদের বলে থাকে যে, আমরা এক 
সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, এ একই প্রতিপালককে আমর; মানি । মাসীহ সেই এক আল্লাহ্রই একক 
পুত্র । অনাদিকালেই পিতা থেকে তার জন্ম। তিনি নূর থেকে সৃষ্ট নূর । সদা প্রভু থেকে তিনিও 
সদা প্রভু । তিনি জন্মলাভ করেছেন, সৃষ্ট হননি । সেই মূল উপাদানে তিনি পিতার সমকক্ষ যার 
দ্বারা সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে । আমাদের ললাটলিপি অনুযায়ী আমরা মানুষ । আমাদের মুক্তির জন্যে 
তিনি আসমান থেকে অবতরণ করেছেন এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা দেহ ধারণ করেছেন ও কুমারী 
মারৃ্য়ামের গর্ভ থেকে মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এরপর মালাতিস নাবাতীর আমলে 
ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন । তারপরে সমাধিস্থ হয়েছেন। সমাধিস্থ হওয়ার তিন দিন পর 
কবর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং আসমানে উঠে গিয়ে পিতার ডান পাশে বসে আছেন। 
আবার তিনি দেহ ধারণ করে আসবেন । জীবিত ও মৃতদের খোজ খবর নিবেন । তার রাজত্বের 
ক্ষয় নেই । তিনি পবিত্র আত্মা । তিনি প্রভু, জীবন দানকারী । পিতার কাছ থেকে এসেছেন । 
পিতার সাথে থাকবেন । পুত্র সিজদা পাওয়ার যোগ্য । নবীকুলের মধ্যে দোলনায় কথা বলার 
শৌরব তিনিই লাভ করেছেন'; আল্লাহ্র সাথে পবিত্র ও পূর্ণাংগ সম্পর্ক তার । সমস্ত পাপ ক্ষমা 
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করার জন্যে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তিনি চিরঞ্জীব, মৃতকে জীবন দানকারী, সর্বদা বিরাজমান ও 
যিম্মাদার । 


অতীতকাল বলতে এখানে বনী ইসরাঈলের যুগ থেকে আরবের জাহিলী যুগের পূর্ব পর্যন্ত 
সময় বুঝান হয়েছে। এই সময়কালের বড় বড় ঘটনা এখানে আলোচনা করা হবে। আর 
আরবের জাহিলী যুগ সম্পর্কে এই অধ্যায়ের পরে আলোচনা আসবে ৷ আল্লাহ্র বাণী ৪ পূর্বে যা 
ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হতে 
তোমাকে দান করেছি উপদেশ (২০ তাহা ৪ ৯৯) । সূরা ইউসুফে আল্লাহ বলেন, “আমি তোমার 
নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করে; যদিও 
এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ।” (১২ ইউসুফ £ ৩) 
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Le 2 3 UE eS dn Go Lgl GL LL 
“ওরা তোমাকে যুল-কারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বল, আমি তোমাদের নিকট তার 
বিষয় বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের 
উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম । অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল । চলতে চলতে সে 
যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছল তখন সে সুর্যকে এক পংকিল জ্বলাশয়ে অস্তগমন করতে 
দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল । আমি বললাম, ‘হে যুল-কারনায়ন! 
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তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার ।' সে বলল, 
‘যে কেউ সীমালংঘন করবে, আমি তাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট 
প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন । তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে 
তার জন্যে প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম কথা বলর । 


আবার সে এক পথ ধরল । চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছল, তখন সে দেখল 
তা’ এমন এক সম্পৃদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্যে সূর্যতাপ হতে কোন অন্তরাল আমি 
সৃষ্টি করিনি । প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি । আবার সে এক পথ 
ধরল । চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে সে 
এক সনম্পৃদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে প'রছিল না । তারা বলল, ‘হে 
যুল-কারনায়ন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশাত্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব 
এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে?’ সে বলল, ‘আমার 
প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা-ই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে 
সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব । তোমরা 
আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন*কর, অতঃপর মধ্যবর্তী ফাকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন 
লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, তোমরা হাপরে দম দিতে থাক । যখন তা’ 
আগুনের মত উত্তপ্ত হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত তামা আনয়ন কর, আমি তা ঢেলে 
দিই এর উপর ৷ এরপর তারা তা’ অতিক্রম করতে পারল না বা ভেদ করতেও পারল না। সে 
বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ । যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন 
এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য ৷" (১৮ কাহ্‌ফ £ঃ 
৮৩-৯৮) 

আল্লাহ এখানে যুল-কারনায়নের বর্ণনা দিয়েছেন। তাকে তিনি ন্যায়-পরায়ণ বলে প্রশংসা 
করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন । সমস্ত 
ভূ-খণ্ডের উপর তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন। সকল দেশের অধিবাসীরা তার আনুগত্য স্বীকার 
করেছিল । তাদের মধ্যে তিনি পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুত তিনি আল্লাহ্র 
সাহায্যপ্রাপ্ত এক সফল ও বিজয়ী বীর এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহ্‌ । তার সম্পর্কে বিশুদ্ধ 
কথা হল, তিনি একজন ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ । অবশ্য কারো কারো মতে, তিনি নবী, কারো 
কারো মতে, রাসূল । তার সম্পর্কে একটি বিরল মত হচ্ছে, তিনি ছিলেন ফেরেশতা । এই 
শেষোক্ত মতটি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে শ্রুত হয়ে বর্ণিত 
হয়েছে। কেননা, হযরত উমর (রা) একদিন শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি অপর একজনকে 
বলছে, হে যুল-কারনায়ন! তখন তিনি বললেন, থাম, যে কোন একজন নবীর নামে নাম রাখাই 
যথেষ্ট, ফেরেশতার নামে নাম রাখার কী প্রয়োজন? সুহায়লী এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন । 


ওকী' ...... মুজাহিদের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
যুল-কারনায়ন নবী ছিলেন। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির ........ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ আমি জানি না, তুব্বা বাদশাহ অভিশপ্ত ছিল কি না; আমি 
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এটাও জানি না যে, শরয়ী শাস্তি দ্বারা দণ্ডপ্রাপন্তের গুনাহ্‌ মাফ হবে কি না; আমি জানি না, 
যুল-কারনায়ন নবী ছিলেন কি না! এ হাদীস উপরোক্ত সনদে গরীব । 


ইসহাক ইব্ন বিশ্র ........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যুল-কারনায়ন 
ছিলেন একজন ধার্মিক বাদশাহ ৷ আল্লাহ তার কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন নিজ কিতাবে তিনি তীর 

ংসা করেছেন তিনি ছিলেন আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত । হযরত খিযির (আ) ছিলেন তার উষীর । 
তিনি আরও বলেছেন যে, খিযির (আ) থাকতেন তার সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ৷ বর্তমান কালে 
বাদশাহর নিকট উধীরের যেই স্থান, যুল-কারনায়নের নিকট হযরত খিষযিরের ছিল ঠিক সেইরূপ 
উপদেষ্টার মর্যাদা । আযরকী প্রমুখ এঁতিহাসিকগণ লিখেছেন যে. যুল-কারনায়ন হযরত 
ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ (আ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত ইবরাহীমের সাথে তিনি 
ও ইসমাঈল (আ) একত্রে কা‘বা তাওয়াফ করেন । উবায়দ ইব্ন উসায়র তীর পুত্র আবদুল্লাহ ও 
অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেছেন যে, যুল-কারনায়ন পদ্ব্জে হজ্জ পালন করেন। ইবরাহীম (আ) 
তার আগমনের সংবাদ পেয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন, তাকে দোয়া করেন ও তার ডটুঁপর 
সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন । আল্লাহ মেঘপুঞ্জকে যুল-কারনায়নের অনুগত করে দিয়েছিলেন । যেখানে 
তিনি যেতে চাইতেন মেঘমালা তাকে সেখানে বহন করবে নিয়ে যেত । 


যুল-কারনায়ন নামকরণের ব্যাপারে এঁতিহাসিকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কারও 
মতে, তার মাথায় দুইটি শিং-এর মত ছিল এ কারণে তাকে যুল-কারনায়ন (দুই শিংওয়ালা) 
বলা হয়েছে। ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, তার মাথায় তামার দুইটি শিং ছিল । এটা দুর্বল মত । 
কোন কোন আহলি-কিতাব বলেছেন, যেহেতু তিনি রোম ও পারস্য এই উভয় সাম্রাজ্যের সম্রাট 
ছিলেন তাই তাকে এরূপ উপাধি দেয়া হয়েছে। কেউ বলেন, যেহেতু তিনি সূর্যের দুই প্রান্ত পূর্ব 
ও পশ্চিম এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গার একচ্ছত্র বাদশাহ ছিলেন, তাই তাকে এই নামে 
ভূষিত করা হয়েছে । এই ব্যাখ্যা ইমাম যুহরীর এবং অন্যান্য মতের তুলনায় এ মতটিই অধিক 
গ্রহণযোগ্য । হাসান বসরী বলেন, তীর মাথার চুলের দু'টি উঁচু ঝুঁকি ছিল যার কারণে তাকে এই 
নাম দেয়া হয়। ইসহাক ইব্ন বিশর ...... শুআয়বের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক 
পরাক্রমশালী বাদশাহকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন । এতে সে তার একটি শিং-এর উপর 
আঘাত করে ভেংগে চুরমার করে দেয়। এ ঘটনার পর থেকে তাকে যুল-কারনায়ন বলে 
আখ্যায়িত করা হয়। ইমাম ছাওরী ........ আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে যুল-কারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 
যুল-কারনায়ন আল্লাহ্র এক সৎ বান্দা । আল্লাহ তাকে উপদেশ দেন । তিনি উপদেশ কবুল 
করেন। তিনি তার সম্পৃদায়কে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন । তারা তার একটি শিং-এর উপর 
সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাকে জীবিত করেন। আবারও তিনি 
তার সনম্পৃদায়কে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন। তখন তারা তাঁর অপর শিং এর উপর আঘাত 
করে। এ আখঘাতেও তিনি মারা যান । এখান থেকে তাকে যুল-কারনায়ন বলা হয়ে থাকে ৷ শু'বা 
আল-কাসিমৎ........ হযরত আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুত্‌ তুফায়ল হযরত 
আলী (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যুল-কারনায়ন নবী, রাসূল বা ফেরেশতা কোনটিই ছিলেন 
না । তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি । 
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যুল-কারনায়নের আসল নাম কি ছিল সে ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায় যুবায়র 
ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাহ্‌হাক 
ইব্‌ন মা‘আদ। কারও বর্ণনা মতে, মুসআব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কিনান ইব্‌ন মানসূর ইবন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আয্দ ইবৃন আওন ইবৃন নাবাত ইব্‌ন মালিক ইব্ন যায়দ ইবন কাহলান ইব্ন 
সাবা ইব্‌ন কাহ্‌ৃতান। 


একটি হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, যুল-কারনায়ন হিম্‌য়ার গোত্রভুক্ত ছিলেন। তার মা 
ছিলেন রোম দেশীয় ৷ প্রখর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় যুল-কান্রনায়নকে ইবনুল ফায়লাসুফ বা 
মহাবিজ্ঞানী হলা হতো । হিম্‌য়ার গোত্রের জনৈক কবি তাদের পূর্ব-পুরুষ যুল-কারনায়নের 
প্রশংসায় নিম্নরূপ গৌরবগীথা লিখেন ৪ 
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অর্থ $ যুল-কারনায়ন ছিলেন আমার পিতামহ, মুসলমান ও এমন এক বাদশাহ । অন্যান্য 
রাজন্যবর্গ তার বশ্যতা স্বীকার করে ও তার নিকট আত্মসমপণ করেন। তিনি অভিযানের পর 
অভিযান পরিচালনা করে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেন এবং মহাজ্ঞানী পথপ্রদর্শক 
আল্লাহ্র প্রদত্ত উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করেন। পশ্চিমে সূর্যের অস্তাচলে গিয়ে সেখানে সূর্যকে 
এক কর্দমাক্ত কাল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেন । তার পরে আসেন সম্রাজ্ঞী বিলকীস ৷ তিনি 
ছিলেন আমার ফুফু ৷ বিশাল রাজ্যের অধিকারী হন তিনি। ‘সুলায়মানের হুদহুদ পাখীর আগমন 
পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন ৷’ 


সুহায়লী লিখেছেন, কেউ কেউ তার নাম বলেছেন মার্যুবান ইব্ন মারযুবা । ইবৃন হিশাম এ 
কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি অন্যত্র যুল-কারনায়নের নাম লিখেছেনঃ আস্-সা'ব ইব্ন 
যী-মারাইদ ৷ তুব্বা বংশের ইনিই প্রথম বাদশাহ । বীরুস্-সাবা‘র ঘটনায় তিনি ইবরাহীমের 
পক্ষে ফয়সালা দিয়েছিলেন। কেউ বলেছেন, যুল-কারনায়নের নাম আফরীদূন ইব্ন 
আসফিয়ান-যিনি যাহ্‌হাককে হত্যা করেছিলেন। আরবের বাগী পুরুষ কুস তার এক ভাষণে 
বলেছিলেন £ হে আয়াদ ইব্‌ন সা'ব যুল-কারনায়নের বংশধর । তোমাদের পূর্বপুরুষ 
যুল-কারনায়ন যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের বাদশাহ, জিন ও ইনসানের উপর ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং 
দু'হাজার বছর যার বয়স । এ সত্ত্বেও তা যেন ছিল এক লহ্‌মার মত ৷ এ কথা উল্লেখ করার পর 
ইব্‌ন হিশাম কবি আশার নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ৪ 
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“অতঃপর সা'ব যুল-কারনায়ন মাটির নীচে কবরের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ 

করেন এবং সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় তার সুবাস নিতে থাকেন৷" 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ২৬ 


- Islamiboi.tk 
২০২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইমাম দারাকুত্নী ও ইব্ন মাকৃলা বলেছেন, যুল-কারনায়নের নাম হুরমুস ৷ তাকে বলা হত 
হারবীস ইব্ন কায়তুন ইব্ন রামী ইব্‌ন লানৃতী ইব্‌ন কাশলৃখীন ইব্‌ন ইউনান ইব্ন ইয়াফিছ 
ইব্‌ন নূহ (আ)। ইসহাক ইব্‌ন বিশ্র ........ কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, বাদশাহ 
ইঙ্কান্দর (আলেকজাণ্ডার)-ই হলেন যুল-কারনায়ন। তীর পিতা ছিলেন প্রথম কায়সার (রোম 
সম্বাট) ৷ ইনি সাম ইব্ন নুহ (আ)-এর বংশধর । আর দ্বিতীয় যুল-কারনায়ন হচ্ছেন ইস্কানদার 
ইব্‌ন ফিলিপস ইব্ন মুসরীম ইব্ন হুরমুস ইব্ন মায়তুন ইব্‌ন রমী ইব্‌ন লান্তী ইব্ন ইউনান 
ইব্‌ন ইয়াফিছ ইবৃন যুনাহ ইব্ন শারখুন ইব্‌ন রূমাহ্‌ ইব্‌ন শারফত ইব্ন তাওফীল ইব্ন রূমী 
ইব্‌ন আসফার ইব্‌ন ইয়াকিয ইব্‌ন ঈস ইব্‌ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-খালীল (আ)। 
হাফিজ ইব্‌ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে এই নসবনামা উল্লেখ করেছেন৷ যুল-কারনায়ন 
আল-মাকদূনী আল-ইউনানী আল মিসরী আলেকজান্তরিয়া নগরীর প্রতিষ্ঠাতা, যিনি স্বীয় 
শাসনামলে রোমের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম যুল-কারনায়ন থেকে এই দ্বিতীয় 
যুল-কারনায়ন দীর্ঘকাল পরে হযরত ঈসা (আ)-এর তিনশ’ বছর পূর্বে জন্মগৃহণ করেন। 
দার্শনিক এরিস্টটল ছিলেন তার উযীর । তিনি দারার পুত্র দারাকে হত্য! করেন এবং পারস্য 
সাম্ৰাজ্যকে পদানত করেন । আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলাম এজন্যে যে, 
অনেকেই উভয় হঙ্কান্দারকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। ফলে তারা এ বিশ্বাস করেন যে, 
কুরআনে যে যুল-কারনায়নের কথা বলা হয়েছে তারই উধীর ছিলেন এরিস্টটল ৷ এ বিশ্বাসের 
ফলে বিরাট ভুল ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেননা প্রথম যুল-কারনায়ন ছিলেন মুমিন, সৎ, 
আল্লাহভক্ত ও ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ হযরত খিযির (আ) তার উষীর ৷ অনেকের মতে, তিনি 
ছিলেন নবী । 

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় যুল-কারনায়ন ছিল মুশরিক ৷ তার উষীর একজন দার্শনিক ৷ তাছাড়৷া এ 
দু'জনের মধ্যে দু'হাজার বছরের চাইতেও অধিক সময়ের ব্যবধান ৷ সুতরাং কোথায় এর 
অবস্থান, আর কোথায় তার অবস্থান । উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, কোনই সামঞ্জস্য নেই । 
অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরাই দু'জনকে এক বলে ভাবতে পারে । এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্র বাণী ৪ 
“ওরা তোমাকে যুল-কারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে।” এর কারণ হচ্ছে £ কতিপয় কুরায়শের 
. কাফিরগণ ইহুদীদের কাছে গিয়ে বলে, তোমরা আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলে দাও, যে 
বিষয়ে আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর জ্ঞান পরীক্ষা করতে পারি । ইহুদীরা এদেরকে শিখিয়ে দিল যে, 
তোমরা তাকে এমন এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস কর, যে সমগ্র ভূ-খণ্ড বিচরণ করেছে। আর 
কতিপয় যুবকের পরিচয় জিজ্ঞেস কর, যারা তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে 
গিয়েছিল, যাদের পরিণতি সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না । কুরায়শরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে এ প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুল-কারনায়নের ঘটনা সম্বলিত 
আয়াতসমূহ নাযিল করেন। 

আল্লাহ বলেন, “বল, আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে এ বিষয়ে জানাব ৷” অর্থাৎ এদের বর্ণনা ও 
অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাব । আয়াতে উল্লেখিত 1,<১ অর্থঃ তার পরিচয়ের জন্যে যেটুকু 
প্রয়োজন ও কল্যাণকর ততটুকু বলা হবে। অতঃপর আল্লাহ বলেন £ “আমি তাকে পৃথিবীতে 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২০৩ 


কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম ও প্রত্যেক রিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম !” অর্থাৎ তাকে বিরাট 
রাজত্ব দিয়েছিলাম এবং রাষ্ট্রের এমন সব উপায়-উপকরণ তার করায়ত্ত করে দিয়েছিলাম যার 
সাহায্যে সে বিরাট বিরাট কাজ সমাধা করতে ও বড় বড় উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারতো । 
কুতায়বা ....... হাবীব ইব্ন হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন। হাবীব বলেন, আমি হযরত আলী ইব্ন 
আবি তালিবের কাছে বসা ছিলাম ৷ এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, যুল-কারনায়ন 
কী উপায়ে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন? হযরত আলী (রা) 
বললেন, মেঘমালাকে তার অনুগত করে দেয়া হয়েছিল, সকল উপকরণ তার হস্তগত করা 
হয়েছিল এবং তার জন্যে আলো বিচ্ছুরিত করা হয়েছিল৷ এ পর্যন্ত বলে জিজ্ঞেস করলেন, 
আরও বলা লাগবে না কিঃ? শুনে লোকটি চুপে হয়ে গেল, আর হযরত আলী (রা)-ও থেমে 
'গেলেন। আবু ইসহাক সাবীয়ী ...... মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহী 
করেছেন চারজন £৪ (১) সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ), (২) যুল-কারনায়ন (৩) হুল্‌ওয়ানের 
জনৈক অধিবাসী (8) অন্য একজন জিজ্ঞেস করা হল, তিনি কি খিযির? বললেন, না । 

যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার...... সুফিয়ান ছাওরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবীতে 
রাজত্ব করেছেন এমন বাদশাহ ছিলেন চারজন, দুইজন মুমিন (১) নবী সুলায়মান (২) 
যুল-কারনায়ন এবং দুইজন কাফির । (৩) নমরুনদ ও (8) বুখত নসর । সাঈদ ইব্‌ন বশীরও 
এইরূপ বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইব্ন বিশ্র..... হাসন বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
নমরূদের পরে যুল-কারনায়ন বাদশাহ হন । তিনি একজন খীটি-নেককার মুসলমান ছিলেন। 
তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অভিযান চালান ৷ আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দেন ও তাকে সাহায্য 
করেন । ফলে সমস্ত জনপদ তিনি নিজের অধীনে আনেন, ধন-রত্ন করায়ত্্‌ করেন, দেশের পর 
দেশ জয় করেন এবং বহু কাফির নিধন করেন। তিনি বিভিন্ন জনপদ, শহর ও কিল্লা অতিক্রম 
করে চলতে চলতে পৃথিবীর পূর্ব সীমান্তে ও পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
বলেন £ “তারা তোমাকে যুল-কারনায়ন সম্পর্কে-জিজ্ঞেস করে। বল, আমি তোমাদের কাছে 
তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক 
বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম ।” অর্থাৎ উপায়-উপকরণ অন্বেষণের জ্ঞান দান 
করেছিলাম । 


এতিহাসিক ইসহাক লিখেছেন, মুকাতিল বলেন যে, যুল-কারনায়ন দেশের পর দেশ জয় 
করেন, ধনরত্র সংগ্রহ করেন এবং যারা তার দীন গ্রহণ করত ও তা অনুসরণ করত তাদেরকে 
ছেড়ে দিতেন, অন্যথায় হত্যা করতেন । Us {5 {ৰ ১০০ ১০১০519 আর আমি তাকে 
প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম। এ আয়াতে (১, এর অর্থ ইব্‌ন আব্বাস, 
মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, উবায়দ ইব্‌ন ইয়া‘লা, সুদ্দী, কাতাদা ও যাহ্‌হাক-এর 
মতে ইলম বা জ্ঞান। কাতাদা ও মাতা আল-ওয়াররাকের মতে, ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন নিদর্শন, 
অবস্থান, অবস্থা ও প্রকৃতি । আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্‌ন আসলামের মতে, বিভিন্ন ভাষার 
জ্ঞান। কেননা, যুল-কারনায়ন যে জাতির বিরুদ্ধেই লড়াই করতেন সেই জাতির ভাষায় তাদের 
সাথে কথা বলতেন | কিন্তু এর সঠিক অর্থ এই যে, এমন প্রতিটি উপকরণই এর অন্তর্ভুক্ত যার 
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সাহায্যে তিনি রাষ্ট্রের মধ্যে ও বাইরে নিজ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে ব্যবহার করতেন ৷ কারণ, 
তিনি প্রতিটি বিজিত দেশ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ, খাদ্য-সামন্রী ও পাথেয় গ্রহণ 
করতেন-যা তার কাজে লাগত এবং অন্য নেশ জয়ের জন্যে সহায়ক হত । 


কোন কোন আহলি কিতাব উল্লেখ করেছেন, যুল-কারনায়ন এক হাজার ছয় শ' বছর আয়ু 
পেয়েছিলেন । তিনি গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেন এবং মানুষকে এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতে 
থাকেন কিন্তু তার বয়সকাল সম্পর্কে যে সব মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। “আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম'” এ আয়াত 
সম্পর্কে বায়হাকী ও ইব্‌ন আসাকির এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সে হাদীসটি অত্যন্ত 
মুনকার পর্যায়ের । এ হাদীসের জনৈক রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউনুসের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারিতার 
অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে আমরা এখানে সে হাদীস উল্লেখ করলাম না । আল্লাহ্‌র বাণী ৪ 
“অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল । চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থলে পৌছল ৷" 
অর্থাৎ চলতে চলতে পৃথিবীর পশ্চিম দিকে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছলেন, যে স্থান অতিক্রম 
করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় । এখানে এসে তিনি থেমে যান। এই স্থানটি হল পশ্চিম আটলান্টিক 
মহাসাগরের উপকূল ৷ এর মধ্যে ছিল কতগুলো দ্বীপ । দ্বীপগুলোকে আরবীতে খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ 
বলা হয় । 

মানচিত্রবিদদের কারও কারও মতে, এই দ্বীপ থেকেই ভূ-ভাগ শুরু হয়েছে, কিন্তু অন্যদের 
মতে উক্ত সাগরের উপকূল থেকে ভূ-পৃষ্ঠের সূচনা যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে৷ যুল-কারনায়ন 
এখানে দাড়িয়ে সূর্যের অস্তগমন প্রত্যক্ষ করেন। “সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন 
করতে দেখল ।” পংকিল জলাশয় বলতে সাগরকে বুঝান হয়েছে। কেননা যে বাক্তি সাগর 
থেকে বা তার উপকূল থেকে প্রত্যক্ষ করে সে দেখতে পায় সূর্য যেন সমুদ্রের মধ্য থেকে উদিত 
হচ্ছে এবং সমুদ্রের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। এ কারণে আয়াতের মধ্যে (৯১ 5 শব্দ বলা হয়েছে, যার 
অর্থ সে দেখতে পেল । একথা বলা হয়নি যে, সূর্য পর্ংকল জলাশয়ে অস্ত গেল । কা'ব আল 
আহবার বলেছেন ২4 অর্থ কাল বর্ণের কাদা । £5২ কে কেউ কেউ {= পড়েছেন। 
কারও মতে, উভয় শব্দের অর্থ একই অর্থতৎ পংকিল জলাশয় । আবার কেউ কেউ বলেন 


{2০> অৰ্থ উষ্ণ ৷ কেননা সূর্যের কিরণ এখানে সোজাসুজি ও তীর্যকভাবে পতিত তয়, ফলে 
এখানকার পানি উষ্ণ থাকে। ইমাম আহমদ...আবদুল্লুহ ইবৃন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) একবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সেদিকে তাকালেন এবং বললেন £ এটা 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এক উষ্ণ অগ্নৃপিণ্ড (4,211 111.2) ! আল্লাহ্র হুকুম দ্বারা যদি বাধা 
প্রদান না করা হত, তবে ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিত । এ হাদীস ‘গরীব' পর্যায়ের 
সনদে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী বলেছেন। হাদীসটি মারফু পর্যায়ের হওয়ার ব্যাপারেও 
সন্দেহ আছে। এটা আবদুল্লাহ-ইবৃন আমরের উক্তিও হতে পারে। কেননা, ইয়ারমুকের যুদ্ধে 
দুইটি প্রাচীন কিতাব তীর হস্তগত হয়। এই কিতাব থেকে তিনি অনেক কথা বর্ণনা করতেন । 

কোন কোন কাহিনীকার বলেছেন যে, যুল-কারনায়ন সূর্যের অস্তগমন স্থান অতিক্রম করে 
সেনাদল সহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাদের এ কথা 
ভুল এবং যুক্তি ও রেওয়ায়ত এর পরিপন্থী । 
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আবে-হায়াতের সন্ধানে যুল-কারনায়ন 

ইব্‌ন আসাকির ওকী‘ (র) এর সূত্রে ..... যায়নুল আবেদীন থেকে এক দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই যে, যুল-কারনায়নের সাথে একজন ফেরেশতা থাকতেন । তার 
নাম ছিল রানাকীল । একদিন যুল-কারনায়ন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীতে একটি ঝর্ণা 
আছে নাকি, যার নাম আইনুল হায়াত বা সঞ্জীবনী ঝর্ণা? ফেরেশতা ঝর্ণাটির অবস্থান সম্পর্কে 
বিস্তারিত জানালেন ৷ যুল-কারনায়ন তার সন্ধানে যাত্রা শুরু করলেন । হযরত খিযির (আ)-কে 
তিনি অগ্রবর্তী দলে রাখলেন । যেতে যেতে এক অন্ধকার উপত্যকায় গিয়ে ঝর্ণার সন্ধান 
পেলেন ৷ খিযির ঝর্ণার কাছে গিয়ে সেখান থেকে পানি পান করলেন। কিন্তু যুল-কারনা'য়ন 
ঝর্ণার কাছে যেতে পারলেন না। তিনি সেখানে অবস্থিত একটি প্রাসাদে এক ফেরেশতার সাথে 
মিলিত হলেন। ফেরেশতা যুল-কারনায়নকে একটি পাথর দান করলেন । পরে তিনি 
সেনাবাহিনীর নিকট ফিরে এলে আলিমগণ পাথরটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন । তিনি 
পাথটিকে ওজন করার জন্য এক পাল্লায় রাখলেন এবং অপর পাল্লায় অনুরূপ এক হাজার পাথর 
রাখলেন । কিন্তু এ পাথরটির পাল্লা ভারী হল । তখন হয়রত বিযির (আ)-ও পাথরটির রহস্য 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । তখন তিনি তার বিপরীত পাল্লায় একটি পাথর উঠিয়ে তার উপর 
এক মুষ্টি মাটি ছেড়ে দিলেন । এবার পাল্লাটি ভারী হয়ে গেল । তখন তিনি বললেন, এটা ঠিক 
বনী আদমের উপমা যারা কবরের মাটি ছাড়া কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। এ দৃশ্য দেখে 
আলিমগণ ভক্তিভরে তার প্রতি নত হলেন। 


এরপর আল্লাহ এ এলাকার অধিবসীদের ব্যাপারে ফয়সালা দেন £ “আমি বললাম হে 
যুল-কারনায়ন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে 
পার। সে বলল, যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তার 
প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন ৷” সুতরাং তার উপর 
দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তি উভয়টিই কার্যকর হবে দুনিয়ার শাস্তির কথা আগে বলা 
হয়েছে। কেননা, কাফিরদের জন্যে এটা সাবধান ও সতর্কতাস্বরূপ । “তবে যে ঈমান আনে 
এবং সৎকর্ম করে তার জন্যে প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র 
কথা বলব” এখানে অধিক মূল্যবান প্রতিদানের কথা প্রথমে বলা হয়েছে অর্থাৎ আখিরাতের 
পুরস্কার, তারপরে বলা হয়েছে তাদের প্রতি তার অনুগ্রহের কথা, এই অনুগ্রহ হলো ন্যায়-নীতি, 
জ্ঞান ও ঈমান “আবার সে এক পথ ধরল’ । অর্থাৎ তিনি পশ্চিম থেকে প্রত্যাবর্তন করে পূর্ব 
দিকে যাওয়ার পথ ধরলেন। কথিত আছে, পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে ফিরে আসতে তার 
বার বছর অতিবাহিত হয়। “চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়স্থলে পৌছল, তখন সে দেখল তা’ 
এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি 
করি নি।” অর্থাৎ তাদের কোন ঘর-বাড়ি ছিল না এবং সূর্যের তা থেকে বাচার কোন উপায় 
ছিল:না । তবে অনেক আলিম বলেছেন যে, তারা মাটিতে কবরের ন্যায় এক প্রকার সুড়ংগে 
প্রচণ্ড তাপের সময় আশ্রয় নিত । “প্রকৃত ঘটনা এটাই তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি” । 
অত যুল-কারনায়নের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি অবহিত । আমি তাকে হেফাজত 
করেছিলাম এবং পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ যাত্রা পথে আমার প্রহরা তার 
উপর কার্যকর ছিল। 
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উবায়দ ইব্‌ন উমায়র ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ প্রমুখ আলিমগণ বলেছেন যে, যুল-কারনায়ন 
পদ্ব্রজে হজ্‌ পালন করেন । হযরত ইবরাহীম খলীল (আ) যুল-কারনায়নের আগমনের সংবাদ 
পেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে একত্রে মিলিত হলে ইবরাহীম 
খলীল (আ) তীর জন্যে দোয়া করেন এবং কতিপয় উপদেশ দেন । কথিত আছে , হ্যরত খলীল 
একটি ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যান এবং যুল-কারনায়নকে তাতে আরোহণ করতে বলেন ৷ কিন্তু 
যুল-কারনায়ন অস্বীকার করে বলেন, যে শহরে আল্লাহ্র খলীল বিদ্যমান আছেন সেই শহরে 
আমি বাহনে আরোহণ করে প্রবেশ করব না। তখন আল্লাহ মেঘমালাকে তার অনুগত করে দেন 
এবং ইবরাহীম এ সুখবর তাকে জানিয়ে দেন। তিনি যেখানে' যাওয়ার ইচ্ছে করতেন মেঘমালা 
তাকে সেখানে নিয়ে যেত । আল্লাহ্র বাণী £ ”‘আবার সে এক পথ চলতে চলতে সে যখন দুই 
পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তীস্থলে পৌছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা 
একেবারেই বুঝতে পারছিল না।” এ সম্পৃদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রা হল ভুজ 
ইয়াজুজ ও মাজুজের জ্ঞাতি ভাই । 

এ সম্পুদায়ের লোকজন যুল-কারনায়নের নিকট অভিযোগ করে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ 
গোত্ৰদ্বয় তদের উপর অত্যাচার চালায়, লুট-তরাজ ও ধ্বংসাত্বক কার্যক্রমের দ্বারা শহরকে 
বিপর্যস্ত করে ফেলে । তারা যুল-কারনায়নকে কর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করল, যাতে তিনি তাদের 
ও ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেন। যাতে করে তারা আর এদিকে উঠে 
আসতে না পারে। যুল-কারনায়ন তাদের থেকে কর নিতে অস্বীকার করেন এবং তাকে আল্লাহ 
যে সম্পদ ও ক্ষমতা দিয়েছেন তাতেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বললেন “আমার 
প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা-ই উৎকৃষ্ট ৷” তিনি তাদেরকে শ্রমিক ও উপকরণ 
সরবরাহ করতে বললেন এবং উক্ত দুই পর্বতের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান ভরাট করে বাধ নির্মাণ 
করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর এ দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান ছাড়া ইয়াজুজ-মাজুজের 
আসার অন্য কোন পথ ছিল না। তাদের এক দিকে ছিল গভীর সমুদ্র অন্য দিকে সুউচ্চ 
পর্বতমালা । অতঃপর তিনি লোহা ও গলিত তামা, মতান্তরে সীসা দ্বারা উক্ত বাধ নির্মাণ করেন। 
কিন্তু প্রথমোক্ত মতই সঠিক । সে মতে এ বাধ নির্মাণে তিনি ইটের পরিবর্তে লোহা এবং সুরকির 
পরিবর্তে তামা ব্যবহার করেন। আল্লাহ বলেন “এরপর তারা তা’ অতিক্রম করতে পারল না” । 
অর্থাৎ সিড়ি কিংবা অন্য কিছুর সাহায্যে বাঁধ পার হয়ে আসতে পারল না। “এবং ভেদ করতেও 
পারল না” অর্থাৎ কুঠার বা শাবল দ্বারা ছিদ্র করতে পারল না । সহজের মুকাবিলায় সহজ ও 
কঠিনের মুকাবিলায় কঠিন নীতি অবলম্বন করা হল। “সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের 
অনুগ্রহ ৷” অৰ্থাৎ এ বাধ নির্মাণের ক্ষমতা আল্লাহ-ই দান করেছেন। এটা তারই অনুগ্রহ ও 
দয়া । কেননা, এর দ্বারা উক্ত সীমালংঘনকারী জাতির অত্যাচার থেকে তাদের প্রতিবেশী 
লোকদেরকে রক্ষা করতে পেরেছেন। “যখন আমার প্রতালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে” অর্থাৎ 
শেষ যামানায় মানব জাতির উপর তাদের বের হয়ে আসার নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে। 
“তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন।” অর্থাৎ মাটির সাথে মিশিয়ে. দিবেন । কেননা, 
তাদের বের হয়ে আসার জন্যে এ রকম হওয়া আবশ্যক । এ কারণে আল্লাহ বলেন “এবং 
আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য ।” 
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অন্যত্র আল্লাহ বলেন, “ইয়াজুজ-মাজুজকে যখন ছেড়ে দেয়া হবে তখন তারা ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু 
স্থান দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে” “আল্লাহ্র সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী ।” এজন্যে 
এখানেও আল্লাহ বলেছেন, “সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব এ অবস্থায় যে, একদল আর 
এক দলের উপর তরংগের মত পতিত হবে।"” ‘সেদিন’ বলতে বিশুদ্ধ মতে বাধ ভেংগে দেয়ার 
দিনকে বুঝান হয়েছে। “এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে । অতঃপর আমি তাদের সকলকেই 
একত্ৰিত করব” (১৮ কাহফ £ ৯৯)। ইয়াজুজ ও মাজুজের বের হওয়া সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস 
সমূহ আমরা তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছি এই গ্রন্থের ‘ফিতান ও মালাহিম’ অধ্যায়ে আমরা 
সেগুলো উল্লেখ করব । 


আবু দাউদ আত্-তায়ালিসী (র) সুফিয়ান ছওরী (র!)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সর্বপ্রথম 
যিনি মুসাফাহার প্রবর্তন করল তিনি হলেন, যুল-কারনায়ন :' কাব আল-আহবার থেকে বর্ণিত । 
তিনি মুআবিয়া (রা)-কে বলেছেন $ যুল-কারনায়নের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি তার 
মাকে ওসিয়ত করেন যে, আমার মৃত্যু হয়ে গেলে আপনি ভোজের ব্যবস্থা করবেন এবং 
নগরীতে সমস্ত মহিলাদেরকে ডাকবেন। তারা আসলে তাদেব সম্মুখে খানা রেখে সন্তান হারা 
মহিলারা ব্যতীত অন্যদেরকে আহার করতে বলবেন ৷ যে সব মহিলা সন্তান হারিয়েছে তারা 
যেন উক্ত খাদ্য ভক্ষণ না করে ওসিয়ত অনুযায়ী মা সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে উক্তরূপে আহার 
গ্রহণের আহ্বান জানালেন । কিন্তু একজন মহিলাও খাবার স্পর্শ করল না ৷ যুল-কারনায়নের মা 
আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তোমরা সকলেই কি সন্তান হারা? তারা বলল, 
আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রত্যেকেই সন্তান হারিয়েছি। তখন এ একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি 
মনে সান্ধুনা লাভ করলেন ৷ ইসহাক ইব্ন বিশ্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন যিনাদের মাধ্যমে জনৈক 
আহলি কিতাব থেকে বর্ণনা করেন যে, যুল-কারনায়নের ওসিয়ত ও তার মায়ের উপদেশ একটি 
সুদীর্ঘ মূল্যবান উপদেশ । বনহু-জ্ঞানপূর্ণ ও কল্যাণকর কথা তাতে আছে। যুল-কারনায়ন যখন 
ইন্তিকাল করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল তিন হাজার বছর ৷ এ বর্ণনাটি ‘গরীব’ পর্যায়ের ৷ 


ইব্‌ন আসাকির (র) অন্য এক সূত্রে বলেছেন, যুল-কারনায়ন ছত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। 
কারও মতে তিনি বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত দাউদ (আ)-এর সাতশ’ চল্লিশ বছর পর 
এবং আদম (আ)-এর পাচ হাজার একশ' একাশি বছর পর তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন এবং 
ষোল বছর রাজত্ব করেন । ইব্‌ন আসাকিরের এ বক্তব্য দ্বিতীয় ইসকান্দারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, 
AEE ON HSB SO SEES SE NETL AE ETE 
তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন প্রকৃত পক্ষে ইসকান্দার দুইজন । আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞজনের 
উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনার শুরুতে সে বিষয়ে উল্লেখ করে এসেছি ৷ যারা দুই ইসকান্দরকে 
একজন ভেবেছেন তাদের মধ্যে সীরাত লেখক আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম অন্যতম । হাফিজ 
আবুল কাসিম সুহায়লী এর জোর প্রতিবাদ করেছেন ও কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং উভয় 
ইসকান্দারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করে দেখিয়েছেন । সুহায়লী বলেছেন, সম্ভবত 
প্রাচীন যুগের কতিপয় রাজা-বাদশাহ প্রথম ইসকান্দরের সাথে তুলনা করে দ্বিতীয় ইসকান্দরকেও 
যুল-কারনায়ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। 
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ইয়াজুজ-মাজুজ ও তাদের প্রাচীরের বিবরণ 


ইয়াজুজ-মাজুজরা যে হযরত আদম (আ)-এর বংশধর, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত আছে 
বলে আমাদের জানা নেই । প্রমাণ হল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ সাঈদ 
(রা)-এর হাদীস ৷ 

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন £ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা আদেশ 
দিবেন, হে আদম! উঠ, তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে জাহান্নাসীদেরকে জাহান্নামের দিকে 
পাঠিয়ে দাও । হযরত আদম (আ) বলবেন, হে প্রতিপালক! জাহান্নামীদের সংখ্যা কত? আল্লাহ 
তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী আর একজন মাত্র জান্নাতী । তখন শিশুগণ 
বৃদ্ধে পরিণত হবে। গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত ঘটবে এবং তুমি তাদেরকে মাতালের মত 
দেখতে পাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয় । বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন । 


সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সে একজন কে হবে? জবাবে 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমাদের থেকে হবে একজন আর ইয়াজুজ 
মাজুজের মধ্য থেকে হবে এক হাজার জন । অপর বর্ণনায় এসেছে যে, সুসংবাদ গ্রহণ কর, 
' তোমাদের মধ্যে দু'টো দল রয়েছে; সে দু'দল যেখানে যাবে সেখানে সংখ্যাধিক্য হবে । এটি 
প্রমাণ করে যে, ইয়াজৃজ মাজুজের সংখ্যা অত্যধিক এবং তারা সাধারণ মানুষের চাইতে 
অনেকগ্ুণ বেশি। 


দ্বিতীয় কথা হল, তারা হযরত নূহ (ভ্বা)-এর বংশধর । কারণ জগতবাসীর উদ্দেশ্যে 
হযরত নূহ (আ)-এর দোয়া 1 ES 4 a 02591 (2 "35 9 2) হে আমার 
প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না0১) 
আল্লাহ তা'আলা কৰুল করেছেন বলে জানিয়েছেন। আবার আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 4 
Ll ১,১: তারপর আমি তাকে এবং নৌকায় আরোহনকারীদেরকে 
রক্ষা করেছি ॥(২) তিনি অন্যত্র বলেছেন "5/৯ ১ (52, তার বংশধরদেরকেই 
আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায় 10৩)" 

মুসনাদ ও সুনান-এর বরাতে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর তিন 
পুত্ৰ ছিলেন সাম, হাম ও ইয়াফিছ। এদের মধ্যে সাম হচ্ছেন আবরদের পূর্বপুরুষ, হাম 
সুদানীদের পূর্বপুরুষ এবং ইয়াফিছ তু্কীদের পূর্বপুরুষ । সুতরাং ইয়াজুজ মাজুয তুকীর্দেরই 
১. ৭১৫ নূহ - ২৬ 


২. ২৯ £ আনকাবুত - ১৫ 
৩. ৩৭ $ সাফফাত - ৭৭। 
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গোত্র । এরা মোঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত ৷ দুর্ধর্ষতা এবং ধ্বংস সাধনে এরা মোঙ্গলদের অন্যান্য শাখার 
তুলনায় অগ্রগামী ৷ সাধারণ মানুষের তুলনায় সাধারণ মোঙ্গলদের যে অবস্থান; সাধারণ 
মোঙ্গলদের তুলনায় ইয়াজুজ মাজুজের অবস্থা তদ্রপ । কথিত আছে যে, তুর্কীদের এরূপ 
নামকরণের কারণ হল বাদশাহ যুলকারনাইন যখন তার এঁতিহাসিক প্রাচীর তৈরি করেন, তখন 
ইয়াজূজ মাজুজকে এ প্রাচীরের পেছনে থাকতে বাধ্য করেন। ওদের একটি গোত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে 
প্রাচীরের এদিকে রয়ে গিয়েছিল ৷ এদের দুধর্ষতা পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ের ছিল না। ওদেরকে 
প্রাচীরের এ পাশে রেখে দেয়া হয়েছিল । তাই তাদের নাম হয়েছে তুর্ক বা পরিত্যক্ত ৷ 

কেউ কেউ বলেন যে, ইয়াজূজ মাজুজের সৃষ্টি হযরত আদম (আ)-এর স্বপ্নদোষকালীন 
বীর্য থেকে । এঁ বীর্য মাটির সাথে মিলিত হয় এবং তা থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। 
তারা হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভজাত সন্তান নয়। শায়খ আ'বূ যাকারিয়া নববী সহীহ 
মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং এ বক্তব্য যথার্থভাবেই দুর্বল 
বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ এর পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই ৷ বরং কুরআনের 
আয়াত দ্বারা আমরা যা প্রমাণ করেছি যে, এ যুগের সকল মানুষই নূহ (আ)-এর বংশধর, 
উপরোক্ত বক্তব্য তার বিপরীত ৷ 


যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, ইয়াজুজ মাজুজের অবয়ব বিভিন্ন প্রকারের এবং শারীরিক 
দৈর্ঘ্যে তাদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান বিস্তর । কতক হল সুদীর্ঘ খেজুর গাছের মত, আর 
কতক একেবারে খাটো ৷ তাদের কতক এমন যে, এক কান বিছিয়ে অপর কান দিয়ে নিজেকে 
ঢেকে নেয়। এ সব উক্তির কোন প্রমাণ নেই, এগুলো নেহায়েত কাঙ্পুনিক উক্তি । 

সঠিক মত হল এই যে, তার হযরত আদম (আঁ)-এর বংশখর এবং তাদের 
আকৃতি-প্রকৃতিও সাধারণ মানুষের ন্যায়ই ৷ নবী করীম (সা) বলেছেনঃ 

EE OLE TRO CPST 

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আ)-এর দৈর্ঘ ছিল 
ষাট হাত ৷ তারপর মানুষ ক্রমান্বয়ে খাটো হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। এ বিষয়ে 
এটিই চূড়ান্ত .ফয়সালা । 

কেউ কেউ যে বলেন, ওদের একজনের ওরসে ১০০০ জন সন্তান জন্মগ্রহণ না করা 
পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় না; এ বর্ণনা যদি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তবেই আমরা মানব । তা না হলেও 
আমরা ওটি প্রত্যাখ্যান করব না; কারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং রেওয়ায়াতের আলোকে এমনটি 
হওয়াও সম্ভব । আল্লাহই সর্বজ্ঞ । অবশ্য এ ব্যাপারে একটি হাদীসও রয়েছে। তবে তা প্রমাণ 
সাপেক্ষ । 


আল্লামা তাবারানী বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ৪ 
% FR as oF or ld os 0 BO LG Fd of 0 - 02 EAE EEE 
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ইয়াজুজ মাজুজ হযরত আদম (আ)-এর বংশধর ৷ তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে মানব 
জাতির জীবনোপকরণগুলো ধ্বংস করে দিত। এক হাজার কিংবা ততোধিক সন্তানের জন্ম না 
দেওয়া পর্যন্ত তাদের কোন পুরুষের মৃত্যু হয় না । ওদের পশ্চাতে রয়েছে তিনটি দল। তাবীল, 
তারীগ ও মানসাক। এটি একটি চূড়ান্ত গরীব পর্যায়ের হাদীস । এর সনদ দুর্বল এবং এতে 
অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী রয়েছে। 


ইবন জারীর (র) তার ইতিহাস গ্রন্থে এ মর্মের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, মিরাজের 
রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ওদের নিকট গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথে আসার দাওয়াত 
দিয়েছিলেন। তারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি এবং তার অনুসরণ করেনি । তিনি ওখানকার এ 
উম্মত ত্ৰয়কেও দাওয়াত দিয়েছিলেন, এরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল । মূলত এটি একটি 
জাল হাদীস । এই আবু নুআয়ম আমর ইবন সুবৃহর গড়া জাল বর্ণনা । মিথ্যা হাদীস রচনার 
স্বীকারোক্তিকারীদের সে অন্যতম । 


যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস কী করে প্রমাণ করে যে, 
কিয়ামতের দিনে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় ঈমানদারদের বদলে যাবে জাহান্নামে, অথচ 
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তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর হবে এই যে, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাব্যস্ত না করে এবং তাদেরকে 
আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। যেমনটি উক্ত আয়াতে 
রয়েছে। 


তারা যদি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়ের লোক হয়ে থাকে এবং 
তাদের প্রতি অন্যান্য রাসূল এসে থাকেন তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ তো সাব্যস্ত হয়েই 
গিয়েছে। আর যদি তাদের প্রতি কোম রাসূল প্রেরিত না হয়ে থাকেন, তবে তাদের বিধান হবে 
দুই রাসূলের অস্তবর্তী যুগের লোকদের মত এবং যাদের নিকট দাওয়াত পৌছেনি তাদের মত । 


এ বিষয়ে একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন এ 
পর্যায়ের লোকদের কিয়ামতের ময়দানে পরীক্ষা করা হবে। তখন যে ব্যক্তি সত্যের ডাকে 
সাড়া দিবে সে - জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করবে সে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে বিভিন্ন সনদ, শব্দ ও ইমামগণের মন্তব্য সহ আলোচ্য হাদীসটি আমরা উল্লেখ 
করেছি 9'//) ৬.৯০১ 5০ ১০১৯০ £4 1, আয়াতের ব্যাখ্যায় ৷ 

শায়খ আবুল হাসান আশআরী এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইজমা বা 
একমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। 


১. ১৭ বনী ইস্াঈল ৪ ১৫ 
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তাদেরকে পরীক্ষা করায় তাদের মুক্তি অনিবার্য সাব্যস্ত হয় না এবং এটি তাদের জাহান্নামী 
হওয়া বিষয়ক সংবাদের পরিপস্থীও নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তো রাসূলকে আপন ইচ্ছা 
মুতাবিক অদৃশ্য বিষয়াদি অবহিত করেন। আল্লাহ তাকে অবহিত করেছেন যে, ওরা পাপাচারী 
লোক এবং তাদের প্রকৃতিই সত্য গ্রহণে ও সত্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানায় । 
ফলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তারা সত্যের আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না । এতে প্রমাণিত 
হয় যে, দুনিয়াতে তাদের নিকট সত্যের দাওয়াত পৌছলে তারা অধিকতর দৃঢ়তার সাথে 
প্রত্যাখ্যান করত ৷ কারণ দুনিয়াতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অনেক মানুষই ভয়ংকর কিয়ামতের 
ময়দানে আনুগত্য প্রদর্শন করবে। সুতরাং এ সব ভয়ানক ও ভয়ংকর অবস্থা দর্শনের পর ঈমান 
আনা, দুনিয়ায় ঈমান আনা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ৷ আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 
CL EL hes Behe So SC ber Be 

Id es CELE a Lexi aa EL acess 

এবং হায়, যদি তুমি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সন্মুখে নতশির হয়ে 
বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন তুমি 
আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী ৷> 

আল্লাহ তা’'আলা আরও বলেন, U5 0৮ ১০০১ 1, 42 5! ওরা সে দিন 
আমার নিকট আসবে সেদিন কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে ৷২ 

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, যুল-কারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেছেন লোহা এবং তামা 
দ্বারা । সেটিকে তিনি সুউচ্চ, সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ পর্বতের সমান করেছেন । পৃথিবীর বুকে এর চেয়ে 
শ্ৰেষ্ঠ এবং উপকারী নির্মাণ কাজ আর আছে বলে জানা যায় না। 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলল, আমি এ প্রাচীরটি 
দেখেছি । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেমন দেখেছ? সে রলল, জমকালো চাদরের ন্যায় ।৩ 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমিও তাই দেখেছি । ইমাম বুখারী (র) এ হাদীসটি সনদ উল্লেখ না 
করেই দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে উদ্ধৃত করেছেন । অবশ্য আমি অবিচ্ছিন্ন সনদে এটির বর্ণনা খুঁজে 
পাইনি । 

তবে ইবন জারীর (র) তার তাফসীর গ্রন্থে মুরসাল রূপে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন । তিনি 
বলেছেন, হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা 
হয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখেছি । 


২. ১৯ মারয়াম £ ৩৮ 
৩. 5২০/১১ অর্থ কালো বক্স। 
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রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাহলে আমার নিকট সেটির বর্ণনা দাও । সে ব্যক্তিটি বলল, সেটি 
ডোরাদার চাদরের ন্যায়, যার একটি ডোরা কালো এবং অপরটি লাল ছিল ! রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, আমিও তাই দেখেছি । কথিত আছে যে, খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ যুলকারনাইনের 
প্রাচীর দেখার জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। পথে অবস্থিত রাজ্য সমূহের রাজাদের 
নিকট তিনি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন এঁ প্রতিনিধি দলকে নিজ নিজ রাজ্য অতিক্রম 
করে প্রাচীর পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে সাহায্য করেন । যাতে তারা প্রাচীর সম্পর্কে অবগতি লাভ 
করতে পারেন এবং যুলকারনাইন এটি কিভাবে নির্মাণ করেছেন তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে 
পারে। এঁ প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে এ প্রাচীর সম্পর্কে বর্ণনা দেয় যে, তাতে একটি বিরাট 
দরজা রয়েছে। দরজায় রয়েছে বহু তালা । এটি সুউচ্চ, মজবুত ও সুদৃঢ় ৷ প্রাচীর নির্মাণের পর 
যে লোহার ইট ও যন্ত্রপাতি অবশিষ্ট ছিল সেগুলো একটি সুদৃঢ় মহলের মধ্যে রক্ষিত আছে । 
তারা আরও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজাদের পক্ষ “খকে নিয়োজিত প্রহরীগণ 
সার্বক্ষণিক এ প্রাচীরটি প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। এটির অবস্থান ছিল পৃথিবীর উত্তর পূর্বে 
কোণের উত্তর পূর্ব অংশে । কথিত আছে, তাদের শহর বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল: 
কৃষিকাজ ও জলে-স্থলে শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো ৷ একমাত্র সষ্টিকর্তা আল্লাহ 
তা'আলা ব্যতীত ওদের সংখ্যা কেউ জানেনা । 
যদি কেউ প্রশ্ব করে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ 


SCE ES ROU REACT OE TOE 

(এরপর তারা সেটি অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদ করতেও পারল না)১ এবং 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিমোক্ত হাদীসটির মাঝে সমন্বয় সাধন করা যাবে কিভাবে? হাদীসটি ইমাম 
বুখারী ও মুসলিম (র) এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, উম্মুল মু‘মিনীন যায়নাব বিনত জাহাশ (রা!) 
বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তার মুখমণ্ডল তখন রক্তিম বর্ণ ৷ 
তিনি বলছিলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ; আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী । আজ ইয়াজুজ মাজুজের 
প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। (অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে দেখান) । 
আমি আরও করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ থাকা সত্ত্বেও কি 
আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যা । যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে । সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে উহায়ব আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স!) 
ইরশাদ করেছেন, আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এতটুকু খুলে গিয়েছে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও 
তভ্নী দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন । 

উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর হয়ত এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) “প্রাচীর খুলে গিয়েছে" বাক্যাংশের 
দ্বারা ফিতনা ও অকল্যাণের দরজাগুলো খুলে গিয়েছে বুঝিয়েছেন। এটি একটি রূপক বাক্য ও 
বাগধারা স্বরূপ । তাই এতে কোন অসঙ্গক্তি নেই ৷ অথবা উত্তর এই যে, 'প্রাচীর খুলে গিয়েছে' 
১. ১৮ কাহফ £ ৯৭ 
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বাক্যাংশের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) বাস্তবে প্রাচীর খুলে গিয়েছে বুঝিয়েছেন এবং আয়াতে “তারা 
এটি অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদ করতেও পারল না” দ্বারা তখনকার সময়ের প্রতি 
নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ, আয়াতে বর্ণিত শব্দ অতীতবাচক ৷ সুতরাং পরবর্তীতে তাতে ছিদ্র 
হয়ে যাওয়া আয়াতের পরিপন্থী নয় । পরবর্তীতে এমন হতে পারে যে, আল্লাহর অনুমতিক্ৰমে 
এবং আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তারা অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে এ নির্ধারিত সময়ে প্রাচীর 
ক্ষয় করে ফেলবে । 


অবশেষে এক সময়ে নির্ধারিত মেয়াদও পূর্ণ হবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত উদ্দেশ্যও 
সফল হবে তারপর তারা বেরিয়ে পড়বে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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অবশ্য অন্য একটি হাদীসের কারণে অধিক সমস্য] সৃষ্টি হয়। হাদীসটি ইমাম আহমদ 
(র) তীর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করেছেন ৪ 

ইয়াজুজ মাজৃজ প্রতিদিন এ প্রাচীরটি খুঁড়ে চলছে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা যখন এতটুকু 
পৌছে সূর্যের আলো দেখতে পাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তাদের উট ও বকরীর নাকে জন্য নেয় 
এমন কীট ৷ নেতা বলে যে, আজ তোমরা ফিরে যাও; আগামী কাল অনায়াসে খৌড়া শষ করে 
দিবে । পরের দিন তারা এসে দেখতে পায় যে, ইতিপূর্বে যতটুকু ছিল প্রাচীরটি এখন তার 
চাইতে অধিকতর মজবুত হয়ে রয়েছে। এভাবে যখন তাদের অবরুদ্ধ রাখার মেয়াদ শেষ হবে 
এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লোকালয়ে প্রেরণের ইচ্ছা করবেন, তখন তারা খুঁড়তে খুঁড়তে 
সূর্যের আলো দেখার পর্যায়ে চলে এলে তাদের নেতা বলবে, এখন ফিরে যাও, আগামীকাল 
ইনশাআল্লাহ খৌড়া শেষ করতে পারবে । 

পরদিন তারা এসে প্রাচীরটিকে পূর্ববর্তী দিবসের রেখে যাওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। 
তখন তারা খনন কার্য শেষ করে লোকালয়ে বেরিয়ে আসবে । তারা পৃথিবীর সব পানি পান 
করে ফেলবে । লোকজন নিজ নিজ দুর্গে আশয় নিবে । এরপর ইয়াজুজ মাজুজ আকাশের দিকে 
তীর নিক্ষেপ করবে ৷ রক্তের চিহ্নসহ তীর ফিরে আসবে তারা বলবে যে, আমরা পৃথিবীর 
অধিবাসীদেরকে পদানত করেছি এবং আকাশের অধিবাসীদের উপর বিজয় লাভ করেছি । 
তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে কীট সৃষ্টি করে দিবেন । এ কীটের দ্বারা তিনি তাদেরকে 
ধ্বংস করবেন। 


রাসূলুল্লাহ আরও বলেছেনঃ 
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যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার শপথ ওদের গোশত ও রক্ত খেয়ে পৃথিবীর 
জীবজন্তুগুলো মোটা তাজা হয়ে উঠবে এবং শুকরিয়া প্রকাশ করবে। 

ইমাম আহমদ (র) ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি গরীব পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। এ হাদীসে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওরা প্রতিদিন জিহবা দিয়ে এ প্রাচীরটি চাটতে থাকে । চাটতে চাটতে 
প্রাচীরটি এমন পাতলা হয়ে যায় যে, অপর দিকে সূর্যের কিরণ দেখ৷ যাওয়ার উপক্রম হয় । 

এ হাদীসটি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি না হয়ে কা'ব আল আহবারের উক্তি হয় যেমন 
কেউ কেউ বলেছেন, তবে আমরা এঁ অসঙ্গতির হাত থেকে মুক্তি পাই । আর এটি যদি প্রকৃতই 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বাণী হয়ে থাকে তবে বলা হবে যে, তাদের এ কর্মতৎপরতা চলবে আখেরী 
যামানায় তাদের বেরিয়ে আসার নিকটবর্তী সময়ে, যেমন কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত 
হয়েছে। অথবা এটি বলা যাবে যে, 554] 1,০৭, ১ অর্থ এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত 
ছিদ্র করে সারতে পারেনি । সুতরাং এটি তাদের জিহ্বা দিয়ে চাঁটা ' অথচ ছিদ্র না করা এর 
পরিপন্থী নয় । আল্লাহই সর্বজ্ঞ । এ সূত্রে আলোচ্য হাদীস এবং সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত 
হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী “আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে” 
এর সমন্বয় সাধন করা যায় এভাবে যে, আজ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে অর্থ প্রাচীরের এপার-ওপার 
ভেদ করে ছিদ্র হয়েছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত ৷ 
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তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীম (পর্বত বা ফলক)- এর অধিবাসীরা আমার 
নির্দশনাদির মধ্যে বিস্ময়কর? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য 
আমাদের কাজকর্ম সঠিক ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন । অতঃপর আমি ওদেরকে গুহায় 
কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম । পরে আমি ওদেরকে জাগরিত করলাম জানার জন্যে যে 
দু'দলের মধ্যে কোন্টি ওদের অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। আমি তোমার 
নিকট ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। ওরা ছিল কয়েকজন যুবক । ওরা ওদের 
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম । 


এবং আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম । ওরা যখন উঠে দাড়াল তখন বলল, আমাদের 
প্রতিপালক আকাশরাজি ও পৃথিবীর প্রতিপালক । আমরা কখনই তার পরিবর্তে অন্য কোন 
ইলাহকে আহ্বান করব না । ষদি করে বসি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে। আমাদেরই এই 
স্বজাতিরা তার পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে । তারা এ সকল ইলাহ সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রমাণ 
উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চাইতে অধিক জালিম আর 
কেঃ 


তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে ওদের থেকে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে 


তাদের থেকে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য 
তার দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার 


ব্যবস্থা করবেন । 
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তুমি দেখতে পেতে-ওরা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে ওদের গুহার দক্ষিণ 
পার্শ্বে হেলে যায় এবং অস্তকালে ওদেরকে অতিক্রম করে বামপার্শ্ব দিয়ে । এ সমস্ত আল্লাহর 
নিদর্শন আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সংপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তুমি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না । তুমি মনে করতে ওরা 
জাগ্রত, কিন্তু ওরা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্ম্ পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বামে 
এবং ওদের কুকুর ছিল সন্মুখের পা দুটো গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। তাকিয়ে ওদেরকে দেখলে 
তুমি পেছনে ফিরে পলায়ন করতে ও ওদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে । এবং এভাবেই আমি 
ওদেরকে জাগরিত করলাম যাতে ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদের একজন 
বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, একদিন অথবা একদিনের কিছু 
অংশ ৷ কেউ কেউ বলল, তোমরা কতদিন অবস্থান করেছ ত| তোমাদের প্রতিপালকই ভাল 
জানেন । 


এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর সে যেন দেখে কোন 
খাদ্য উত্তম এবং তা হতে যেন কিছু তোমাদের জন্যে নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে 
কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। ওরা যদি 
তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে 
“ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না । এবং এভাবে 
আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশু্তি সত্য 
এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই । 

যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 
ওদের ওপর সৌধ নির্মাণ কর । ওদের প্রতিপালক" ওদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য 
বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, আমরা তো নিশ্চয়ই ওদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ 
করব । কেউ কেউ বলবে, ওরা ছিল তিনজন, ওদের চতুর্থাটি ছিল ওদের কুকুর এবং কেউ কেউ 
বলবে ওরা ছিল পাচজন, ওদের ষষ্ঠটি ছিল ওদের কুকুর অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর 
নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, ওরা ছিল সাত জন, ওদের অষ্টমটি ছিল ওদের কুকুর ৷ 
বল, আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভাল জানেন, ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে৷ 
সাধারণ আলোচনা ব্যতীত আপনি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং ওদের কাউকে ওদের 
বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না । কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলবে না ‘আমি এটি আগামীকাল 
করব । আল্লাহ ইচ্ছা করলে’ এ কথা না বলে৷ যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ 
করবে এবং বলবে, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ওটি অপেক্ষা সত্যের নিকটতর 
পথনির্দেশ করবেন । ওরা ওদের গুহায় ছিল তিনশ' বছর আরও নয় বছর ৷ তুমি বল, তারা 
কতকাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশরাজি ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তারই । 
তিনি কত সুন্দর দৃষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোন অভিভাবক নেই ৷ তিনি কাউকে 
তার কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (১৭, কাহাফ ৪ ৯-২৬) 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ২৮ 
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আসহাবে কাহাফ ও যুল-কারনাইন সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার পটভূমি সম্বন্ধে মুহাম্মদ 
ইবন ইসহাক ও অন্যরা সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরায়শগণ মদীনার ইয়াহুদীদের 
নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিল । উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহুদীগণ তাদেরকে কতক প্রশ্ন 
শিখিয়ে দিবে। কুরায়শগণ সেগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করবে এবং এর দ্বারা তারা 
তাকে পরীক্ষা করবে। ইয়াহুদীগণ বলেছিল যে, তোমরা তাকে এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করবে, যারা অতীতেই বিলীন হয়ে গিয়েছে। যার ফলে ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানা 
যায় না। আর প্রশ্ন করবে পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী একজন লোক সম্পর্কে । এবং জিজ্ঞেস করবে 
রূহ সম্পর্কে ৷ 


এই প্রৈক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন £ [5] ০ ১১১১, তারা 
সমা অং চা ক বহাল < 100100: 
যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে আর এখানে বললেন £$ 
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তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাদির মধ্যে বিস্ময়কর? 

অর্থাৎ আমি আপনাকে যেসব অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক বিষয়াদি, উজ্জ্বল নির্দশনাদি ও 
বিস্ময়কর ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেছি, সে সবের তুলনায় গুহা ও রাকীমের অধিবাসীদের 
ংবাদ ও ঘটনা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় । 


এখানে কাহফ অর্থ পর্বত গুহা ৷ শুআয়ব আল জুবাঈ বলেন, গুহাটির নাম হায়যুম ৷ রাকীম 
শব্দ সম্পর্কে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাকীম দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা আমার 
জানা নেই৷ : 

কেউ কেউ বলেন, রাকীম অর্থ লিখিত ফলক-যাতে সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীদের নাম এবং 
তাদের ঘটনাবলী লিখিত রয়েছে পরবর্তী যুগের লোকজন এটি লিখে রেখেছিল । ইব্ন জারীর 
ও অন্যান্যগণ এ অভিমত সমৰ্থন করেন। কেউ কেউ বলেন, রাকীম হল সেই পর্বতের নাম, যে 
পর্বতের গুহায় তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

ইবন আব্বাস (রা) ও শু'আয়ব আল জুবাই বলেন, এ পর্বতের নাম বিনাজলুস ৷ কারো 
কারো মতে, রাকীম হচ্ছে এ গুহার পাশে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম ৷ অন্য কারো কারো 
মতে, এটি এ এলাকার একটি জনপদের নাম । 

শু'আয়ব আল জুবাঈ বলেন, তাদের কুকুরের নাম ছিল হামরান। কতক তাফসীরকার 
বলেছেন যে, তারা ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর পরবর্তী যুগের লোক এবং তারা খৃষ্টান 
ছিলেন। কিন্তু তাদের সম্পর্কে ইয়াহুদীদের গুরুত্ব আরোপ এবং তাদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের 
আগ্রহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা হযরত ঈসা (আ)-এর পূর্ববর্তী যুগের লোক । আয়াতের 
বাচনভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন ছিল মুশরিক ৷ তা” 'ূর্তিপূজা 
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করত। বনু তাফসীরকার ও ইতিহাসবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, তারা বাদশাহ 


দাকরানুমের সময়ের অভিজাত বংশীয় লোক ছিলেন। কারো কারো অভিমত যে, তারা রাজপুত্র 
ছিলেন। 


ঘটনাচক্রে তারা সম্প্রদায়ের উৎসবের দিনে একত্রিত হয়। তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা 
সেখানে যে মূর্তিদেরকে সিজদা করছে এবং প্রতিমাগুলোকে সম্মান প্রদর্শন করছে, তা তারা 
প্রত্যক্ষ করে। তখন তারা গভীর মনোযোগের সাথে ত পর্যালোচনা করেন। আল্লাহ তাআলা 
তাদের অন্তরের উদাসীনতার পর্দা ছিনু করে দেন এবং তাদের মনে সত্য ও হিদায়াতের উন্মেষ 
ঘটান । ফলে তারা উপলব্ধি করেন যে, তাদের সম্প্রদায়ের এসব কাজকর্ম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 
যুবক্গণ তাদের ওই ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং এক আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন। 


কেউ কেউ বলেন যে, যুবকদের প্রত্যেকের মনে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও হিদায়াতের 
অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তারপর তারা সকলেই লোকজনের সংসৰ্গ ত্যাগ করে এক 
নির্জন এলাকায় এসে উপস্থিত হন৷ সহীহ বুখারীতে এ 'ব্যযে একটি বিশুদ্ধ হাদীছ উদ্ধৃত 
হয়েছে। সেটি এই 
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রূহগুলো সুবিন্যস্ত বাহিনী স্বরূপ । তাদের মধ্যে যেগুলো পূর্ব-পরিচিত, সেগুলো বন্ধুত্বের 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর যারা পরস্পর অপরিচিত তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন 
তারা একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান বর্ণনা করে। 
তখন জানা যায় যে, তারা সবাই নিজ নিজ গোত্র ছেড়ে এসেছে এবং ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করে আপন দীন রক্ষার্থে পালিয়ে এসেছে। ফিতনা, বিশৃংখলা ও পাপাচারের বিস্তৃতিকালে 
এভাবে সমাজ ত্যাগ করা শরীয়ত সম্মত । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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আমি তোমার নিকট ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। ওরা ছিল কয়েকজন যুবক । 
ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি 
করেছিলাম । এবং আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম, ওরা যখন ওঠে দাড়াল তখন বলল, 


আমাদের প্রতিপালক আকাশরাজি ও পৃথিবীর প্রতিপালক! আমরা কখনই তার পরিবর্তে অন্য 
কোন ইলাহকে আহ্বান করব না, যদি করে বসি তবে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে। আমাদের এই 
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স্বজাতিগণ, তার পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে। এরা এ সকল ইলাহ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ 
উপস্থিত করে না কেন? অর্থাৎ তারা যে পথ অবলম্বন করেছে এবং যে অভিমত অনুসরণ 
করেছে তার রমা ঘতা জার হলগদচ রজায 2% কে না কল 
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যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? তোমরা 
যখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে 
অর্থাৎ দীনের প্রশ্নে তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত 
যেগুলোর উপাসনা করে সেগুলোকে ত্যাগ করলে । কারণ তারা আল্তাহর সাথে শরীক সাবাস্ত 
করত । যেমন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ বলেছিলেন ঃ 
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তোমরা যেগুলোর পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । সম্পর্ক আছে 
শুধু তারই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করোছেন। তিনিই আমাকে সৎপথ দেখাবেন । এ 
যুবকরাও অনুরূপ বলেছিলেন (৪৩ যুখরুফ ২৬-২৭) আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন 
যে, দীনের প্রশ্নে তোমরা যেমন তোমাদের সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছ, দৈহিকভাবেও 
তোমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, যাতে ওদের অনিষ্ট থেকে তোমরা নিরাপদ 
থাকতে পার । 
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তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর । তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তার দয়া 
বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ কর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা 
করবেন। অর্থাৎ তার রহমতের পর্দা দ্বারা তোমাদেরকে ঢেকে দিবেন তোমরা তার নিরাপত্তা 
ও আশ্রয়ে থাকবে । এবং তিনি তোমাদের পরিণাম কল্যাণময় করে দিবেন। যেমন হাদীছ 
শরীফে এসেছে ৪ 
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হে আল্লাহ! সকল কৰ্মে আমাদেরকে কল্যাণময় পরিণতি দান করুন এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনা 
ও আখিরাতের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন । 
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এরপর তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, গুহাটি 
উত্তরমুখী ছিল। তার পশ্চিম দিকে ঢালু ছিল। কিবলার দিকে চালু উত্তরমুখী স্থান অধিক 
কল্যাণকর স্থান রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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তুমি দেখতে পেতে, ওরা গুহার চত্বরে অবস্থিত । সূর্য উদয়কালে ওদের গুহার ডান দিকে 
হলে যায় ৰজতৰ ত ও ন তিকম ৰ বৰি (তত বতলত উদিত 
হওয়ার সময় তাদের গুহার পশ্চিম দিকে আলো ছড়ায়, তারপর সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে, 
ক্ৰমান্য়ে ততই এ আলো গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে । এটি হল সূর্যের ডান দিক দিয়ে 
অতিক্ৰম করা ৷ অতঃপর সূর্য মধ্য আকাশে উতদ্বিত হয় এবং গুহ’ (থেকে এ আলো বেরিয়ে যায়৷ 
তারপর যখন অস্ত যেতে শুরু করে তখন পূর্ব পাশ দিয়ে অল্প অল্প করে আলো প্রবেশ করতে 
থাকে। অবশেষে সূর্য অস্ত যায় । এ ধরনের স্থানে এরূপই দেখা যায়৷ তাদের গুহায় মাঝে 
মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল যাতে এ গুহার আবহাওয়া দূষিত না 
হয়। 


EE 
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ওরা গুহার প্রশস্ত চত্রে অবস্থিত । এ সব আল্লাহর নিদর্শন। অর্থাৎ তাদের পানাহার না 


করে, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ না করে শতশত বৎসর এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকাটা আল্লাহ তা'আলার 
নিদর্শনাদির অন্যতম এবং তার মহা শক্তির প্রমাণ স্বরূপ ৷ la 
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আঁহ যাকে গংগাৰ পরিচালিত করেন সে সংগণপ্রাক এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন 

তুমি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে তারা ঘুমন্ত 

অথচ তারা জাগ্রত ৷ এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, তা এ জন্যে যে, তাদের চোখ. খোলা 
ছিল, যাতে সুদীৰ্ঘকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকার ফলে চক্ষু নষ্ট হয়ে না যায় । 


Jills lig Salt > 00 
আমি ওদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে, বামে--এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, 
বৎসরে একবার করে তাদের পার্ম্ম পরিবর্তন করানো হত । এ পাশ থেকে ও পাশে ফেরানো 
হত । হতে পারে বৎসরে একাধিকবারও তা ঘটতো ৷ আল্লাহই সম্যক অবগত । 
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তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুটো গুহার মুখের দিকে প্রসারিত করে শুআয়ব আল 
জুবাই বলেন, তাদের কুকুরের নাম ছিল হামরান ৷ অন্য এক তাফসীরকার বলেন, ১ 5 অর্থ 
দরজার চৌকাঠ ৷ অর্থাৎ যুবকগণ যখন নিজ নিজ গোত্র থেকে একাকী বেরিয়ে এসেছিলেন, 
তখন যে কুকুরটি তাদের সাথে এসেছিল সেটি শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে থেকে যায়। এটি গুহার 
মধ্যে প্রবেশ করেনি । বরং দু'হাত গুহামুখে রেখে গুহার প্রবেশ পথে বসেছিল । এটি এ কুকুরের 
অনুপম শিষ্টাচার এবং যুবকদের প্রতি সম্্রমবোধের নিদর্শন । কারণ সাধারণত যে ঘরে কুকুর 
থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করেন না। সাহচর্য ও আমুগত্যের স্বভাবতই একটা 
প্রভাব থাকে । তাই যুবকদের অনুসরণ করতে গিয়ে কুকুরটিও তাদের সাথে অমর হয়ে থাকে । 
কারণ যে যাকে ভালবাসে সে তার সৌভাগ্যের অংশীদার হয়। একটি কুকুরের ব্যাপারে যখন 
এমন হল তখন সম্মানের পাত্র কোন পূণ্যবানের অনুসরণকারীর ক্ষেত্রে কী হতে পারে তা 
সহজেই অনুমেয় । 

বহু ধৰ্মীয় বক্তা ও তাফসীরকার উক্ত কুকুর সম্পর্কে অনেক লসক্বা চওড়া কাহিনীর উল্লেখ 
করেছেন। এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঙঈলী বর্ণনা থেকে নেয়া এবং এর অধিকাংশ নির্জলা 
মিথ্যা । এতে কোন ফায়দাও নেই ৷ যেমন কুকুরটির নাম ও রঙ বিষয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন্বা ৷ 

এ গুহাটি কোথায় অবস্থিত, এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের 
অনেকে বলেন, এটি আয়লা অঞ্চলে অবস্থিত । কেউ বলেন, এটির অবস্থান নিনোভা এলাকায় । 
কারো মতে, কলকা অঞ্চলে এবং কারো মতে রোমকদের এলাকায় । শেষ অভিমতটিই অধিক 
যুক্তিসংগত । 

আল্লাহ তা'আলা তাদের কাহিনীর অধিক কল্যাণকর অংশটি এমন প্রাঞ্জলভাষায়. বর্ণনা 
করলেন এবং যেন শ্রবণকারী তা প্রত্যক্ষ করছে এবং নিজের চোখে তাদের গুহার অবস্থা, গুহার 
মধ্যে তাদের অবস্থান, ওদের পার্শ্ব পরিবর্তন এবং তাদের গুহা মুখে হাত প্রসারিত করে উপবিষ্ট 
কুকুর স্বচক্ষে দেখছে এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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তুমি যদি ওদেরকে তাকিয়ে দেখতে তবে পিছনে ফিরে পালাতে এবং ওদের ভয়ে 
আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে অর্থাৎ তারা যে পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে এবং যে গুরুগষ্ভীর ও ভীতিকর 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য । সম্ভবত এ সম্বোধনটি সকল মানুষের জন্যে, শুধুমাত্র প্রিয় নবী 
(সা)-এর জন্যে নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী 2 ১1 ১৯, ০1,54, 3 সুতরাং 
এর পরে কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে? এ আয়াতে ‘তোমাকে’ বলতে 
সাধারণভাবে অবিশ্বাসী মানবদেরকে বুঝানো হয়েছে। নবী করীম (সা)-কে নয়। কারণ, মানুষ 
সাধারণত ভীতিকর দৃশ্য দেখলে পালিয়ে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ৪ 
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এতে বুঝা যায় যে, শোনা আর দেখা এক কথা নয়। যেমন হাদীসেও এ বিষয়ে সমর্থন 
রয়েছে কারণ, আলোচ্য ঘটনায় গুহাবাসীর ভীতিকর সংবাদ শুনে কেউ পালায়নি বা ভীতও 
হয়নি । 

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাদেরকে জাগ্রত করলেন তাদের ৩০৯ বছর 
নিদ্ৰামগ্ন থাকার পর ৷ জাগ্রত হওয়ার পর তাদের একে অন্যকে বলল ৪ 
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তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, একদিন অথবা এক দিনের কিছু 
অংশ৷ অপর কেউ বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল 
জানেন। তখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর । অর্থাৎ তাদের 
সাথে থাকা রৌপ্য মুদ্রার দিকে ইঙ্গিত করে তা নিয়ে নগরে যেতে বলেছিল । 
কথিত আছে যে, ওই নগরীর নাম ছিল দাফমূম। ০ 41 441 ১৪১3 সে 
গিয়ে দেখুক কোন্‌ খাদ্য উত্তম । অর্থাৎ কোন্টি উৎকৃষ্টমানের। $১ +০০ 
“১ অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্যে ৷ অর্থাৎ যা তোমরা 
খেতে পারবে । এটি ছিল তাদের সংযম ও নির্লোভ মনোভাবের পরিচায়ক । 5২৮1১, সে 
যেন কিচক্ষণতার সাথে কাজ করে। নগরে প্রবেশ করার সময় 


EI ELS EL ES UPL VTE Smt 
ERE CEE CE CO 
এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু টের পেতে না দেয়। ওরা যদি 
তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে 
ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবেনা! 
অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে ওদের বাতিল ধর্ম থেকে উদ্ধার করার পর তোমরা যদি পুনরায় 
ওদের মধ্যে ফিরে যাও তবে আর তোমাদের সাফল্য নেই ৷ তারা এ জাতীয় কথাবার্তা এ জন্য 
বলেছিল যে, তারা মনে করেছিল তারা একদিন, একদিনের কতকাংশ কিংবা তার চাইতে 
কিঞ্চিতাধিক সময় নিদ্রামগু ছিল । তারা যে ৩০০ বছরের অধিককাল ধরে ন্দ্রামগ্ন ছিল এবং 
ইতিমধ্যে যে রাষ্ট্রক্ষমতার বহুবার হাত বদল হয়েছে, নগর ও নগরবাসীর পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে, তাদের প্রজন্মের লোকদের যে মৃত্যু হয়েছে, অন্য প্রজন্ম এসেছে এবং তারাও চলে 
গিয়েছে, অতঃপর অন্য আরেক প্রজন্মের আবির্ভাব হয়েছে; তার কিছুই তারা তখনও আচ করে 
উঠতে পারেনি । এজন্যে তাদের একজন অর্থাৎ তীষূসীস যখন নিজের পরিচয় গোপন রাখার 
উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে গুহা থেকে বের হন এবং নগরে প্রবেশ করেন তখন তা তার নিকট 


Islamiboi.tk 
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অপরিচিত ঠেকে নগরবাসীরা যেই তাকে দেখে অপরিচিত বোধ করে। তার আকার-আকৃতি 
কথাবার্তা এবং তার মুদ্রা সবই নগরবাসীর নিকট অপরিচিত ও আশ্চর্যজনক ঠেকে ৷ 


কথিত আছে যে, তারা তাকে তাদের রাজার নিকট নিয়ে যায় এবং তারা তাকে গুপ্তচর 
বলে সন্দেহ করে। কেউ কেউ তাকে শক্তিশালী শত্রু মনে করে তাব ক্ষতিকর আক্রমণেরও 
আশংকা করেছে কতক এতিহাসিকের মতে, তিনি তখন তাদের নিকট থেকে পালিয়ে যান । 
আর কতক এতিহাসিকের মতে, তিনি নগরবাসীকে তার নিজের ও সাথীদের অবস্থার বিবরণ 
দেন। অতঃপর তারা তার সাথে তাদের অবস্থান ক্ষেত্রের দিকে রওযান৷ হয়, যাতে তিনি 
তাদেরকে নিজেদের অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেন। নগরবাসী গুহার নিকট এসে পৌছার পর 
তীযুসীস সর্বাগ্রে তার সাথীদের নিকট প্রবেশ করেন। তিনি নিজেদের প্রকৃত অবস্থা এবং নিদ্রার 
মেয়াদ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন । তখন তারা উপলব্ধি করে নেয় যে, মূলত এটি মহান 
আল্লাহর নির্ধারিত একটি বিষয় । কথিত আছে যে, ES TT 
মতান্তরে এরপর তাদের ইন্তিকাল হয়ে যায় ৷ 


এ নগরবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এ গুহাটি খুঁজে পায়নি । গুহাবাসীদের 
অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনবহিত রেখে দেন। কেউ কেউ বলেন যে, 
গুহাবাসীদের ব্যাপারে তাদের মনে ভীতির সৃষ্টি হওয়ার দরুণ গুহায় প্রবেশ করতে পারেনি। 
গুহাবাসীদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে বিষয়ে নগরবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা 
দেয়। তাদের একদল বলল [১১,০৫1০ 1',,| তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করে দাও । 
অর্থাৎ গুহামুখ বন্ধ করে দাও, যাতে তারা সেখান থেকে বের হতে না পারে। বা কেউ তাদেরকে 
কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট যেতে না পারে। 
অবশ্যই ওদের উপর মসজিদ নির্মাণ করব । অর্থাৎ ইবাদতখানা তৈরি করব । এ সকল পৃণ্যবান 
লোকদের পাশাপাশি থাকার কারণে তা বরকতময় হয়ে থাকবে । পূর্ববর্তী উন্মতদের মধ্যে এরূপ 
মসজিদ নির্মাণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আমাদের শরীয়তে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা হল, এ 
Le LEONA) A 


aE fe EE ‘ae তারা তাদের ননীনের কবর 
সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে৷’ ওরা যা করেছে রাসুলুল্লাহ (সা) তীর উন্মতদেরকে তা না 
করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
পল” ছল we ERAT L MATA NASAL A EEE Ed LE 
- 
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এবং আমি মানুষকে এভাবে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম__-যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, 
আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই ৷ ১৫:২১ 


বহু তাফসীরকার বলেছেন যে, এর অর্থ হল যাতে লোকজন জানতে পারে যে, পুনরুত্থান 
সত্য এবং কিয়ামত অনুষ্ঠানে কোন সন্দেহ নেই । মানুষ যখন অবগত হবে যে, গুহাবাসিগণ 
তিনশ’ বছরেরও অধিককাল ধরে নিদ্বামগ্ন ছিল তারপর কোন প্রকারের বিকৃতি ছাড়া যে অবস্থায় 
ছিলেন ঠিক সে অবস্থায়ই জাগ্রত হয়ে উঠেন। তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, মহান 
সত্তা তাদেরকে কোন পরিবর্তন ছাড়া অক্ষুন্ন রাখার ক্ষমতা রাখেন, তিনি নিশ্চয়ই কীটদষ্ট ও 
বিচূৰ্ণ অস্থি বিশিষ্ট মানবদেহকে মৃত্যুর পর পুনরুত্বিত করার ক্ষমতা রাখেন । এটি এমন একটি 
বিষয় যাতে ঈমানদারগণ কোনই সন্দেহ পোষণ করে না। 


CEE EE 


NTE CME Ce 1 31 yal LS 
‘তার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি সেটিকে বলেন হও, ফলে 
তা হয়ে যায়৷’ (৩৬ £$ ইয়াসীন ৪ ৮২) 
অবশ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, ‘যাতে তারা জানতে পারে’ বলতে গুহা 
বাসীগণকে বুঝানো হয়েছে কারণ তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের অবগত হওয়াটা তাদের 
সম্পর্কে অন্যের অবগত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী । আবার এমনও হতে পারে 


যে, আয়াতে তারা জানতে পারে বলতে সকলকেই বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন $৪ 

” 
Ls fe re SEE Slain 


- MES el Gs US Ee 

‘কেউ বলবে ওরা ছিল তিনজন, ওদের চতুর্থটি ছিল ওদের কুকুর এবং কেউ বলে ওরা ছিল 
পাঁচজন, ওদের ষষ্ঠটি ছিল ওদের কুকুর । অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার 
কেউ কেউ বলবে, ওরা ছিল সাতজন, ওদের অষ্টমটি ছিল ওদের কুকুর ৷ (সুরা কাহফ ৪ ২২) 
সংখ্যা সম্পর্কে মানুষের তিনটি অভিমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথম দুটো 
অভিমত দুৰ্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তৃতীয়টিকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এতে 
বুঝা যায় তৃতীয় অভিমতটিই যথাৰ্থ । এছাড়া অন্য কোন মত থাকলে তাও উল্লেখিত হতো । এ 
তৃতীয় মতটি যথাৰ্থ না হলে তাও দুৰ্বল বলে চিহ্নিত করা হতো । তাই তৃতীয় মতটিই সঠিক । 
এ জাতীয় বিষয়ে বিতর্কে যেহেতু কোন উপকারিতা নেই সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল 
(স)-কে এই আদব শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ যখন এ জাতীয় বিষয়ে মতভেদ করবে তখন 
তিনি যেন বলেন, ‘আল্লাহই ভাল জানেন।' এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, Pe 
LB elolh pass plel “বল আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভাল 


জানেন। ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে৷ (al + [5১০৫১৪ ১০5 ১২ “সাধারণ 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ২৯ 
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আলোচনা ব্যতীত তুমি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করবে না।” অর্থাৎ সহজ ও স্বাভাবিক আলোচনা 
করুন। এ জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। আর তাদের সম্বন্ধে কোন মানুষকে 
কিছু জিজ্ঞেস করবেন না । এ কারণে শুরুতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সংখ্যা অস্পষ্ট রেখেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ১৫১ EE EMRE re) “ওরা ছিল কয়েকজন যুবক, ওরা 
ওদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল ।” তাদের সংখ্যা বর্ণনা যদি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হত 
তবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত মহান আল্লাহ তাআলা সূরার প্রারম্ভেই ওদের 
সংখ্যার বিবরণ দিতেন। 
৷ আল্লাহ তা'আলা বলেন, LU 5191 aE deli sy id SY 
4] “কখনও তুমি কোন বিষয়ে বলবে না, আমি এটি আগামীকাল করব” ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে’ 
কথাটি না বলে। এটি একটি উচ্চস্তরের শিষ্টাচার যা আল্লাহ এ আয়াতে শিক্ষা দিয়েছেন এবং 
আপন সৃষ্টিকুলকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন । অর্থাৎ কেউ যদি বলতে চায় যে, অবিলম্বে 
আমি এ কাজটি করব তবে তার জন্যে শরীয়তের বিধান এই যে, সে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলবে । 
যাতে এতে তার সুদৃঢ় সংকল্প প্রকাশ পায়। কারণ আগামীকাল কি হবে তা তো বান্দা জানে না। 
সে এটাও জানে না যে, সৈ যে কাজটি করার সংকল্প করেছে তা তার তাকদীরে আছে কিনা । 
এই ইনশাআল্লাহ্‌ শব্দটি শর্ত বলে গণ্য হবে না, বরং এটি তার দৃঢ় সংকল্প বলেই গণ্য হবে। এ 
জন্যে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, বাক্যে ইনশাআল্লাহ শব্দটি এক বছর মেয়াদের মধ্যে 
যুক্ত করা চলে । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি শীঘ্বতা জ্ঞাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 
ইতিপূর্বে হযরত সুলায়মান (আ)-এর ঘটনায় আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আজ রাতে 
আমি ৭০ জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো। তারা প্রত্যেকে একটি করে ছেলে সন্তান প্রসব করবে, 
যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তখন নেপথ্যে তাকে বলা হয়েছিল, ‘ইনশাআল্লাহ’ বলুন! 
তিনি তা বলেন*নি। অতঃপর তিনি সহবাস করলেন । তাতে মাত্র একজন স্ত্রী একটি 
অসম্পূর্ণদেহী ছেলে প্রসব করেন। 


এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন $ 
EES SEE IE ulJG sass Hy 


সে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, হযরত সুলায়মান (আ) যদি ইনশাআল্লাহ 
বলতেন, তবে তার শপথ ভঙ্গ হত না এবং তার মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হত ৷ 

আল্লাহ তা'আলার বাণী ৩১ ১ 151 4, ২ ১/, “যদি ভুলে যাও তবে তোমার 
প্রতিপালককে স্মরণ কর!” কারণ ভুলে যাওয়াটা কোন কোন সময় শয়তানের প্রভাবে হয়ে 
থাকে । তখন আল্লাহর স্মরণ অস্তর থেকে প্রভাব বিদূরিত করে দেয়। ফলে যা ভুলে গিয়েছিল 
তা স্মরণে আসে। a J 

আল্লাহর বাণী ১5, 1১৯ ১ LL ১ Ce io ‘এবং 
বল সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটি অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন” 
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অর্থাৎ যখন কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা এসে যায় এবং লোকজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তবে 
আপনি আল্লাহ অভিমুখী হোন, তিনি বিষয়টিকে আপনার জন্যে সহজ ও স্বাভাবিক করে 
দিবেন। এরপর আন্পাহ তাআলা বলেন, RE TPES OEE EEE 
Elle “তারা তাদের গুহায় ছিল তিনর্শ' বছর, আরও নয় বছর ৷” তাদের সুদীর্ঘ 
কাল গুহায় অবস্থানের কথা উল্লেখ তাৎপর্যবহ। তাই আল্লাহ তাআলা এর উল্লেখ করেছেন। 
এখানে অতিরিক্ত নয় বছর হল চান্দ্র মাসের হিসাবে । সৌর বছরের ৩০০ বছর পূর্ণ করতে চান্দ 
মাসের হিসেবে অতিরিক্ত নয় বছরের প্রয়োজন হয়। কারণ প্রতি ১০০ সৌর বছর থেকে ১০০ 
চান্দ্র বছরের সময়কাল তিন বছর কম হয়ে থাকে। 1,১] ০:1 | 4% “বল তারা 
কতকাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন” অর্থাৎ এ জাতীয় কোন বিষয়ে যদি আপনাকে কেউ 
জিজ্ঞেস করে আর আপনার নিকট সে বিষয়ে কোন লিখিত প্রমাণ না থাকে তবে বিষয়টি মহান 
আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে দিন। 

১৯১১, ০৯০ | ১১2 41 “আকাশরাজি ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান 
তারই ৷” অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ে অবগত তিনিই, তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তা অবগত 
করান, অন্য কাউকে নয়। |, 2 ১-০! “তিনি কত সুন্দর দষ্টা ও শ্রোতা ৷” অর্থাৎ 
তিনি সবকিছুকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। কারণ তার সৃষ্টি সম্পর্কে এবং সেগুলোর চাহিদা ও 
প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ৷ 

তারপর আল্লাহ তাআলা বললেন, 3 ১৯১ ১ Eo 
al ks “তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোন অভিভাবক নেই । তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্ব 
শরীক করেন না।" অর্থাৎ রাজত্বে, ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে আপনার প্রতিপালক একক, অনন্য । তার 
কোন শরীক ও অংশীদার নেই । 


একজন ঈমানদার একজন কাফিরের বিবরণ 
সুরা কাহফ-এ গুহাবাসীদের ঘটনা বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ 
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LE UE Gali 

“তুমি ওদের নিকট পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা” তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম 

দুটি আঙ্গুরের বাগান এবং এ দুটোকে আমি খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং এ 

দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র । উভয় উদ্যানই ফল দান করত এবং তাতে কোন 

EN RE কা ক ত ত 
সম্পদ ছিল। 


তারপর কথা শ্রমে লো তার বনুযক বলল, ধন সলদদে জানি তোমা অনেক শেষ এবং 
জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী । এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ 
করল ৷ সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, 
কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইই, তবে আমি তো 
নিশ্চয়ই এটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব । উত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার 
করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি ও পরে শুক্র থেকে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানব 
আকৃতিতে? কিন্তু আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক 
করি না । তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, আল্লাহ যা চান তা-ই 
হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই? 


তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর, তবে হয়তো আমার 
প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন। এবং তোমার উদ্যানে 
আকাশ থেকে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে সেটি উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত 
হবে। অথবা সেটির পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও সেটির সন্ধান লাভে সক্ষম 
হবে না । তার ফল সম্পদ বিপর্যয়ের বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার 
জন্যে আক্ষেপ করতে লাগল, যখন সেটি মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, হায়, 
আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম! আর আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য 
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করার কোন লোকজন ছিলনা এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব 
আল্লাহরই, যিনি সত্য ৷ পুরক্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ । ১৮ কাহফ £ঃ ৩২-৪৪ 


কতক তাফসীরকার বলেন, এটি একটি উদাহরণ মাত্র । বাস্তবে এমনটা ঘটেই ছিল তা নাও 
হতে পারে। তবে জমনুর তাফসীরকারের অভিমত এই যে, এটি একটি বাস্তব ঘটনা ৷ আল্লাহ 
তাআলার বাণী (১&০ ৫! ১-০|,“তাদের নিকট পেশ কর একটি উপমা ৷” অর্থাৎ কুরায়শ 
ংশীয় কাফিরগণ যে দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় না বরং তাদেরকে 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং ঈমানদারদের ওপর অহংকার করে তার প্রেক্ষিতে এ কাফিরদের নিকট 
এই উদাহরণ বর্ণনা করুন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, Li tl oral 
(sla ar EE el” ‘ওদের নিকট পেশ কর এক জনপদ 
অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত তাদের নিকট তো এসেছিল রাসূলগণ ৷”১ মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার 
পূর্বে আমরা জনপদ বাসীদের ঘটনা উল্লেখ করেছি । 


প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর বন্ধু ছিল, একজন ঈমানদার, 
অপরজন কাফির । কথিত আছে যে, তাদের উভয়ের ধনসম্পদ ছিল। ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর 
দেয়। পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তি তার সম্পদ ব্যয় করে দুটো বাগান তৈরী করে। আলোচ্য আয়াতে 
বর্ণিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বাগান দ্বারা তার বাগানদ্বয়কে বুঝানো হয়েছে। সেই দুটোতে ছিল আঙ্গুর, 
খেজুর এবং শস্য ক্ষেত্র । পানি সিঞ্চনের জন্য ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে তার স্থানে স্থানে নহর 
প্রবাহিত ছিল। বাগানে ফল এসেছিল প্রচুর, নদীগুলোতে নয়নাভিরাম ঢেউ খেলত এবং 
ফল-ফসল ছিল মনোমুগ্ধকর ৷ এগুলো নিয়ে বাগানের মালিক তার ঈমানদার দরিদ্র বন্ধুর 
মুকাবিলায় গর্ব প্রকাশ করে বলে . 1,455,211, 3২ U০ 51 01 “ধন সম্পদে আমি 
তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার চাইতে শক্তিশালী ৷”২ অর্থাৎ বিশাল বাগানের 
মালিক । এ কথা দ্বারা সে বুঝিয়েছে যে, সে ঈমানদার অপেক্ষা উত্তম ৷ তার উদ্দেশ্য হল, বন্ধ! 
তোমার যে ধন সম্পদ ছিল তা তুমি যে পথে ব্যয় করেছ তাতে তোমার কী লাভ হল? তোমার 
বরং উচিত ছিল তা-ই করা যা আমি করেছি। তাহলে তুমি আমার সমান হয়ে যেতে পারতে । 
এসব বলে সে ঈমানদার বন্ধুটির মুকাবিলায় অহংকার করতে থাকে । 
Cl UG yay ES URS 
“এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল ৷’ অর্থাৎ অশোভন পদ্থায় 
সে বাগানে প্রবেশ করে এবং বলে 
Il net LE LC 
১. ৩৬ ইয়াসীন ১৩ । 


২. ১৯ মারইয়াম আয়াত ৭৮ 
৩. 8১, হা-মীম সাজদা ৫০ 


Islamiboi.tk 
২৩০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


“আমি মনে করি না যে, এটি কখনও ধ্বংস হবে ।”১ প্রশস্ত বাগান, পর্যাপ্ত পানি এবং সুদৃশ্য 
লতাপাতা ও বৃক্ষরাজি দেখে তার এ ধারনা জন্যে । সে ভেবেছিল যে, এই বৃক্ষরাজির কোনটি 
নষ্ট হলে তার স্থলে তার চাইতে সুন্দর নতুন বৃক্ষ জন্য নিবে এবং পর্যাপ্ত পানি বিদ্যমান থাকায় 
শস্য ও ফসলাদি সর্বদা উৎপাদিত হতে থাকবে । 


এরপর সে বলল, {45 21,51 ০, “এবং আমি এও মনে করি না যে, 
কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।”২ পার্থিব জীবনের ধ্বংসশীল বিলাস বৈভরের প্রতি সে আস্থাশীল হয়ে 
পড়ে । এবং চিরস্থায়ী আখিরাতকে সে অস্বীকার করে। তারপর সে বলল, | ১৩১ sly 
LE ls Sus) £৩ “আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই 
তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।” “অর্থাৎ আখিরাত ও পুনরল্থান যদি 
একান্তই ঘটে তাহলে সেখানে আমি এখানকার চাইতে উৎকৃষ্ট স্থান পাব। এটি সে এ কারণে 
বলেছে যে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সে ধোকায় পড়েছে এবং সে “শ্বাস করেছে যে, তার প্রতি 
আল্লাহর ভালবাসা ও আল্লাহর নিকট তার প্রাপ্য অংশ হিসেবে আনল্তাহ তা’'আলা তাকে এসব 


দিয়েছেন। আস ইব্ন ওয়াইল কাফিরও এরূপ বলেছিল। (১৬ 44 31 
liye as il Lie SAS ol Cll bill ss YU 253 U3 “তুমি কি 
লক্ষ্য করেছ তাকে যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমাকে ধন সম্পদ ও 
সন্তান সন্ততি দেয়া হবেই । সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে 


প্রতিশ্রুতি লাভ করে” এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ‘আশ ইবন ওয়াইল ও খাব্বাব ইবন 
আয়িত (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 


আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ামত প্রাপ্তির পর কতক মানুষের পরিণাম কি হয় তার 
বৰ্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


0 47 - |] #2 0 Ea AR Et i Er Fa EEE SE 5} 5.০ লপ 
wl oles rl Hs Lol Le Lal bl ey SA Ad 
Lo #2 sac 
“সে অবশ্যই বলে যে, এটি আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত 
হবে। আর যদি আমার প্রতিপালকের নিকট একান্তই প্রত্যাবর্তিত হই তার নিকট তা আমার 
জন্যে কল্যাণই থাকবে ।”8 এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


BE Cie ELIT Ie Co 2S ll 


“কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবগত করব এবং ওদেরকে আস্বাদন 
করাব কঠোর শাস্তি ।”৫ 


১. ২৮ কাসাস ৭৮ 
২. ২৮ কাসাস ৭৮ 
৩. ৩৪ সাবাহ ৩৭ 
8. ২৩ মু'মিনুন ৫৫ 
৫. 8১ হামীম সাজদা-৫০ 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া . ২৩১ 


কারূন বলেছিল (5০১০ ১০ ১০ 55,1 5 “এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে 
প্রাপ্ত হয়েছি।১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ জানেন যে, আমি এঁ ধন সম্পদ পাওয়ার হকদার ৷ এ সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


2 i 
bE ec ne al ae BED CLNEE ELLH 
Lele mS eT 

সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার অপেক্ষা 
শক্তিতে ছিল প্রবল, সংখ্যায় ছিল অধিক? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা 
হবে না?২ ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনাকালে আমরা কারূনের ঘটনা আলোচনা 
করেছি। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ৪ ৩৯,৯ 9 ৯ SUG SELES 
০,৮১০! “তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার 
জা সালে যত | 2 গল লাও তাত কর জা খাজ 
বহুগুণ পুরস্কার । আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে ।”৩ 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন $ 


SIMI a tol 3 Je Sm MALS LS S| 
usm} Lb 
“তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনেশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান 
করেছি তার দ্বারা তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না ।”8 
আয়াতে উক্ত মূর্খ ব্যক্তিটি পার্থিব ধনৈশ্বর্য পেয়ে ধোকায় পতিত হয়। তাই সে অস্বীকার 
করে আখিরাতকে এবং সে যখন দাবি করে যে, আখিরাত যদি সংঘটিত হয়ই তবে সেখানে 
প্রভুর নিকট সে এখানকার তুলনায় উৎকৃষ্ট স্থান পাবে আর তার সাথী ঈমানদার ব্যক্তি যখন 


AT ALS Ms Lid See Co EOC 
MAE Ht EG El CY MEE EE RI EDLC 


পুৰ্ণাংগ করেছেন মানুষের আকৃতিতে? অর্থাৎ তুমি কি পুনরুথান অস্বীকার করছ অথচ তুমি জান 
যে, আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্র থেকে । তারপর পর্যায়ক্রমে 
তোমাকে আকৃতি দিয়েছেন। অবশেষে তুমি পরিণত হয়েছ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন 


১. ২৮ কাসাস ৭৮ 
২. ২৮ কাসাস ৭৮ 
৩. ৩৪ সাবাহ ৩৭ 
8. ২৩ মু’মিনুন ৫৫ 


Islamiboi.tk 
২৩২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


পরিপূর্ণ পুরুষে । ফলে তুমি জ্ঞান লাভ করতে পারছ, হাতে ধারণ করতে পারছ এবং হৃদয়ে 
উপলব্ধি করতে পারছ। তাহলে কি করে তুমি পুনরুথান অস্বীকার করছ? অথচ নতুন করে সৃষ্টি 
করতেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমতাবান । 


es ne “কিন্তু আল্লাহই আমার প্রতিপালক” অর্থাৎ আমি কিন্তু বুলি 
তোমার বলার বিপরীত এবং বিশ্বাস করি তোমার বিশ্বাসের বিপরীত যে, LENPEELT EE 
[১21 ০২১2 ৩১-১1 “আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের 
শরীক করিনা ।”১ অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। আমি বিশ্বাস করি যে, 
দেশগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি সেগুলোকে পুনরুত্থান করবেন এবং মৃতদেরকে 
পুনরুজ্জীবিত করবেন। চুৰ্ণ বিচূর্ণ হাতগুলোকে একত্রিত করবেন । আমি এও জানি যে, আল্লাহর 
সৃষ্টি জগতে এবং তার রাজত্বে তার কোন শরীক নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই । 

এরপর ঈমানদার ব্যক্তিটি তার সাথীকে স্ আচরণ শিখিয়ে দিচ্ছে বাগানে প্রবেশের সময় 
তুর যা করা উচিত ছিল। এ সূত্রে সে বলল, LoL ELS 
৭1] | 5,33 “তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললেনা, আল্লাহ যা 
চান তাই হয় আল্লাহর সাহায্য-ব্যতীত কোন শক্তি নেই?” এ জন্যে কারো নিকট তার ধন-সম্পদ 

ংবা পূরিবার-পরিজন কিংবা ব্যক্তিগত কোন অবস্থা পছন্দসই ও আনন্দদায়ক মনে হলে তার 
জন্যে ||, ৷ ১,3 ১ {| £5 ১ বলা মুস্তাহাব ৷ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি 
মরফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত নয় । 

আৰু ইয়ালা মুসিলী বৰ্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন £ 
BE SE i SIE lb Cs ae dv NL 

yl EE EAE 

“আল্লাহ কোন বান্দাকে পরিবারে, ধন-সম্পদে কিংবা সন্তান-সম্তনিতে কোন নিয়ামত দান 
করলে সে যদি dG Ys 9 dn Ue Us বলে, তবে সে মৃত্যু ব্যতীত নিয়ামতের 
ধ্বংস প্রত্যক্ষ করবে না। তিনি এঁ'আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি এ কথাটি বলেন । হাফিজ 
আঁরুল ফাতহ আবদা এই সনদ বিধ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। এরধর ফ্যান লোরুছি 
তার কাফির সাথীকে বলল ৪ 542 ১ ১০৯৯ 51 SD “আমি আশা করি 
আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন।” অর্থাৎ 
আখিরাতে ৷, ১ ৬১,১ (৮-০ ১০১০5 “আর তোমার উদ্যানে আকাশ থেকে 
নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন ৷” হযরত ইবন আব্বাস (রা) যাহৃহাক ও কাতাদা (র) বলেন, 


অর্থাৎ আকাশ থেকে আযাব প্রেরণ করবেন । এখানে বুঝান হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড 
বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সকল ক্ষেত ও বৃক্ষকে উৎপাটিত করে দিবে। &175 le EE 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৩৩ 


“ফলে সেটি উদ্ভিদ শূন্য ময়দানে পরিণত হবে” 1)'+£ ৯ ১ 2১০১ 51 “অথবা উহার 
পানি ভূগর্ভে অন্তৰ্হিত হবে" এটি প্রবহমান প্রবনের বিপরীত (৮ ৭] ৮১৮০ “অতঃপর 
তুমি কখনও সেটির সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।” অর্থাৎ এঁ পানি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে 
সক্ষম হবে না। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ১,০১, “তার সকল সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে 
গেল ।” অর্থাৎ এমন এক বিপর্যয় নেমে এল ঘে, যা তার সকল ফল ফসল পরিবেষ্টন করে 
ফেলল এবং তার উদ্যান ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দিল। 


El 0 পল A “ REE oC “ J il Se ব্লাক - +0 ft 
“এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল, যখন সেটি মাচানসহ 


ভূমিস্যাৎ হয়ে গেল ।” অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল, যার পুনঃ আবাদের কোন অবকাশই 
খিল নত হা কার ছা গয় ক 


যখন সে বলেছিল, (Ess ES SRG ‘আমি মনে করি না যে, এটি 
কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।"” অবশেষে সে মহান আল্লাহর সম্পর্কে তার ইতিপূর্বেকার কুফরী 
মন্তব্যের জন্য অনুতপ্ত হল এবং বলতে লাগল, lon dldL “তায়! 
আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতর্মি!” | 


আল্লাহ তা'আলা বলেন $ ১ 5১ | ১১১ ১০ 5 Lb ULM 
Wla 15১১ “এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহাঁয্য করার কেউ ছিল না। এবং সে 
নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না সেখানে” অর্থাৎ যে দোষ সে করেছে তার ক্ষতিপূরণ করে 
দেয়ার মত কেউ ছিল না আর তার নিজেরও তা করার ক্ষমতা ছিল না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, AEN ds ‘কোন শক্তিও নেই, সাহায্যকারীও নেই ৷" 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, al dy “সাহায্য করার অধিকার একমাত্র 
আল্লাহরই ।" কতক তাফসীরকার 3] 45,1 ২২৯ থেকে নতুন বাক্য শুরু 
করেন। এরূপ পাঠ করাও উত্তম বর্টে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, $=! ১০০ এ 
ie 5441 le Lays 59 ০০১0 “সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের 
এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।” তখন কেনি অবস্থাতেই তার নির্দেশ রদ করা যাবে 
না, বাধা দেয়া যাবে না। এবং কেউ তা লংঘন করতে পারবে না আর সর্বাবস্থায়ই যথার্থ কর্তৃত্ 
আল্লাহরই । অবশ্য কতক তাফসীরকার $511 শব্দকে {১১ ,/| শব্দের বিশেষণরূপে পেশ 
যুক্তভাবে পাঠ করেছেন। এ দুটো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত । 

আল্লাহ তা'আলার বাণী (১5০,53, 01,5১3, “পুরস্কার দানে ও পরিণাম 
নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ ।"> অৰ্থাৎ ছওয়াব তথা প্রতিদানের দিক থেকে এবং পরিণাম তথা দুনিয়া 
ও আখিরাতে শেষ ফল রূপে তার আচরণ উদ্যান মালিকের জন্যে উত্তম ও কল্যাণকর । 


১. ১৮ কাহফ ৪88 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩০ 
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এ ঘটনার অন্তর্নিহিত শিক্ষা এই যে, দুনিয়ার জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং এর ধোকায় 
পড়া এবং এর প্রতি ভরসা করা কারো জন্যে উচিত নয় । বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য 
এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে নির্ধারণ করবে । 
নিজের হাতে যা আছে তার প্রতি নয় বরং আল্লাহর নিকট যা আছে তার প্রতিই অধিকতর 
আস্থাশীল থাকা উচিত । উক্ত ঘটনায় এ শিক্ষাও রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ও 
তীর পথে ব্যয় করার বিপরীতে অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দিলে তার জন্যে তাকে শাস্তি ভোগ 
করতে হবে। কখনো কখনো তার আশা আকাঙ্খার বিপরীতে তার ওই ধন-সম্পদ উঠিয়ে নেয়া 
হবে। 

আলোচ্য ঘটনায় এ শিক্ষাও রয়েছে যে, সহানুভূতিশীল ও কল্যাণকামী ভাইয়ের উপদেশ 
মেনে চলা কর্তব্য । তার বিরোধিতা এ নসীহত প্রত্যাখ্যানকারীর জন্যে দুঃখ ও ধ্বংস 
আনে । এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, নির্ধারিত শেষ সময় যখন এসে যাবে এবং নির্দেশ যখন 
কার্যকর হয়ে যাবে তখন অনুতপ্ত হলেও কোন লাভ হবে না ৷ আল্লাহই সাহায্যকারী তার উপরই 
ভরসা । 


উদ্যান মালিকদের ঘটনা 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন 8 
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তারা শপথ করেছিল যে, ওরা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল, এবং তারা ইনশাআল্লাহ 


বলেনি । অতঃপর আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, 
যখন তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে সেটি দগ্ধ হয়ে কাল বর্ণ ধারণ করল । প্রত্যুষে ওরা একে 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৩৫ 


অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল । 
অতঃপর ওরা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে ৷ অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত 
এতে প্রবেশ করতে না পারে। তারপর ওরা নিবৃত্ত করতে সক্ষম এ বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে 
বাগানে যাত্রা করল । ওরা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল । তখন বলল, আমরা তো দিশা 
হারিয়ে ফেলেছি । বরং আমরা তো বঞ্চিত । ওদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাদের 
বলিনি, এখনও তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন? তখন ওরা বলল, 
আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী 
ছিলাম তারপর ওরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল । ওরা বলল, হায়! দুর্ভোগ 
আমাদের । আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী । সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে 
দিবেন উৎকৃষ্টতর বিনিময় । আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম ৷ শাস্তি এরূপই হয়ে 
থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর ৷ যদি তারা জানত !”১ এটি একটি উপমা । কুরায়শ 
বংশীয় কাফিরদের জন্যে আল্লাহ তাআলা এ উপমাটি বর্ণনা করেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা 
সম্মানিত রাসূল প্রেরণ করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে তারা রাসূলকে 
প্রত্যাখ্যান ও তার বিরোধিতা করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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“তুমি কি ওদের লক্ষ্য করো না যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 
এবং ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে । জাহান্নামে যার মধ্যে ওরা প্রবেশ 
করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থূল!”২ 

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এখানে কুরায়শ বংশীয় কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে । 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা একটি উদ্যানের মালিকের সাথে তুলনা করেছেন। এমন একটি 
উদ্যান যার মধ্যে রয়েছে নানা জাত ও নানা রঙের ফলমূল ও শস্য । সেগুলো পরিপক্ক ও কর্তন 
যোগ্য হয়ে উঠেছিল। 

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার বর্ণনা 1,543! ১ “যখন তারা শপথ করেছিল” নিজেদের 
সধ্যে {১১০ ১ “তারা আহরন করবে বাগানের ফল” অর্থাৎ ফল কেটে ঘরে তুলবে তথা 
শস্য সংগ্রহ করবে , ১:০১ “অর্থাৎ ভোর বেলায়” যাতে কোন ফকীর কিংবা অভাবী লোক 
তাদেরকে দেখতে না পায়, এবং ওদেরকে কিছু দিতে না হয়। তারা এ বিষয়ে শপথ করেছে 
বটে কিন্তু তাতে ইনশাআল্লাহ বলেনি । ফলে আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ করে দিলেন । 
তাদের বাগানে প্রেরণ করলেন আপদ ও দুর্যোগ ৷ এ দুর্যোগে উদ্যানটি বিরান হয়ে যায়। এ 
আপদটি ছিল জ্বলন্ত আগুন ৷ এটি বাগানকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ফলে কাজে আসার 
মত কিছুই অবশিষ্ট থাকল না । 


১. ৬৮ কালাম ১৭-৩৩ 
২. ১৪ ইবরাহীম ২৭৮-২৯ 
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এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ১০১১ ০৯১ 4, ১2 lb Lale lbs 
“ফলে সেটি পুড়ে গিয়ে কালো বর্ণ ধারণ করল” অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রি মত কাল হয়ে গেল৷ 
এটি হল তাদের আশা আকাঙ্খার বিপরীত । "2:০০ 31১43 “প্রত্যুষে তারা একে 
অপরকে ডেকে বলল” অর্থাৎ তারা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল এবং একে অপরকে ডেকে বলল 


oso 0 44 8 


ole EK URES ile Nyx ol | “তোমরা যদি ফল আহরণ করতে না চাও 
তবে সকাল সকাল বাগানে চল” এবং বেলা বাড়ার এবং ফকীরের সংখ্যা বৃদ্ধির পূর্বেই ফল 
সংগ্রহের কাজ শেষ কর । ১+২৪১ ১, ১৯, 155110, “তারপর অর্থাৎ তারা চুপি চুপি এ 
কথা বলতে বলতে যাত্রা করল” (১৩০ ০৫০ ০৮41 15:১3) অর্থাৎ তারা সবাই 
এ বিষয়ে পরামর্শ করে যে ফকীররা যেন কোনমতেই ঢুকতে না পারে। একমত হল 1,42 
৬2১৩৬ ১১২ (৮5 অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম এ বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে 
যাত্রা করল অর্থাৎ তারা এই অসৎ মতলব মনে মনে এঁটে তা বাস্তবায়নে সক্ষম মনে করে যাত্রা 
করল । তাফসীরকার ইকরামা ও শাবী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হল, ফকীর-মিসকীনদের 
প্রতি ক্রুদ্ধ মনোভাব নিয়ে তারা রওয়ানা করল । তাফসীরকার সুদ্দী (র) বলেছেন যে, ওদের 
বাগানের নাম ছিল হারদ (১,=) | তবে তার এ বক্তব্য কষ্টকল্পিত ও বাস্তবতা বর্জিত । 


(2:51, অৰ্থাৎ বাগানে গিয়ে পৌছল, MLS BAIL CEG 
মন্দ নিয়াতের প্রেক্ষিতে সুদৃশ্য, সবুজ শ্যামল ও মনোরম বাগান যে দুঃখজনক পরিণতি লাভ 
করেছে তা দেখল তখন '',] ৬2] 1 1,105 তারা বলল, ভনী তে লতার বলেছ 
আমরা আমাদের বাগানে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছি এবং অন্য পথে চলে এসেছি । 


oso or [) 


তারপর তারা বলল 5৮০৪১৯০ ১৯১ ১ “বরং আমরা তো বঞ্চিত” অর্থাৎ আমাদের 
অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য আমরা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছি এবং ফসলের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়েছি । 
2৫৮5 0 “ওদের মধ্যম ব্যক্তি বলল” হযরত ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও অন্যান্য 
তাফসীরকারের মতে এর অর্থ তাদের সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি. বলল, ১31 4! 
৩৯০৩ 3',] ১] “আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?” কতক তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ তোমরা ইনশাআল্লাহ 
বলছ না কেন? মুজাহিদ (র) সুদ্দী (র) ও ইবন জারীর (র)-এর মৃতে। অন্য কতক 
তাফসীরকার বলেন, তোমরা ইতিপূর্বে যে মন্দ কথা বলেছ তার পরিবর্তে এখন ভাল কথা বলছ 


না কেন? 
pH le HES 3 TEE Fuca on 


“তখন ওরা বলল, ETE ANEMIA OE OE UAE 
আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম । তারপর ওরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে 
লাগল । ওরা বলল, হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী ৷” তারা তাদের 
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কৃতকর্মের জন্যে এমন সময় লজ্জিত হল ও অনুতপ্ত হল যখন অনুতপ্ত হওয়ায় তাদের কোন 
লাভ হলো না । শাস্তি ভোগের পর তারা দোষ স্বীকার করল । তখন দোষ স্বীকারে কোন কাজ 
হয় না! 

কথিত আছে যে, ওরা পরস্পরে ভাই ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তারা এ বাগানের মালিকানা 
লাভ করে। তাদের পিতা এ বাগান থেকে প্রচুর ফলমূল সাদকা করতেন ৷ তারা এটির মালিক 
হওয়ার পর পিতার কাজকে তারা বোকামী মনে করল এবং দর্দ্রিদেরকে না দিয়ে সম্পূর্ণ ফল 
নিজেরাই ঘরে তোলার ইচ্ছা করেছিল । ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ কঠিন শাস্তি প্রদান 
করলেন । এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ফলের সাদকা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ফল 
কাটার দিবসে সাদকা প্রদানে উৎসাহিত করেছেন। 


যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, EE lls y5 Se Ik 
“যখন সেটি ফলবান হয় তখন সেটির ফল আহরণ করবে এবং ফসল তোর্লার দিনে সেঁটির হক 
আদায় করবে।”> কতক তাফসীরকার বলেন, এই উদ্যানের মালিকগণ ইয়ামানের যারওয়ান 
নামক জনপদের অধিবাসী ছিল অন্য কতক তাফসীরকারের মতে, তারা ছিল আবিসিনিয়ার 
অধিবাসী । আল্লাহই সর্বজ্ঞ । আল্লাহ তাআলা বলেন '_|১২]| 434 “শান্তি এরূপই হয়ে 
থাকে” অর্থাৎ যে আমার নির্দেশের বিরু্দ্ধাচারণ করে এবং সৃষ্টি জগতের অভাবীদের প্রতি দয়া 
প্রদর্শন না করে তাকে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ', 1 5,২91 159 “এবং 
আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর” অর্থাৎ দুনিয়ার আযাব অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ ও স্থায়ী ৷", 


আলোচ্য উদ্যান মালিকদের ঘটনা আল্লাহ তাআলার বাণী আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনার 
অনুরূপ । আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতদ্বয়ে বলেছেন ৪ 


“#20 Go 80 L0 oH £5 co Zs COO OL 20 2 


kbp ES Us CSL BLL Bl ESE C3 oc tt Lo 


AE Ca SEs Sl Sd NANG LSE TE 
as Call AS SL SG te Jr pA Ur 
“আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সব দিক 
থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ : তারপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল । ফলে তারা যা 
করত তার জন্যে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের ৷ তাদের 
নিকট তো এসেছিল এক রাসূল, তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল, 
ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল ।”২ কোন কোন তাফসীরকার 
বলেছেন, এটি একটি উপমা ৷ মক্কাবাসীদের নিকট এই উপমাটি পেশ করা হয়েছে। অপর 
১,৬ আনআম ১৪১ 
২. ১৬ নাহল ১১২-১১৩ 
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এবং তাদের কাজ কর্মকেই তাদের নিকট দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করা হয়েছে । এ উভয় মতের মধ্যে 
কোন বিরোধ নেই ৷ আল্লাহই সঠিক জানেন। 


সাব্ত১ বিষয়ক সীমা লংঘনকারী আয়লা অধিবাসীদের ঘটনা 
সূরা আরাফে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 


EEE 
UK. MELVYN pss Sei Po els rel Sl 
di Cbs SES LL LEG. Urs AS Css nal 
Fe AE EE NG os Cle perixs ‘s rly 
Ail GUST ell 0 Ut SCS Ts SIE la Cl 
EE ie lisse lie Ll UHL Ls mS Sli alk 
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EEE 52 IS 

“তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর, তারা শনিবারে সীমালংঘন 

করত । শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত । কিন্তু যেদিন তারা 

শনিবার উদযাপন করত না । সেদিন মাছগুলো তাদের নিকট আসত না । এভাবে তাদেরকে 
পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা সত্য ত্যাগ করত । 


স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন: কিংবা কঠোর শাস্তি 
দিবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট 
দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এ জন্যে । যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া 
হয়েছিল তারা যখন সেটি বিস্তৃত হয় তখন যারা অসৎ কার্য থেকে নিবৃত্ত করত তাদেরকে আমি 
উদ্ধার করি এবং যারা জুলুম করে তারা কুফরী করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেই । 
তারা যখন নিষিদ্ধ কার্য গুদ্ধত্য সহকারে করতে লাগল তখন তাদেরকে বললাম, ঘৃণিত বানর 
হও । 


‘2 od207- 


PERO PC CE EE 


১. সাব্ত শব্দের অর্থ শনিবার এটি ইয়াহুদীদের সাপ্তাহিক ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। 
২. ৭ আরাফ ১৬৩-১৬৬ 
৩. ২ বাকারা ৬৫ 
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[) FRNA TNA 


০০৪5০ {০,০১ “তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে 
তোমরা নিশ্চিতভাবে জান । আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হও। আমি এটি 
তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ 
স্বরূপ করেছি ।”৩ 


অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন ১-4' IES il Pl bl Seals 
{'/১%4৷ “অথবা সাৰ্তওয়ালাদেরকে সেরূপ লানত করেছিলাম যের্কপ তাদেরকে লানত 
করার পূর্বে । আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে৷” 

ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরীমা, কাতাদা, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, 
এরা ছিল আয়লা বা ঈলা (lath) অধিবাসী । ইবন আব্বাস (রা) এও বলেছেন যে, স্থানটি 
মাদয়ান ও তুর এর মধ্যস্থলে অবস্থিত । তাফসীরকারগণ ₹লেন, সে যুগে তাওরাতের শিক্ষা 
অনুযায়ী তারা শনিবারে পার্থিব কাজকর্ম হারাম জ্ঞান করত . ফলে মাছ এ দিবসে তাদের পক্ষ 
থেকে নিরাপদ ও স্বস্তিতে থাকত । কারণ এ দিন মাছ শিকার কর। তাদের জন্যে হারাম ছিল। 
সকল প্রকারের কাজ-কর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জন সেদিনের জন্যে হারাম ছিল। 
শনিবারে প্রচুর মাছ তাদের সমুদ্র তীরবর্তী আবাসিক এলাকার কাছাকাছি চলে আসত এবং 
নির্ভয়ে-নিরাপদে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করত ৷ তারা ওগুলো ধরতও না ওগুলোকে ভীতি 
প্রদর্শনও করতো না । 

2৫25 ১ ১+ ০০১ ১ ০5০5 “যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করত না সেদিন 
তাদের নিকট মাছও আসত না” এ জন্যে যে, শনিবার ব্যতীত অন্যান্য দিনে তারা মাছ শিকার 
করত । আল্লাহ তাআলা বলেন ১৯১, ০1/%< “এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা 
করেছিলাম ।” অর্থাৎ শনিবারে প্রচুর মাছের আনাগোনার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদেরকে যাচাই 
করেছিলাম +২০৯, "54 =, “যেহেতু তারা সত্য ত্যাগ করত ।” অর্থাৎ তাদের 
ইতিপূর্বেকার সত্যত্যাগের কারণে। ' 


তারা শনিবারে প্রচুর মাছের সমাহার দেখে শনিবারেই তারা মাছ শিকারের ফন্দি খোজে! 
তারা রশি, জাল ও বড়শী তৈরি করে এবং খালও খনন করে রাখে এ খাল হয়ে পানি যেন 
তাদের তৈরি শিকার ক্ষেত্রে পৌছে। পানির সাথে মাছ তাদের প্রস্তুতকৃত শিকার ক্ষেত্রে গিয়ে 
পৌছলে যেন বের হতে না পারে। 

পরিকল্পনা মুতাবিক তারা সব কিছু তৈরি করে নেয় । শুক্রবারে তারা যন্ত্রপাতি ও সকল 
কৌশল কার্যকর করত । শনিবারে নির্ভয়ে মাছগুলো যখন উপস্থিত হত তখন শিকার ক্ষেত্রের 
মুখ বন্ধ করে দেয়া হত । শনিবার চলে গেলে তারা মাছগুলো ধরে আনত । 


আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদেরকে লানত দিলেন। কারণ তারা 
আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে এমন কৌশল অবলম্বন করেছিল বাহ্যিকভাবে তা কৌশলই মনে হবে 
কিন্তু মূলত সেটি ছিল আল্লাহর নির্দেশের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ ৷ 


Islamiboi.tk 
২৪০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


তাদের একদল এ সকল কাজ করার পর যারা তা করেনি তারা দু’দলে বিভক্ত হয়ে যায় । 
একদল ওদের এ অপকর্ম এবং আল্লাহর নির্দেশের ও তার শরীয়তের বিরোধিতা করাকে 
প্রত্যাখ্যান করে। অপর দল নিজেরা এ অপকর্মে লিপ্ত হয়নি, আবার অপকর্মে লিপ্তদেরকে 
বাধাও দেয়নি ৷ বরং যারা বাধা দিয়েছিল তারা তাদেরকে তিরক্কার করেছিল। এবং বলেছিল $ 


Ls CE HE Elen DEBE Et 

“আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ 
দাও কেন?” অর্থাৎ তাদেরকে বাধা দানে লাভ কি? তারা নিশ্চিতভাবে শাস্তি ভোগের উপযুক্ত 
হয়েছে। বাধাদানকারী দল উত্তর দিল যে, ১, | $5৯ “তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্যে ৷” অর্থাৎ আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধাদানের 
যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আল্লাহর শাপ্তির ভয়ে আমরা সে দায়িত্বই পালন করছি। ১৫ 
5৮৪55 “এবং যাতে তারা সাবধান হয়” অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, তারা তাদের অপকর্ম 
থেকে বিরত হবে। তারা যদি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করে এবং অপকর্ম থেকে ফিরে আসে 
তবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তার আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন । 


আল্লাহ তাআলা বলেন «4, /. EEE ৮-৬১ ২13 “যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল 
তারা যখন তা বিশ্বৃত হয়।” অর্থাৎ যারা এ গর্হিত অপকর্ম থেকে বারণ করেছিল তাদের প্রতি 
কর্ণপাত করেনি। egal oe Gres cil ("1 “তখন যারা অসৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত 
করত আমি তাদেরকে উদ্ধার করি।” এরা হল সৎ কাজে আদেশ দানকারী ও অসৎকাজে 


নিবৃত্তকারী দল। ১১০ ০১৯ [yk ১০1 5১51, “এবং যারা জুলুম করে অর্থাৎ 
দুম করেছে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিই ৷” অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। SS Cs 


5/৪০১ “তারা সীমালঙ্ঘমন করত বলে তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আপতিত 
403 049. 303 #0 


শান্তির বিবরণ দিচ্ছেন এই বলে $১১3 15555 ১! Gl Cie es Lae Se Ch 
"(5 “যখন তারা নিষিদ্ধ কার্য ওুদ্ধত্য সহকারে করতে লাগল তখন তাদেরকে বললাম, 
বগ হয খত জার য় জম বায়াড:এজোছে একট গয়ে জাহ 
সেগুলো উল্লেখ করব । 


মোদ্দাকথা, আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন যে, যারা জালিম ছিল তিনি তাদেরকে ধ্বংস 
করেছেন আর তাদের অপকর্ম প্রত্যাখ্যানকারী ঈমানদারদেরকে তিনি রক্ষা করেছেন। কিন্তু 
নিরবতা অবলম্বনকারী ঈমানদারগণের ব্যাপারে কিছু বলেননি । ফলে নীরবতা অবলম্বনকারী 
ঈমানদারগণের পরিণতি সম্পর্কে আলিমগণের দু’টি মত রয়েছে, একদল বলেন, এরা উদ্ধার 
প্রাপ্তদের সাথে উদ্ধার লাভ করেছেন, আর অপর দল বলেন, তারা ধ্বংস প্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস 
হয়েছে। মুহাক্কিক আলিমগণের মতে প্রথম অভিমতটিই সঠিক । শ্রেষ্ঠ তাফসীরকার হযরত ইবন 
আব্বাস (রা) শেষ পর্যন্ত এ অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। তার আযাদকৃত দাস ইকরামার সাথে 
যুক্তি তর্কের প্রেক্ষিতে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেন। এজন্যে ইকরামা (রা)-কে তিনি এক জোড়া 
উচ্চ মূল্যের পোশাক দানে সন্মানিত করেন। 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৪১ 


আমার মতে, নীরবতা অবলম্বনকারী দলকে নাজাত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করা হয়নি এ 
জন্যে যে, তারা অন্তরে ওদের অশ্লীলতাকে অপছন্দ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের উচিত ছিল 
বাহ্যিক দিকটাকেও অন্তরের দিকের ন্যায় মৌখিকভাবে প্রত্যাখ্যানের স্তরে উন্নীত করা । এটি 
অবশ্য মধ্যম স্তরের অবস্থান । সর্বোচ্চ স্তর হল অন্যায় কাজকে সরাসরি শক্তি প্রয়োগে বাধা 
দান, এর পরের স্তর হল মুখে প্রতিবাদ করা এবং তৃতীয় স্তর হল অন্তরে ঘৃণা করা । 


আলোচ্য নীরবতা অবলন্বনকারী লোকদের কথা যখন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি তখন 
নিশ্চয়ই তারা নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত । কারণ তারা অশ্লীল কাজে অংশ গ্রহণ করেনি বরং 
অশ্লীলতাকে ঘৃণা করেছিল। 


আবদুর রাজ্জাক আতা খুরাসানী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে. যারা উল্লেখিত অপকর্ম ও 
পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল শহরের অন্য অধিবাসীরা তাদেরকে সমাজচ্যুত করেছিল এবং কেউ 
কেউ তাদেরকে এ অপকর্মে বাধাও দিয়েছিল। কিন্তু তারা 2 উপদেশ গ্রহণ করেনি । 


বাধা দানকারীরা একটি পৃথক স্থানে রাত্রি যাপন করত এবং অপরাধী ও নির্দোষদের মাঝে 
অন্তরায় স্বরূপ স্থাপিত দরজাগুলো রাতে বন্ধ করে রাখত ৷ কারণ, তারা অপকর্মকারীদের 
ধ্বংসের অপেক্ষায় ছিলেন। একদিন ভোরবেলা দেখা গেল ওদের দিককার দরজা বন্ধ । ওরা 
দরজা খোলেনি। অনেক বেলা হয়ে গেল । শহরের অধিবাসিগণ একজন লোককে ওদের 
সিঁড়িতে ওঠে ওপর থেকে তাদের অবস্থা জেনে নিতে নির্দেশ দিল । উপরে উঠে সে দেখতে 
পেল যে, ওরা সবাই লেজ বিশিষ্ট বানরে পরিণত হয়ে রয়েছে। তারা লাফালাফি ও দৌড়াদৌড়ি 
করছিল । শেষে ওদের দরজা খোলা হল। বানরেরা তাদের আত্মীয় স্বজন ও ঘনিষ্ঠ লোকদেরকে 
চিনতে পেরেছিল কিন্তু আত্মীয় স্বজনেরা ওদেরকে চিনতে পারেনি । ওরা অসহায়ভাবে আত্বীয় 
স্বজনের নিকট আশ্রয় চাচ্ছিল ও কাকুতি-মিনতি করছিল । অপকর্মে বাধা দানকারী লোকেরা 
ভর্ংসনার স্বরে বলছিল, আমরা কি তোমাদেরকে অপকর্মে নিষেধ করিনি? মাথা নেড়ে বানরেরা 
সায় দিচ্ছিল যে, হ্যা, নিষেধ করেছিলে 


এতটুকু বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন, 
আমরা তো এখন বহু অন্যায় ও গর্হিত কাজ দেখছি কিন্তু তা প্রতিরোধও করছি না এবং এ 
বিষয়ে কোন কথাও বলছি না। আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 
এ জনপদের যুবকরা বানরে পরিণত হয়েছিল, আর বৃদ্ধরা পরিণত হয়েছিল শূকরে । 

ইবন আবী হাতিম ....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তারা 
অল্প সময় জীবিত থেকেই মরে গিয়েছিল । ওদের আর কোন বংশধর হয়নি । 

যাহ্‌হাক (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বানরে রূপান্তরিত 
মানুষগুলো তিনদিনের বেশি জীবিত থাকেনি। এদের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের কোন সুযোগ 
হয়নি । ওদের কোন বংশধরও হয়নি । সূরা বাকারা ও সূরা আরাফের তাফসীরে আমরা এ 
সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩১ 


Islamiboi.tk 
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ইবন আবি হাতিম ও ইবন জারীর.... মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন 
মূলত এ লোকগুলোর অন্ত ঃকরণ সমূহ বিকৃত করে দেয়া হয়েছিল । দৈহিকভাবে বানর ও শুকরে 
তারা পরিণত হয়নি। বরং এটি একটি রূপক উদাহরণরূপে আল্লাহ তাআলা এটা বর্ণনা 
করেছেন । যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন 8 2, LS 
“তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুস্তক বহনকারী গর্দভের মত । তার এ বর্ণনার সনদ বিশুদ্ধ হলেও 
বর্ণনাটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের । এটি কুরআন মজীদের প্রকাশ্য বর্ণনার বিপরীত এবং এ 
বিষয়ে বহু প্রাচীন ও আধুনিক উলামা-ই-কিরামের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী । আল্লাহই ভাল 
জানেন। 


জনপদ অধিবাসীদের ঘটনা 41 ৯2 ১! “যখন তাদের নিকট এসেছিল 
রাসূলগণ” হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পূর্বে ও জনপদ অধিবাসীদের ঘটনা আলোচিত 
হয়েছে সাবা অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘটনা । আরবদের ইতিহাস El nL 
কথা আলোচিত হবে, ইন্শাআল্লাহ । 


কারূণ ও বাল‘আমের ঘটনা মূসা (আ)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে তক্রুপ 
খিযির (আ) ফিরআওন ও যাদুকরগণ সম্পর্কে মূসা (আ)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা 
হয়েছে। গাভীর ঘটনাটিও মূসা (আ)-এর বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে । মৃত্যু ভয়ে যে কয়েক 
হাজার লোক নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল । তাদের কথা ‘হিযকীল' এর বর্ণনায় 
আলোচিত হয়েছে৷ মূসা (আ)-এর পর আগত বনী ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কথা 
শামুয়েল (আ)-এর বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে। আর জনপদ অতিক্রমকারী ব্যক্তির কথা 
আলোচিত হয়েছে হযরত উযায়র (আ)-এর বর্ণনায় ৷ 
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হযরত লুকমান (আ)-এর ঘটনা 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
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“আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর । যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্যে এবং কেউ অকৃতজ্ঞ 
হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ্‌। স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে 
বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহর কোন শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম ৷ আমি তো 
মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ 
করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দু’'বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার 
পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট । তোমার পিতামাতা যদি 
তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাড় করাতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই । 
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তুমি তাদের কথা মানো না তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে এবং যে 
বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর । অতঃপত্র তোমাদের প্রত্যাবর্তন 
আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব । হে বৎস! 
কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং সেটি যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে 
কিংবা মাটির নিচে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন । আল্লাহ সুক্ষ্মদ্শী, সম্যক অবগত ৷ হে বৎস! 
সালাত কায়েম কর সৎ কর্মের নির্দেশ দেবে আর অসৎ কর্মে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে 
ধৈর্যধারণ করবে। এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ । অহংকার বলে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে 
না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ 
করেন না। 


তুমি পা ফেলবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর । নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের 
সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর ৷” 


আলোচ্য লুকমান হলেন লুকমান ইবন আনকা ইবন সাদূন। কেউ কেউ বলেন, লুকমান 
ইবন ছারান। শেষোক্ত মতটি বর্ণনা করেছেন সুহায়লী ইবন জারীর এ কুতায়বী থেকে ৷ সুহায়লী 
ইবাদতগুযার, বাগী, প্রজ্ঞাবান ও পুণ্যবান ব্যক্তি । কেউ কেউ এও বলেছেন যে, লুকমান 
ছিলেন হযরত দাউদ (আ)-এর যুগের একজন কাযী ৷ আল্লাহই ভাল জানেন । 

সুফিয়ান ছাওরী....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন, লুকমান ছিলেন জনৈক আবিসিনীয় 
দাস, পেশায় । নাজ্জার বা সূত্রধর কাতাদা আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, লুকমান 
সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত আপনাদের অভিমত কি নাজ্জার বা সুত্রধর তিনি বললেন, লুকমান ছিলেন 
খৰ্বাকৃতি এবং নূবী গোত্রস্থিত চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট লোক৷ ইয়াহয়া ইবন সাঈদ আনসারী সাঈদ 
ইবন মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, লুকমান ছিলেন মিসরীয় কৃষ্ণকায় লোক । তার ওষ্টাধর ছিল 
মোটা ও পুরু । আল্লাহ তা'আলা তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, নবুওত দান করেন নি! 
আওযায়ী বলেন, আবদুর রহমান ইবন হারমালা বলেছেন জনৈক কৃষাঙ্গ ব্যক্তি সাঈদ ইবল 
মুসায়্যাব (রা)-এর নিকট এসে কিছু যাজ্ঞ্ঞা করলেন...তিনি বললেন, তুমি কৃষ্ণাঙ্গ বলে দুঃখ 
করো না । কারণ, তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তারা হালেন, 
হযরত বিলাল (রা), হযরত উমার (রা)-এর আজাদকৃত দাস মাহজা' (রা) এবং লুকমান 
হাকীম ৷ তৃতীয় লুকমান ছিলেন কৃষ্ণকায় নূবীয় বংশোদ্ভূত পুরু ওষ্ঠাধর বিশিষ্ট লোক! 

তাফসীরকার মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, লুকমান ছিলেন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস ৷ ঠোট দু'টো! 
পুরু এবং পা দুটো ফাটা । এক বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন চ্যাপ্টা পা বিশিষ্ট । 
পা দু'টো চ্যাপ্টা । তিনি যখন লোকজনকে উপদেশ দিচ্ছিলেন এমন সময় একজন লোক এসে 
বলল, আপনি না আমার সাথে অমুক অমুক স্থানে বকরী চরিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যা ৷ 
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লোকটি বলল, তাহলে আমি এখন যা দেখছি, এ পর্যায়ে আপনি উন্নীত হলেন কেমন করে? 
তিনি উত্তর দিলেন, সত্য বলা এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মৌনতা অবলম্বনের মাধ্যমে । এ 
বৰ্ণনাটি ইবন জারীরের ! ইবন আবী হাতিম আবদুর রহমান ইবন আবী ইয়াধীদ ইবন জাবির 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, লুকমান হাকীমের হিকমত ও প্রজ্ঞার বদৌলতে আল্লাহ 
তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তার পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তি তাকে দেগ্ে বলল, 
আপনি কি অমুকের ক্রীতদাস ছিলেন না? আপনি কি পূর্বে বকরী চরাতেন না? তিনি বললেন, 
হ্যা, লোকটি বলেন, কিসে আপনাকে আমার দেখা এ পর্যায়ে উন্নীত করল? তিনি বললেন, 
* তকদীরের লিখন, আমানতদারী, সত্যবাদিতা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন । 


‘আফরার আযাতকৃত দাস উমর থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লুকমান হাকীমের 
নিকট উপস্থিত হয় এবং সে বলে, আপনি তো বনী নুহাস গোত্রের ক্রীতদাস লুকমান? তিনি 
বললেন, হ্যা । লোকটি বলল, আপনি সেই কৃষ্ণকায় বকরী চরানো ব্যক্তিই তো? তিনি বললেন, 
আমার কালোবর্ণ বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার কোন্‌ বিষয়টি আপনাকে বিস্মিত করছে? সে 
বলল, তা এই যে, লোকজন আপনার কছে জড়ো হচ্ছে, আপনার দরজা ওদেরকে আচ্ছাদিত 
করছে এবং আপনার বক্তব্যে তারা গ্রীতও হচ্ছে। লুকমান বললেন, ভাতিজা! আমি তোমাকে যা 
বলবো, তুমি যদি তা কর তবে তুমিও আমার মত হতে পারবে। 

সে বলল, তা কী? লুকমান বললেন, আমি আমার দৃষ্টি অবনত রাখি । আমার জিহবা সংযত 
রাখি। আমার পানাহার ও যৌনাচারের ব্যাপারে আমি সংযম অবলম্বন করি। আমার দায়িতু 
পালন করি । অঙ্গীকার পূরণ করি। মেহ্‌মানদেরকে সম্মান করি। প্রতিবেশীদের হক আদায় 
করি৷ অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করি । এ কর্মগুলোই আমাকে এ পর্যায়ে এনে পৌছিয়েছে, যা 
তুমি দেখতে পাচ্ছ। 


ইব্‌ন আবী হাতিম...আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত । লুকমান হাকীমের আলোচনায় একদিন 
তিনি বললেন, তার না ছিল উলেখযোগ্য পরিবার-পরিজন, না ধন-সম্পদ, না কোন বংশ-মর্যাদা, 
না কোন বৈশিষ্ট । তবে তিনি ছিলেন সুঠামদেহী নীরবতা অবলম্বনকারী, চিন্তাশীল, গভীরভাবে 
পর্যবেক্ষণকারী ৷ দিনের বেলা তিনি কখনও খুমাতেন না, তাকে কেউ থুথু ফেলতে দেখেনি, 
দেখেনি কাশি দিতে, পেশাব-পায়খানা করতে, গোসল করতে কিংবা বাজে কাজকর্ম করতে 
এবং কেউ তাকে হাসতেও দেখেনি ৷ খুব গভীর কোন জ্ঞানের কথা না হলে বা কেউ জিজ্ঞাসা ন৷ 
করলে তিনি কখনও তার বক্তব্য পুনঃউচ্চারণ করতেন না। 


তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর একাধিক সন্তানও জন্ুগ্রহণ করেছিলেন । এদের মৃত্যুতে 
তিনি কাদেননি । তিনি রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমরাদের নিকট যেতেন তাদের অবস্থা দেখার 
জন্যে, চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে এবং ওদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে । ফলে তিনি এ 
মর্যাদার অধিকারী হন । | 


কেউ কেউ বলেন যে, তাকে নবুওত গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল । তিনি নবুওতের 
গুরু দায়িত্ব পালনে শংকিত হলেন । তাই তিনি হিকমত তথা প্রজ্ঞাকেই বেছে নেন । কারণ, 
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এটি ছিল তার নিকট সহজতর । এ মন্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । 
আল্লাহই ভাল জানেন । এটা হ্যরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত । আমরা পরে তা উল্লেখ করব ৷ 
ইবন আবী হাতিম ও ইবন জারীর ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তানি বলেন, লুকমান নবী 
ছিলো রংগাকাগ জার যাহক ত ডি হ দক দারযযখা ক্তাক্যা। 


জমহুর তথা অধিকাংশ উলামা-ই-কিরামের মতে লুঁকমান ছিলেন প্রজ্ঞাময় ও বিচক্ষণ 
একজন ওলী । তিনি নবী ছিলেন না । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত লুকমানের কথা 
উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন:। হযরত লুকমান তার প্রাণপ্রিয় ও সর্বাধিক স্নেহধন্য পুত্রকে 
যে উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাও উল্লেখ করেছেন। লুকমান তার 
পুত্রকে প্রথম যে উপদেশটি দেন, তাহল (25 db sll LG YAY) হে 
বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না । নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম ৷ তিনি পুত্রকে শিরক করতে 
নিষেধ করলেন এবং সতর্ক করে দিলেন । ইমাম বুখারী . ‘আব্দুল্লাহ্‌ সূত্রে বৰ্ণনা করেন, তিনি 
বলেন (Gl rel Nl My Nel 251) যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের 
ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি- আয়াত যখন নাযিল হল, তখন সাহাবা (রা)-এর নিকট 
NAME no URC 8 HR ns lc hE SUE Ne OY 
জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি? রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, আয়াত দ্বারা তা বুঝানো হয়নি । তোমরা 
কি লুকমানের উপদেশ শুননি? তিনি বলেছিলেন ৪ 


ET AIS ULE 
হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না । নিশ্চয় শিরক করা চরম জুলুম ৷ ইমাম মুসলিম 
(র) মুসলিম ইবন মিহরান আল আ'মাশ থেকে উক্ত হাদীছখানা উদ্ধৃত করেছেন। 


অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রসঙ্গক্রমে পিতামাতা সম্পর্কে তার নির্দেশের কথা উল্লেখ 
করেছেন । তিনি সন্তানের ওপর পিতামাতার অধিকারের কথা, তারা মুশরিক হলেও তাদের প্রতি 
সদাচরণের কথা এবং তাদের দীন কবুল করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য না করার কথা উল্লেখ 
করেছেন। এরপর পুত্রের প্রতি লুকমানের এ উপদেশের কথা উল্লেখ করেছেন, 


GE BS ELLE ES Bt OER LES fe Pe 
EN Os Ot ASR SS ISA 0 te ios 


CE Gel chin dd ecb ool asl orl 

হে বৎস! কোন কিছু যদি সর্ষের দানা পরিমাণও হয় এবং সেটি যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা 

আকাশে অথবা মাটির নিচে, আল্লাহ্‌ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্মদর্শী সম্যক অবগত । 
(নিসা £ ৪০) 


এর দ্বারা লুকমান তার পুত্রকে মানুষের প্রতি জুলুম করতে বারণ করলেন । জুলুম যদিও 
সর্ষে দানা পরিমাণও হয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা জুলুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন । 
জুলুমকে হিসাব নিকাশকালে হাজির করবেন এবং আমলের পাল্লায় রাখবেন । যেমন আল্তাহ 

তা জালা শেন (5 1 0 Ae ৩! আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না । 
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আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 
UE a OR AE AE RE 
SE PT OE Te SCA BC 
এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড । সুতরাং কারো প্রতি কোন 


অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি সেটি উপস্থিত 
করব । হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট । (২১ আম্বিয়া £৪ ৪৭) 


এর দ্বারা জানিয়ে দেয়া হল যে, জুলুম দৃষ্টিতে তিল পরিমাণ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হলেও এবং তা 
দরজা জানালাহীন এমন কি ছিদ্র বিহীন কঠিন পাথরের মধ্যে রাখা হলেও অথবা বিশাল ও 
বিস্তৃত এই অসীম আসমানের গহীন অন্ধকার স্থান থেকে কোন বজ্ধুতে পতিত হলেও আল্লাহ 
তা’আলা সেটি সম্পর্কে অবগত থাকেন। (,১:5 ১০] এ] ১1) আল্লাহ সুস্মদর্শী সম্যক 
অবহিত । অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার ইলম অত্যন্ত সুক্ষ্ম । তাই সাধারণতঃ যা লোকচক্ষুর আড়ালে 
থাকে, সেই অণু পরিমাণ বিষয়ও তার অগোচরে থাকে না। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


So Ys Rl lb ALS Ys le HA BLS Ly 
ES A LY - তার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার 
অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু 
নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই । (৬ আন‘আম ঃ ৫৯) 

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 

Es PES C2 LaF Ll LUE Ls a3 আকাশে ও 


পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই৷ 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


Ys 20 Ny SEL UT Ee UE 
AEA EE EO PTE al 
তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে তার অগোচর নয় অণু 
পরিমাণ কিছু, কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে 
সুস্পষ্ট কিতাবে (৬ নাম্‌ূল £ ৭৪) 
সুদ্দী (র) কতিপয় সাহাবীর (রা) বরাতে বলেন, পূর্বোল্লেখিত আয়াতে ‘সাখরা’ শব্দটি দ্বারা 


সাত যমীনের নিচে অবস্থিত পাথর বুঝানো হয়েছে। আতিয়্যা আওফী, আবু মালিক ছাওরী ও 
মিনহাল ইবন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই অভিমতের বিশুদ্ধতায় 
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সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ ছাড়াও পাথর দ্বারা পৃথিবীর তলদেশের পাথর বুঝানোর 
ব্যাপারটিও সন্দেহমুক্ত নয়। কেননা, উক্ত আয়াতে $১০ শব্দটি অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক ৷ এটি দ্বারা 
তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এ পাথরটি বুঝানো হলে নির্দিষ্ট বাচক ১,০! শব্দটি ব্যবহৃত হত । 
বস্তুতঃ আয়াতে $২০ অর্থ যে কোন পাথর, যেমনটি ইমাম আহমদ (র) আঁ দিছ অনয 
(র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 
UE EMERY, OL al le Se Los ty) 
LK LL LA wll 

-_ তোমাদের কেউ যদি দরজা ও ছিদ্রহীন পাথরের মধ্যেও কোন আমল করে তাও 
মানুষের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, আমলটি যে পর্যায়েরই হোক না কেন। 

এরপর হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে বললেন (5,.=/| ০51 ১) হে বৎস! নামায 
কায়েম কর । অর্থাৎ সকল নিয়ম নীতি সহকারে ফরজ, ওয়াজিব, ওয়াক্ত, রুকু সিজদা, 
ধীর-স্থির ও বিনয় সব কিছুর প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং এতদসম্পর্কিত শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়াদি 
পরিহার করে পূর্ণাঙ্গ রূপে নামায আদায় কর । 

এরপর তিনি বললেন (১৫১1 ১০ ১1, 59১৯1, ১51) সৎকর্মের নির্দেশ দিবে 
এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করবে। অর্থাৎ নিজে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তা করবে। হাতে তথা 
বল প্রয়োগে বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকলে বল প্রয়োগে বাধা দিবে। নতুবা মুখে, তাতেও সমর্থ না 
হলে অন্তরে । এরপর পুত্রকে নির্দেশ দিলেন ধৈর্য ধারণের ৷ বললেন £ 5 ০ ১০! 
৩১,০1 (বিপদে আপদে ধৈৰ্য ধারণ করো।) এ নির্দেশ এ কারণে দিলেন যে, সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে গেলে সাধারণতঃ বাধা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় । 
তবে এর পরিণাম উৎকৃষ্ট । এটি সর্বজনবিদিত যে, সবুরে মেওয়া ফলে । হযরত লুকমান বলেন 
$ ১০১ | 2১০ ১০ ৩/১১! এটিতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ, এটি অপরিহার্যও বটে । 

তিনি বললেন (= 5 )০১ ১) অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো 
আসাম, আবুল যাওয়া ও অন্যরা বলেছেন যে, এর অর্থ হল মানুষের প্রতি অহংকারী হয়ো না। 
এবং লোকজনের সাথে কথা বলার সময় তাদের প্রতি গর্ব ভরে ও অবজ্ঞা বশে অন্য দিকে মুখ 
ফিরিয়ে কথা বলো না। 

ভাষাবিদগণ বলেছেন, ,==!| হচ্ছে উটের ঘাড়ের একটি রোগ বিশেষ, যাতে তার মাথা 
ঝুঁকে পড়ে । অহংকারী ব্যক্তি যে লোকের সাথে কথা বলতে গেলে দম্ভ ভরে তার মুখমণ্ডল অন্য 
দিকে ফিরিয়ে রাখে, তাকে এ উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 

আবু তালিব তার কবিতায় বলেন ৪ 
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সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমরা জুলুমকে প্রশ্রয় দেই না । যখন তারা মুখ বাকা করে নেয় তখন 
আমরা তা সোজা*করে দিই । 


STALL 


শল কক্Fুল 


RR RE ST I ন আমরা তা সোজা করে ই ফাল লাট 
সোজা হয়ে যায় । 
তঃপর লুকমান তার পুত্রকে বললেন 
JE NES EO 
এবং পৃথিবীতে উ্ধ্বভাবে বিচরণ করো না । কারণ, তরাল্লাহ্‌ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ 
করেন না। তিনি তার পুত্রকে মানুষের সম্মুখে দম্ভ অহংক্‌'? ও গুদ্ধত্য সহকারে পথ চলতে 
নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন. ঃ 
JE ES ls 891 GS A CEUs pa 3 SY 
ভূ-পৃষ্ঠে দস্তভাবে বিচরণ করো না, তুমি কখনই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না 
এবং উচ্চতায় তুমি কখনই . পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। (১৭ ইসরা, ৩৭) 
অর্থাৎ তুমি তোমার দ্রুতগতি সম্পন্ন পথ চলায় সকল শহর, নগর অতিক্রম করে যেতে 
পারবে না, তোমার পদাঘাতে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে ন!, আর তোমার বিশালত্‌ 
অহংকার ও উচ্চতায় তুমি পাহাড়ের সমান উঁচু হতে পারবে না। সুতরাং নিজের প্রতি তাকাও 
-এবং বুঝে নাও যে, তুমি তোমার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে পারবেনা । 
হাদীছ শরীফে আছে, এক ব্যক্তি দু'টো কাপড় পরে গর্ব ভরে পথ চলছিল । তখন আল্লাহ 
তাআলা তাকে ভূমিতে প্রোথিত করে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে নিচের দিকে প্রোথিত হতে 
থাকবে । অপর এক হাদীছে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 
iN eB MCN CP HCE Ly Joly sll 
গোড়ালীর নিচ পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে দেওয়া থেকে তুমি নিজেকে বাচিয়ে রাখ ৷ কেননা তা 
অহংকারের পরিচায়ক আল্লাহ তা পছন্দ করেন না । এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ৪ 
আল্লাহ কোন দান্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। 


পথ চলতে অহংকার প্রদর্শন থেকে বারণ করার পর লুকমান তার পুত্রকে মধ্যম গতিতে 
পথ চলতে নির্দেশ দিলেন। কারণ, পথ চলাতো লাগবেই ৷ তিনি এ বিষয়ে পুত্রকে মন্দ দিক 
সম্পর্কে নিষেধ করলেন এবং কল্যাণকর দিকটি অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন । তিনি বললেন, 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩২ 
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(৬১০১ ০৯ ০১%, পথ চলার মধ্য পন্থা অবলম্বন কর) অর্থাৎ খুব মন্থরগতি কিংবা খুব 
দ্রুতগতির কোনটাঁই অবলম্বন করবে না । বরং মধ্যম গতি অবলম্বন কয়বে ! আল্লাহ তা'আলা 
বলেন $ 
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রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে ন্‌ম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন 
মূর্খরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে সালাম । 


এরপর লুকমান তার পুত্রকে বললেন, (৬5৮০ ১০ ১৯০২: !', এবং কণ্ঠস্বর নিচু কর)! 
অর্থাৎ তুমি যখন কথা বলবে তখন প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ স্বরে কথা বলবে না । কারণ, সর্বোচ্চ 
এবং সর্বনিকৃষ্ট কণ্ঠস্বর হল গাধার স্বর । সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাত্রি বেলায় 
গাধার ডাক শুনলে রাসূলুল্লাহ (সা) আউযুবিল্লাহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, গাধা 
শয়তানকে দেখতে পায়। এ জন্যেই বিনা প্রয়োজনে কণ্ঠস্বর উচ্চ করতে নিষেধ করেছেন। 
বিশেষতঃ হাঁচি দেয়ার সময় ৷ হাঁচির সময় শব্দ নীচু রাখা এবং মুখ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব । 
রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতেন বলে হাদীছে প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য, আযানের সময় উচ্চ স্বরে 
আযান দেয়া, যুদ্ধের সময় উচ্চ স্বরে আহ্বান জানানো এবং বিপদ-আপদ ও, মৃত্যুর আশংকায় 
উচ্চস্বরে কাউকে ডাকা শরীয়তসম্মত । 


হযরত লুকমান (আ)-এর এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য, কল্যাণকর ও অকল্যাণরোধক 
উপদেশাবলী আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। হযরত .লুকমান (আ)-এর 
বিবরণ ও উপদেশাবলী সম্পর্কে আরও বনু বর্ণনা রয়েছে৷ তাঁর বক্তব্য সম্বলিত হিকমত-ই- 
লুকমান নামে তীর বলে কথিত একটি পুস্তক পাওয়া যায়। সে পুস্তক হতে কিছু বক্তব্য এখন 
আমরা উল্লেখ করব ইন্‌শা আল্লাহ । 


ইমাম আহমদ---ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে 
জানালেন যে, লুকমান হাকীম বলতেন, আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু আমানত রূপে দিলে তিনি 
তা হিফাজতও করেন। 


ইবন আবী হাতিম কাসিম ইবন মুখায়মারা থেকে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
লুকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন, ‘হে বৎস! হিম্মত ও প্রজ্ঞা দরিদ্রদেরকে রাজার আসনে 
বসিয়েছে। উবাই.... আওন ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত । লুকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে 
বৎস! তুমি কোন মজলিশে উপস্থিত হলে ইসলামের রীতি অর্থাৎ সালাম দ্বারা তাদের অন্যায় 
জয় করবে। তারপর মজলিসের এক পাশে বসে পড়বে । ওদের কথা বলার পূর্বে তুমি কোন 
কথা বলো না। তারা আল্লাহর যিকর ও আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনায় নিয়োজিত হলে তুমি 
তাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিবে। তারা যদি অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করে তবে তুমি 
তাদেরকে ত্যাগ করে অন্যদের কাছে চলে যাবে। 
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উবাই হাফস ইবন উমার থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, হযরত লুকমান (আ) এক থলে 
সরিষা পাশে নিয়ে তীর পুত্রকে উপদেশ দিতে বসেছিলেন। একটি করে উপদেশ দিচ্ছিলেন আর 
একটি করে সরিষা থলে থেকে বের করছিলেন। এভাবে তার সব সরিষা শেষ হয়ে গেল । তখন 
তিনি বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে এমন উপদেশ দিলাম, কোন পর্বতকে এ উপদেশ 
শুনালে সেটি ফেটে চৌচির হয়ে যেত ৷ তীর পুত্রের অবস্থাও তাই হয়েছিল । 


আবু কাসিম তাবারানী ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 
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-_ তোমরা কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে সুসম্পর্ক রাখ । তাদেণ তিনজন নিশ্চিতভাবেই জান্নাতী ৷ 
লুকমান হাকীম, নাজাশী এবং মুয়ায্যিন বিলাল (রা) । 

তাবারানী এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ বিলাল হাবশী । হাঁদ'ছটি একাধারে গরীব ও মুনকার 
পর্যায়ের । ইমাম আহমদ (র) তীর কিতাবুয যুহদ নামক গ্রন্থে হযরত লুকমান (আ) সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। তিনি 
বলেছেন, ওয়াকীদী মুজাহিদ সূত্রে £5০11 ১%] 551,510, (আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা 
দান করেছি) । আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হিকমত অর্থ ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও সত্য প্রাপ্তি, নবুওত 
নয়। 


ওহব ইবন মুতানাব্বিহ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন লুকমান ছিলেন হাবশী ক্রীতদাস ৷ 
আসওয়াদ---সাঈদ ইবন মুসায়্যাব সূত্রে বর্ণিত, লুকমান (আ) পেশায় ছিলেন দর্জি । সাইয়াদ-- 
মালিক ইবন দীনারকে উদ্ধৃত করে বলেন, লুকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! তুমি 
ব্যবসা রূপে আল্লাহর ইবাদতকে বেছে নাও, তাহলে পূঁজি ছাড়াই লাভ পাবে ইয়াযীদ মুহাম্মদ 
ইবন ওয়াছি'কে উদ্ধৃত করে বলেন, লুকমান তার পুত্রকে লক্ষ্য করে প্রায়ই বলতেন, হে বৎস! 
আল্লাহকে ভয় কর। তোমার অন্তর কলুষিত থাকা অবস্থায় মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনের জন্যে তুমি 
আল্লাহকে ভয় করার ভান করো না। 


ইয়াযীদ খালিদ বিরদকে উদ্ধৃত করে বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস । 
পেশায় ছুতার ৷ তার মালিক তাকে একটি বকরী জবাই করতে বলেছিল । সে মতে তিনি একটি 
বকরী জবাই করেন। বকরীর উৎকৃষ্টতম দুটো টুকরো আনতে মালিক তাকে নির্দেশ দেয় । 
তিনি বকরীটির জিহবা ও হৃৎপিণ্ড নিয়ে আসেন । মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, এর চাইতে 
উৎকৃষ্ট কোন অঙ্গকি এ বকরীতে নেই? তিনি বললেন, না! মালিক কিছু সময় চুপ করে থাকার 
পর আবার তাকে বললো, আমার জন্যে অপর একটি বকরী জবাই কর । তিনি তার জন্যে অপর 
একটি বকরী জবাই করলেন মালিক বললো, এটির নিকৃষ্টতম টুকরো দু'টো ফেলে দাও! তিনি 
বকরীটির জিহবা ও হৎপিণ্ড ফেলে দিলেন । 
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মালিক বলল, আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট দুটো টুকরো আনতে বললাম ৷ তুমি নিয়ে এলে 
জিহবা আর হৃৎপিন্ড ! আবার নিকৃষ্টতম দুটো টুকরা ফেলে দিতে বললাম: তুমি জিহবা আর 
হৃৎপিণ্ড ফেলে দিলে, এর রহস্য কিঃ? লুকমান বললেন, জিহবা ও হৃৎপিণ্ড যতক্ষণ পবিত্র থাকে 
ততক্ষণ এ দু'টো অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু থাকে না। আর এ দু'টো যখন কলুষিত হয়, তখন এ 
দু'টো অপেক্ষা ঘৃণিত অন্য কিছু থাকে না৷ 

দাউদ ইবন রশীদ অবু উছমান সূত্রে বলেন, লুকমান তার প্ত্রকে বলেছিলেন, মূর্খদের 


সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয়ো না। তাহলে সে মনে করবে যে, তার কর্মে তুমি সন্তুষ্ট ৷ বিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের অসস্তুষ্টিকে তুচ্ছ ভেবো না। তাহলে সে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ব করতে পারে 


দাউদ ইবন উসায়দ আবদুল্লাহ ইবন যায়দ সূত্রে বলেন, লুকমান বলেছেনঃ জেনে নাও যে. 
প্রজ্ঞাবানদের মুখে আল্লাহর হাত থাকে ৷ তিনি যা তৈরি করে দেন, তা ব্যতীত তারা কথা বলেন 
না। 


আবদুর রায়যাক বলেন যে, তিনি ইবন জুরায়জকে বলতে শুনেছেন, আমি রাতে মাথা 
ঢেকে রাখতাম ৷ উমর (রা) আমাকে বললেন, তুমি রাতে মাথা ঢেকে রাখ কেন? তুমি কি 
জাননা যে, লুকমান (আ) বলেছেন, দিনের বেলা মাথা ঢেকে রাখা অপমানজনক এবং রাত্রে তা 
ওযর বা অপারগতার নিদর্শন ৷ তাহলে তুমি রাতে মাথা ঢাক কেন? তখন আমি তাকে বললাম, 
লুকমান (আ)-এর তো কোন খণ ছিল না । সুফিয়ান বলেন, লুকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন 
হে বৎস! নীরবতা অবলম্বন করে আমি কখনো লঙ্জিত হইনি ৷ কথা বলা যদি রূপা হয় তবে 
নীরব থাকা হচ্ছে সোনা । 


আবদুস সামাদ কাতাদা সুত্রে বলেন, লুকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! মন্দ থেকে 
দূরে থারু । তাহলে মন্দ তোমা হতে দূরে থাকবে । কারণ মন্দের জন্যেই মন্দের সৃষ্টি । আব 
মুআবিয়া উরওয়া সূত্রে বলেন, হযরত লুকমানের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যে আছে, হে বৎস! অতিরিক্ত 
মাখামাখি পরিহার করবে । কারণ, অতিরিক্ত মাখামাখি ঘনিষ্ঠজনকে ঘনিষ্ঠজন থেকে দূরে সরিয়ে 
দেয়! এবং প্রজ্ঞাকে ঠিক তেমনি বিলুপ্ত করে দেয়, যেমনটি আগে উচ্ছাস করে থাকে । হে বৎস! 
অতি ক্রোধ বর্জন কর, কারণ তা’ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির অন্তঃকরণকে ধ্বংস করে দেয় ! 


ইমাম আহমদ উবায়দ ইবন উমায়র সুত্রে বলেন, লুকমান (আ) উপদেশ স্থলে তার পুত্রকে 
বলেছিলেন, হে বৎস! দেখে শুনে মজলিস বেছে নেবে । যদি এমন মজলিস দেখ, যেখানে 
আল্লাহর যিকর হয়, তবে তুমি তাদের সাথে সেখানে বসবে । কারণ, তুমি নিজে জ্ঞানী হলে 
তোমার জ্ঞান তোমার উপকার করবে; আর তুমি মূর্খ হলে মজলিসের লোকেরা তোমাকে জ্ঞান 
দান করবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর রহমত নাযিল করলে তাদের সাথে তুমিও রহমতের 
অংশ পাবে। ., ্ 


হে বৎস! যে মজলিসে আল্লাহর যিকর হয় না, সে মজলিসে বসো না । কারণ, তুমি নিজে 
জ্ঞানী হলে তখন তোমার জ্ঞান তোমার কোন উপকার করবে না । আর তুমি যদি মূর্খ হও তারা 
তোমার মূর্খতা আরও বৃদ্ধি করে দিবে। উপরজ্তু আল্লাহ তাদের ওপর কোন গযব নাযিল করলে 
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তাদের সাথে তুমিও গযবে পতিত হবে । হে বৎস! ঈমানদারের রক্তপাতকারী শক্তিমান ব্যক্তিকে 
ঈর্ষা করোনা ৷ কারণ, তার জন্যে আল্লাহ্র নিকট এমন ঘাতক রয়েছে, যার মৃত্যু নেই । আবু 
মুয়াবিয়া ..... উরত্তয়া (র) সূত্রে বলেন, 'আলহিকমাহ'’ গ্রন্থে রয়েছে যে, হে বৎস! তুমি ভাল 
কথা বলবে এবং হাসিমুখে থাকবে। তাহলে দানশীল ব্যক্তিদের তুলনায় তুমি মানুষের নিকট 
অধিকতর প্রিয় হবে। 


তিনি আরও বলেন, ‘আলহিকমাহ’ গ্রন্থে অথবা তাওরাত আছে যে, নম্রতা হল প্রজ্ঞার 
মস্তক স্বরূপ । তিনি এও বলেছেন যে, তাওরাতে আছে, তুমি যেমন দয়া করবে, তেমন দয়া 
পাবে। তিনি আরও বলেছেন যে, হিকমত গ্রন্থে আছে, যেমন বপন করবে তেমন ফসল তুলবে । 
তিনি বলেন, ‘আলহিকমাহ’ গ্রন্থে আছে. তোমার বন্ধুকে এবং তোমার পিতার বন্ধুকে ভালবাস । 


আবদুর রাযযাক-- আবু কিলাবা সূত্রে বলেন, লুকম'ন (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 
কোন ব্যক্তি অধিক ধৈর্যশীল? তিনি বললেন, সেই ধৈর্য, ₹'ৱ পরে কষ্ট দেওয়া হয় না। তাকে 
জিজ্ঞেস করা হল, কোন্‌ ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি, যে অন্যের জ্ঞান দ্বারা! 
নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। বলা হল, কোন্‌ লোক উত্তম? তানি বললেন, ধনি ব্যক্তি বলা হল, 
প্রাচূর্যের অধিকারী? সম্পদের প্রাচুর্য? তিনি বললেন, না বরং আমি সে ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি, যার 
কাছে কোন কোন কল্যাণ চাওয়া হলে তা পাওয়া যায় ! তা না হলে অস্তত সে অন্যের দ্বারস্থ হয় 
না। সুফিয়ান ইবন উয়ায়না বলেন, লুকমান (আ)-কে বলা হল, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে? তিনি 
বললেন, যে ব্যক্তি এ কথার পরোয়া করে না যে, লোকে তাকে মন্দ কার্যে লিপ্ত দেখবে । 


আবু সামাদ মালিক ইবন দীনার সূত্রে বলেন, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার মধ্যে আমি এটা পেয়েছি যে, 
মানুষের খেয়াল খুশী ও কৃপ্রবৃত্তি সম্পর্কে সমাজের উপরতলার যে সকল লোক 
আলাপ-আলোচনা করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। আমি তাতে আরও পেয়েছি যে. 
তুমি যা জান তা আমল না করে যা জান না তা জানার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই । এটি তো সে 
ব্যক্তির ন্যায়, যে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা বাধে, তারপর তা মাথায় তুলে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু 
পারে না তারপর গিয়ে আরও কাঠ সংগ্রহ করে৷ 


আবদুল্লাহ ইবন আহমদ আবু সাঈদ (র) সূত্রে বলেন, হযরত লুকমান তার পুত্রকে 
বলেছিলেন, হে বৎস! পরহেযগার ব্যক্তিরাই যেন তোমার খাদ্য খায় এবং তোমার কাজকর্মে 
বিজ্ঞজনদের পরামর্শ নিও । 


এ বিষয়ে ইমাম আহমদ (র) যা বর্ণনা করেছেন, এগুলো হচ্ছে তার সারসংক্ষেপ ৷ ইতিপূর্বে 
আমরা কতক বর্ণনা উল্লেখ করেছি, যা তিনি বর্ণনা করেন নি। আবার তিনি এমন কতক বর্ণনা 
উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের নিকট ছিল না৷ আল্লাহই ভাল জানেন। ইবন আবী হাতিম 
---কাতাদা (র) সূত্রে বলেন, আল্লাহ তা'আলা লুকমান হাকীমকে নবুওত ও হিকমতের যে 
কোন একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন তিনি নবুওতের পরিবর্তে হিকমতই গ্রহণ 
করেন ।.তারপর জিবরাঈল (আ) তীর নিকট এলেন তিনি তখন নিদ্রামগু । জিবরাঈল (আআ) 
তার নিকট হিকমতের বারি বর্ষণ করেন । এরপর থেকে তিনি হিকমতপূর্ণ কথা বলতে শুরু 
করেন। 
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সা‘দ বলেন, আমি কাতাদা (র)কে বলতে শুনেছি যে, লুকমানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 
আপনি নবুওত না নিয়ে হিকমত নিলেন কেন? আপনাকে তো আপনার প্রতিপালক ইখতিয়ার 
দিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে যদি বাধ্যতামূলক ভাবে নবুওত দেয়া হত তাহলে 
আশা করি, আমি এ দায়িত্ব পালনে সাফল্য লাভ করতাম ৷ কিন্তু আমাকে যখন যে কোন 
একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হল, তখন আমি নবুওতী গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে 
যাব বলে আশংকা করলাম । তখন হিকমতই আমার নিকট প্রিয়তর মনে হয় । 


এ বর্ণনাটি সংশয় মুক্ত নয়। কারণ, কাতাদা (র) থেকে সাঈদ ইবন কাছীরের বর্ণনা 
সম্পর্কে হাদীছবেত্তাগণের বিরূপ সমালোচনা রয়েছে। উপরন্তু সাঈদ ইবন আবী আরূবা কাতাদা 
(র) থেকে বর্ণনা করেছেন* যে, আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা ও 
ইসলাম ৷ তিনি নবী ছিলেন না, তার প্রতি ওহীও অবতীর্ণ হয়নি । পূর্ববর্তী কালের উলামা-ই 
কিরামও স্পষ্টভাবে তা বলেছেন তাদের মধ্যে মুজাহিদ; সাঈদ ইবন মুসায়্যব ও ইবন আব্বাস 
(রা) প্রমুখ প্রথম যুগের আলিমগণ দৃঢ়ভাবে এমত পোষণ করতেন । আল্লাহই ভাল জানেন । 
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অগ্নিকুণ্ড অধিপতিদের ঘটনা 


আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


U5. Jy y SAUL. yell oss - CELE. 

Le le 9 Sas Ule aSl ll ol tll sss Ll 
EN oo od LN Las - Set dl Li 
ls wt SL LS le LN a esa Ss US ll 
ER 


EEE 

'(১) শপথ বুরুজ বিশিষ্ট আকাশের (২) et TAT 
(8) ধ্বংস হয়েছিল কুণ্ডের অধিপতিরা (৫) ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল আগুন (৬) যখন তারা 
সেটির পাশে উপবিষ্ট ছিল (৭) এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল (৮) 
ওরা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও 
প্রশংসার্হ আল্লাহে (৯) আকাশ রাজি ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যার, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে 
দৃষ্টা । (১০) যারা ঈমানদার নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের 
জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা । (৮৫ বুরুজ ৪ ১-১০) 


এ সূরার তফসীর প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি, আলহামদুলিল্লাহ ৷ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মনে করেন যে, কুণ্ড অধিপতিরা হযরত ঈসা 
(আ)-এর নবুওত প্রাপ্তির পরবর্তী যুগের লোক। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা মনে করেন যে, এটি তার 
পূর্বের যুগের ঘটনা । এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে একাধিকবার ঘটেছে। স্বৈরাচারী কাফির রাজা 
বাদশাহরা বারে বারে ঈমানদার মানুষদের ওপর এ প্রকার নির্যাতন চালিয়েছে। তবে কুরআন 
মজীদে উল্লেখিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে একটি মারফু* হাদীছ এবং ইবন ইসহাক বর্ণিত একটি 
বর্ণনা রয়েছে। এ দুটো পরস্পর বিরোধী ৷ পাঠকের জ্ঞাতার্থে আমি উভয় বর্ণনাই উল্লেখ করছি। 
ইমাম আহমদ সুহায়ব (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের পূর্বের 
যুগে এক রাজা ছিল। তার ছিল এক যাদুকর ৷ যাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর রাজাকে 
বলল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি আর আমার মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমাকে একটি 
বালক যোগাড় করে দিন, থাকে আমি যাদু শিখাব ৷ রাজা একটি বালক যোগাড় করে দিলেন । 
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যাদুকর ওকে যাদু শিখাচ্ছিল। রাজার রাজপ্রাসাদ ও যাদুকরের আখড়ার মধ্যখানে ছিল জনৈক 
ধর্মযাজকের আস্তানা । বালকটি একদিন ধর্মযাজকের আস্তানায় আসে এবং তার কথা শোনে। 
তার কথা বালকটির পছন্দ হয়। এ দিকে বালকটি যাদুকরের নিকট গেলে যাদুকর তাকে প্রহার 
করতো এবং বলতো, বিলম্ব করেছিস কেন? কিসে তোকে আটকে রাছ্ে? নিজের বাড়িতে গেলে 
পরিবারের লোকজন তাকে প্রহার করতো এবং বলতো দেরী করেছিস কেন? এ বিষয়টি সে 
যাজককে জানায় । যাজক তাকে পরামর্শ দেয় যে, যাদুকর তোমাকে মারতে গেলে তুমি বলবে 
আমার ঘরের লোকজন আমাকে আটকে রেখেছিল । আর ঘরের লোক্রজন মারতে গেলে বলবে 
যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল । একদিন যাওয়ার পথে সে পথের ওপর একটি 
বিশালাকৃতির ভয়ানক জন্তু দেখতে পায়। যেটি লোকজনের পথ আটকে. রেখেছিল । পথিকগণ 
পথ অতিক্ৰম করতে পারছিল না৷ বালকটি মনে মনে বলে, আল্লাহ তা'আলার নিকট যাদুকরের 
কাজ বেশি প্রিয়, নাকি ধর্মযাজকের কাজ বেশি প্রিয়, তা আমি আ'জ পরীক্ষা করব । সে একটি 
পাথর তুলে নিয়ে এ বলে জন্তুটির দিকে ছুড়ে মারল, হে আল্লাহ! যাজকের কর্ম যদি আপনার 
বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় হয় তবে এ পাথর দ্বারা জন্তুটিকে বধ করে দিন, যাতে লোকজন পথ 
অতিক্ৰম করতে পারে। তার পাথরের আঘাতে জন্তুটি নিহত হয়। যাজকের নিকট গিয়ে সেতা 
জানায় । যাজক বললেন, প্রিয় বৎস! আল্লাহর নিকট তুমি আমার চেয়ে অধিক প্রিয় । ভুমি 
অবশ্যই বিপদে পড়বে, পরীক্ষার সম্মুখীন হবে বিপদে পড়লে কাউকে আমার সন্ধান দিবে না। 


তারপর বালকটি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করত, কুষ্ঠরোগ নিরাময় করত । তার হাতে 
আল্লাহ রোগীদেরকে সুস্থ করে দিতেন । রাজার এক পারষদ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল । বালকের 
কথা তার কানে যায় তিনি প্রচুর হাদিয়া নিয়ে বালকের নিকট এসে বলেন, তুমি যদি আমাকে 
সুস্থ করে দিতে পার তবে এসব হাদিয়া তুমি পাবে। বালক বলল, আমি তো কাউকে সুস্থ 
করতে পারি না । একমাত্র আল্লাহই সুস্থ করেন। আপনি যদি তার প্রতি ঈমান আনেন এবং 
আমি তার নিকট দোয়া করি তাহলে তিনি আপনাকে সুস্থ করে দিবেন । তিনি ঈমান আনলেন 
এবং বালকটি দোয়া করল ৷ আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন। 


তারপর উক্ত সভাষদ রাজার নিকট আসলেন এবং ইতিপূর্বে যেভাবে বসতেন সেভাবে 
বসলেন ৷ রাজা বললেন, তোমাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিল কে? জবাবে তিনি বললেন, আমার 
প্রতিপালক ৷ রাজা বলল, আমি? তিনি বললেন, না। আমার ও অপনার প্রতিপালক আল্লাহ । 
রাজা বলল, আমি ছাড়া তোমার কি অন্য কোন প্রতিপালক আছে? তিনি বললেন, হ্যা, আমার 
এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহ । তখন রাজা তাকে বিরামহীনভাবে নির্যাতন করতে লাগল । 
শেষ পর্যন্ত তিনি বালকটির সম্পদ নিয়ে নিলেন। তখন বালকটিকে রাজ দরবারে নিয়ে আসা 
হলো । রাজা বলল, বৎস! যাদু বিদ্যায় তুমি এত পারদর্শিতা অর্জন করেছ যে, জন্যান্ধ ও 
কুষ্ঠরোগীকে পর্যন্ত নিরাময় করতে পার এবং সকল রোগের চিকিৎসা করতে পার । বালকটি 
বলল, আমি তো নিরাময় করি না । নিরাময় করেন আল্লাহ তা'আলা ৷ রাজা বলল, আমি? সে 
বলল, না । রাজা বলল, আমি ছাড়া তোমার কি অন্য কোন প্রতিপালক আছে? জবাবে বালকটি 
বলল, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহ ৷ 
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তখন রাজা তার উপর বিরামহীন নির্যাতন চালাতে লাগল । শেষ পর্যন্ত সে যাজকের নাম 
' প্রকাশ করে দিল । যাজককে রাজ দরবারে ডাকা হল । রাজা তাকে বলল, তোমার ধর্ম ত্যাগ 
কর । তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান ৷ তার মাথার মধ্যভাগে করাত চালিয়ে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত 
করে দেয়া হয়। অন্ধ ব্যক্তিকে রাজা বলল, এ ধর্ম ত্যাগ কর । তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন: 
তার মাথায় করাত রেখে তাকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া হল । রাজা তখন বালককে বলল, এ 
ধর্ম ত্যাগ কর । সে তাতে অস্বীকৃতি জানাল । অতঃপর একদল নয়া লোক দিয়ে তাকে পাহাড়ের 
ওপর পাঠানো হয় রাজা তাদেরকে নির্দেশ দিল যে, তোমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখবে, সে 
তার ধর্ম ত্যাগ করে কিনা! যদি সে ধর্ম ত্যাগ করে তো ভাল । নতুবা ধাক্কা মেরে তাকে ওখান 
থেকে ফেলে দিবে। 

তারা বালকটিকে নিয়ে যায়। যখন তারা পাহাড়ের ওপব উঠল, তখন বালকটি বলল, হে 
আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা মুতাবিক তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহ্বয্য করুন! এ সময় হঠাৎ সবাইকে 
নিয়ে পর্বত কেঁপে উঠে। সবাই পাথর চাপা পড়ে মারা যায়। বালকটি পথ খুঁজে খুঁজে সেখান 
থেকে বেরিয়ে আসে এবং রাজার নিকট উপস্থিত হয়। আর রাজা ভাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার 
সাথে যারা ছিল তাদের খবর কি? বালকটি উত্তর দিল, তাদের বিক্ুদ্ধে আল্লাহই আমার জন্য 
যথেষ্ট হয়েছেন। তখন রাজা তাকে তার লোকজন দিয়ে একনটটিনৌকায় করে সমুদ্রে পাঠিয়ে 
দিল রাজা বলল, তোমরা যখন গভীর সমুদ্রে গিয়ে পৌছবে তখন যদি সে তার ধর্ম ত্যাগ করে 
তবে ভাল কথা । অন্যথায় তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবে। লোকজন তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল । 
বালকটি বলল, হে আল্লাহ! আপনার যেভাবে ইচ্ছা আমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন ৷ 
তখন তারা সবাই সমুদ্রে ডুবে মারা গেল । বেঁচে গেল (বালকটি) সে ফিরে এসে রাজার নিকট 
উপস্থিত হল । তখন রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাখী লোকজনের সংবাদ কি? 
বালকটি উত্তরে জানাল, আল্লাহ তা'আলা আমার সাহায্যে ওদের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
নিয়েছেন। 

বালক রাজাকে আরো বলল যে, আমি যে পরামর্শ দিব, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিলে 
আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না । আমার পরামর্শ মানলেই কেবল আমাকে হত্যা 
করতে পারবেন । তখন রাজা জিজ্ঞেস করল, তোমার পরামর্শটি কি? সে বলল, সকলকে একটি 
মাঠে সমবেত করবেন । তারপর আমাকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াবেন। এরপর আমার 
ঝুড়ি থেকে একটি তীর নিয়ে এই বিসমিল্লাহি রাবিবল গোলাম-এই বালকের প্রভু আল্লাহর নামে 
নিক্ষেপ করছি । বলে তীরটি আমার দিকে নিক্ষেপ করবেন ৷ রাজা তখন তাই করল ৷ তীর গিয়ে 
বালকের ললাটের উপর পড়ল সে নিজের ক্ষত স্থানে হাত রাখল এবং শহীদ হয়ে গেল । এসব 
দেখে উপস্থিত লোকজন চীৎকার করে বলে উঠল, আমরা বালকটির প্রতিচালকের প্রতি ঈমান 
আনলাম । আমরা বালকটির প্রতিচালকের প্রতি ঈমান আনলাম ৷ রাজাকে বলা হল, আপনি যা 
আশঙ্কা করেছিলেন তাইতো হল। আল্লাহ আপনার প্রতি সেই বিপদই তো নাযিল করলেন । 
লোকজন সকলেই তো ঈমান এনে ফেলেছে রাজার নির্দেশে প্রত্যেক গলির মুখে গর্ত খনন 
করা হল । তাতে আগুন জ্বালানো হল । রাজা বলল, যে ব্যক্তি এ ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে রেহাই 
দিবে। আর যারা তাতে স্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে অগ্নুকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে। 
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লোকজন ওখান দিয়ে যাচ্ছিল আর অগনুকুণ্ডে পতিত হচ্ছিল । জনৈকা মহিলা তার:নিকট 
উপস্থিত হল । এক দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ সেখানে মহিলাটি আগুনে পতিত হতে ইতনস্তুতঃ করছিল। 
তার শিশুটি বলে উঠল, মা! তুমি ধৈর্যধারণ কর, কারণ, তুমি সত্যের ওপর রয়েছ । এটি ইমাম 
আহমদের বর্ণনা । ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ প্রমুখ সহীহ্‌ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এগুলো 
আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি । 


. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এ ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাজরানের 
অধিবাসিগণ ছিল মুশরিক । তারা দেব-দেবীর পূজা করত ৷ নাজরানের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে 
(নাজরান নগর হল নাজরান অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহর) এক যাদুকর বসব'স করত ৷ নাজরানের 
বালকদের সে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত। ইবনে মুনাব্বিহ্‌ বলেন, ফাইমূন নামক জনৈক ব্যক্তি 
সেখানে এসে একটি তাবু স্থাপন করে তাঁর তীবুটি ছিল নাজরান ও যাদুকরের গ্রামের মধ্যবর্তী 
স্থানে । নাজরানের লোকেরা তাদের ছেলেদেরকে এ যাদুকরের নিকট নিয়মিত পাঠাত। সে 
তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত । অন্যান্য বালকের সাথে তামূর তার পুত্র আবদুল্লাহকে 
যাদুকরের নিকট প্রেরণ করে যাওয়ার পথে আবদুল্লাহ এ তাবুওয়।শা ল্যোকটিকে দেখত ৷ তার 
নামায ও ইবাদত আবদুল্লাহর ভাল লাগত । সে তাবু ওয়ালার নিকট-ৰর্পতে এবং তার কথাবার্তা 
শুনতে লাগলো । শেষ পর্যন্ত সে মুসলমান হয়ে গেল । আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে 
সে তার ইবাদত করতে লাগল । তাবু ওয়ালার নিকট থেকে ইসলামের বিধি-বিধান জেনে নিত ! 
অবশেষে ইসলামের বিধি বিধান-সম্পর্কে যখন সে গভীর জ্ঞান অর্জন করে তখন সে 
তাবুওয়ালার নিকট ইসমে আজম শিখতে চায় । তাবুওয়ালা ইসমে আজম জানতেন বটে, কিন্তু 
আবদুল্লাহর নিকট তা গোপন রাখতেন । তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি ইসমে আজম সহ্য 
করতে পারবে না । তোমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমি শংকিত ৷ তামুরের ধারণা ছিল যে অন্যান্য 
বালকের ন্যায় তার পুত্রটিও নিয়মিত যাদুকরের আস্তানায় যাতায়াত করছে! 


আবদুল্লাহ যখন বুঝতে পারল যে, ইসমে আজম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তার গুরু কার্য 
করছেন এবং তার দুর্বলতার আশংকা করছেন তখন সে কয়েকটি তীর সংগ্রহ করে । এরপর 
তার জানা আল্লাহর প্রত্যেকটি নাম এ তীরগুলোতে লিখে ৷ প্রত্যেকটিতে একটি করে নাম লিখা 
শেষ করে সে এক স্থানে আগুন জ্বালায় । এরপর একটি একটি করে. তীর আগুনে নিক্ষেপ করতে 
থাকে । ক্রমে আমি লেখা তীরটি আগুনে ফেলার সাথে সাথে তীরটি লাফিয়ে উঠে এবং আগুন 
থেকে বেরিয়ে আসে । আগুনে তীরটির সামান্যতমও ক্ষতি হয়নি । এঁ তীরটি নিয়ে আবদুলাহ 
তার গুরুর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলে যে, সে ইসমে আজম জেনে ফেলেছে, যা তার গুরু 
গোপন রেখেছিলেন। গুরু বললেন, বল তো কোনটি ইসমে আজম? সে বলল, তা এরূপ 
এরূপ । গুরু বললেন, তুমি কেমন করে জানলে? বালক সকল ঘটনা খুলে বলে । গুরু বললেন, 
ভাতিজা! তুমি ঠিকই ইসমে আজম জেনে নিয়েছ । তবে নিজেকে সংযত রাখবে ৷ অবশ্য তুমি 
তা পারবে বলে আমার মনে হয় না। 


এরপর থেকে আবদুল্লাহ নাজরানে প্রবেশ করলে এবং কোন দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত লোক 
দেখলে বলত, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নাও এবং আমার দীনে প্রবেশ 
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কর । আমি তোমার জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করব! আল্লাহ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার 
করবেন। সংশিষ্ট লোক ঈমান. আনলে সে দোয়া করত এবং আল্লাহ এ বিপদগ্রস্ত লোককে 
বিপদমুক্ত করতেন । এভাবে তার বিষয়টি নাজরানের রাজার কানে পৌছে। রাজা তাকে তলর 
করে এবং তাকে অভিযুক্ত করে বলে যে, তুমি আমার প্রজাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছ: 
আমার দীন ও আমার পূর্ব পুরুষের দীনের বিরুদ্ধাচরণ করেছ। আমি ওর প্রতিশোধ নেব 

আবদুল্লাহ বলল, আপনি তা পারবেন না । রাজা পাইক পেয়াদা সহকারে তাকে পাঠাল । 
সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গ থেকে আকে নিচে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু তার কোনই ক্ষতি হল না । তাকে 
প্রেরণ করা হল নাজরানের সমুদ্রে, সেখানে যাই নিক্ষেপ করা হয় তাই ধ্বংস হয়। বালককে এঁ 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। সে সমুদ্র থেকে নির্বিবাদে উঠে আসে । আবদুল্লাহ যখন সকল ক্ষেত্রে 
জয়ী হল তখন সে রাজাকে বলল, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতে ঈমান না আনবেন এবং 
যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর একতববাদ স্বীকার না করবেন, তভক্ষণ আমাকে হত্যা করতে পারবেন 
না । আপনি যদি ঈমান আনেন তবে আমার ওপর কর্তৃত্ব পাবেন এবং আমাকে হত্যা করতে 
পারবেন । অগত্যা রাজা আল্লাহর একত্বাদ স্বীকার করল এবং আবদুল্লাহ ইবন তামুরের ন্যায় 
কলেমা পাঠ করল । তারপর তার লাঠি দ্বারা আবদুল্লাহকে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে 
দিল । অবশেষে আবদুল্লাহ মারা গেল । রাজারও সেখানে মৃত্যু হল । এবার সকলে আল্লাহর দীন 
গ্রহণ করলেন। 


আবদুল্লাহ মূলতঃ হযরত ঈসা (সা)-এর ইনজীলের অনুসারী ছিলেন। এরপর খৃষ্ট 
ধর্মাবলম্বীগণের যে পরিণতি হয়েছিল, তাদের পরিণতিও তাই হয়েছিল। নাজরান অঞ্চলে খৃষ্ট 
ধর্মের প্রসারের এটাই ছিল মূল কারণ । ইবন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবন তামুর সম্পর্কে 
মুহাম্মদ ইবন কা‘ব ও কতক নাজরান অধিবাসীর বর্ণনা এরূপই । প্রকৃত ঘটনা যে কোন্টি, তা 
আল্লাহই ভাল জানেন । বর্ণনাকারী আরও বলেন, অতঃপর বাদশাহ য়-নুওয়াস তার সৈন্য 
সামন্তসহ এ খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। সে তাদেরকে ইয়াহুদী ধর্ম 
গ্রহণ অথবা মৃত্যু এ দু'টোর যে কোন একটি বেছে নিতে বলে তারা মৃত্যুকেই বছে নেয় । 
আক্রমণকারীরা বহু গর্ত খনন করে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে। অতঃপর 
ওদেরকে তরবারীর আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করে হাতপা কেটে ফেলে এবং অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে 
পুড়িয়ে মারে প্রায় বিশ হাজার খ্রীষ্টানকে তারা এভাবে হত্যা করে। 
যুনুওয়াস ও তার সৈন্যদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা’আলা তার রাসূলের নিকট এ.আয়াত 
করেনঃ 
13d ls Ul OE EGO is 
ধ্বংস হয়েছিল কুণ্ড আধিপতিরা ৷ ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি । এতে বুঝা যায় যে, এই 
ঘটনা আর সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ঘটনা এক নয় । 
কেউ কেউ বলেন যে, অগ্নিকুণ্ড বিষয়ক ঘটনা পৃথিবীতে একাধিক বার ঘটেছে। যেমন ইবন 
আৰী হাতিম আবদুর রহমান ইবন জুবায়ের থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়ামানে অগ্নিকুণ্ডের 
ঘটনা ঘটেছিল তুব্বা রাজার আমলে ৷ কনষ্টান্টিনোপালে ঘটেছিল রাজা কনষ্টান্টনাইনের আমলে 
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যখন সে খৃষ্টানদেরকে হযরত ঈসা (আ)-এর কিবলা ও তার প্রচারিত একত্ববাদ থেকে ফিরিয়ে 
নেয়। সে তখন একটি অগ্নিকুণ্ড প্ৰজ্বলিত করেছিল । যে সকল খৃষ্টান হযরত ঈসা (আ)-এর দীন 
ও তার একত্ববাদে অবিচল ছিল, সে তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মেরেছিল। 

ইরাকের ব্যাবিলন শহরে এ ঘটনা ঘটেছিল? সম্রাট বুখত নসর (Nebuchad Ne৪৭৮)-এর 
শাসনামলে তিনি একটি মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই মূর্তিকে 
সিজদা করতে । লোকজন সিজদা করেছিল । কিন্তু দানিয়াল (আ) 'ও তার দুইজন সাথী আয্রিয়া 
ও মাসাইল সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানান । সম্রাট তাদের জন্যে একটি উনুন তৈরি করে। 
তাতে কাঠ ও আগুন জ্বালিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডে তাদের দু'জনকে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তাআলা 
তাদের জন্য অগনকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিময় করে দেন এবং তাদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করেন 
এবং অত্যাচারীদেরকে এঁ অগ্নুকূণ্ডে নিক্ষেপ করেন। তারা ছিল সংখ্যায় ৯ জন । আগুন 
তাদেরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল । আসবাত বর্ণনা করেন যে, ১/১২4১! ১০! 
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেছেন, অগ্নিকুন্ড ছিল তিনটি ! একটি সিরিয়ায়, একটি ইরাকে 
এবং অপরটি ইয়ামানে। এটি ইবন আবী হাতিমের বর্ণনা । সূরা বুরুজের তাফসীরে আমি 
অগ্নিকুণ্ড অধিপতিদের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । সকল প্রশংসা একমাত্র 
আল্লাহর । 


বনী ইসরাঈল থেকে ঘটনা বর্ণনায় অনুমতি প্রসঙ্গে 

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ 

HE TAG LAL UAE CK bay le IIE YT Lie hl 
-C১৯ ১১ Jill et ss old 

“আমার থেকে তোমরা হাদীস বর্ণনা কর। আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না । যে ব্যক্তি 
ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস স্থির করে 
নেয় । বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই ৷” 

আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে.আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) ইরশাদ 
করেছেন ‘আমার থেকে তোমরা কুরআন ব্যতীত অন্যকিছু লিখবে না। আমার থেকে কুরআন 
ব্যতীত অন্য কিছু কেউ লিখে থাকলে তা মুছে ফেলবে তিনি আরও বলেছেন, ইসরাঈলীদের 
থেকে বর্ণনা করতে পার, তাতে দোষ নেই । আমার থেকে হাদীস বর্ণনা কর । আমার প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করো না । যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে- (বর্ণনাকারী হাম্মাম 
বলেন-আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (সা) ইচ্ছাকৃত শব্দটি বলেছেন) ৷ সে যেন জাহান্নাসকেই তার 
আবাসস্থলরূপে নির্ধারণ করে নেয় । (মুসলিম, নাসাঈ) । 

আবু আওয়ানা ---- যায়দ ইবন আসলাম সূত্ৰেও এ হাদীসটি বৰ্ণনা করেছেন। আবু দাউদ 
বলেন, হাম্মাম এতে ভুল করেছেন। আসলে এ উক্তিটি আবু সাঈদের ৷ তিরমিযী (র) সুফিয়ান 
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sigs যায়দ ইবন আসলাম সূত্রে এ হাদীসের অংশ বিশেষ মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন। 
আল্লাহই ভাল জানেন। 


ইমাম আহমদ (র) ....... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন ‘আস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ cl CEN 

“তোমরা একটি আয়াত হলেও আমার থেকে প্রচার কর!” বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা 
করতে পার, তাতে দোষ নেই । যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে 
তার বাসস্থান জাহান্নামে ধরে নিবে । অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) ইমাম বুখারী ও ইমাম 
তিরমিযী (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি 
হাসান ও সহীহ পর্যায়ের ৷ 

আবূ বকর বাযযার ...... RUE EO SEE TOT রাসূলুল্লাহ (সা) 
প্রায়ই রাতের বেলা আমাদের নিকট ইসরাঈলীদের ঘটগাবলী বর্ণনা করতেন । এভাবে ভোর 
হয়ে যেত ৷ গুরুত্বপর্ণ নামায ব্যতীত অন্য কোন কাজে আমর" এ মজলিস থেকে উঠতাম না! 
আৰু দাউদেও বৰ্ণনাটি রয়েছে। J 

বাযযার ....... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তবে বায্যারের মতে, হাদীসটি ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে নয় বরং আবদুল্লাহ ইবন 
আমর (রা) থেকেই বর্ণিত । 

আহমদ (র) ....... আৰু হুরায়রা (রা) থেকে এ মর্মে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং 
তার সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেন। 


হাকিম আৰু ইয়ালা....... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করেছেন, তোমরা বনী ইসরাঈল সূত্র থেকে বর্ণনা কর, কেননা তাদেরকে উপলক্ষ করে 
বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। অতঃপর রাসূলুল্পাহ (সা) বলতে শুরু করলেন যে, একদা বনী 
ইসরাইলের একদল লোক পথে বের হয়। তারা এসে একটি গোরস্থানে পৌছে। তারা পরস্পর 
বলাবলি করে যে, আমরা যদি দু'রাকআত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, 
অতঃপর এ গোর স্থান থেকে একজন মৃত ব্যক্তি বেরিয়ে আসে, তাহলে আমরা তাকে মৃত্যুর 
অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম । তারা নামায অন্তে দোয়া করে । তখনই একজন লোক কবর 
থেকে মাথা তোলে । তার দু’ চক্ষুর মধ্যখানে সিজদার চিহ্ন । সে বলল, আপনারা আমার কাছে 
কি চান? একশ’ বছর আগে আমার মৃত্যু হয়েছে। এখনও আমার দেহ থেকে মৃত্যুর তাপ ঠাণ্ডা 
হয়নি । আপনারা আল্লাহর নিকট দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে আমার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে 
নেন। এটি একটি গরীব পর্যায়ে হাদীস । বস্তুত বনী ইসরাঈল থেকে ঘটনা বর্ণনা জায়েয সাব্যস্ত 
হলেও তাদ্বারা এ ঘটনাবলীর কথাই বুঝাবে, যেগুলোর যথার্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে 
সকল ঘটনাও বর্ণনা আমাদের নিকট সুরক্ষিত সত্যের বিপরীত ও বিরোধী হওয়ার প্রেক্ষিতে 
বাতিল ও অসত্য বলে প্রমাণিত । কিংবা সন্দেহমূলক হবে সেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য ও 
প্রত্যাখ্যাত হবে৷ ওগুলোর ওপর নির্ভর করা যাবেনা। 
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উপরস্তু ইসরাঈলী কোন বর্ণনা জায়েয হলেও তার বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস স্থাপন জরুরী নয়। 
কেননা, এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত তাবু হুরায়রা (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেছেন, কিতাবীরা হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে এবং মুসলমানদের নিকট তা 
আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 
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“তোমরা ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে না; বরং তোমরা 

বলবে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের নিকট যা নাখিল হয়েছে তার প্রতি এবং 

তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আমাদের ইলাহ্‌ এবং তোমাদের ইলাহ এক, 

অভিন্ন । আমরা তার প্রতি আত্মসমর্পণকারী ৷” ইমাম বুখারী (রব) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। 


ইমাম আহমদ (র)...... আবু নামলা আনসারীর পিতা সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে. একদা 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তখন সেখানে একজন ইয়াহুদী উপস্থিত 
হয়। সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! এ লাশটি কি কথা বলতে পারবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
‘আল্লাহ ভাল জানেন ৷’ ইয়াহুদী বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ লাশটি কথা বলবে ৷ রাসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন, আহলি কিতাব তথা ইয়াহুদী- নাসারাগণ তোমাদের নিকট কোন কথা বললে 
তোমরা তাদেরকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করো না। বরং তোমরা এ কথা বলবে যে, 
‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, তার কিতাব সমূহের প্রতি, এবং তার রাসূলগণের 
প্রতি ।' এতটুকু বলার ফলে তারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোময়া তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলছ 
না । আর তারা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তোমরা তাদেরকে সত্যবাদী বলছ না৷ হাদীসটি ইমাম 
আহমদ (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। 


ইমাম আহমদ ....... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, উমর ইবন খাত্তাব 
(রা) একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলেন তার হাতে ছিল একটি কিতাব। আহলি 
কিতাবের জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি তা পেয়েছিলেন। তিনি সেটি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঠ করে 
শুনান। রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র । তোমরা কি এ শরীয়ত 
সম্পর্কে সন্দিহান? যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, আমি তোমাদের নিকট নিয়ে 
এসেছি সুস্পষ্ট আলোকময় দীন । তোমরা ওদের নিকট কিছু জানতে চাইবে না তাহলে তারা 
হয়ত তোমাদেরকে সত্য তথ্য দিবে কিন্তু তোমরা সেটাকে মিথ্যা গণ্য করবে৷ আবার তারা 
হয়ত তোমাদেরকে অসত্য তথ্য দিবে, কিন্তু তোমরা তা সত্য বলে মেনে নেবে। 

ila LES IE mel 

‘যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, মূসা (আ)-ও যদি এখন জীবিত থাকতেন 

তাহলে আমার অনুসরণ না করে তার কোন উপায় থাকতো না ।' এ হাদীসটি ইমাম আহমদ 
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(র) এককভাবে উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য এর সনদ ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্ত পূরণ করে। 

এ সব হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসরাঈলীরা তাদের প্রতি নাযিলকৃত 
আসমানী কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। এসবেব ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং এগুলোর 
অপব্যবহার করেছে। বিশেষত সে সব আরবী ভাম্যের ক্ষেত্রে যেগুলো তারা উদ্ধৃত করে থাকে, 
এগুলো সম্পর্কে তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই । এঁ কিতাবগুলে' তাদেরই ভাষায় নাযিল হওয়া সত্ত্বেও 
তারা এর ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে থাকে এমতাবস্থায় অন্য ভাষায় তার সঠিক ব্যাখ্যা তারা 
কেমন করে করবে? এ জন্যে তাদের আরবী উদ্ধৃতিতে প্রচুর ভুল-ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তা 
ছাড়া তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও অশুভ মনোভাব তো রয়েছেই ৷ যে ব্যক্তি তাদের বর্তমান 
কিতাবগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবে এবং তাদের ভুল ব্যাখ্যা ও জঘন্য বিকৃতিগুলো 
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে তাদের বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন তার নিকট স্পষ্টভাবে ধর৷ 
পড়বে । আল্লাহই সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী । 

তাওরাত কিতাবের কিছু অংশ তারা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা অধিকাংশই তা গোপন 
রাখে এর যতটুকু তারা প্রকাশ করে তার মধ্যে রয়েছে সত; বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যা । যারা 
ওদের বক্তব্য, প্রকাশিত বিবৃতি, অপ্রকাশিত তথ্য এবং শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ 
ভাষ্যগুলো পর্যালোচনা করবে, তাদের নিকট তা ধরা পড়বে । 
* ইসরাঈলীদের থেকে যিনি সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন 
কা‘ব আল-আহবার । উমর (রা)-এর যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আহলি কিতাব থেকে 
তিনি কিছু কিছু বিষয় বর্ণনা করতেন । ইসলামের কষ্টিপাথরে সত্যের অনুকূল হওয়ার এবং 
তার মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে উমর (রা) তার কতক বর্ণনা ভাল বলে 
গ্রহণ করতেন । এর ফলে বনু মানুষ কা'ব আল-আহবার থেকে তার বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করার 
সুযোগ পায় । তিনিও সে সকল বিষয়াদি ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশেরই 
কানাকড়ি মূল্য নেই.। এর কতক নিশ্চিতভাবেই অসত্য আর কতক সত্য ও বিশুদ্ধ । আমাদের 
নিকট প্রমাণিত সত্য এ গুলোকে সমর্থন করে। 

ইমাম বুখারী (র) হাযীদ ইবন আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি মুআবিয়া (রা)-কে 
মদীনা শরীফে একদল কুরায়শ বংশীয় লোকের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন । 
প্রসঙ্গক্রমে কা‘ব আল' আহবারের কথা উল্লেখিত হয়। মুআবিয়া (রা) বলেন, আহলি কিতাব 
থেকে যারা বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে কা'ব আল-আহবার সর্বাধিক সঠিক ও সত্য তথ্য 
বর্ণনাকারী । এতদসত্ত্বেও আমরা তার বর্ণনায় অসত্য তথ্য দেখতে পাই ৷ অর্থাৎ তার 
অজ্ঞাতসারেই এরূপ ঘটেছে। 


ইমাম বুখারী (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
ইয়াহুদী নাসারাদের নিকট লোকে কোন বিষয়ে জানতে চায় কিভাবে? অথচ আল্লাহ তাআলা 
তার রাসূলের প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন তোমাদের সেই কিতাব তো সর্বশেষ আসমানী 
কিতাব । তোমরা এটি তিলাওয়াত করে থাকো-_যা খীটি ও নির্ভেজাল । 
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আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইয়াহ্‌দী-নাসারাগণ তাদের 
কিতাব বিকৃত ও পরিবর্তন করেছে এবং তাদের নিজ হাতে কিতাব লিখে তা আল্লাহর কিতাব 
বলে চালিয়ে দিয়েছে, স্বল্প মূল্যের পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে । তোমাদের নিকট যে জ্ঞান 
এসেছে তা কি তোমাদেরকে ওদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করতে বারণ করেনি? আল্লাহর কসম, 
আমি তো ওদের কাউকেই তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব সম্পর্কে কিছু জানতে চাইতে 
দেখিনা। 

ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদী 
নাসারাদের নিকট কিছু জানতে চেয়ে না। কারণ তারা তোমাদেরকে সত্য পথ দেখাবে না । 
তারা নিজেরাই তো পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের কথা শুনলে তোমরা হয়ত সত্যকে মিথ্যা এবং 
মিথ্যাকে সত্য বলে ধারণা করবে আল্লাহই ভাল জানেন। 


বনী ইসরাঈলের তাপস জুরায়জের ঘটনা 


ইমাম আহমদ (র)....... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করেছেন, তিনজন ছাড়া মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় আর কেউ কথা বলেনি । ১। ঈসা ইবন 
মরিয়ম (আ), ২। বনী ইসরাঈলের একজন ইবাদতগুজার লোক, যার নাম ছিল জুরায়জ । 
একটি ইবাদতখানা তৈরি করে তিনি ওখানে ইবাদত করতেন জুরায়জের ইবাদতের কথা বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই একজন ব্যাভচারিণী বলে যে, তোমরা চাইলে আমি 
ওকে জব্দ করে দিতে পারি। লোকজন বলল, ঠিক আছে, আমরা তাই চাই । সে তখন 
জুরায়জের নিকট এসে নিজেকে তার কাছে পেশ করল ৷ জুরায়জ সেদিকে তাকিয়েও দেখলেন 
না। জুরায়জের ইবাদতখানার পাশে একটি রাখাল তার বকরী চরাতো। সে তার সাথে 
ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাতে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে । যথাসময়ে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব 
করে। লোকজন জিজ্ঞেস করল, এটি কার সন্তান? সে বলল, জুরায়জের । তারা তখন 
জুরায়জের ইবাদতখানায় চড়াও হয়। তারা তাকে টেনে নামায় । এমনকি তারা গালাগালি করে, 
প্রহার করে তার ইবাদত খানাটি ভেঙ্গে দেয়। তখন জুরায়জ বললেন, ব্যাপার কি? তারা বলল, 
তুমি এ স্ত্রী লোকটির সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছ । ফলে সে একটি ছেলে প্রসব করেছে। 
জুরায়জ বললেন, সে ছেলেটি কোথায়? তারা বলল, এই যে। জুরায়জ তখন উঠে দাড়িয়ে 
নামায আদায় করেন । আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন । তারপর ছেলেটির নিকট গিয়ে আঙ্গুলে 
খোচা দিয়ে বললেন, হে বালক! আল্লাহর কসম, তোমার জন্মদাতা কে? সে বলল, ‘আমি 
রাখালের পুত্র ৷’ এটা শুনে সবাই জুরায়জের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাকে চুমো খেতে থাকে । 
তারা বলে, আমরা সোনা দিয়ে আপনার ইবাদতখানা তৈরি করে দেব জুরায়জ বললেন, না, 
তা আমার দরকার নেই । পূর্বে যেমন ছিল তেমন করে মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও! রাসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন, তৃতীয়জন হল জনৈকা মহিলা তার শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। 
সেখান দিয়ে একজন সুসজ্জিত ঘোড় সওয়ার অতিক্রম করছিল । মহিলাটি বলল, ‘হে আল্লাহ! 
আমার ছেলেকে এ লোকের ন্যায় বানিয়ে দিন!’ এটা শুনে শিশুটি তার মায়ের স্তন ছেড়ে দেয় 
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এবং ঘোড় সওয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘হে আল্লাহ! আমাকে ওর মত করবেন না৷’ এরপর 
সে পুনরায় মায়ের স্তনে ফিরে আসে এবং তা’ চুষতে থাকে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি 
যেন এখনও দেখছি. যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শিশুর এ কাজটি দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং তিনি তার 
নিজের আঙ্গুল মুখে পুরে তা চুষছেন। 

এরপর মহিলাটি একজন ক্রীতদাসীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল । লোকজন তাকে প্রহার 
করছিল। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে ওই ক্রীতদাসীর ন্যায় করবেন না৷ 
রাসুলুল্লাহ (সা) বলছিলেন যে, তখনই শিশুটি তার মায়ের স্তন ছেড়ে দেয় এবং ক্রীতদাসীর 
প্রতি তাকিয়ে বলে, চে সযাহ। অমাত ফাতেমার মত করেন তংন যা: ছেলের অল 
এরূপ কথোপকথন শুরু হয়। 


মা-টি বলে, আমার পেছন দিয়ে সুসজ্জিত অশ্বারোহী যাচ্ছিল, আমি বললাম, হে আল্লাহ! 

আমার ছেলেকে এই এর মত বানাবেন । তখন তুমি বললে যে, হে আল্লাহ! আমাকে ওর মত 
বানাবেন না । তারপর আমি এই ক্রীতদাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । আমি বললাম, ‘হে আল্লাহ! 
আমার ছেলেকে এ ক্রীতদাসীর মত বানাবেন না । তুমি বললে, ‘হে আল্লাহ! আমাকে ওর মত 

বানাবেন।' এর রহস্য কি? জবাবে শিশুটি বলল, আম্মাজান, অশ্বারোহী সুসজ্জিত ব্যক্তিটি 
"_ একজন প্ৰতাপশালী ও অত্যাচারী লোক । আর ওই ক্রীতদাসীটি একজন অসহায় মহিলা ৷ তারা 
তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিচ্ছে। অথচ সে তা করেনি । তারা বলছে, তুই চুরি করেছিস ! অথচ 
সে চুরিও করেনি । সে সর্বাবস্থায় বলছিল---- ‘আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ৷' 

ইমাম বুখারী (র) ‘আম্বিয়া’ সংক্রান্ত অধ্যায়ে এবং জুলুম সংক্রান্ত অধ্যায়ে এবং ইমাম 
মুসলিম (র) আদব অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 

ইমাম আহমদ (র)........ আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ 
করেছেন, জুরায়জ একদা তার ইবাদতখানায় ইবাদত করছিলেন, এমন সময় সেখানে তার মা 
এসে হাজির হন । তিনি বলেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, আমার সঙ্গে কথা বল! হাদীস 
বর্ণনার সময় য়াসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে তার ডান ভ্র-এর ওপর হাত রেখেছিলেন আবু হুরায়রা 
(রা) তা' দেখিয়ে দিচ্ছিলেন । জুরায়জের মা যখন হাজির হন তখন জুরায়জ ছিলেন নামাযের 
মধ্যে | মনে মনে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি এখন কি করি, একদিকে মা অপর দিকে 
নামায! শেষ পর্যন্ত তিনি নামাযকেই প্রাধান্য দেন। তার মা তখন ফিরে চলে যায়। এরপর তার 
মা পুনরায় তার নিকট আসেন ৷ ঘটনাক্রমে তখনও তিনি নামাযে রত ছিলেন । মা ডেকে 
বললেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা। আমার সাথে কথা বল । তিনি মনে মনে বললেন, হে 
আল্লাহ । একদিকে নামায, অপর দিকে আমার মা । আমি তখন কি করি? শেষ পর্যন্ত তিনি 
. নামাযকেই প্রাধান্য দিলেন। 

তখন মা বললেন, হে আল্লাহ! EEE ETE TE EET EY 
চেয়েছিলাম সে আমার সাথে কথা বলেনি । হে আল্লাহ! কোন ব্যভিচারিণীর হাতে লাঞ্চিত না 
করে তার মৃত্যু দিবেন না । কোন ব্যভিচারিণী তাকে ফাদে ফেলার জন্যে ডাকলে হে আল্লাহ! 
আপনি তাকে ফাদে ফেলার ব্যবস্থা করে দিবেন । 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩৪ 
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একজন রাখাল জুরায়জের ইবাদতখানার পাশে রাত্রি যাপন করত । এক রাতে এক মহিলা 
বেরিয়ে আসে । রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ফলে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। 
লোকজন বলে ‘এটি কার সন্তান?’ সে বলল, এই ইবাদতখানার মালিকের সন্তান । লোকজন 
. তাদের কুঠারাদি নিয়ে জুরায়জের ইবাদত খানায় উপস্থিত হয় এবং চীৎকার করে তাকে ডাকতে 
থাকে। তিনি নিরুত্তর রইলেন । এরপর তারা তার ইবাদতখানাটি ভাঙ্গতে শুরু করে তিনি 
বেরিয়ে তাদের নিকট আসেন । তারা বললো, এই মহিলাটির সাথে কথা বল । তিনি বললেন, 
আমি তো তাকে হাসতে দেখছি । তারপর তিনি শিশুটির মাথায় হ'ত বুলিয়ে .বললেন, তোমার 
পিতা কে? জবাবে শিশুটি বলল, আমার পিতা বকরীর রাখাল । তখন তারা বলল, ‘হে জুরায়জ! 
তোমার যে ইবাদতখানাটি আমরা নষ্ট করেছি তা আমরা সোনা-রূপ| দিয়ে নির্মাণ করে দিব। 
তিনি বললেন, না, বরং পূর্বে যেমন ছিল তেমন করে তৈরি করে দাও ৷ তখন তারা তাই 
করলো । ইমাম মুসলিম (র) ‘অনুমতি প্রার্থনা’ পর্বে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে এ মর্মে আরেকাট হাদীস.বর্ণনা করেন । তাতে 
রাখাল পুরুষের স্থলে রাখাল স্ত্রী লোকের উল্লেখ রয়েছে। তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাখাল 
বালিকা নিজেদের বকরী চরাত। সে এসে জুরায়জের ইবাদতখানার ছায়ায় বসত । একদিন সে 
কোন এক লোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তাতে সে গর্ভবর্তী হয়ে পড়ে । সে জনতার 
হাতে ধরা পড়ে যায়। তখনকার বিধান ছিল ব্যভিচারীকে মৃতুদণ্ড দেয়া হত । লোকজন বলল, এ 
সন্তানটি কার? রাখাল মহিলাটি বলল, ইবাদতখানার মালিক জুরায়জের । লোকজন তাদের 
কুঠারাদি নিয়ে ইবাদতখানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । তারা বললো, হে জুরায়জ, হে ভণ্ড 
ইবাদতকারী! বেরিয়ে আয় ৷ জুরায়জ নেমে আসতে অস্বীকৃতি জানালো এবং নামাযে রত 
রইলেন। লোকজন তার ইবাদতখানা ভাঙা শুরু করে। এ অবস্থা দেখে তিনি নিচে নেমে 
আসেন । তারা জুরায়জ এবং উক্ত মহিলার গলায় রশি বেঁধে দ:জনকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাতে 
থাকে । 

ইত্যবসরে জুরায়জ তার আঙ্গুলী মহিলার পেটে রেখে বলেন, হে শিশু তোমার পিতা কে? 
গৃর্ভস্থিত শিশু বলে ওঠে, আমার পিতা বকরীর রাখাল ওমুক ব্যক্তি । লোকজন তখন জুরায়জকে 
চুমু খেতে শুরু করে। তারা বলে যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা সোনা-র্লপা দিয়ে 
আপনার ইবাদতখানা তৈরি করে দেব। তিনি বললেন, না, দরকার নেই । বরং পূর্বে যেরূপ ছিল 
সেইরূপেই পুনঃ নির্মাণ করে দাও । এটি একটি গরীব পর্যায়ের হাদীস । এর সনদ ইমাম 
মুসলিমের শর্ত পুরণ করে । 

উল্লেখিত তিনজন ব্যক্তি মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় কথা বলেছেন। ঈসা ইবন মরিয়ম 
(আ) তীর ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । জুরায়জের ইবাদত খানার পার্শ্ববর্তী রাখালের 
ত্যাহ গাজ গর থর হ কমাব তং যর ছরাল্ম। হল তব ব্যামক্গদ জে 
স্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ করেছেন । 


তৃতীয় ব্যক্তি হল দুগ্ধদানকারিণী মহিলার কোলে থাকা পুত্র । মহিলা কামনা করেছিল তার 
পুত্র যেন সুসজ্জিত অশ্বারোহীর মত হয়! আর পুত্র চেয়েছিল সে যেন অপবাদ প্রাপ্তা অথচ 
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নির্দোষ মহিলার ন্যায় হয়। দাসীটি অনবরত বলছিল-_ ‘আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট । তিনি 
কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক ৷' ইতিপূর্বে মুহাম্মদ ইবন সীরীন আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু 
সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে । 


ইমাম আহমদ (র) হাওয়া ..... আবু হুরায়রা (রা) সনদে রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে দুগ্ধপোষ্য 
এ শিশুর ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। এ সনদটিও হাসান পর্যায়ের 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, একজন মহিলা তার পুত্রকে দুধ পান করাচ্ছিল । এমতাবস্থায় 
সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এক অশ্বারোহী । মহিলাটি এ বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমার পুত্র এ 
আশ্বরোহীর মত না হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু দিবেন না। ছেলেটি বলে উঠল, হে আল্লাহ আমাকে 
এ অশ্বারোহীর মত বানাবেন না । তারপর পুনরায় দুধ চুষতে থাকে । 


অতঃপর তারা পথে দেখল, একজন মহিলা--তাকে টেনে টেনে নেয়া হচ্ছে। আর তাকে 
নিয়ে সবাই হাস্য, কৌতুক ও খেলা করছে। শিশুর মাতা বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে এঁ 
মহিলার মত বানাবেন না। ছেলে বলল, হে আল্লাহ: আমাকে এ মহিলার মত বানাবেন । 
অতঃপর ব্যাখ্যা স্বরূপ ছেলেটি বলল, ওই যে অশ্বারোহী সে তো কাফির । আর এ 
ক্রীতদাসী--লোকজন বলছে, সে যেনা করেছে, আর সে বলছে, আমার জন্যে আন্পাহই যথেষ্ট । 
তারা বলছে, সে চুরি করেছে; সে বলছে, আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট । যারা মায়ের কোলে 
থাকা অবস্থায় কথা বলেছে, তাদের মধ্যে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্যদাতা শিশুটিও রয়েছে 
যা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে৷ তাদের মধ্যে ফিরআওন পরিবারের চুল বিন্যাসকারিণীর 
শিশুটিও রয়েছে। আল্লাহ ভাল জানেন । 
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বারসীসা-এর ঘটনা 


এটি জুরায়জের ঘটনার বিপরীত ৷ জুরায়জ ছিলেন পুতঃপবিত্র আর বারসীসা ছিল 
পথ-ভ্ৰষ্ট । আল্লাহ তাআলার বাণী ৪ 
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“এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, ‘কুফরী কর’, তারপর যখন সে কুফরী করে তখন 
সে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক 
আল্লাহকে ভয় করি” ।? ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম । সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আর 
এটাই জালিমদের কর্মফল ৷ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবন জারীর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে 


বলেন, একজন মহিলা বকরী চরাত। তার ছিল চার ভাই । রাতের বেলা সে ধর্মযাজকের 
উপাসনালয়ে এসে আশ্রয় নিত । 


একদিন যাজক এসে তার সাথে কুকর্ম করে। তাতে সে অন্তঃস্বত্ববা হয়ে পড়ে ৷ শয়তান 
এসে প্ররোচণা দিয়ে বলে, মহিলাকে খুন করে মাটি চাপা দিয়ে দাও । লোকে তো তোমাকে 
বিশ্বাস করে। তারা তোমার কথা শুনবে ৷ শয়তানের প্ররোচণায় সে মহিলাটিকে খুন করে এবং 
মাটি চাপা দিয়ে দেয়। এবার শয়তান স্বপ্নে মহিলার ভাইদের নিকট উপস্থিত হয়। তাদেরকে 
বলে যে, উপসনালয়ের যাজক তোমাদের বোনের সাথে কুকর্ম করেছে এবং সে অন্তঃস্বত্বব হয়ে 
পড়ায় তাকে খুন করে অমুক স্থানে মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে। সকাল হলে ভাইদের একজন 
বললো, আল্লাহর কসম! গত রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখি,. সেটি তোমাদেরকে বলব 
কি বলব না তা স্থির করতে পারছি না। 

অন্যরা বলল, তুমি বরং এ স্বপ্নের কথা আমাদেরকে বল ৷ সে তা বর্ণনা করলো । অন্যজন 
বললো, আল্লাহর কসম, আমিও স্বপ্নে তাই দেখেছি । তৃতীয়জন বললো, আমিও তাই দেখেছি । 
তখন তারা বলাবলি করে যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। তারা সবাই তাদের 
শাসনকর্তাকে যাজকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে উদুদ্ধ করে। তারপর সবাই যাজকের নিকট 
যায় এবং তাকে উপাসনালয় থেকে নামিয়ে আনে। এ সময়ে শয়তান যাজকের নিকট উপস্থিত 
হয়ে বলে, আমিই তোমাকে এ বিপদে ফেলেছি । আমি ছাড়া কেউ তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার 
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করতে পারবে না। সুতরাং তুমি আমাকে একটি সিজদা কর; আমি তোমাকে যে বিপদে 
ফেলেছি তা থেকে উদ্ধার করব । সে মতে সে তাকে সিজদা করল । তারপর শাস্তি বিধানের 
জন্যে যখন শাসনকর্তার নিকট তাকে.নিয়ে গেল তখন শয়তান সেখান থেকে কেটে পড়ে তখন 
তাকে নিয়ে হত্যা করা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 


আমিরুল মুমিনীন আলী ইবন আলী তালিব (রা) থেকে অন্য এক সনদে এ ঘটনাটি বর্ণিত 
হয়েছে। ইবন জারীর আবদুল্লাহ ইবন নাহীদকে উদ্ধৃত করে বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে 
শুনেছি তিনি বলছিলেন, এক ধর্মযাজক দীর্ঘ ষাট বছর ধরে ইবাদত করেছিল । শয়তান তাকে 
জব্দ করতে ফন্দি আীটে। অতঃপর সে এক মহিলার ওপর আছর করে। সে মহিলার কয়েকটি 
ভাই ছিল। ভাইদেরকে সে বলল, ওকে চিকিৎসার উদ্দেশে: যাজকের কাছে নিয়ে যাও । 
ভাইয়েরা মহিলাটিকে যাজকের নিকট নিয়ে যায় । তার চিকিৎসা করল । মহিলাটি কয়েকদিন 
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সময় তুমি আমাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলে । এখন আমিই তোমাকে দিয়ে এসব কাণ্ড ঘটিম্মেছি। 
অতএব এখন তুমি আমার আনুগত্য কর । আমি তোমাকে উদ্ধার করব । তুমি আমাকে একটি 
সিজদা কর যাজকটি তাকে সিজদা করল । তখন শয়তান বলল, এখন তোমার সাথে আমার 
কোন সম্পর্ক নেই । আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন $ 
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“এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, ন । অতঃপর যখন সে কুফরী করে, 
তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক 
আল্লাহকে ভয় করি” ৷ 


গুহায় আশ্রয় গৃহণকারী তিন ব্যক্তির ঘটনা 
পূর্বেকার যামানার তিন ব্যক্তি একদা একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুহার মুখটি 
র্যা কাছ হয থয় 1: ত খম রা গাছের সংকর ঢ মিলান আন্তরিক? দায়া 
করেন। আল্লাহ তাদেরকে বিপনুক্ত করেন । 
ইমাম বুখারী (র) ইবন উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 
তোমাদের পূর্বেকার যুগের তিনজন লোক পথ চলছিল । হঠাৎ তারা ঝড়ে পতিত হয়। তারা 
একটি গুহায় আশ্রয় নেয় । তখন অকস্মাৎ গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তারা পরস্পরে বলাবলি 
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করতে থাকে, আল্লাহর কসম! এই বিপদটি থেকে যে কোন পুণ্যকর্মের উসিলা ব্যতীত তোমরা 
মুক্তি পাবে না। এখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ উত্তম কর্মের উসিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া 
কর। তাদের একজন এ বলেন, দোয়া শুরু করল, ‘হে আল্লাহ’ আপনি তো জানেন, আমার 
এক শ্রমিক ছিল। এক ফুরক* ধান পারিশ্রমিক ধার্য করে সে আমার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল । 
কাজ শেষে পারিশ্রমিক না নিয়েই সে চলে যায়। অতঃপর তার সে ধান আমি জমিতে বপন 
করে ফসল উৎপন্ন করি। ক্রমাৰ্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে । অবশেষে তা দিয়ে আমি একটি 
গাভী ক্রয় করি । একদিন সে আমার নিরকুট তার পারিশ্রমিক নেয়ার জন্যে আসে । আমি বলি, 
ওই যে গাভী তা তুমি নিয়ে যাও। সে আমাকে বলে, আমার তো আপনার নিকট শুধূ এক ফুরক 
ধানই পাওনা । আমি বলি, তোমার সে ধান থেকেই এই গাভী তুমি তা নিয়ে যাও । সে তখন এ 
গাভীটি নিয়ে চলে যায় । ‘হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার ভয়েই আমি এরূপ 
করেছি, তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। এতে পাথর একটুখানি ফাক হয়ে 
যায়। 


অপর একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমার ঘরে বৃদ্ধ মাতা পিতা 
ছিলেন। প্রতি রাতে আমি তাদেরকে বকরীর দুধ পান করাতাম ৷ এক রাতে আমার আসতে 
বিলম্ব হয়ে যায় । আমি যখন আসি, তখন আমার পিতামাতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমার 
পরিবার-পরিজন ও ছেলে-মেয়েরা তখনও ক্ষুধায় ছটফট করছিল, কান্নাকাটি করছিল । আমার 
পিতামাতা দুধ পান না করা পর্যন্ত আমি পরিবারের কাউকেই দুধ পান করতে দিতাম না। এ 
সময়ে আমি পিতামাতাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা সমীচীন মনে করিনি । আবার তাদেরকে রেখে 
পরিবারের অন্যদেরকে দুধ খেতে দেয়াও পছন্দ করিনি । আমি তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় 
থাকি । এভাবে ভোর হয়ে যায়। ‘হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আপমার ভয়ে আমি 
এরূপ করেছি তাহলে আমাদের বিপদ দূর করে দিন! অতঃপর গুহার মুখের পাথর আরেকটি 
ফাক হয়ে যায়, যাতে আকাশ দেখতে পাওয়া যায় । তাদের অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! 
আপনি তো জানেন, আমার এক চাচাত বোন ছিল। সে ছিল আমার সর্বাধিক প্রিয় । আমি তাকে. 
কুকর্মের জন্য প্ররোচিত করি। একশ'টি স্বর্ণ মুদ্রা না দেওয়া পর্যন্ত সে তাতে অস্বীকৃতি জানায় । 
আমি সে পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা চালাই। আমি তা সংগ্রহ করে তা তার হাতে তা 
অর্পণ করি। তখন সে আমাকে সুযোগ দেয়। আমি যখন চূড়ান্ত মুহূর্তে উপনীত হই তখন সে 
বলে ওঠে, আল্লাহকে ভয় করুন! বৈধ পন্থায় ব্যতীত আমার শ্রীলতাহানি করবেন না। তখনই 
আমি উঠে আসি এবং আমার একশ’ স্বর্ণ মুদ্রাও রেখে আসি। ‘হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে 
করেন যে, আপনার ভয়েই আমি তা করেছি, তবে আমাদের বিপদ দূর করে দিন । অতঃপর 
আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ দূর করে দিলেন। তারা গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। 

ইমাম মুসলিম (র) ইমাম আহমদ (র) নিজ নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। 
ইমাম আহমদের একটি বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত কথাও রয়েছে। বায্যারও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত 
করেছেন। 
.১. মদীনা শরীফে প্রচলিত তিন সা বা দশ কেজি বিশিষ্ট মাপপাত্র। 
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অন্ধ, কুষ্ঠ ও টাক মাথাওয়ালা তিন ব্যক্তির ঘটনা 

ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাইলের তিন ব্যক্তি একজন কুষ্ঠ রোগী, 
একজন অন্ধ, একজন টাক মাথা বিশিষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে 
চাইলেন । তাদের নিকট আল্লাহ তাআলা একজন ফিরিশতা পাঠালেন তিনি প্রথম কুষ্ঠরোগীর 
নিকট উপস্থিত হন। 

ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রিয় বস্তু কি? সে বলে, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক । 
লোকজন এখন আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন । ফলে তার রোগ 
ধিদূরিত হয়। তাকে সুন্দর রং ও সুন্দর তৃক দান করা হয়। ফিরিশতা আবার বলেন, কোন 
সম্পদ তৌমার নিকট প্রিয়? সে বলে, উট । অথবা সে বললো, গাভী । (কুষ্ঠ রোগীও টেকো মাথা 
বিশিষ্ট এ দু'জনের একজন উট চেয়েছিল অপরজন চেয়েছল গাভী । তাদের কে উট চেয়েছিল 
আর কে গাভী চেয়েছিল তা নিয়ে রাবীর সন্দেহ রয়েছে।) ক্ষিনিশতা একটি দশ মাসের গর্ভবতী 
উটনী তাকে প্রদান করেন এবং বলেন, এতে আল্লাহ তোমাঞ্চে বরকত দিন! 


রাসূলুল্লাহ বলেন, অতঃপর ফিরিশতা আসেন টেকো মাথা বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট । তিনি 
তাকে জিজ্ঞেস করেন। কোন্‌ বস্তুতোমার প্রিয়? জবাবে সে বলে আমার প্রিয় হল সুন্দর চুল, 
আর এই টাক যেন দূরীভূত হয়। লোকজন তো এখন আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশতা তার 
মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন । টাক দূরীভূত হয় এবং তার মাথায় সুন্দর চুল গজায় । আবার 
ফিরিশতা বলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট প্রিয়? সে বলে, গরু । ফিরিশতা তাকে একটি 
গর্ভবতী গাভী দান ক্রেন এবং বলেন, আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন! 

এবার ফিরিশতা আসেন অন্ধ ব্যক্তির নিকট ৷ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রিয় বস্তু 
কি? সে বললো, আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন। আমি যেন লোকজনকে দেখতে 
পাই । ফিরিশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে 
দিলেন ফিরিশতা বললেন, কোন্‌ সম্পদ তোমার প্রিয়? সে বলে, ছাগল । তিনি তাকে একটি 
গর্ভবতী বকরী দান করেন। 

ইতিমধ্যে উটনী, গাভী ও বকরী বাচ্চা দিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে উট ওয়ালার মাঠ উটে 
ভর্তি হয়ে যায়। গাভীওয়ালার মাঠ পূর্ণ হয়ে যায় গরুতে ৷ আর বকরী ওয়ালার মাঠ পরিপূর্ণ হয় 
বকরীতে। .. 
এরপর. একদিন ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর নিকট তার পূর্বের আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হন'। তিনি 
বললেন, আমি একজন মিসকিন। সফরে এসে আমার যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। আল্লাহর 
সাহায্য এরং অতঃপর আপনার সহযোগিতা ব্যতীত আমার দেশে ফেরার কোন উপায় নেই । যে 
আল্লাহ আপনাকে সুন্দর দেহ, বর্ণ ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন তার দোহাই দিয়ে আপনার নিকট 
আমি একটি উট ভিক্ষা চাইছি। আমার সফর কালে সেটি কাজে লাগবে । সে বলল, মানুষের 
চাহিদার শেষ নেই । ফেরেশতা বলেন, আপনাকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনি না কুষ্ঠ 
রোগী ছিলেন? মানুষ আপনাকে ঘৃণা করত । আর আপনি ছিলেন দরিদ্র । আল্লাহই তো 
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আপনাকে সব সম্পদ দান করেছেন। সে বলল, আমি তো বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে এ 
সম্পদের মালিক হয়েছি । ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ 
যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন! 


এরপর ফেরেশতা টেকো মাথা লোকের নিকট তার আকৃতি নিয়ে আসলেন । কুষ্ঠরোগীকে 
যেরূপ বলেছিলেন, তাকেও সেরূপ বললেন সেও এ কুষ্ঠরোগীর মত উত্তর দিল । ফেরেশতা 
বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন! 

এরপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির নিকট তার আকৃতিতে আসলেন ৷ তিনি বললেন, আমি 
মিসকিন ও মুসফির ব্যক্তি । সফরে এসে আমার সহায় সম্বল ফুরিয়ে গিয়েছে । আল্লাহর সাহায্য 
ও তারপর আপনার সহায়তা ব্যতীত আমার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কে'ন ব্যবস্থা নেই ৷ যে মহান 
আল্লাহ আপনাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন তার দোহাই দিয়ে আমি আপনার নিকট একটি 
বকারী যাজ্ঞ্ঞা করছি । ওটি দ্বারা আমার সফরের প্রয়োজনীয় খরচ মিটাবো ৷ বকরী ওয়ালা বলল, 
আমি ছিলাম অন্ধ । আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ছিলাম দরিদ্র । আল্লাহ 
আমাকে ধনী বানিয়েছেন । তোমার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে যা'ও। আল্লাহর নামে তুমি আজ 
যেটিই নিবে আমি তাতে দুঃখ পাব না । ফিরিশতা বঝ্ললেন, আপনার মাল আপনি রেখে দিন! 
বস্তুত আল্লাহ আপনাদের তিনজনকে পরীক্ষা করলেন । আপনার প্রতি আল্লাহর রাজী হয়েছেন। 
পক্ষান্তরে আপনার অপর দুই সাথীর প্রতি আল্লাহ নারাজ ও অসস্তুষ্ট হয়েছেন। 

এটি ইমাম বুখারী (র)-এর ভাষ্য । বনী ইসরাঈল বিষয়ক হাদীসসমূহে তিনি এটি উদ্ধৃত 
করেছেন। 


এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার নিয়ে তা পরিশোধের ঘটনা 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, হযরত হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসুলুল্লাহ (সা) বনী 
ইসরাঈলের এক লোকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উক্ত লোক বনী ইসরাঈলের অন্য এক বাক্তি 
থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার চেয়েছিল। ঝণদাতা বললো, কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে আস ৷ সে 
বললো, ‘সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট ।' খণদাতা বলেছিল, একজন জামিন নিয়ে আসুন ৷ সে 
বলল, জামিন হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট । ঝণদাতা তখন বলে, তুমি যথার্থই বলেছো । 

সে মতে সে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিল। ঝণ গ্রহিতা এরপর এক সমুদ্র যাত্রায় বের 
হয়। তার কাজ শেষ হলে নির্দিষ্ট সময়ে সে ঝণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে ঝণ দাতার নিকট 
পৌঁছার জন্যে একটি বাহন খুঁজতে থাকে কিন্তু কোন বাহন সে খুঁজে পায়নি । তখন সে একটি 
কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করে। সেটিকে ছিদ্র করে। এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এবং ঝণদাতার উদ্দেশ্যে 
লিখিত একটি চিঠি সে এঁ ছিদ্রের মধ্যে ডুকিয়ে দেয় । অতঃপর ভাল করে ছিদ্রের স্থানটি বন্ধ 
করে দেয় । অতঃপর এ কাষ্ঠখণ্ডটি নিয়ে সে উপস্থিত হয় সমুদ্রের তীরে ৷ সে বলে, হে আল্লাহ! 
আপনি তো জানেন অমুক ব্যক্তি থেকে আমি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার নিয়েছিলাম । সে আমার 
নিকট জামিন দাবি করে আমি তাকে বলেছিলাম যে, জামিন রূপে আল্লাহই যথেষ্ট । সে আমার 
নিকট সাক্ষী দাবি করে। আমি বলি সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট । এতে সে রাজী হয়। আমি তো 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি একটি বাহন যোগাড় করার জন্যে । যাতে যথাসময়ে আমি তার টাকা 
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পৌছিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি কোন বাহন পেলাম না। এখন সেই এক হাজার মুদ্রা 
আপনার নিকট আমানত রাখছি । এ বলে এ কাষ্ঠখণ্ডটি সে সমুদ্র ভাসিয়ে দেয়। কাঠ ভেসে যায় 
সমুদ্রে! সে ফিরে যায় এবং নিজ দেশে পৌঁছার জন্যে বাহন খুঁজতে থাকে। খণ গ্রহীতা তার 
সম্পদ নিয়ে আগমনকারী বাহনের অপেক্ষায় থাকে৷ হঠাৎ সেই সম্পদ সম্বলিত কাঠটি তার 
নজরে পড়ে পরিবারের জ্বালানি কাঠ কূপে ব্যবহারের জন্যে সে কাঠটি বাড়ি নিয়ে যায়। সেটি 
কাটতে গিয়ে সে উক্ত স্বর্ণ মুদ্রা ও চিঠিটি পায়। পরবর্তীতে একদিন খণ গ্রহীতা তার নিকট 
এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। সে বলে, আমি বাহন সংগ্রহ করার জন্যে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি । যাতে করে পাওনা টাকা নিয়ে যথাসময়ে আপনার নিকট আসতে 
পারি । কিন্তু যে বাহনে করে আমি আপনার নিকট এসেছি সেটির পূর্বে কোন বাহন পাইনি । 
ঝণদাতা বললো, তুমি ইতিপূর্বে আমার নিকট কোন কিছু প্রেরণ করেছিলে? সে বললো, আমি 
তো আপনাকে বলেছি-ই যে, এ বাহনের পূর্বে আমি কোন বাহন পাইনি । ঝণ দাতা বললো, 
তোমার কাঠের ভেতরে রাখা স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তাআলা আমাব নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন। যে 
এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সাথে করে এনেছো তা নিয়ে তুমি ফিরে যাও । 

ইমাম আহমদরে সনদ সহকারে হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন । ইমাম বুখারী (র) তার 
সহীহ গ্রন্থের একাধিক স্থানে সনদ ছাড়াই নিশ্চয়তা প্রকাশক শব্দ দ্বারা লাইছ ইবন সাদ সূত্রে 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার কাতিব আবদুল্লাহ ইবন সালিহ সূত্রে সনদ সহকারে উল্লেখ 
করেছেন। এতদসত্ব্বেও হাকিম বায্যার যে তীর মুসনাদ গ্রন্থে হাদীসটি একক বর্ণনা বলে মন্তব্য 
করেছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয় । 


সততা ও আমানতের আরও দৃষ্টান্ত ঘটনা 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। যে 
ব্যক্তি জমি ক্রয় করে সে এঁ জমিতে একটি স্বর্ণভর্তি কলসী পায়। সে বিক্রেতাকে বলে যে, 
আপনার স্বর্ণ আপনি নিয়ে নিন। আমি তো আপনার নিকট থেকে শুধু জমিই ক্রয় করেছি । স্বর্ণ 
ক্রয় করিনি। 

জমির মালিক বলে, আমি জমি এবং জমির অভ্যন্তরস্থ সবকিছু আপনার নিকট বিক্রয় 
করেছি তারা দু’জনে মীমাংসার জন্যে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে সালিশ নির্ধারণ করে। সে ব্যক্তি 
বলে, আপনাদের কোন ছেলে মেয়ে আছে কি? একজন বললো, আমার একটি পুত্র সন্তান 
আছে । অন্যজন বললো, আমার আছে একটি কন্যা সন্তান ৷ মীমাংসাফারী ব্যক্তিটি বললো, এ 
মেয়েকে এ ছেলেটির নিকট বিয়ে দিয়ে দিন। এ স্বর্ণ দু'জনের জন্যে ব্যয় করুন এবং এ 
দু'জনকে দান করে দিন। 

বনী ইসরাঈলের বর্ণনায় ইমাম বুখারী (র) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম 
(র)-ও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, বাদশাহ যুলকারনাইন-এর 
যুগে এ ঘটনাটি ঘটেছিল । যুলকারনাইনের যুগ তো বনী ইসরাঈলের যুগের বহু পূর্বে ছিল। 
আল্লাহই ভাল জানেন। 


. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩৫-- 


Islamiboi.tk 
২৭৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইসহাক ইবন বিশররে তার আল মুরতাদা গ্রন্থে সাঈদ ইবন আবী আকুবাহ----হাসান (র) 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নিজে তার অধীনস্থ রাজা-বাদশাহ এবং কর্মচারীদের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন । কারো সম্পর্কে কোন বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা তার গোচরে এলে তিনি 
সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন ৷ নিজে সরাসরি অবগত না হয়ে কারো অভিযোগের প্রেক্ষিতে 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন না । 


একদিন তিনি ছদ্মবেশে এক শহরে ঘুরছিলেন। একাদিক্ৰমে কয়েকদিন তিনি এক 
বিচারকের আদালতে বসেন । তিনি দেখলেন, কেউই বিচার প্রার্থী হয়ে এ বিচারকের আদালতে 
আসে না । বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত এ অবস্থা লক্ষ্য করার পর যুলকারনাইন যখন এ বিচারক 
সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলেন না। তখন তিনি ওখান থেকে ফিরে যেতে মনস্থ করেন। সেদিনই 
তিনি লক্ষ্য করলেন, দু'জন লোক বিচারপ্রার্থী হয়ে উক্ত বিচারকের নিকট এসেছে । একজন 
আরজি পেশ করে বলে যে, মাননীয় বিচারক! আমি এ ব্যক্তি থেকে একটি বাড়ি ক্রয় করে তা 
আবাদ করি । এঁ বাড়িতে আমি গুপ্ত ধনের সন্ধান পাই । আমি তাকে এটি নিয়ে যেতে বলি। 
কিন্তু সে তা নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। 


অপরজনকে উদ্দেশ্য করে বিচারক বলেন, এ ব্যাপারে তুমি কি বল? জবাবে সে বললো, 
আমি কখনো এ মাটির নিচে কোন সম্পদ লুকিয়ে রাখিনি এবং এ গুপ্তধন সম্পর্কে আমি কিছুই 
জানি না । সুতরাং এটি আমার নয়। আমি তা গ্রহণ করব না । বাদী বলে, মাননীয় বিচারক! 
কাউকে আমার নিকট থেকে তা নিয়ে আসতে আদেশ করুন তারপর আপনার যেখানে খুশী 
তা ব্যবহার করবেন। বিচারক বললেন, তুমি নিজে যে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাও আমাকে 
তার মধ্যে জড়াতে চাচ্ছো? তুমি আমার প্রতি সুবিচার করনি । আমি মনে করি, দেশের আইনেও 
এরূপ বিধান নেই । বিচারক আরও বললেন, আচ্ছা, আমি কি এমন একটি ব্যবস্থা করব যাতে 
তোমাদের উভয়ের প্রতি ইনসাফ হয়। তারা বললো, অবশ্যই । 


বিচারক বাদীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার কি কোন পুত্র সন্তান আছে? সে বলল $ 
জৰী হ্যা। অপরজনকে বললেন, তোমার কি কোন কন্যা সন্তান আছে? সে বললো জী হ্যা । 
তিনি বললেন, দু'জনেই যাও তোমার মেয়েকে তার ছেলের সাথে বিবাহ দিয়ে দাও । এ সম্পদ 
থেকে তাদের বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করবে । আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তাদেরকে দিয়ে দেবে। 
সেটি দ্বারা তারা তাদের সংসার চালাবে। তাহলে দু'জনেই এ ধনের লাভ-ক্ষতির সমান 
অংশীদার হবে। 


বিচারকের রায় শুনে বাদশাহ যুলকারনাইন মুগ্ধ হলেন। তারপর বিচারককে ডেকে 
বললেন, আপনার মত এমন চমৎকার করে বিচার অন্য কেউ করতে পারে বলে আমার মনে হয় 
না। অন্য কোন বিচারক এমন ফয়সালা দিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বিচারক 
বাদশাহকে চিনেননি। তিনি বললেন, কেউ কি এছাড়া অন্য কোন রায় দিতে পারে? 
যুলকারনাইন বললেন, হ্যা, দেয়ই তো । বিচারক বললেন, তারপরও ওদের দেশে কি বৃষ্টি 
বর্ষিত হয়? এরুথা শুনে বিস্মিত হলেন যুলকারনাইন ৷ তিনি মন্তব্য করলেন, এরূপ লোকের 
বদৌলতেই আসমান-যমীন এখনও টিকে রয়েছে। 
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আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা 


ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
বনী ইসরাঈলের এক লোকের ঘটনা ৷ সে ৯৯ জন মানুষ খুন করেছিল । তারপর কোন বুযর্গ 
ব্যক্তির খৌজে বের হয়। সে একজন ইয়াহুদী ধর্মযাজকের নিকট এসে পৌছে বলে, আমার 
তাওবা কবুল হবে কি? ধর্মযাজক বলেন, না, ডিয়ার কোন তাং করু ছয়েল। | ভন জেন 
ধর্মযাজককেও হত্যা করে । 


এরপর সে অন্য বুযর্গ লোকের সন্ধান করছিল। একজন বলল, অমুক জনপদে যাও । পথে 
তার মৃত্যুর সময় হয়। তার বক্ষদেশ তখন এ জনপদ অভিমুখী ঝুঁকে রয়েছিল। তখন রহমতের 
ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা উভয় পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। আল্লাহ তা'আলা 
সম্মুখ ভাগের ভূমিকে নির্দেশ দিলেন সংকুচিত ও কাছাক'ছি হয়ে যেতে ৷ পেছনে রেখে আসা 
দিকে ভূমি মেপে দেখতে ৷ দেখা গেল, সম্মুখের গন্তব্য স্থূল পেছনের ছেড়ে আসা স্থান থেকে 
এক বিঘত নিকটে । অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। 

ইমাম বুখারী (র) এরূপ সংক্ষিপ্ত-ই-বর্ণনা করেছেন । ইমাম মুসলিম (র) তা বিশদভাবে 
বৰ্ণনা করেছেন। 


অন্য একটি হাদীস 


ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে একাধিক সনদে বর্ণনা করেন, একদিনের 
কথা, রাসুলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায শেষে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসলেন । তিনি বললেন, 
একজন লোক একটি গরু নিয়ে যাচ্ছিল । এক সময় সে গরুটির পিঠে চড়ে বসে এবং সেটিকে 
প্রহার করে। গরুটি বলে উঠে, আমাকে তো এ কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি । আমাকে সৃষ্টি 
করা হয়েছে জমি চাষ করার জন্যে । তখন লোকজন অবাক হয়ে বলে, সুবহানাল্লাহ, গরু আবার 
কথা বলে! রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি নিজে এ ঘটনাটি বিশ্বাস করি । আবু বকর (রা) এবং 
উমর (রা)-ও এ ঘটনা বিশ্বাস করেন। এ আলোচনার সময় আবু বকর ও উমর (রা) কিন্তু 
সেখানে ছিলেন না। 


ঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এক ব্যক্তি বকরী চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে 
বাঘ হামলা চালিয়ে একটি বকরী নিয়ে যায় । বকরী ওয়ালা তার পিন্ধু পিন্ধু ছুটতে থাকে শেষ 
পর্যন্ত সে বকরী নেকড়ের হাত থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। নেকড়েটি বললো, আজ তুমি 
এটিকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করে নিলে তবে হিংস্র জীবদের রাজত্বের দিনে, কে তাকে 
রক্ষা করবে? সেদিন তো আমি ব্যতীত কোন রাখাল থাকবে না। এটি শুনে লোকজন বলে ওঠে, 
সুবহানাল্লাহ! নেকড়েও আবার কথা বলে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আবু বকর (রা) ও 
উমর (রা) আমরা সবাই এটি বিশ্বাস করি। সেখানে আবু বকর (রা) ও উমর (রা) উপস্থিত 
ছিলেন না। 


Islamiboi.tk 
২৭৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান, সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) 
সহীহ্‌ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


অন্য একটি হাদীস 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতের মধ্যে অনেক ইলহামপ্রাপ্ত লোকও ছিলেন । এই উম্মতের মধ্যে যদি 
এরূপ কেউ থেকে থাকেন তবে' তিনি হবেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) । ইমাম মুসলিম (র) 
ভিন্নসুত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। 


অন্য একটি হাদীস 


ইমাম বুখারী (র) মুয়াবিয়া (রা) সূত্রে বর্ণনা -করেন, যে বছর তিনি হজ্জ করেন সে বছর 
জনৈক পাহারাদারের হাত থেকে এক গোছা পরচুলা নিয়ে বললেন, হে মদীনাবাসীগণ! 
তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এ ধরনের চুল 
ব্যবহার করতে বারণ করে বলেছেন, “বনী ইসরাঈলের মহিলাগণ যখন একূপ কৃত্রিম চুলের 
ব্যবহার করতে শুরু করে তখন তারা ধ্বংস হয় ।” 

ইমাম মুসলিম (র) এবং আবু দাউদ (র) এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন । ইমাম তিরমিযী (র) 
হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন । 

' ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান শেষ বার যখন মদীনা শরীফ 
এলেন তখন তিনি খুৎবা দানকালে তার আস্তীন থেকে এক গোছা পরচুলা বের করেন এবং 
বলেন, ইয়াহুদী ব্যতীত অন্য কেউ এ কাজ করে বলে তা আমি মনে করতাম না । রাসূলুল্লাহ 
(সা) এ কর্মকে মিথ্যাচার রূপে আখ্যায়িত করেছেন । অর্থাৎ কৃত্রিম চুল লাগানো । 


অন্য একটি হাদীস 


ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ইরশাদ করেছেন, একটি কুকুর একটি কুয়ার পাড়ে হাঁপাচ্ছিল। তৃষ্ণায় তার প্রাণ যায় যায় । বনী 
ইসরাঈল বংশের একজন ব্যভিচারিণী মহিলা এ বিষয়টি লক্ষ্য করে। অতঃপর সে তার মোজা 
খুলে নেয় এবং তার সাহায্যে কুকুরটিকে পানি পান করায় । এর উসিলায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত 
ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 


অন্য একটি হাদীস 


ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করেছেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের ব্যাপারে আযাব দেয়া হয়েছে। সে 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৭৭ 


বিড়ালটি বেধে রেখেছিল । শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মারা যায়। এ কারণেই তাকে শাস্তি দেয়া হয় । 
বেঁধে রাখা অবস্থায় সে ওটিকে কিছু খেতে দেয়নি এবং সেটিকে ছেড়েও দেয়নি যে, সে 
পোকা-মাকড় ধরে খাবে। ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


অন্য একটি হাদীস 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বনী 
ইসরাঈলেয় একজন বেঁটে মহিলা ছিল। সে কাঠের সুদীর্ঘ দুটো পা তৈরি করে এবং সেটিতে 
পা রেখে দু'জন খাটো মহিলার মধ্যে থেকে সে চলতে থাকে । একদিন সে একটি সোনার আংটি 
প্রস্তুত করে রাখে । তার আংটির নগীনার নিচে সে তীব্ব সুগন্ধি ও মিশক লুকিয়ে রেখেছিল। 
অতঃপর কোন মজলিসে গেলে সে আংটিটি একটু নাড়াচাড়া করে দিত আর তার হাত থেকে 
খুশবু ছড়িয়ে পড়ত ৷ ইমাম মুসলিম (র) মুসতামির খালীদ ইব্‌ন জাফর থেকে মারফু সূত্রে এটি 
বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন এটি সহীহ হাদীস । 


অন্য একটি হাদীস 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
অতীত যুগের যে সব নবুওতী বাণী লোকজনের কাছে পৌছেছে তার, একটি এই যে, 
৯ Le Loli 5০5 4 151 “লজ্জা না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পার!” 
ইমাম বুখারী (র) এককভাবে এটি উল্লেখ করেছেন । 


অন্য একটি হাদীস 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
অতীত কালের এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী নিঃস্ব অবস্থায় ছিল । তাদের কিছুই করার সামর্থ্য ছিল না। 
একদিন লোকটি বাড়ি ফিরে এসে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলে, তোমার 
কাছে কোন খাবার আছে কি? সে বলে, হ্যা, আছে সুসংবাদ নিন, আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ 
থেকে রিযিক এসেছে । স্বামী স্ত্রীকে তাগিদ দিয়ে বলল, আমি চাচ্ছি এখনই তোমার নিকট কিছু 
থাকলে নিয়ে এসো ৷ স্ত্রী বললো, হ্যা, একটু অপেক্ষা করুন, আমরা আল্লাহর রহমতের আশায় 
আছি। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে স্ত্রীকে বললো, আল্লাহ রহম করুন । খুঁজে 
দেখ তো তোমার কাছে কোন খাবার আছে কিনা? থাকলে নিয়ে এসো ৷ আমার ভীষণ ক্ষুধা 
পেয়েছে। আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। সে বলল, হ্যা, খাবার আছে, চুলায় রান্না হচ্ছে। একটু 
অপেক্ষা করুন । কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব থাকার পর স্ত্রী মনে মনে বলল, আমি যদি উঠে গিয়ে 
চুলাটা একটু দেখে আসতাম! এরপর মহিলাটি নিজেই গেল এবং চুলায় গিয়ে দেখল সে বকরীর 


Islamiboi.tk 
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সিনায় ডেগচী ভর্তি এবং একটি যাতায় আটা পেষমা হচ্ছে। মহিলাটি নিকটে গেল এবং যাতার 
আটা ঢেলে নিলে তা এবং চুলার উপরের বকরীর সিনা নিয়ে আসল । 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম (সা)-এর 
প্রাণ যার হাতে সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি! “মহিলাটি যদি যাতা থেকে আটাগুলো 
নিয়ে চাক্কি উপুড় না করত, তবে এঁ চাক্কিতে আটা পেষা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকত । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোকের 
ঘটনা ৷ সে তার পরিবারের নিকট উপস্থিত হয়। তাদের অভাব-অনটন দেখে সে মাঠের দিকে 
রওয়ানা হয়। এ অবস্থা দেখে তার স্ত্রী আটা পেষার চাক্কির নিকট যায়, এবং তা চালু করে 
দেয়। তারপর চুলার নিকট গিয়ে চুলা জ্বালিয়ে দেয়। তারপর আল্লাহর নিকট দোয়া করে বলে, 
‘হে আল্লাহ! আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিন’ হঠাৎ সে দেখে আবার--তাদের গামলা ভর্তি 
হয়ে গিয়েছে । চুলার নিকট গিয়ে দেখে চুলা ভর্তি হয়ে রয়েছে। 


বর্ণনাকারী বলেন, এরপর স্বামী ফিরে আসে এবং বলে, তোমরা কিছু পেয়েছ কি? তার স্ত্রী 
বলে, হ্যা, আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে পেয়েছি। অতঃপর তার! চাক্কির নিকট যায়। এ 
ঘটনা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেন, যদি এ চাক্কি উঠানো না হত, 
তাহলে কিয়ামত পৰ্যন্ত তা ঘুরতে থাকত ৷ 


বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহর কসম, 
কারো কাছে এসে ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা কাঠের বোঝা বাহন করে এনে তা বিক্রি করে নিজের 
মর্যাদা রক্ষা করা তোমাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণকর ৷ 


তওবাকারী দু’রাজার ঘটনা 


ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
তোমাদের পূর্ববর্তী জনৈক রাজার কথা৷ একদা তিনি তার রাজত্ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগু 
হলেন । তাতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, একদিন না একদিন তাকে এই রাজত্বের মায়া ছাড়তে 
হবে । অথচ তখন এটাই তাকে আপন প্রতিপালকের ইবাদত থেকে গাফিল করে রেখেছে। 

একরাতে তিনি চুপিসারে নিজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি অন্য এক রাজ্যে 
এসে পৌঁছেন এবং সাগর তীরে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ইট তৈরির কাজ শুরু 
করেন। এতে যা আয় হত তা দিয়ে প্রয়োজন মাফিক খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করতেন এবং উদ্বৃত্ত 
অর্থ সাদকা করে দিতন ৷ এভাবে তার দিন কাটছিল । এঁ দেশের রাজার নিকট তার সংবাদ 
পৌছে। রাজা তাকে ডেকে পাঠান । তিনি যেতে অস্বীকার করেন। রাজা তখন নিজেই তার 
কাছে চলে আসেন ৷ রাজাকে দেখেই এ রাজা পালাতে শুরু করেন। রাজা ও ঘোড়া নিয়ে তার 
পিছু নেন কিন্তু তিনি তার নাগাল পেলেন না৷. 


অবশেষে রাজা চিৎকার করে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পক্ষ থেকে আপনার কোন 
ক্ষতির আশংকা নেই । তখন এ রাজা থামলেন, ফলে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। রাজা বললেন, 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৭৯ 


আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দয়া করুন, আপনার পরিচয় কি? তিনি বললেন, আমি অমুকের পুত্র 
অমুক ৷ অমুক রাজ্যের রাজা । আমার রাজত্ব নিয়ে আমি একদিন গভীরভাবে চিন্তা করেছিলাম । 
তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে, শেষ পর্যন্ত আমি এ রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবই । আর তখন এ 
রাজ্যই আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদত থেকে গাফিল করে রেখেছে। তাই আমি এ রাজ্য 
ত্যাগ করে এখানে এসে আমার প্রতিপালকের ইবাদত করছি। রাজা বললেন, আপনি যা 
করছেন এ ব্যাপারে আমি আপনার চাইতে কম মুখাপেক্ষী নই । এ বলে রাজা বাহন থেকে 
নেমে পড়েন এবং সেটিকে ছেড়ে দেন । তিনি পূর্ববর্তী রাজার পথ অনুসরণ করেন। এবার তারা 
দু'জনে একসাথে আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন । তারা দু'জনে আল্লাহর নিকট এক সাথে 
মৃত্যু কামনা করলেন এবং পরে দু'জনেই মারা গেলেন। 

হাদীস বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি যদি তখন মিসরের রমনিয়ায় 


থাকতাম, রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট তাদের যে পরিচয় বর্ণনা করেছেন। তার আলোকে 
আমি কবর দুটো চিনিয়ে দিতাম । 


অন্য একটি হাদীস 


ইমাম বুখারী (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা 
করেন। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক লোক ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান 
করেছিলেন তার মৃত্যু সময় উপস্থিত হওয়ায় সে তার পুত্রদেরকে কাছে ডাকে তাদেরকে 
বলে বৎসগণ! আমি তোমাদের পিতা রূপে কেমন ছিলাম? তারা বলে, আপনি খুবই ভাল পিতা 
ছিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি বলে, আমি কখনো কোনো পুণ্যকর্ম করিনি ৷ সুতরাং আমার মৃত্যুর 
পর তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে ৷ তারপর পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে এবং প্রচণ্ড বেগে 
প্রবাহিত বাতাসে নিক্ষেপ করবে। সে মতে পুত্ররা তাই করল । অতঃপর আল্লাহ তাআলা সে সব 
একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন । তোমার এরূপ করার হেতু কী? সে বলল, প্রভো! আপনার 
ভয়ে এরূপ করেছি । তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তার রহমত দান করলেন । ইমাম মুসলিম 
(র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 

অন্য একটি হাদীস 

ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, এক ব্যক্তি লোকজনকে প্রায় ঝণ দিত ৷ নিজের কর্মচারীকে সে নির্দেশ দিত যে, কোন 
অভাবী ব্যক্তি এলে তার খণ মাফ করে দিবে। এর উসিলায় হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে 
মাফ করে দিবেন। এ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে আল্লাহর নিকট পৌছলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
মাফ করে দেন। ইমাম মুসলিম (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 

অন্য একটি হাদীস 

ইমাম বুখারী (র) সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত 
উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘প্লেগ রোগ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর মুখে কী শুনেছেন? হযরত উসামা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 


Islamiboi.tk 
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‘প্লেগ রোগ হল শাস্তি বিশেষ ৷ বনী ইসরাঈলের একটি গোত্রের ওপর আল্লাহ তাআলা এটি 
প্রেরণ করেছিলেন। আর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপরও এ শান্তি এসেছিল । কোন 
এলাকায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে তোমরা এ এলাকার দিকে অগ্রসর হয়ো না। 
আর তোমরা যেখানে অবস্থান করছ সেখানে এ রোগের প্রকোপ দেখা দিলে রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার ভয়ে তোমরা সেখান থেকে পালিয়ে যেয়োনা । 

ইমাম মুসলিম (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি প্লেগ 
রোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ৷ তিনি আমাকে জানালেন যে, এটি 
একটি শাস্তি বিশেষ ৷ বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাদের নিকট এটি প্রেরণ 
করেন। আল্লাহ তাআলা এটিকে ঈমানদারদের জন্যে রহমত ও কল্যাণরূপে নির্ধারণ করেছেন। 
কোন এলাকায় প্লেগ রোগের প্রকোপ দেখা দিলে কোন ব্যক্তি যদি পূর্ণ ধৈর্য সহকারে, সওয়াবের 
আশায় এবং এ বিশ্বাস নিয়ে তথায় অবস্থান করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের অন্যথা 
করে কোন বিপদ তার ওপর আসবে না, অতঃপর সে যদি সেখানে মারা যায় তবে সে শহীদের 
মর্যাদা পাবে। 


অন্য একটি হাদীস 

ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। মাখযুম গোত্রীয় যে মহিলাটি 
চুরি করেছিল । তার ব্যাপারটি কুরায়শদেরকে উদ্বিগু করে তোলে। তারা বলাবলি করছিল যে, 
তার বিষয়ে কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করবে? তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
একান্ত প্রিয় উসামা ইবন যায়দ (রা) ব্যতীত আর কে এ সাহস করবে? সে মতে হযরত উসামা 
(রা) এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আলাপ করলেন । অটল রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, 
আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড বাতিলের জন্যে তুমি সুপারিশ করছ? এরপর তিনি উঠে দীড়ালেন এবং 
খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ 
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“তোমাদের পূর্বে যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের ধ্বংসের কারণ হলো, তাদের কোন সম্তরান্ত 
লোক চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তাকে 
তারা শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের (সা) কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে অবশ্যই 
আমি তার হাত কেটে দিতাম ৷” 
অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 
অন্য একটি হাদীস 
ইমাম বুখারী (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি এক 
লোককে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলাম ৷ আমি কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তা অন্যভাবে 


Islamiboi.tk 
আাল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৮১ 


পাঠ করতে শুনেছি । তাকে ধরে এনে আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করি এবং 
তার ভিন্ন রকম কুরআন পাঠ সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করি। এতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
চেহারা কিছুটা অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করি। তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনই তো যথার্থ ও শুদ্ধ 
পাঠকারী। তোমরা মতভেদ করো না। কারণ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা পরস্পর 
বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি এককভাবে 
বৰ্ণনা করেন। 


অন্য একটি হাদীস 
ইমাম বুখারী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 
aU Uses Y sa, 5,45! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ চুল দাড়িতে রং 
ব্যবহার করে না। তোমরা তাদের বিপরীত করবে। ইমাম বুখারী (র) এককভাবে এ রিওয়াতটি 


বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, তোগরা পাদুকাসহ সালাত আদায় করবে 
এবং এভাবে ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করবে। 


অন্য একটি হাদীস 


ইমাম বুখারী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন, আমি হযরত উমর (রা)-কে 
বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ তা‘আলা অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করুন । সে কি জানে না যে, রাসুলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন, আল্লাহ লানত করুন ইয়াহুদীদের ওপর, তাদের জন্যে চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল 
কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতো । ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


অন্য একটি হাদীস 


ইমাম বুখারী (র) ........ হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন । তিনি 
বলেন, নামাযের সময়ের ঘোষণারূপে লোকজন আগুন জ্বালানো এবং সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার 
প্রস্তাব করেছিল। তখন এও আলোচনা হয়েছিল যে, এগুলো তো ইয়াহুদী ও নাসারাদের 
প্রতীক । অতঃপর হযরত বিলাল (রা)-কে জোড় শব্দে আযান এবং বেজোড় শব্দে ইকামত 
দিতে নির্দেশ দেয়া হল । এর উদ্দেশ্য হল, সকল কর্মে ইয়াহুদী নাসারাদের বিপরীত কাজ করা ৷ 
কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন নামাযের প্রতি আহ্বানকারী কোন 
আহ্বান ব্যতিরেকেই মুসলমানগণ নামাযের সময়ে উপস্থিত হত । এরপর তাদের মধ্যে জনৈক 
ঘোষককে নামাযের সময় হলে {22 ১+1]' নামাযের জামাত আসন্ন বলে ঘোষণা দেয়ার 
নির্দেশ দেয়া হল । অতঃপর জামাতের সময়ের প্রতীকরূপে তারা এমন কোন বিষয় নির্ধারণের 
ইচ্ছা করলেন, যা দেখে মানুষ বুঝবে যে, জামাতের সময় আসন্ন। তখন কেউ কেউ প্রস্তাব 
দিলেন যে, আমরা তখন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিব । অপর কেউ প্রস্তাব করলেন যে, আমরা বরং 
যথাসময়ে আগুন প্ৰজ্বলিত করব । 

কিন্তু এগুলোতে ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায় । বিধায় দুটো প্রস্তাবই 
অগ্রান্য হয়। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদ রাব্বিহী (রা)-কে তার ঘুমের মধ্যে 
আযান দেখানো হলো। তিনি এসে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালেন রাসুলুল্লাহ (সা) 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩৬ 


Islamiboi.tk 
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উক্ত নিয়মে আযান দেয়ার জন্যে হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন । হযরত বিলাল আযান 
দিলেন। 
অন্য একটি হাদীস 
ইমাম বুখারী (র) ...... হযরত আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) যখন ইন্তিকালের সময়ে উপনীত হলেন, তখন তিনি একটি চাদর টেনে তাঁর মুখে ঢাকতে 
শুরু করলেন। আর যখন তিনি অস্বস্তিবোধ করছিলেন, তখন তা মুখ থেকে সরিয়ে 
ফেলছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলে উঠলেন ঃ 


Ee A) EE 555 EC (2 FI 
করগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। ভিনি তালের কার্যকলাপ থেকে সতর্ক 
করছিলেন। 

অন্য একটি হাদীস 
ইমাম বুখারী (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন৷ নবী করীম (সা) বলেন ৪ 
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“তোমরা এক সময় তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে । একেবারে বিঘতে 
বিঘতে, হাতে হাতে (সমানে-সমান) এমনকি তারা যদি কোন গুঁইসাপের গর্তে ডুকে থাকে 
তোমরাও তাতে ঢুকবে । আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! পূর্ববর্তীগণ বলে কি আপনি 
ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, তা না হলে আর কারা?” 

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র)-ও বর্ণনা করেছেন। 

ইহুদী খীষ্টানদের আচার-আচরণের সাথে সামঞ্জস্যশীল, ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ, পরবর্তী 
যুগে অনুষ্ঠিতব্য এসব কথা ও কর্ম সম্পর্কে অবগত করানোর পেছনে উদ্দেশ্য এই যে, মহান 
আল্লাহ ও তার রাসূল ঈমানদারদেরকে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্যশীল কথা ও কর্ম 
থেকে বারণ করেছেন। এ প্রকার কথা ও কাজের পেছনে কোন মুমিনের উদ্দেশ্য সৎ থাকলেও 
এটি মূলত ওদেরই অনুকরণ । সুতরাং এরূপ কর্ম স্পষ্টতই তাদের কর্ম । 

এভাবে ঈমানদারদেরকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হর্য়েছে, 
যাতে করে মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়। কেননা তারা এ সময়ে সূর্যের উপাসনা করত । 
যদিও ঈমানদারের মনে সূর্যের উপাসনার কোন কল্পনাও না থাকে । 


Islamiboi.tk 
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অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন - 
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তোমরা রাসূলকে সম্বোধন করে (১০! বলো না বরং ১, (আমাদের প্রতি তাকান) 
বলবে, আর তোমরা শোন, কাফিরদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি । আলোচ্য আয়াতের 
প্রেক্ষাপট এই যে, কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কথা বলার সময় “আমাদের দিকে 
তাকান এবং আমাদের কথা শুনুন” বুঝানোর জন্যে বলত * ০4, ' (০! শব্দটি মূলত 
দ্বর্থবোধক উপরোক্ত অর্থ ছাড়া ও ‘মূর্খ’ অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়) ৷ (১০1, শব্দ ব্যবহার করে 
তারা “হে আমাদের মূর্খ ব্যক্তির” অর্থ বুঝাত ৷ ঈমানদারগণের কেউ উক্ত শব্দ ব্যবহার করলে 
কখনোই তাদের মনে উক্ত অর্থের লেশ মাত্র থাকবে না; তবুও তাদেরকে এরূপ বলতে নিষেধ 
করা হয়েছে। 
মাজ কমর (গা ত যকত থেকে 
বর্ণনা করেন । তিনি বলেন ৪ 
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“কিয়ামতের নিকটবর্তী কালে আমি প্রেরিত হয়েছি তরবারি সহকারে, যতক্ষণ না 


নিহিত ৷ লাঞ্ছনা ও হীনতা সে ব্যক্তির জন্যে, যে আমার নির্দেশের বিরোধিতা করবে । যে ব্যক্তি 
যে সম্পুদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ৷ 


সুতরাং ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা কোন মুসলমানের জন্যে মোটেই সমীচীন 
নয়। তাদের. আনন্দ উৎসব, মেলা -পার্বন কিংবা পূজা-অর্চনা কোন ক্ষেত্রেই তাদের সাথে 
সামঞ্জস্য রাখা উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা এই উন্মতকে সর্বশেষ নবী দ্বারা মহিমান্বিত 
করেছেন । তিনি তার জন্যে পরিপূর্ণ, সামগ্রিক, সুদৃঢ় ও মহান দীন ও শরীয়ত দান করেছেন। 
এমন যে, তাওরাতপ্রাপ্ত হযরত মূসা ইব্‌ন ইমরান এবং ইনজীলপ্রাপ্ত হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম 
(আঁ) যদি জীবিত থাকতেন তবে এই পবিত্র শরীয়তের বর্তমানে তাদের কোন শরীয়ত থাকতো 
না। শুধু তারা কেন অন্য সকল নবী-রাসূল (আ)-ও যদি বর্তমান থাকতেন তাহলে এই মহান, 
সম্মানিত ও পবিত্ৰ শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকতো না। 

আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী বানিয়ে অনুগৃহীত 
করেছেন, তাই যে সম্পৃদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করেছে এবং 
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নিজেরা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা কী করে আমাদের জন্যে 
সমীচীন হবে? এ সম্প্রদায় তো তাদের দীনকে পরিবর্তিত করেছে, বিকৃত করেছে এবং তার ভুল 
ব্যাখ্যা দিয়েছে। শেষে তারা এমন এক পর্যায়ে নেমে এসেছে যেন কখনো তাদের প্রতি কোন 
শরীয়ত নাযিলই হয়নি। পরবর্তীতে এঁ শরীয়ত তো রহিতই হয়ে গিয়েছে। রহিত এবং 
বাতিলকৃত দীনের অনুসরণ করা হারাম ৷ কেউ তা অনুসরণ করলে তার ছোট-বড় কোন আমল 
আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেন না । যা আদৌ শরীয়তরূপে নির্ধারিত হয়নি, তার মধ্যে আর এ 
বাতিলকৃত শরীয়তের মধ্যে .কোন পার্থক্য নেই । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথপ্রদর্শন করেন ' 


অন্য একটি হাঁদীস 


ইমাম বুখারী ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স৷) বলেছেন, তোমাদের 
পূর্ববর্তী উন্মতদের মেয়াদের তুলনায় তোমাদের মেয়াদ হল আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
সময়ের ন্যায় । তোমাদের এবং ইয়াহুদী-নাসারাদের উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে 
কতক কর্মচারী নিয়োগের ইচ্ছা করল । সে বলল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রত্যেকে এক 
কীরাত করে পাবে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার কাজ করার কেউ আছে কী? এ প্রেক্ষিতে 
এক কীরাতের বিনিময়ে ইয়াহুদীগণ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল । তারপর ওই লোক 
বলল, দুপুর থেকে আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত এক কীরাত। এক কীরাত পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে আমার কাজ করার কেউ আছে কী? এ প্রেক্ষিতে নাসারাগণ এক কীরাতের বিনিময়ে 
দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করল । 


তারপর এ ব্যক্তি বলল, আসরের নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যেকে দু'কীরাত 
পরিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার কাজ করার কেউ আছে কী? জেনে রেখ, হে আমার উন্মত! 
তোমরা এখন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দু'কীরাতের বিনিময়ে কাজ করে যাচ্ছ। জেনে রেখ, 
তোমাদের পারিশ্রমিক হল ওদের দ্বিগুণ ৷ 

তাতে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ ক্ষুক্ধ হলো এবং বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী আর 
পারিশ্রমিক পেলাম কম! আল্লাহ তা'আলা বললেন, “আমি কি তোমাদের পাওনা পরিশোধের 
ব্যপারে জুলুম করেছি? তারা বলল, ‘না’ । আল্লাহ তা'আলা বললেন, ওদেরকে যে দ্বিগুণ দিচ্ছি 
তা আমার অনুগ্রহ । আমি যাকে চাই, আমার অনুগ্রহ দান করি।” 

আলোচ্য হাদীস খানা প্রমাণ করে যে, অভীত উনাদের মেয়াদের তুলনায় এ উন্তের 
মেয়াদ.কম হবে কারণ রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন - 


ll pad Sa Cn CE LS A SS Bl EET LS 
jdt 


মাগরিব পর্যন্ত সময়ের ন্যায় ।” অবশ্য পূর্ববর্তী উন্মতদের সাকুল্য মেয়াদ কতটুকু ছিল, তা 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জানা নেই । তদ্রূপ এই উন্মতের সাকুল্য মেয়াদ কতটুকু হবে, 
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তা-ও আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। তবে এটা ঠিক যে, পূর্ববর্তী উন্মতের 
মেয়াদের তুলনায় এ উম্মতের মেয়াদ কম৷ কিন্তু এ মেয়াদের কতটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, 
তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। 

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন $৯ | (5:5 1 4১15, 3 শুধু তিনিই যথাসময়ে তা 
প্রকাশ করবেন। CT 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ৪ 
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“ওরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত সম্পর্কে, েটি কখন ঘটবে? এটির আলোচনার 
সাথে আপনার কী সম্পর্ক? এটির চরম জ্ঞান আছে আপনার প্রতিপালকের নিকট । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পরে পৃথিবী হাজার বছর আয়ু পাবে না বলে যে জনশ্রুতি মশহুর রয়েছে, তা আদৌ 
কোন হাদীস নয় । 


. এ বিষয়ে অবশ্য অন্য একটি হাদীস রয়েছে। সেটি হল ২২ ১০ 2 5 
5১২১ -দুনিয়া হল আখিরাতের জুমা সমূহের মধ্যকার একটি জুমা (সপ্তাহ) বরাবর মাত্র! 
তবে এ হাদীসের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ রয়েছে। উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত উদাহরণ প্রদানের উদ্দেশ্য 
হল তাদের ছওয়াব ও পারশ্রমিকের তারতম্য বর্ণনা করা এবং এটাও জানিয়ে দেয়া যে, 
ছওয়াবের প্রাচুর্য ও কমতি কর্মের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটি নির্ভর করে অন্য 
বিষয়ের উপর, যা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে স্বল্প 
আমল দ্বারা এমন প্রচুর ছওয়াব অর্জন করা যায়, যা অন্যখানে বেশী আমল দ্বারা অর্জন করা যায় 
না। যেমন লায়লাতুল কদর । এই রাতে ইবাদত করা লাইলাতুল কদর বিহীন হাজার মাস 
ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম ৷ তদ্রুপ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ ৷ ভারা এমন 
এক সময়ে আল্লাহ্র পথে দান করেছেন যে, অন্যরা উহুদ পর্বত সমান স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে দান 
করলেও সাহাবীগণের এ পরিমাণ বা তার অর্ধেক দানেরও সমান হবে না। আর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে তার ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা নবুওত দান করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে তাকে 
দুনিয়া থেকে তুলে নেন, এটাই প্রসিদ্ধ মত ৷ 


২৩ বছরের এই স্বল্প মেয়াদে তিনি কল্যাণকর জ্ঞান ও সৎকর্মে সকল নবী (আ)-কে 
অতিক্রম করে গিয়েছেন। এমন কি নূহ (আ) যিনি দীর্ঘ ৯৫০ বছর তার সম্পদায়কে লা-শরীক 
আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং দিনে-রাতে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র 
ইবাদতে নিয়োজিত ছিলেন; তার উপরও রাসূলুল্লাহ (সা) শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। তার সকল 
নবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক! এই উন্মত, তারা গৌররান্বিত হয়েছে এবং দ্বিগুণ 
ছওয়াবের অধিকারী হয়েছে তাদের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও সম্মানের বরকতে ৷ এ প্রসংগে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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“হেঁ ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি 
তার/এনুগহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরাকে দিবেন আলো, যার 
সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালৃ । 
এটি এজন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের 
কোন অধিকার নেই । অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। 
আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল ৷” 

অধ্যায় £ কুরআন করীমে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বহু 
বিবরণ রয়েছে। তার সবগুলো যদি আমরা উল্লেখ করতে যাই তবে গ্রন্থটির কলেবর বেড়ে 
যাবে। ইমাম বুখারী (রা) যা উল্লেখ করেছেন আমরা সেগুলোই এই কিতাবে উল্লেখ করলাম ৷ 
এতটুকুই যথেষ্ট, এ অধ্যায়ের জন্যে এগুলো স্মারক ও নমুনা । আল্লাহই সম্যক অবগত । (৫৭ 
হাদীদ ৪ ২৮-২৯) 
._ ইসরাঈলীদের থেকে বর্ণিত তাদের বর্ণনা, যেগুলো অনেক তাফসীরকার ও এঁতিহাসিকগণ 
উল্লেখ করেছেন, তার সংখ্যা তো বহু, এগুলোর কিছু কিছু সঠিক এবং প্রকৃত ঘটনার অনুকূল 
বটে; কিন্তু অধিকাংশ হল মিথ্যা, অসত্য ও বানোয়াট ৷ তাদের পথভ্রষ্ট ও সত্যত্যাগী লোকেরা 
এগুলো রটনা করেছে এবং তাদের কাহিনীকাররা প্রচার করেছে। 

ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো তিন প্রকার । (১) কতক বর্ণনা সঠিক । আল্লাহ্‌র কুরআনে বর্ণিত 
এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসে বিবৃত ঘটনাসমূহের অনুরূপ (২) কতক বর্ণনা এরূপ যে, 
কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিপরীত হওয়ার কারণে এগুলোর অসত্য ও বানোয়াট হওয়া 
সুস্পষ্ট (৩) কতক এমন যে, এগুলো সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। এ জাতীয় 
বৰ্ণনাগুলো সম্পর্কেই আমাদেরকে নীরব থাকতে বলা হয়েছে যে, আমরা এণ্ডলোকে সত্যও 
বলব না, মিথ্যাও বলব না । বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, 


HL Gol Ty Cassis Yo ays Las WG dell Jal ASL 151 
Un GC US 
ইয়াহুদী-নাসারাগণ যখন তোমাদের নিকট কোন কথা পেশ করে তখন তোমরা তাদেরকে 


সত্যবাদীও সব্যস্ত করো না; মিথ্যাবাদীও সাব্যস্ত করো না। বরং তোমরা বল £ আমরা সে 
সবের প্রতি ঈমান এনেছি, যেগুলো আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতিও 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৮৭ 


নাযিল করা হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস (02 ১ ০ be 55329) 
তোমরা ইসরাঈলীদের থেকে হাদীস বর্ণনা কর, তাতে দোষ নেই__এর প্রেক্ষিতে এ প্রকারের 
উদ্ধৃতিগুলো বৰ্ণনা করা বৈধ । 


ইয়াহুদী-নাসারাদের দীন বিকৃতির বিবরণ 

ইয়াহুদী জাতি । আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা ইব্‌ন ইমরানের প্রতি তাদের জন্যে তাওরাত 
নাযিল করেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 8 5 এ ন 
KIN i sll le “এবং মূসাকলে ‘দয়েছিলাম কিতাব, যা সৎকর্ম 
পরায়ণদের জন্যে সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন ৪ 
OC | PEC EE “বল, BT KC TEE ER মানুষের 
জন্যে আলো ও পথনির্দেশ ছিল, তা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও 
যার অনেকাংশ গোপন রাখ। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন £ 2 LU as uy CSL 
nial S585 “আমি তো মূসাও হারুনকে দিয়েছিলাম কুরআন, জ্যোতি ও উপদেশ 
মুত্তাকীদের জন্যে । আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন ঃ (asl ill Cali, 
Atal Ll Lall 4১১5) “আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব ৷ আমি 
উভয়কে পরিচালিত করেছিলাম সৎপথে ৷ (৩৭ সাফ্‌ফাত ১১৭) 


আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন ৪ 
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“আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো, নবীগণ যারা 
আল্লাহ্র অনুগত ছিল, তারা ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত আরও বিধান দিত 
রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা 
ছিল সেটির সাক্ষী । সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত তুচ্ছ 


Islamiboi.tk 
‘২৮৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


মূল্যে বিক্ৰয় করো না আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন । সে আনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই 
সত্য প্রত্যাখ্যানকারী । (৫ মায়িদা £ ৪৪) 


দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়াহুদীরা তাওরাত কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করেছিল এবং সুদৃঢ়ভাবে 
সেটিকে গ্রহণ করেছিল। তারপর তারা সেটিকে পরিবর্তন করতে, বিকৃত করতে ভুল ব্যাখ্যা 
দিতে ও যা তার মধ্যে নেই তা প্রচার করতে শুরু করল । এ প্রসংগে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £$ 
“2 পল lo Yd ES RE oo 1 ofr odd OF ug £০0 A (840 $5 Ed 
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“তাদের মধ্যে এক দল লোক আছেই, যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে 
তোমরা সেটিকে আল্লাহ্র কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু সেটি কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা 
বলে; এটি আন্পাহ্র পক্ষ হতে,কিন্তু সেটি মুলত আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রেরিত নয়: তারা 
জেনে-শুনে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বলে ।” (৩ আল ইমরান ৪ ৭৮) 


আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, তারা তাওরাতের অসত্য, 
মিথ্যা ও অপ্ৰাসংগিক ব্যাখ্যা করে। তারা যে এরূপ অপকর্মে জড়িত, তাতে আলিমগণের মধ্যে 
কোন দ্বিমত নেই । তারা এ ব্যাপারে একমত যে, তারা তাওরাতের বিকৃত অর্থ প্রকাশ করে 
এবং মূল মর্মের সাথে সম্পর্কহীন ভিন্ন অর্থ বুঝানোর জন্যে সংশ্লিষ্ট বাণী ব্যবহার করে। যেমন 
উক্ত কিতাবে রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিধান বিদ্যমান থাকা সত্তেও তারা 
উক্ত বিধানকে বেত্রাঘাত ও ‘মুখে চুনকালি মেখে দেয়ার’ বিধান দ্বারা পরিবর্তন করেছে। 
অনুরূপভাবে চুরির শাস্তি কার্যকর এবং আশরাফ-আতরাফ নির্বিশেষে সকল চোরের হাত কাটার 
জন্যে তারা আদিষ্ট হওয়া সত্বেও তাদের কোন সন্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে 
দিত । আর নিম্নশ্রেণী ও দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর দণ্ড কার্যকর করত । 


অবশ্য তারা তাওরাত কিতাবের মূল শব্দ পরিবর্তন করেছে কি-না, এ বিষয়ে একদল 
বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন যে, তারা পুরো তাওরাতের সকল শব্দই পরিবর্তন করে ফেলেছে । 
অপর একদল বলেন যে, তাওরাতের মূল শব্দ পরিবর্তন করা হয়নি । প্রমাণ স্বরূপ তারা এই 
আয়াত পেশ করেনঃ ১ SI All aie LS ES 

“তারা আপনার উপর কিভাবে বিচার ভার ন্যস্ত করবে যখন তাদের' নিকট রযেছে 
তাওরাত’ যাতে আল্লাহর আদেশ আছে। (৫ মায়িদা £ ৪৩) 


এধং আল্লাহ্‌ তা‘আলার বাণী $ 
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Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৮৯ 


“যে উশ্মী নবীর উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে রয়েছে । তাতে তারা 
লিপিবদ্ধ পায় যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাে বাধা দেয়, যে তাদের জন্যে 
পবিত্র বস্তু বৈধ করে। (৭ আরাফ ৪ ১৫৭) নীচের আয়াতও তাদের প্রমাণ 


Le MS | sil 5 SUL TAG I 
বল, তোমরা তাওরাত নিয়ে আস, সেটি পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও । (৩ আল 
ইমরান £ ৯৩) 


রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) সম্পর্কিত ঘটনাটিও তাদের প্রমাণ ৷ সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে, সহীহ মুসলিমে বারা ‘ইবন আযিব ও জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ 
থেকে এবং সুনান গ্ৰন্থসমূহে আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত যে, এক ইন্থদী পুরুষ ও 
ইহুদী মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের বিচারের জন্যে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত 
. করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, রজম কার্যকর করা সম্পর্কে তোমাদের তাওরাতে কী নির্দেশ 
পাও? তারা, বলল, এ জাতীয় লোকদেরকে আমরা অপমান ও বেইজ্জত করে দেই এবং 
বেত্রাঘাত করি । রাসুলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তাওরাত উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন। তাওরাত 
নিয়ে এসে তারা যখন পাঠ শুরু করল তখন রজমের আয়াত তারা গোপন করছিল । আব্দুল্লাহ 
ইব্ন সূরিয়া তার হাত দিয়ে রজমের আয়াত ঢেকে রেখেছিল এবং এঁ আয়াতের পূর্বের ও পরের 
অংশ পাঠ করছিল । 

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে কানা! তোমার হাত উঠাও ৷ সে তার হাত তুলল, তখন দেখা 
গেল সেখানে রজমের আয়াত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ওদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। 
রাসুলুল্লাহ (স) তখন বললেন £$ 
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“হে আরাহা আমিই তো রথ বাজি, তারা অকার্যকর করার পর যে আপনার নির্দেশকে 
পুনর্জীবিত করল ।” 

আৰু দাউদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, তারা যখন তাওরাত নিয়ে আসলো তখন তিনি তার 
নীচ থেকে বালিশ টেনে এনে তাঙ্রাতের নীচে রাখলেন এবং বললেন- “আমি তোমার প্রতি 
ঈমান এনেছি এবং যিনি তোমাকে নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি ।” কেউ কেউ 
বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তাওরাতের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন । এই সনদ সম্পর্কে আমি 
অবগত নই ৷ আল্লাহই ভাল জানেন। 

অনেক কালাম শান্ত্রবিদ যারা বলেন যে, রাজা বুখত নসরের সময়ে তাওরাত কিতাবের 
তাওয়াতুর বা সন্দেহাতীত প্ৰসিদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ তাদের বক্তব্যের 
গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে । তারা বলেন যে, সে সময়ে একমাত্র উযায়র (আ) 
ব্যতীত অন্য কারো নিকট তাওরাত সংরক্ষিত ছিল মা । এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যদি তা-ও 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩৭-- 


Islamiboi.tk 
২৯০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


হয় এবং উক্ত ‘উযায়র' নবী হয়ে থাকেন তবে তাতে তাওয়াতুর বা সন্দেহাতীত প্রসিদ্ধি বিনষ্ট 
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কেউ বলেন যে, তার নিকট থেকে তাওয়াতুর বা সন্দেহাতীত গু'সিদ্ধি সূত্রে পৌছেনি, তাহলে 
সমস্যা থেকে যাবে। এই সমস্যা নিরসনে এ-ও বলা যায় যে, বুখত নসরের শাসনামলের পর 
যাকারিয়্যা, ইয়াহয়া ও ঈসা (আ) প্রমুখ নবীগণ এসেছেন। তারা সবাই তাওরাতের অনুসরণ 
করেছেন তাওরাত যদি বিশুদ্ধরূপে বিদ্যমান ও আমলযোগ্য না থাকত তবে তারা সেটির উপর 
নির্ভর করতেন না । তারা তো নিষ্পাপ নবী । 

ইহুদীগণ যা সত্য বলে বিশ্বাস করতো কুমতলব হাসিলের উদেশ্যে তা থেকে তারা সরে 
যেত বিচার মীমাংসার জন্যে তাদেরকে অনিবার্যভাবে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যেতে 
আদেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা রাসূলের আনীত বিধানকে প্রত্য'খ্যান করত । অবশ্য তাদের 
বানোয়াট ও স্বরচিত কিছু কিছু বিষয়কে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করত ৷ যা মূলত আল্লাহ্র 
নির্দেশের পরিপন্থী । যেমন ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ বেত্রাঘাত ও মুখে চুনকালি মেখে দেয়া । 
এটি অবশ্যই আল্লাহ্র নির্দেশের সরাসরি বিরোধী । তারা বলেছিল, তোমাদের জন্যে বিধান হল 
বেত্রাঘাত ও মুখে কালি মেখে দেয়া, তোমরা এটি গ্রহণ কর, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্র নিকট 
এ বলে তোমরা ওযর পেশ করতে পারবে যে, তোমরা একজন নবীর হুকুম পালন করেছ ৷ আর 
যদি এই নবী তোমাদের জন্যে ‘বেত্রাঘাত ও মুখে কালি মাখা’ শাস্তির নির্দেশ না দিয়ে রজম 
(প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের) নির্দেশ দেন, তবে তোমরা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে । সত্য 
দীনের বিপরীতে তাদের দুষ্ট মনের প্ররোচণা ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের এই অসৎ উদ্দেশ্য 
প্রত্যাখ্যান করে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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“তারা তোমার উপর কীভাবে বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত 
যাতে আল্লাহ্র আদেশ আছে, এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে লয় এবং তারা মু'মিন নয়। নিশ্চয় 
আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি । তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো । নবীগণ, যারা আল্লাহ্‌র 


অনুগত ছিল তারা ইহুদীদেরকে সে অনুযায়ী বিধান দিত রব্বানীগণ এবং বিদ্ধানগণ- কারণ 
তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল” (৫ মায়িদা £ 88-8৫) 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৯১ 


এ প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যভিচারীদের জন্যে রজম-এর রায় দিয়েছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আপনার নির্দেশ পুনরুজ্জীবিত 
করেছে, যখন তারা তা মৃত করে ফেলেছিল । 


পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কেন তারা এরূপ আল্লাহ্র 
নির্দেশ বর্জন করেছিল? উত্তরে তারা বলেছিল £ঃ আমাদের সম্তান্ত লোকদের মধ্যে ব্যভিচার 
ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর 
যারা ব্যভিচার করে, শুধু তাদের উপরই আমরা রজম দণ্ড প্রয়োগ করে থাকি । তারপর আমরা 
পরামর্শ করে বললাম যে, ব্যভিচারের শান্তি হিসাবে আমরা এমন একটি মাঝামাঝি দণ্ড নির্ধারণ 
করি, যা আশরাফ-আতরাফ সকলের উপর কার্যকর করা চলে। ফলে আমরা সমঝোতার 
ভিত্তিতে বেত্রাঘাত ও মুখে কালি মেখে দেয়ার দণ্ড নির্ধারণ করি। এটি'তাদের তাওরাত বিক্তি, 
পরিবর্তন ও ভুল ব্যাখ্যার একটি উদাহরণ ৷ কিতাবে রজমের শব্দ অক্ষুণ্ন রেখে তারা তার ভুল 
ব্যাখ্যা দিয়েছে। উপরোক্ত হাদীস তা প্রমাণ করে। এ জন্যে ক্ৃতক লোক বলেন যে, তারা শুধু 
অর্থের বিকৃতি ও ভুল ব্যাখা প্রদান করেছে শব্দগুলো সব কিতাবে যথাযথ বিদ্যমান রয়েছে। এই 
প্রকারের লোকদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেয়া যায় যে, তারা যদি তাদের কিতাবের সকল কিছু 
পালন করতো তাহলে তা অবশ্যই তাদেরকে সত্যের অনুসরণ ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি 
আনুগত্য প্রদর্শনের দিকে পরিচালিত করত । 


যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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“যারা অনুসরণ করে বাৰ্তাবাহক উন্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্্‌জীল যা তাদের 
নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়। যে তাদেরকে সং কার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা 


দেয়, যে তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে 
তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যা তাদের উপর ছিল।” (৮ আনফাল ৪ ১৫৭) 


আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 
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“তারা যদি তাওরাত, ইন্জীল ও তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত, তাহলে তারা তাদের উপর ও পদতল হতে আহাৰ্য লাভ করত । 
তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা মধ্যপস্থী । (৫ মায়িদা ৪ ৬৫) 


Islamiboi.tk 
২৯২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আল্লাহ/তা‘আলা আরো বলেন ৪ 
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বল, হে কিতাবীরা! তাওরাত, ইন্‌জীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমাদের 


প্রতি অবতীর্ণ ‘হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই । 
(৫ মায়িদা ঃ ৬৮) 


তাওরাতের শব্দে বিকৃতি ঘটেনি বরং অর্থেই বিকৃতি ঘটানো হয়েছে এই অভিমত হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও পোষণ করতেন বলে ইমাম বুখারী (র) তীর সহীহ গ্রন্থের শেষ দিকে 
উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (র) নিজেও এই অভিমত সমর্থন করেছেন আল্লামা ফখরুদ্দীন ' 
রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ কালাম শান্তরবিদ এই অভিমত পোষণ 
করতেন। 


নাপাক ব্যক্তির জন্যে তাওরাত স্পর্শ করা জায়েয নেই 


হানাফী ফিকহ্‌ বিদদের মতে নাপাক অবস্থায় ও বিনা উষযূতে তাওরাত স্পর্শ করা জায়েয 
নেই । আল্লামা হানাতী তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কতক শাফিঈ পন্থী 'আলিমও 
উপরোক্ত মত পোষণ করেন। এই মতটি একটি বিরল মত । কতক উলামা উভয় অভিমতের 
মাঝামাঝি অভিমত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে শায়খ ইমাম আল্লামা আবুল আব্বাস ইব্‌ন 
তায়মিয়্যা অন্যতম ৷ তিনি বলেন, যারা এ মত পোষণ করে যে, তাওরাত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
সম্পূর্ণই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে এবং এর একটি অক্ষরও আসল অবস্থায় নেই, তাদের এ 
অভিমত কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ তদ্রপ যারা এ অভিমত পোষণ করে যে, তাওরাত আদৌ 
পরিবর্তন করা হয়নি, তাদের অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। সত্য ও বাস্তবতা এই যে, তাওরাতের 
কতক শব্দে ত্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তন, বিকৃতি ও রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে; যেমন বিকৃতি 
ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এর মর্ম ও ব্যাখ্যায় । ভালভাবে চিন্তা করলে এটি অবগত হওয়া 
যায়। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই ৷ আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন । 


তাদের তাওরাত বিকৃতির একটি উদাহরণ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানীর 
ঘটনা । সেখানে আছে এএ = ১9 ৩১:১| 22১! তোমার একক পুত্রকে কুরবানী কর । 
তাও-রাতের কোন কোন পাঠে আছে ৪.০! এ), এ ১:০ ৩০:;| (2:5| তোমার একক 
শিশু পুত্র ইসহাককে কুরবানী কর । এসব কপিতে বর্ণিত 512.4! শব্দটি নিঃসন্দেহে তাদের 
নিজেদের সংযোজন ৷ কারণ তখন হযরত ইব্রাহীমের একক ও প্রথম শিশু পুত্র ছিলেন হযরত 
ইসমাঈল (আ) ৷ হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের ১৪ বছর পূর্বে ইসমাঈল (আ)-এর জন্য 
হয়। তাহলে ইসহাক (আ) একক শিশু পুত্র হন কীভাবে? আরবদের প্রতি তাদের বিদ্বেষের 
প্রেক্ষিতে আরবদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্যে কুরবানী বিষয়ক সামান 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৯৩ 


নির্ধারণের জন্যে তারা আল্লাহ ও রাসূল (সা) সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করে 5২! শব্দ 
সংযোজন করে দিয়েছে। 


তাদের এই সংযোজনের প্রেক্ষিতে পূর্বের ও পরের অনেক লোক প্রতারিত হয়েছে এবং 
তাদের সাথে এ মত পোষণ করেছেন যে, কুরবানী বিষয়ক পুত্র হলেন ইসহাক (আ) ৷ সঠিক 
মতামত এই যে, কুরবানী বিষয়ক পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঁ) ৷ ইতিপূর্বে আমরা তা 
বর্ণনা করেছি । আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন । সামিরা সম্পাদিত তাওরাতের দশম বাক্যে নামাযে তুর 
পর্বতের দিকে মুখ করার নির্দেশটি তাদের অতিরিক্ত সংযোজন । ইয়াহুদী ও নাসারাদের অন্যান্য 
কপিতে এটুকু নেই । হযরত দাউদ (আ)- এর নামে প্রচলিত যাবুরের কপিতে প্রচুর অসংগতি 
পাওয়া যায়। তাতে এমন সব অতিরিক্ত ও সংযুক্ত বিষয়াদি পাওয়া যায়, যা মূলত যাবূরের ভাষ্য 
নয়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন । 


ইয়াহুদীদের নিকট এখন যাবুরের যে আরবী অনুবাদ রয়েছে, তার মধ্যে যে প্রচূর বিকৃতি 
. পরিবর্তন, সংযোজন ঘটনার মিথ্যাচারিতা ও স্পষ্ট হ্বাস- বৃদ্ধি রয়েছে, তাতে কোন বিবেকবান 
মানুষেরই সন্দেহ থাকতে পারে না । এ কপিতে সুষ্পষ্ট মিখ্যাচার ও প্রচুর মারাত্মক ভ্রান্তি 
রয়েছে। তারা নিজেদের ভাষায় যা পাঠ করে এবং নিজেদের কলমে যা লিখে সে সম্পর্কে অবশ্য 
আমাদের জানা নেই । তবে তারা যে মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস ভঙ্গকারী এবং আল্লাহ তার রাসূল ও 
তার কিতাব সম্পর্কে মিথ্যা আরোপকারী এরূপ ধারণা করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে নাসারাদের 
ইনজীল চতুষ্টয় যা মার্ক, লূক, মথি ও যোহন থেকে বর্ণিত, সেগুলো তওরাতের তুলনায় আরো 
বেশী পরস্পর বিরোধী ও অসংগতিপূর্ণ ৷ 


নাসারাগণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাওরাত ও ইনজীল উভয়ের বিধানের বিরোধিতা করে। এ 
সকল ক্ষেত্রে তারা নিজেরা নিজেদের জন্যে নতুন বিধান তৈরী করে নেয়। এ জাতীয় বিধান 
সমূহের একটি হল তাদের পূর্বমুখী হয়ে নামায আদায় করা ৷ ইনজীল চতুষ্টয়ের কোনটিতেই 
সরাসরি এ বিধান নেই এবং এ বিষয়ে তারা আদিষ্ট নয়। অনুরূপ তাদের উপাসনালয়ে মূর্তি 
স্থাপন, খতনা বর্জন, রোজার সময়কে বসন্তকালে সরিয়ে দেয়া- এবং রোযার মেয়াদ ৫০ দিন 
পর্যন্ত বর্ধিত করণ, শুকরের গোশত খাওয়া, ক্ষুদ্র একটি খিয়ানতকে বড় আমানত বলে গ্রহণ 
করা, সন্যাস্ব্রতের প্রচলন করা, সন্যাস্বত হল ইবাদতে আগ্রহী ব্যক্তির বিয়ে-শাদী বর্জন করা 
এবং তার জন্যে বিয়ে-শাদী হারাম বলে গণ্য করা এবং ৩১৮ জন ধর্মযাজক কর্তৃক রচিত 
বিধি-বিধানগুলো লিপিবদ্ধ কর? এসবই হচ্ছে তাদের বানানো ও স্বরচিত বিধান 
কনস্টান্টিননোপল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কনস্টান্টিন ইব্‌ন কন্তুন- এর শাসনামলে তারা 
এগুলো তৈরি করে ও তার প্রচলন ঘটায় । রাজা কনস্টান্টের সময়কাল ছিল হযরত ঈসা 
(আ)-এর ৩০০ বছর পর । তীর পিতা ছিলেন রোমের একজন রাজা । তার পিতা হারবান 
অঞ্চলে শিকারের উদ্দেশ্যে এক সফরে গিয়ে তার মাতা হায়লানাকে বিবাহ করেন। এই 
মহিলাটি প্ৰাচীন সন্যাস্ব্বতী খৃষ্টান সম্পদায়ভুক্ত ছিলেন। 


কনস্টান্টিন তার বাল্যকালে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 
তিনি তাঁর মায়ের ধর্ম খৃষ্টবাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়েন নিজে দর্শনের অনুসারী হয়েও 


Islamiboi.tk 
২৯৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


খৃষ্টবাদ অবলঙ্বীদেরকে তিনি মোটামুটি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । তার পিতার মৃতুর পর তিনি 
রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন প্রজাদের প্রতি তিনি ন্যায় বিচার করতেন । জনসাধারণও তাকে 
ভালবাসতে থাকে ৷ তিনি তাদের মধ্যে নেতৃত্ব অর্জন করেন এবং সামরিক অভিযান চালিয়ে দ্বীপ 
সমূহসহ সমগ্র সিরিয়া জয় করে নেন। এতে তার সম্মান ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তিনিই 
ছিলেন সর্বপ্রথম কায়সার । তার শাসনামলে ত্রিমুখী ধর্মীয় সংঘাত সৃষ্টি হয়। একদিকে 
নাসারাগণ একদিকে আলেকজান্ত্রিয়ার আক্সান্দরূস অন্য দিকে তাদেরই জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি 
নাম আব্দুল্পাহ ইব্‌ন আরইউস ৷ আকসন্দরূস-এর মতে হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আল্লাহর 
পুত্র । আল্লাহ্‌ তা'আলার শান তার এ মতের অনেক উর্ধে । 


ইব্‌ন আরইউসের মতে, ঈসা (আ) ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল ৷ নাসারাদের একটি 
ছোট দল তার অনুসরণ করেছিল । তাদের অধিকাংশ লোক তাদের ধর্ম যাজকের অভিমতই 
গ্রহণ করে। তারা ইব্‌ন আরইউস ও তার অনুসারীদেরকে তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশে বাধা 
দেয়। ইবনে আরইউস তার প্রতিদ্বন্বী আকসান্দরূস ও তার অমু'সারীদের বিরুদ্ধে রাজা 
কনষ্টান্টইনের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। রাজা তার মতবাদ সম্পর্কে জানতে চান ৷ তিনি 
হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ও তার রাসূল বিষয়ে নিজের অভিমত রাজার নিকট পেশ 
করেন এবং এ বিষয়ে দলীল- প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থিত করেন। এতে রাজা তার প্রতি আকৃষ্ট হন 
এবং তার বক্তব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েন ৷ 


রাজ দরবারে কেউ কেউ প্রস্তাব করে যে, ইব্‌ন আরইউসের বক্তব্য যখন শোনা হল তখন 
তার প্রতিপক্ষের বক্তব্যও তো শোনা উচিত ৷ রাজা তখন তার প্রতিপক্ষকে উপস্থিত করতে 
নির্দেশ দিলেন । সাথে সাথে নেতৃস্থানীয় ধর্মভীরু ব্যক্তি, খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকল লোক 
এবং বায়তুল মুকাদ্দাস, এন্টিয়ক, রোম ও আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মযাজকদেরকেও উপস্থিত করার 
নির্দেশ জারী করেন। 


কথিত আছে যে, চৌদ্দ মাস সময়ের মধ্যে ২০০০-এর অধিক ধর্মযাজক সমবেত হ্‌ন। 
রাজা তাদেরকে একটি মজলিসে উপস্থিত করেন তাদের তিনটি প্রসিদ্ধ মজলিসের এটি হল 
প্রথম মজলিস । এরা সবাই পরস্পর প্রচণ্ডভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী। তাদের পরস্পরের মধ্যে 
মতাদর্শগত পাৰ্থক্য প্ৰচণ্ড ও গুরুতর ৷ ক্ষুদ্ু একটি দল এমন মতবাদে বিশ্বাস করে যা অন্য কেউ 
সমর্থন করে না। এ ৫০ জন হল এক আদর্শে বিশ্বাসী, অপর ৮০ জন অপর এক মতবাদে 
বিশ্বাসী । অপর দশজন এক মতবাদপন্থী অপর ৪০ জন ভিন্ন এক আদর্শের অনুসারী । ১০০ 
. জন এক প্রকার বিশ্বাসের অনুসারী তো অন্য ২০০ জন অন্য অভিমত পোষণকারী। একদল 
ইব্‌ন আরইউসের মতাবলম্বী তো, অন্যদল অন্য মতাবলস্বী। এসব ধর্মীয় ব্যক্তিদের মতদ্বৈততা 
ও মতপার্থক্য যখন চরমে পৌঁছে তখন রাজা কনস্টান্টিনোপল হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে 
পড়েন। অবশ্য তার পূর্বসূরী গ্রীক সাবিইনদের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মমতের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ 
ছিলেন। - 
১. এখানটি ৩২৫ খুীষ্টানদের । এটি খ্রীষ্টান যাজকদের প্রথম কাউন্সিল বলে পরিচিতি । 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৯৫ 


অবশেষে যে অভিমতের পক্ষে সমর্থক সংখ্যা বেশী, তিনি সে দলের প্রতি মনোযোগী 
হলেন ৷ তিনি দেখতে পেলেন যে, ৩১৮ জন্য ধর্মযাজক আকসিন্দরুম-এর মতের সমর্থক । 
তাদের সমান সংখ্যক অন্য কোন দল তিনি পেলেন না ৷ তিনি বললেন যে, এরাই সাহায্য 
পাওয়ার অগ্রাধিকারী । কারণ, তার! সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আমি তাদেরকে সহায়তা দিব। তিনি 
তাদের সাথে একান্ত বৈঠকে বসলেন । তিনি তার তরবারী ও ঘোড়া তাদের হাতে অর্পণ 
করলেন এবং বললেন, আমি ছাড়া আর সবাই রাজাকে সিজদা করল । তিনি তাদেরকে ধর্মীয় 
বিধান সম্বলিত একটি পুস্তক প্রণয়নের অনুরোধ জানালেন। তিনি এও বললেন যে, উসামনা 
যেন পূর্বমূখী হয়ে আদায় করা হয়, কারণ নায়্যিরা নক্ষত্র পূর্বদিক থেকে উদিত হয়। আর 
তাদের উপাসনালয়ে যেন দেহ বিশিষ্ট মূর্তি স্থাপন করা হয়। ত'রা সমঝোতায় উপনীত হয় যে, 
মূর্তি স্থাপন করা হবে উপসনালয়ের প্রাচীরে। এ সব বিষয়ে একমত্যে পৌঁছার পর রাজা 
তাদেরকে সাহায্য করতে শুরু করেন। তিনি তাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে, 
বিরুদ্ধবাদীদেরকে কোনঠাসা করতে এবং তাদের মতবাদকে দুর্বল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেন। রাজা এ পৃষ্ঠপোষ্টকতায় তারা বিরুদ্ধবাদীদের উপর (খজয় ও প্রতিষ্ঠা পায়। নিজেদের 
দীনের স্বপক্ষে বহু সংখ্যক উপাসনালয় নির্মাণের জন্যে রাজা তাদেরকে নির্দেশ দেয়৷ রাজার 
দীন অনুসরণকারী হিসেবে তারা মালাকামী (রাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়) আখ্যায়িত হয়। সম্রাট 
কন্টাষ্টাটনের আমলে সিরিয়া ও অন্যান্য শহরে ও জনপদে তারা ১২০০-এর অধিক গীর্জা 
নির্মাণ করে রাজা নিজেই হযরত ঈসা (আ)-এর জন্বস্থানে বেথেলহাম ভবন নির্মাণের উদ্যোগ 
নেন। তার মা হায়লানাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ)- -এর শূলে চড়ানোর স্থানে 

বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি গন্থুজ নির্মাণ করেন। 


a TT SG HOTS EOE 
ঈসা (আ) সেখানে শূলবিদ্ধ হয়েছিলেন। 

কথিত আছে যে, রাজা কনস্টান্টাইন উক্ত মতাদর্শের বিরোধীদেরকে হত্যা করেন এবং 
তাদের জন্যে মাটিতে বড় বড় গর্ত খনন করে। তাতে আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে 
মারেন । সূরা বুরুজের তাফসীরে আমরা এ প্রসংগে আলোচনা করেছি রাজা খ্রিষ্ট ধর্মের এই 
শাখাকে মর্যাদার আসনে আসীন করেন । এবং তার কারণে এ মতাদর্শ অন্যসব মতাদর্শের উপর 
বিজয় লাভ করে। তিনি এই ধর্মকে এতই বিকৃত করেন, যা কখনো সংশোধন হওয়ার নয়। 
এগুলো বজায় রেখে এ ধর্ম দ্বারা কল্যাণ অর্জনও সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকদের 
সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের পূজা-পার্বণ অনেক বৃদ্ধি পায়। তাদের সাধু সম্তদের নামে প্রচুর 
সংখ্যাক গীর্জা স্থাপিত হয়। তাদের কুফরী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে তারা স্থায়ীভাবে গোমরাহীর 
শিকার হয় এবং তাদের কুকর্ম বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে হিদায়াতের দিকে ধাবিত 
করেন নি বা তাদের অবস্থাও সংশোধন করেন নি। বরং তাদের অন্তরকে সত্য থেকে বিচ্যুত 
করেছেন এবং সত্যে অবিচলতা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ৭ 


এরপর তারা নাসতুরিয়্যা ও ইয়াকুবিয়্যা নামক আরো দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । 
একদল অপর দলকে কাফির বলতে থাকে এবং ভিন্ন মতাবলম্নীগণ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে বলে 


Islamiboi.tk 
২৯৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ধারণা করতে থাকে । কোন উপাসনালয়েই তাদের উভয় পক্ষকে একত্রিত হতে দেখা যেত না । 
প্রত্যক দলই তিন মূল সত্তার প্রবক্তা ছিল- পিতা, পুত্র এবং কলেমা বা বাণী সত্তা । কিন্তু 
অতীন্তিয় জগত ও পাৰ্থিব সৃষ্টার অবতাররূপে আগমন অথবা মানবাকৃতির মধ্যে একাত্ম হওয়া 
বিষয়ে তাদের মধ্যে চরম মতভেদ ছিল। আল্লাহ তা'আলা খোদ ঈসা (আ)-এর রূপে অবতরণ 
করেছিলেন, না কি তার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, না আল্লাহ্‌ ও ঈসা একীভূত সত্তা ভুক্ত এ 
বিষয়ে তাদের মতবিরোধ চরমে পৌঁছেছিল। এ কারণে তাদের কুফরী জঘন্য পর্যায়ে 
পৌঁছেছিল। মূলত তাদের সকল পক্ষই ছিল বাতিল, অসত্যের অনুসারী । 


অবশ্য আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আরইউসের অনুসারীগণ যারা বলত যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র 
বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ্‌র দাসীর পূত্র ও তার বাণী, মারয়ামের প্রতি এ বাণী নিক্ষেপ করেছেন 
এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ রূপে আব্ির্ভুক্তত হয়েছিলেন তারা সত্যপন্থী ছিল। 
মুসলমানরাও হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে অনুর্ূপ মত পোষণ করেন । কিন্তু আরইউসী পদ্থীগণ 
যখন এই বিশ্বাসে অনমনীয় থাকে, তখন উপরোক্ত তিন ফির্ক: এসে তাদের উপর আক্রমণ 
করল এবং তাদেরকে মেরে-কেটে ছত্রভঙ্গ করে দূরে তাড়িয়ে দিল। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা 
ত্রাস পেতে পেতে অবশেষে এমন হয়ে গেল যে, এখন এ পদ্থ৷ কাউকেই দেখা যায় না। 
আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 


পূর্বতন নবীগণের বিবরণ বিষয়ক অধ্যায় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £$ 


Esse ners ln 
A Cs SL Se Ol ie LOS Sa SES 
“এই রাসূলগণ, তাদের কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি । তাদের মধ্যে এমন 

কেউ কেউ রয়েছে, যার সাথে আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন। আবার কতককে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত 

করেছেন। মারয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে 

শক্তিশালী করেছি।” (২ বাকারা ২৫৩) 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 
Eo i be HC AEST CS SHEL 
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“আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ 
করেছিলাম ৷ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস 
হারুন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম । আমি 
অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা 
আমি বলিনি । এবং মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করেছিলেন। আমি সুসং ও 
সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন 
অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ৷ (৪ নিসা ১৬৩-১৬৫) 

ইব্ন হিব্বান তীর সহীহ গ্রন্থে ইবন মারদুয়েহ তার তাফসীর গ্রন্থে এবং অন্যান্য অনেকে 
আবুষযর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! 
নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার । আমি আবার বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! তাদের মধ্যে রাসূল কতজন? তিনি বললেন ৩১৩ জন, তাদের সংখ্যা প্রচুর ৷ 
আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! তাদের মধ্যে সর্বপ্রথগ কে ছিলেন? তিনি বললেন, আদম 
(আ)। আমি বললাম, তিনি কি রিসালাতপ্রাপ্ত নবী ? তিনি বললেন, হ্যা । আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকে আপন হাতে তৈরী করেছেন। তার মধ্যে তার রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তারপর তাকে প্রথম 
মানবরূপে তৈরী করেছেন। এরপর রাসূলল্লাহ্‌ (সা) বললেন, হে আবু যর! ৪জন নবী সুরয়ানী 
ভাষাভাষি তারা হলেন আদম, শীছ, নূহ ও খানুখ অর্থাৎ ইদরীস (আ)। হযরত ইদরীস সর্বপ্রথম 
কলম ব্যবহার করেন। ৪ জন নবী আরব বংশোদ্ভূত । হুদ, সালিহ, শুআয়ব, ও তোমাদের এই 
নবী । হে আবুযর! বনী ইসরাঈল বংশীয় প্রথম নবী হযরত মূসা (আ)। আর তাদের গোত্রভুক্ত 
শেষ নবী হযরত ঈসা (আ)। সর্বপ্রথম নবী হচ্ছেন হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী 
তোমাদের নবী । আবুল ফয়জ ইব্‌ন জাওযী এ হাদীসকে বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। 


ইব্‌ন আবী হাতিম....... আবু উমামা (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ৷ তন্ধ্যে 
রাসূল ৩১৫ জন । তাদের সংখ্যা অনেক । এই সনদটিও দুর্বল ৷ বর্ণনাকারী মা'আয, তাঁর শায়খ 
এবং এই শায়খের শায়খ তারা তিনজনই দুর্বল বর্ণনাকারী ৷ 


আবু ইয়ালা মাওসেলী...... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন আল্লাহ্‌ তা'আলা আট হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। চার হাজার 
বনী ইসরাঈলের প্রতি আর চার হাজার অন্য সকল লোকের প্রতি । এই বর্ণনার দুজন বর্ননাকারী 
মূসা ও তার শায়খ উভয়ে দুর্বল রাবী । 

আবু ইয়া‘লা ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন, আমার পূর্বসূরী নবীগণের সংখ্যা ছিল আট হাজার ৷ তারপর 
আসেন ঈসা (আ), তারপর আমি ৷ এই সনদে ইয়াযীদ রক্কাশী দুর্বল রাবী । 

হাকিম আবূ বকর..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩৮ 
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অন্য একটি হাদীস 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবৃন আহমদ..... আবুল ওয়াদ্দাক সূত্রে বলেন, আবূ সাঈদ বলেছিলেন, আপনি 
কি খারিজীদেরকে দাজ্জাল বলে স্বীকার করেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, না। আবু সাঈদ 
. (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ইরশাদ করেছেন, আমি এক হাজার কিংবা ততোধিক নবীর শেষ 
নবী । আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুসরণযোগ্য যত নবী প্রেরণ করেছেন, সকলেই নিজ নিজ উন্মতকে 
দাজ্জাল সম্পর্কে সৃতর্ক করেছেন। দাজ্জালের পরিচিতি ও চিহ্ন সম্পর্কে আমাকে যত বেশী স্পষ্ট 
জানানো হয়েছে অন্য কাউকে ততটুকু জানানো হয়নি । দাজ্জাল হবে এক চোখ বিশিষ্ট । 
তোমাদের প্রতিপালক একচোখ বিশিষ্ট নয়। তার ডান চোখ কানা এবং কোটর থেকে বের হয়ে 
থাকবে। এটি গোপন রাখা যায় না। এ যেন আন্তর করা প্রাচীরের উঁচিয়ে থাকা অংশ ৷ তার 
বাম চোখ যেন উঁজ্ববল নক্ষত্র । তার নিকট থাকবে সকল ভাষার জ্ঞান সম্ভার । আরও থাকবে 
সবুজ রং এর কৃত্রিম বেহেশৃত ৷ তাতে পানি প্রবহমান থাকবে। আবও থাকবে ধুমায়িত কালো 
কৃত্রিম দোযখ । এটি গরীব পর্যায়ের বর্ণনা । হাকিম আবু বকর রাজ্জাক....... জাবির (রা) সূত্রে 
অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের । উক্ত হাদীসটিতে দাজ্জাল সম্পর্কে 
সর্তককারী নবীগণের সংখ্যাই কেবল উল্লেখ ক্ররা হয়েছে। অন্য রিওয়ায়েতে প্রত্যেক নবীই এ 
ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। 

ইমাম বুখারী (র)..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্র বর্ণনা করেন, নবী করীম (ঢা) 
বলেছেন, নবীগণই বনী ইসরাঈলীদের শাসন পরিচালনা করতেন । এক নবীর ইনতিকালের 
পর অপর নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোন নবী আসবে না৷ অবশ্য 
আমার খলীফাগণ আসবেন । খলীফা হবেন বহু সংখ্যক ৷ সাহাবা-ই কিরাম বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা)! সে পরিস্থিতিতে আপনি আমাদেরকে কী করার নির্দেশ দেন? রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, তখন তোমরা প্রথমে প্রথম খলীফার বায়আতে অটল থাকবে । তারপর পর্যায়ক্রমে 
যারা খলীফা হবেন তাদেরকে তাদের হক (আনুগত্য) আদায় করবে । কারণ, আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন । 

ইমাম বুখারী (র) ....... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে বলেন, আমি যেন 
এখনও দেখছি, রাসুলুল্লাহ (সা) একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। নিজের সম্পৃদায়ের 
লোকেরা এঁ নবীকে প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত করে ফেলেছিল । নবী তার মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে 
ফেলছিলেন। তখনও নবী বলছিলেন, হে আল্লাহ্‌! আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ক্ষমা করে 
দিন, কারণ তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারছে না । ইমাম মুসলিমও আনুরূপ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন । ইমাম আহমদ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
একজন ব্যক্তি তার ডান হাত রেখেছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর । সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আপনার দেহ মুবারকের যে প্রচণ্ড উত্তাপ, তাতে আমি আমার হাত আপনার দেহে রাখতে 
পারছি না। নবী করীম (সা) বললেন, আমরা নবীগণ, আমাদেরকে বন্ুগুণ বেশী বিপদ-আপদ 
দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, যেমন আমাদের ছওয়াবও বন্ুগুণে বৃদ্ধি করা হয়।. একজন নবীকে 
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উকুনের যন্ত্রণা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল । এই যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে তাঁর মৃত্যু ঘটে । 
একজন নবীকে দারিদ্র্যের কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি জামা সেলাইয়ের পেশা 
গ্রহণ করেছিলেন। তারা অবশ্য স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার সময় যেমন খুশী থাকতেন, 
বালামুসীবতের সময়ও তেমনি খুশী থাকতেন । ইবন মাজ্জাহ্‌ (র) ..... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে 
অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। 

ইমাম আহমদ ...... সা‘দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা)! কোন্‌ প্রকারের মানুষ কঠোরতম রিপদে পতিত হয়? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪ 
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“সর্বাধিক কঠোর বিপদে পতিত হন নবীগণ (আ)!- তারপর নেককারগণ । এরপর 
পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত উত্তম লোকগণ ৷ মানুষকে বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় তার দীন বা 
ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা অনুপাতে ৷ যদি ধর্মের প্রতি তার দৃঢ়তা ও অবিচলতা থাকে, তাহলে 
তার বিপদ আরো কঠিন করা হয়। আর যদি ধর্মের প্রতি তার শৈথিল্য থাকে, তবে তার বিপদ 
হালকা করে দেয়া হয়। কোন কোন ব্যক্তির উপর বিপদ আসতে থাকে অনবরত । অবশেষে সে 
পৃথিবীতে বিচরণ করে এমনভাবে যে, তার কোন পাপ থাকে না। 

ইমাম তিরমিযী (র) নাসাঈ ও ইবন মাজাহ্‌ (র) উক্ত হাদীসটি ভিন্ন সনদে উদ্ধৃত 
করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং হাসান । ইতিপূর্বে একটি হাদীস 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ১১! 21 Libs 
sh Lil! 45! [১9 ৩১০. আমরা নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাইদের মত ৷ আমাদের 
দীন ধর্ম এক ৷ আমাদের মায়েরা হচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন । অর্থাৎ নবীগণের শরীয়ত সমূহে শাখাগত 
মাসআলায় যদিও বা ভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে এবং এদের একটি অপরটিকে মানসূখ বা রহিত 
করতে গিয়ে পর্যায়ক্রমে সবগুলো শরীয়ত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তে এসে মিলে 
গিয়েছে; তবু এটা ক্রব সত্য যে, যত নবীকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রেরণ করেছেন, তাদের 
সকলের দীন ছিল ইসলাম ধর্ম । ইসলাম ধর্মের মূল কথা তাওহীদ তথা একক লা শরীক 
আল্লহ্র ইবাদত করা ৷ এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ১০১ LL ies 


+98 


LG Li i ০5591 ১) আমি আপনার পূর্বে এমন কোন 
রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই । 
সুতরাং আমারই ইবাদত কর । (২১ আম্বিয়া ২৫) 


আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন- Cl di Ll) ali 
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৩১১১৯৩ ৪] ১০১ ১]। ৩:5১ ৬০০ (1531 তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ 
করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির 
করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়? (৪৩ যুখরু্ফ ৪৫) 
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আল্লাহ্‌ তা'আলআ আরও বলেন- 
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“আল্লাহ্র ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি তো প্রত্যেক 
জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেন 
এবং তাদের কতকের উপর পথত্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল ।” (১৬ নাহল ৩৬) 

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, বৈমাত্রের ভাই বলতে তাদেরকে বুঝান হয়েছে, 
যাদের পিতা একজন আর মা ভিন্ন ভিন্ন । নবী (আ)-দেরকে পরস্পর বেমাত্রের ভাই বলার 
তাৎপর্য এই যে, তীদের সকলের দীন একটি ৷ এটি হল তাওহীদ ও একত্ববাদ । এটিকে 
পিতারূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকের শরীয়ত'্ছলো বিধি বিধান ও রীতি 
নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। এগুলোকে মা রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে৷ এ প্রসংগে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন $ Es eine Cle “তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে 
আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। (৫ মায়িদা ৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ J 
SS nn KC Gls Ll -আমি প্রত্যেক সম্পদায়ের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছি, 
ইবাদত পদ্ধতি, যা তারা অনুসরণ করে। (২২ হজ্জ £ ৪৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন $ 
(০ ১৯ 4১9 40, প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে মুখ করে। উক্ত 
আয়াতের একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াত আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত 

মোদ্দাকথা, শরীয়ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হয়েছে বটে কিন্তু; এর সবগুলোই একক 
লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদতের নির্দেশক । আর তা হলো ইসলাম ৷ সকল নবীর জন্যে আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা-এর বিধান দিয়েছেন । কিয়ামতের দিন এ দীন ব্যতীত অন্য কিছু আল্লাহ্‌ গ্রহণ 
করবেন না । এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


SS DIE TEDL Cs pL A Et bn 
CT EE 
কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না 
এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত । (৩ আলে ইমরান ৪ ৮৫) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন $ 


“৪86 - 
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bal TDG Cs LS aA Ue S39 bl LD 
Gras il ধু ages SM Sal al 
“যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে? 
পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম । তার 
প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর । সে বলেছিল, জগতসমূহের প্রতিপালকের 
নিকট আত্মসমর্পণ করলাম ৷ এবং ইবরাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে 
বলেছিল- হে পুত্ৰগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং 
আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না । (২ বাকারা, আয়াত-১৩০.৩২) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 


Pall SANG Ue ES ns SD pd BIS CTS 
sla onl 

“আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো, নবীগণ, যারা 
আল্লাহ্র অনুগত ছিল, তারা ইহুদীদেরকে সে অনুযায়ী বিধান দিত । (৫ মায়িদা ৪৪) 

সুতরাং দীন ইসলাম হল একক লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং এটি হল 
একনিষ্ঠভাবে একক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদন করা ৷ অন্য কারো উদ্দেশ্যে নয়। আর 
ইহসান হল নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইবাদত করা ৷ তাই মুহাম্মদ 
লো)“ তার ত্য নির্ধানিত পর য়ত (রণ করার পর'জন্য শরিয়তের কেনি হরদেত আছি 
ত'আলা কবুল করবেন না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ₹ | ৯ EL PSA EE 
Es LE dll JS “বল, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহ্‌র 
রাসূল ৷ (৭ আ'রাফ ১৫৮) 


আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূল (সা)-কে বলেন, EEE EY ll 99 
He 2140353 51১01154) “এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, 
যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদেরকে এটি দ্বারা সতর্ক করি ।” 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ ১১০০ ৪৬ lV Gad ES aS “অন্যান্য 
দলের যারা এটিকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। (৬ আনআম ১৯) রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করেন ৪ ১৯০১19 ১০২১। 1 ৩১ আমি গোরা-কালো সকল মানুষের 
প্রতি রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন যে, এতদ্বারা আরব, অনারব 
বুঝান হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন যে, জিন-ইনসান বুঝান হয়েছে। 
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রাসুলুল্লাহ (সা) আরও বলেন $ 


ETS TT Ed lt LN, 

০4": 

“যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম, যদি মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে থাকতেন 

এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে আর আমাকে বর্জন করতে তবে নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্ট 
হতে ৷” এ বিষয়ে প্রচুর হাদীস রয়েছে। 


অপর একটি হাদীস এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন 8 L3১৯ 5০০ => 
১০ ১৫৪ 5455 ৩১৮১ ১ “আমরা নবীর দল । আমরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রেখে 
যাই না। আমরা যে সম্পদ রেখে যাই, তা সাদকা স্বরূপ ৷' এটি সন্মনিত নবীগণের বৈশিষ্টা ৷ 
কেননা, দুনিয়া ও পার্থিব ধন-সম্পদ তাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় , নিজের ইনতিকালের পর 
কাউকে এর উত্তরাধিকারী করে. যাওয়ার ব্যাপারটিকে তারা কোন প্ররুত্বই দেন না! উপরন্তু 
তাদের অবর্তমানে তাদের সন্তানাদির সুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তীরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করে 
থাকেন। তাদের অনুসৃত এ তাওয়াক্কুল ও আস্থা খুবই দৃঢ় ও গভীর । যেখানে আল্লাহ তা'আলা 
রয়েছেন, সেখানে তীদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে কিছু সহায়-সম্পত্তি রেখে গিয়ে এগুলো দ্বারা 
তীরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে অন্যান্য সাধারণ মানুষের উপর প্রাধান্য দিবেন, এমন 
অবস্থান থেকে তারা বহু উর্ধ্বে । বরং তাঁরা যা- ই রেখে যান, তার সবই দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও 
অসহায় লোকদের জন্যে সাদকা বলে গণ্য হয়। 


আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বৈশিষ্ট্যাবলীসহ সকল নবী (আ)-এর 
বৈশিষ্ট্যাবলী ‘আল আহকামুল কাবীর’ কিতাবে ‘বিবাহ’ অধ্যায়ের শুরুতে আমি উল্লেখ করব । 
ইমাম আবু আব্দল্াহ্‌ শাফিঈ (র)-এর অনুসরণে অনেক নেতৃস্থানীয় লেখক নবীদের (আ) 
বৈশিষ্ট্যাবলী উক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। আমিও তাই করব । 

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দে রাব্বিল কা'বা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন 
আমি আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই ৷ তিনি তখন কা’বা শরীফের ছায়ায় 
বসা ছিলেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 
এক সফরে ছিলাম ৷ তিনি এক জায়থায় থামলেন । তখন আমাদের মধ্যে কেউ তাবু খাটানোর 
কাজে লেগে গেল, কেউ বেরিয়ে পড়ল পশুগুলো নিয়ে চারণ ক্ষেত্রের দিকে। কেউ কেউ 
নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব ওঁ কথাবার্তায় মেতে উঠল। 


এমন সময় মুয়ায্যিন ঘোষণা করলেনঃ {2512 ১১০] “নামাযের জামাত প্রস্তুত” 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা সবাই একত্রিত হলাম । এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দাড়িয়ে 
আমাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন । তিনি বললেন, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতকে 
নিজের অবগতি মুতাবিক কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন এবং যেটিকেই তিনি অকল্যাণকর ও 
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ক্ষতিকর বলে জেনেছেন তা থেকে উন্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন। আর তোমরা এই উম্মত! 
এই উন্মতের নিরাপত্তা ও শান্তি তাদের প্রথম যুগের লোকদের অনুসরণের মধ্যে নিহিত ! এদের 
শেষ জামানার লোকদের উপর আসবে বিপদাপদ এবং তারা সম্মুখীন হবে এমন সব পরিস্থিতির, 
যা তাদের জন্যে হবে অস্বস্তিকর । তাদের উপর একের পর এক ফিতনা ও নানারূপ বিপর্যয় 
নেমে আসবে । এমন মারাত্মক মারাত্রাক অশান্তি ও বিশৃংখলা নেমে আসবে যে, ঈমানদার 
ব্যক্তি বলবে, এটিতেই আমার ধ্বংস অনিবার্য । তারপর এঁ বিপর্যয় কেটে যাবে। আবার নতুন 
ফিতনা আসবে । ঈমানদার লোক বলবে, এটিতেই আমি ধ্বংস হব । তারপর বিপর্যয় কেটে 
যাবে। তোমাদের মধ্যে যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ও জান্নাতে প্রবেশের আশা রাখে, তার 
মৃত্যু যেন এ অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী থাকে এবং সে যেন 
মানুষের সাথে তেমন ব্যবহার করে, যে আচরণ সে নিজের জন্য পছন্দ করে। 


যে ব্যক্তি নিজের হাত ও অন্তর দিয়ে কোন ইমামের আনুগত্যের শপথ করে, সে যেন 
সাধ্যানুযায়ী তার আনুগত্য করে। অন্য কেউ যদি নেতৃত্তেব দাবী করে, তোমরা তার গর্দান 
উড়িয়ে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আমার মাথা ঢুকিয়ে 
এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি কি 
নিজে এই হাদীস রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখে শুনেছেন? তখন আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) তার কান 
দু'টোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমার এ ক্কান টল ডে যে হল 
তা সংরক্ষিত রেখেছে। 


বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বললাম, ইনি আপনার চাচাত ভাই অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা) 
তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন আমরা যেন অসৎ পথে একে অন্যের ধন-সম্পদ ভোগ করি এবং 
আমরা যেন নিজেরা নিজেদেরকে খুন করি। 


অথচ £ আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেছেন ঃ IGG al AUC 
JEG eS ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ কর 
না” । (৪নিসা ২৯) এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা) দু'হাত একত্রিত করে তার কপালে 
রাখলেন । কিছুক্ষণ মাথা নিচু রেখে তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং বললেন, তার আনুগত্য 
আল্লাহর আনুগত্য হলে আপনি তখন তার আনুগত্য করুন আর অন্যথায় আপনি তার নির্দেশ 
পালন করবেন না । ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন সূত্রে কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তনসহ অনুরূপ হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ (র) প্রমুখ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে 
অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


আরব জাতির বর্ণনা 
কেউ কেউ বলে থাকেন যে, গোটা আরব জাতি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর ৷ তবে 


বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, আরব-ই-আরিবা নামে পরিচিত আরবগণ হযরত ইসমাইল 
(আ)-এর পূর্ব যুগের লোক । আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ‘আদ, ছামুদ, তসম, জাদীছ, 
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উমাইম, জুরহুম, আমালীক ও আরো অনেক সম্পুদায় যাদের সম্পর্কে শুধু আল্লাহ্‌-ই জানেন, 
তারা সবাই আরব-ই- আরিবা-এর অন্তর্ভুক্ত । এরা হযরত ইবরাহীম (অ:)-এর পূর্ববর্তী যুগের 
লোক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগেও তাদের অস্তিত্‌ ছিল। তবে আরবে মুস্তারাবা 
নামে পরিচিত হিজাযের আরবগণ ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর ৷ 


আরব-ই ইয়ামন নামে যারা পরিচিত, তারা হল হিময়ারী- আরব । প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী 
তারা কাহতানের বংশধর । কাহতানের নাম মুহাযযাম এই মন্তব্য এতিহাসিক ইব্‌ন মাকুলা’র । 
বলা হয়ে থাকে যে, তারা ছিল চার ভাই-কাহতান, কাহিত, মুক্হিত এবং ফালিগ । কাহতান 
ছিলেন হুদের পুত্র । কেউ কেউ বলেন, হুদের নামই কাহতান। কারো কারো মতে, হুদ ছিলেন 
কাহতানের ভাই অপর কেউ কেউ বলেন, হুদ কাহতানের অধরঃস্তন বংশধর । কতক গবেষকের 
ধারণা, কাহতান হযরত ইসমাঈলের বংশধর ৷ ইবন ইসহাক (র) প্রমুখ এরূপ বলেছেন। এ 
সূত্রে তীরা এ বংশ তালিকা পেশ করেন কাহতান ইব্‌ন তীমান ইব্‌ন কায়দার ইব্‌ন ইসমাঈল । 
অবশ্য হযরত ইসমাঈল (আট) পর্যন্ত কাহতানের বংশ তালিকা কেউ কেউ অন্যভাবেও বর্ণনা 
করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন । 


ইমাম বুখারী (র) তার সহীহ গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি শিরোনাম রচনা করেছেন । তিনি 
বলেছেন, এই অধ্যায় আরব-ই ইয়ামন নামে পরিচিত লোকগণ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর 
বংশধর সাব্যস্তকরণ বিষয়ে । ইমাম বুখারী সালমা (র) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আসলাম 
গোত্রের কতক লোকের নিকট গেলেন । তারা তখন তরবারী পরিচালনার প্রতিযোগিতা 
করছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধরগণ! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে 
থাক, আমি অমুক দলের সাথে যোগ দিলাম। তখন অপর পক্ষ হাত গুটিয়ে ফেললেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের কী হল? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুক দলে 
থাকা অবস্থায় আমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করব কীভাবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
ঠিক আছে, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর; আমি তোমাদের সকলের সাথে থাকলাম ৷ এই বর্ণনা 
শুধু ইমাম বুখারী-ই উদ্ধৃত করেছেন । 

কোন কোন বর্ণনায় আছে, “হে ইসমাইঈলের বংশধরগণ! নিক্ষেপ করতে থাক, কারণ 
তোমাদের পূর্ব-পুরুষ ইসমাঈল নিক্ষেপকারী ছিলেন। তোমরা নিক্ষেপ কর, আমি ইব্ন 
আদরা-এর পক্ষে যোগ দিলাম । তখন অপরপক্ষ তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, ঠিক আছে, তোমরা নিক্ষেপ কর । আমি তোমাদের সকলের সাথে আছি। 


ইমাম বুখারী (র) বলেন, আসলাম-এর বংশ তালিকা হল, আসলাম ইব্‌ন আকসা ইবন 
হারিছ ইব্‌ন আমর ইবন আমির ৷ এরা খুযা'আ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত । খুযা“আ গোত্র হল ধ্বংসপ্রাপ্ত 
সাবা সম্প্রদায়ের রক্ষাপ্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র গোত্র । আল্লাহ তা'আলা যখন সাবা সম্প্রদায়ের উপর 
‘আরিম প্লাবন’ প্রেরণ করেছিলেন। তখন সাবা সম্পৃদায়ের অধিকাংশ লোক ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল। তাদের বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে। আউস ও খাযরাজ গোত্র এদের উপগোত্র। 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বলেছিলেন “ হে ইসমাঈলের বংশধরগণ! তোমরা তীর নিক্ষেপ 
কর ।” এতে প্রমাণিত হয় যে, এরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর । 
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একদল ভাষ্যকার উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গোটা 
আরব জ্ঞাতির প্রতি ইঙ্গিত করে এ সম্বোধন করেছেন। অবশ্য এটি অসংগত ব্যাখ্যা । কারণ 
তা স্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত । আর এ ব্যাখ্যার পেছনে কোন দলীল নেই ৷ অধিকাংশ গবেষকের 
মতে ইয়ামানী আরবের কাহতানী আরবগণ ও অন্যরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর নন। 
তাদের মতে সমগ্র আরবজাতি দুই ভাষায় বিভক্ত । (১) ৰকাহতানী আরব ও (২) আদনানী 
আরব । কাহতানী আরবগণের শাখা দুটো ৷ (১) সাবা (২) ও হাদারা মাউত । আদনানী 
আরবদেরও দুটো শাখা । (১) রবীয়া (২) ও মুযার ৷ এরা দু'জন নেয়ার ইব্‌ন মা‘দ ইব্‌ন 
আদনানের পুত্র । আরবদের ৫ম শাখা হল কুযা'আ গোত্র । এদের ব্যাপারে গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন 
মন্তব্য করেছেন। 


কেউ বলেছেন, এরা আদনানী আরবভুক্ত । ইব্‌ন আবদিল ৰার বলেন, অধিকাংশ গবেষক 
এটি গ্রহণ করেছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইবন উনম্মর (রা), জুবায়র ইৰ্ন মুতইম, 
যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার, মুয‘আৰ যুবাইরী ও ইব্ন হিশাম প্রমুখ উপরোক্ত অভিমত সমর্ন করেন। 
একটি বর্ণনায় কুযা*আ ইৰ্ন মা'দার বলা হয়েছে। এটি সঠিক নয় । 
ইবন আবদিল বার প্রমুখ এরূপ বলেছেন। বলা হয় যে, জাহিলী যুগে এবং ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে তারা নিজেদেরকে আদনানী ৰলে দাবী করত । অতঃপর মু'আবিয়া (রা)-এর 
পৌত্ৰ খালিদ ইবন ইয়াষধীদ-এর শাসনামলে তারা নিঙজ্জেদেরৰে কাহতানী আরব বলে দাবী 
করতে শুরু করে। তারা ছিল খালিদের সম্নাডুল গোত্র । তাদের এ বংশ পরিবর্তনের উল্লেখ করে 
কবি আশা ইব্‌ন ছা‘লাবা নিমোক্ত কসীদা রচনা করেনঃ 
Nase CALI ASE YH - pl mlb ni Las Ll 
কুযা‘আ গোত্ৰকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় মানুষদের বংশধর 
না হত তবে তারা মুক্তি পেত না । 
Da ETRE ane a UCC LG 
কুযা'আ গোত্ৰ বলেছে, আমরা ইয়ামানী আরব । অথচ আন্পাহ তা'আলা জানেন যে, এ 
বক্তব্যে তারা সত্যবাদী নয়। . 
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তারা এমন একৰুজনকে তাদের পিতা ৰদে দাৰী করছে, যে তাদের মাতাকে কোন দিন 
কাছে পায়নি । এ সত্য তারাও জানে বটে, কিন্তু এটি তাদের মিথ্যাচার । 
আবু উমর সুহাইলী কতগুলো আরবী কাসীদা উল্লেখ করেছেন, যেণুলোতে কুযা'আ গোত্রের 
ইয়ামানী আরব হওয়ার দাবীকে নতুন উদ্ভাবন বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহই ভাল 
জানেন । 
দ্বিতীয় অভিমত হল, তারা কাহতানী আরব । এটি ইব্‌ন ইসহাক, কালবী ও একদল বুলজী 
বিশারদের অভিমত । তাদের বংশ তালিকা বর্ণনা ৰুরে ইব্‌ন ইসহাৰু বলেন, কুযা‘আ্জা ইব্‌ন 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৩৯ 
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মালিক ইব্‌ন হিময়ার ইবন সাবা ইবন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়া‘রুব ইব্‌ন কাহতান। তাদের জনৈক 
কবি উমর ইব্ন মুররা (রা) সাহাবী বলেন (ইনি দুটো হাদীসও বর্ণনা করেছেন) 
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হে আহবানকারী! আমাদেরকে আহ্বান করুন এবং সুসংবাদ দিন আপনি কুযা'আ গোত্রের 
TR অল্প সংখ্যক মনে করবেন না।' 
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আমাদের বংশ পরিচিতি সুপ্রসিদ্ধ, অখ্যাত, ও অপরিচিত নয়, আমাদের বংশ তালিকা 
মিশ্বরের নীচে পাথরে খোদাই করা রয়েছে। 

কতক বংশ বিশারদ বলেন, তিনি হলেন কুযা'আ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উমর মুররা ইব্‌ন 
বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমরা কি মা'দ-এর বংশধর নই? তিনি বললেন, না । তখন 
আমি বললাম, তাহলে আমরা কার বংশধর? তিনি বললেন £ তোমরা কুযা'আ ইব্‌ন মালিক 
ইব্ন হিময়ার-এর বংশধর । 

ইব্‌ন আবদিল বার বলেন, উকবা ইব্‌ন ‘আমির আল জুহানী যে জুহায়না ইব্‌ন যায়দ 
ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আসলাম ইব্ন ইমরান ইব্‌ন ইলহাফ ইব্ন কুযা*আ যে জুহানীর গোত্রের 
লোক, তাতে এঁতিহাসিকদের কোন দ্বিমত নেই । এই হিসাবে বলা যায় যে, কুঘা'আ ইয়ামানী 
আরব এবং হিময়ার ইবন সাবার বংশধর । 

কতক বংশ শাস্ত্রবিশারদ উভয় অভিমতের মধ্যে যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার প্রমুখের বক্তব্য 
অনুযায়ী এভাবে সমম্বয় সাধন করেছেন যে, কুযা’'আ হলেন জুরহুম গোত্রের জনৈকা মহিলা । 
জন্য হয়। এরপর মা'দ ইব্‌ন আদনান কুযা'আকে বিবাহ করেন। তখনও পূর্বোল্লেখিত সন্তানটি 
ছোট ছিল। মতান্তরে মা'দ ইব্‌ন ‘আদনানের সাথে কুযা'আর বিবাহকালে এ সন্তানটি 
কুযা'আর গর্ভে ছিল। ফলে সে তার সৎপিতার পুত্র রূপে পরিচিত হয়। যেমনটি আরবের 
অনেক লোকই করে থাকে । 


কুল্‌জী বিশারদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম বখরী বলেন, আরব জাতি তিন বংশধারা থেকে 
উৎসারিতঃ আদনানী, কাহতানী ও কুযা'আ। তাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, সংখ্যায় কারা বেশী 
আদনানী, না কাহ্‌তানী? তিনি বললেন কুযায়ীগণ যাদের সাথে যোগ দেয়, তাদের সংখ্যা বেশী । 
তারা যদি নিজেদেরকে ইয়ামানী বলে দাবী করে তবে কাহতানী আরবদের সংখ্যা বেশী । আর 
তারা যদি নিজেদেরকে আদনানী বলে দাবী করে তবে আদনানী আরবদের সংখ্যা বেশী, এতে 
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প্রমাণিত হয় যে, বংশ পরিচিতি বর্ণনায় তারা সমালোচনা যোগ্য পথ অনুসরণ করে। ইব্‌ন 
নুহায় আর পূর্বোল্লেখিত হাদীছসটি যদি বিশুদ্ধ হয় তবে প্রমাণিত হবে যে, তারা মুলত কাহতানী 
আরব । আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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“হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে । পরে 
তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত 
হতে পার । তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে অধিকতর মুত্তাকী ।” (৪৯ 
হুজুরাত -১৩) 

কুলজী বিশারদগণ বংশের স্তর ও পর্যায়ক্রম সম্পর্বে হলেন যে, প্রথমত _ ৯% তারপর 
445 তারপর ১১২০ তারপর ১+৮০ তারপর ১১, এবং তারপর J5_০3 তারপর 
সL০এর এক বচন £১5০ ঘনিষ্ঠতম বংশগত আত্মীয় । এর চাইতে নিকটতর আর 
কোন স্তর নেই । 

আমরা প্রথমে কাহতানী আরবদের কথা আলোচনা করব । এরপর ইনশাআল্লাহ আলোচনা 
করব হিজাযী আরব তথা আদনানী আরব ও তাদের জাহিলী যুগের অবস্থাসমূহ, যাতে এটা 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সীরাতের আলোচনার সাথে সংযুক্ত থাকে । 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, কাহাতান-এর আলোচনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ আব্দুল আযীয আবু 
হুরায়রা (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেনঃ £১১ ৯ L05৯ 
Laas lil sus ule 3 4 12) “ততক্ষণ পৰ্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, 
যতক্ষণ না কাহতান বংশ থেকে একটি লোক বেরিয়ে মানুষকে লাঠি দ্বারা হাঁকিয়ে না নিবে ।” 
ইমাম মুসলিম (র) কুতায়বা .... ছাওর ইব্ন যায়দ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । সুহায়লী 
বলেন, কাহতানই প্রথম ব্যক্তি, যাকে বলা হয়েছিল, “আপনি অভিশাপ দিতে অস্বীকার 
করেছেন" এবং তার উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম বলা হয়েছে, শুভ সকাল’ । 

ইমাম আহমদ........ যী ফজব (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন, এ 
নেতৃত্ব হিময়ারীদের মধ্যে ছিল । আল্লাহ তা'আলা এটি তাদের থেকে ছিনিয়ে কুরায়শদের হস্তে 
অর্পণ করেছেন । অবশ্য অতি সত্ত্বর পুনরায় তাদের মধ্যে ফিরে আসবে । 


সাবা বাসীদের বর্ণনা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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অপরটি বাম দিকে। ওদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযৃক ভোগ 
কর এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের 
প্রতিপালক ৷ পরে তারা আদেশ অমান্য করল । ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাধ 
ভাঙ্গা বন্যা, এবং তাদের উদ্যান দুটোকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটো উদ্যানে, যাতে 
উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ। আমি তাদেরকে এই শাস্তি 
দিয়েছিলাম তাদের কুফ্রীর জন্যে । আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত আর কাউকে এমন শাস্তি দিই না। 
ওদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলোর অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান 
বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং তাদেরকে কলেছিলাম তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ 
কর দিবস ও রজনীতে ৷ কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের 
মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত করুন । এভাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি 
ওদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং ওদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম । এতে 
প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩৪ সাবা £ ১৫) 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সহ কুলজী বিশারদগণ বলেছেন যে, সাবার নাম হল আব্দ শামৃস 
ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতান। তারা বলেন, এ ব্যক্তিই প্রথম আরব, যাকে বন্দী 
করা হয়েছিল। তাই তার নাম হল (, অর্থাৎ কারারুনদ্ধ । তাকে আররাইশ বা দাতা নামেও 
ডাকা হত ৷ কারণ তিনি নিজের ধন-সম্পদ থেকে মানুষকে অকাতরে দান করতেন ৷ সুহায়লী 
বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম মাথায় মুকুটু পরিধান করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি মুসলমান 
ছিলেন। তার কতক কবিতা আছে সেগুলোতে তিনি প্রিয় নবী (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ 
OR 1 


ভার নত এলত নর নিাদ রাতের ভিতর হতো তির জর্যায 
হারাম কাজকে প্রশ্রয় দিবেন না। 
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তীর পরবর্তী সময়ে ত তম চে তাতেক রজার জরা জোন অর ছাড় 
মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করবে। 
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ওদের পর আমাদের বংশ থেকে কতক রাজা হবে। তখন আমাদের মধ্যে রাজত্ব থাকবে 
ভাগাভাগির ভিত্তিতে । 


POY LS SH - ns HESS ESOT 
lin a Mike Has bl ke ULLAL Li ba NALS তিনি সৰ্বোত্তম মানব । 
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তাঁর নাম হবে আহমদ! হায়, তার নবুওত প্রাপ্তির পর আমি যদি অন্তত একটি বছর জীবিত 
থাকতাম! 
Moses ho - sra il as 
তাহলে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করতাম এবং তাকে ভালবাসতাম! 
AEE Cal EE 
তিনি যখনই আবির্ভূত হন না কেন তোমরা তার সাহায্যকারী হয়ো, তার সাথে যার দেখা 
হবে আমার সালাম তাকে জানিয়ে দিও । 


ইব্ন দিহ্‌য়া তার ‘আততানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন নাযীর’ গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ 
করেছেন। ইমাম আহমদ-আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, 
এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, সাবা কি পুরুষ না মহিলা, 
না কোন এলাকার নাম ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ সাবা একজন পুরুষ লোক । তার 
১০টি সন্তান ছিল। তাদের ছয়জন ছিল ইয়ামানে আর চারজ্ঞন সিরিয়াতে ৷ ইয়ামানে 
বসবাসকারীগণ হল(১) মযহাজ (২) কিন্দা (৩) আয্দ (৪) আশ্‌ আরি (৫) আন্মার ও (৬) 
হিময়ার । সিরিয়ায় বসবাসকারীগণ হল (১) লাখম (২) জুবাম (৩) আমিলা ও (8) গাস্সান। 
তাফসীর গ্রন্থে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এই প্রশ্বকারী ছিলেন ফারওয়া ইব্ন মিসসীক আল 
গাতিকী । আমরা এই হাদীছটি সমস্ত সনদ ও শব্দাবলী সেখানে উল্লেখ করেছি । 


মূল কথা হল, সাবাই হচ্ছে এসব আরব গোত্রের আদি পুরুষ । এদের মধ্যে তুব্বাগণও 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন । তাবাবি'আ (৭2215) শব্দের একৰচন তুব্বা (£25) ৷ তুব্বা রাজাগণ 
বিচাতের অমন পারল লহাট কিরাদের মত নুর খারিধনা করতেন ন তক পাত্র ও 
হাদ্রামাউতসহ্‌ ইযামানের রাজা হতেন, তাকে আরৰগণ তুব্বা নামে আখ্যায়িত করত ৷ যেমন 
কোন লোক দ্বীপাঞ্চল সহ সিরিয়ার রাজা হতে পারলে তাকে কায়সার, পারস্যের রাজাকে 
কিসরা মিসরের রাজাকে ফিরআওন, হাবশার রাজাকে নাজাশী এবং ভাবতবর্ষের রাজাকে 
বাতলী মূসা বলা হত ৷ হিম্‌য়ারী রাজাদের মধ্যে ইয়ামান রাজ্যে রাণী বিলকীসও ছিলেন । 
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হযরত সুলায়মান (আ)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা রাণী বিলকীসের কথাও আলোচনা করেছি । 


সাবা রাজ্যের অধিবাসীগণ পরম সুখ-শান্তিতে বসবাস করত ৷ তাদের সেখানে ছিল খাদ্য 
দ্রব্য, ফলমূল ও শস্যক্ষেত্রের প্রাচুর্য । এতদসত্বেও তারা সত্যনিষ্ঠা, সরল পথ ও হিদায়াতের 
পথে জীবন যাপন করত । অবশেষে তারা যখন আল্লাহ্‌র নিয়ামতের নাশোকরী করল, আল্লাহ্র 
অনুগ্রহের প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করল তখন তারা তাদের সম্পৃদায়কে ধ্বংসের মুখে 
ঠেলে দিল। 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
প্রতি তের জন নবী প্রেরণ করেছিলেন। সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বার হাজার নবী 
তাদের নিকট প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 


বস্তুত তারা যখন হিদায়াতের পথ ত্যাগ করে গোমরাহীর পথ ধরে এবং আন্পাহ্‌কে বাদ 
দিয়ে সূর্যের উপাসনা শুরু করে। সেটা রাণী বিলকীসের রাজত্বকাল এবং তার পূর্বর কথা ৷ 
পরেও তারা অনবরত সে পথে চলতে থাকে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপর বাধ ভাঙ্গা 
প্রাবন প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ৪ 


a LE 
Se be LO 2s pf Ls 
“পরে তারা আদেশ অমান্য করল, ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাধ ভাঙ্গা 
বন্যা এবং তাদের উদ্যান দুটোকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটো উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় 


বিস্বাদ ফলমূল ৷ ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ। আমি ওদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিনাম ওদের 
কুফরীর জন্যে । আমি কৃতয্ন ব্যতীত আর কাউকে এমন শাস্তি দিই না।” (৩৪ সাবা ১৬) 


প্রাচীন ও আধুনিক বহু তাফসীরকার ও অন্যান্য উলামা-ই-কিরাম বলেছেন, আরিম বাধ 
নির্মাণের পটভূমি এই যে, পর্বতের মধ্যখানে পানি প্রবাহিত হত ৷ বহু বছর আগে তারা পর্বত 
দু'টোর মধ্যখানে মজবুত করে একটি বাধ নির্মাণ করে। এতে পানি উপরের দিকে উঠে আসে 
এবং পর্বত দু'টির উপরিভাগে এসে পৌছায় । তারপর তারা সেখানে ব্যাপক হারে বাগান তৈরী 
করে, সুস্বাদু ফলমূলের গাছ লাগায় এবং ক্ষেত খামারের ব্যবস্থা করে। 

কথিত আছে, সর্বপ্রথম সাবা ইব্‌ন ইয়ারুব এ বাধ নির্মাণ করেন। প্রায় ৭০টি পাহাড়ী 
উপত্যকাকে তিনি এ বাঁধের আওতায় নিয়ে আসেন । তিনি বাধে ৩০টি সুইস গেট তৈরী করেন 
যাতে সেগুলো দিয়ে পানি বেরিয়ে যায়। তিনি অবশ্য বাধের সকল কাজ সম্পন্ন করে যেতে 
পারেন নি। তার পরে রাজা হিমৃ্‌য়ার বাধ নির্মাণ প্রকল্পের সকল কাজ সুসম্পন্ব করেন । এটির 
ব্যাপ্তি প্রায় ৯ বর্গমাইল ছিল । তারা পরম সুখ-স্বাচ্ছন্্য ও আরাম-আয়েশে জীবন যাপন 
করছিল। 


এ প্রসঙ্গে কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, সে যুগে তাদের ফলমূল এত বেশী ছিল যে, কোন 
একজন মহিলা মাথায় খালি একটি সোয়ামনি ঝুড়ি নিযে পথে বের হলে স্বাভাবিক নিয়মে ঝরে 
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পড়া পাকা ফলে তার ঝুড়ি ভর্তি হয়ে যেত । সে দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন 
সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত ছিল যে, সেখানে কোন মশা-মাছি ও বিষাক্ত জীবজন্তু ছিল না । এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন.... সাবা বাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শনঃ দু'টো 
উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে । তাদেরকে বলা হয়েছিল, “তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযক ভোগ কর এবং তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর উত্তম এ স্থান এবং 
ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক ৷” 


আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন- 
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স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে 
অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর ৷ (১৪ ইব্রাহীম ৪ ৭) 


সাবা রাজ্যের অধিবাসীগণ অতঃপর আল্লাহ্‌ ব্যতীত সন্যের উপাসনা শুরু করে। আল্লাহ্র 
অনুগ্রহ পেয়েও তারা দর্প করে । তাদের জনপদ সমূহের অব স্থান কাছাকাছি হওয়া, বাগবাগিচা 
ও বৃক্ষরাজির কারণে পরিবেশ উন্নত হওয়া এবং যাত্বাপথ নিরাপদ থাকার পর তারা প্রার্থনা 
জানায় যেন তাদের যাত্রা পথে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেওয়া হয় এবং সফরকে কষ্টদায়ক ও কঠিন 
করে দেয়া হয়। যেমন বনী ইসরাঈলীরা মান্না ও সালাওয়ার পরিবর্তে শাকসবৃজি, কাকড়, গম, 
ডাল ও পেঁয়াজের জন্য আবদার করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শহর 
নগরগুলোকে ধ্বংস করে তাদেরকে দূর-দূরাস্তে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিয়ে এ মহা অনুগ্রহ ও 
সার্বিক কল্যাণ প্রত্যাহার করে নিলেন । 


গে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 


rz! 0 le EL Los pel 
“তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের প্রতি বাধ ভাঙ্গা প্রাবন প্রবাহিত 
করে দিলাম ৷” 


অনেক তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বাধ ভেঙ্গে দেয়ার যখন ইচ্ছে করলেন 
তখন এটির ভিত্তিমূলে দলে দলে ইঁদুর পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন যখন তা জানতে পারল 
তখন তারা ইঁদুর দমনের জন্যে বাধ এলাকায় বহু সংখ্যক বিড়াল এনে ছেড়ে দিল ৷ কিন্তু তাতে 
কোন কাজ হয়নি । কারণ প্রবাদ আছে যে,“পাতিল গরম হয়ে গেলে তখন সতর্ক হয়ে কোন 
লাভ নেই ।” তখন বাচার কোন পথ থাকে না। ইঁদুরের আক্রমণে বাধের ভিত্তিমূল ঝীজরা হয়ে 
যায় এবং বাধ ভেঙ্গে যায়। ফলে সকল নালা বিনষ্ট হয়ে পানি সমতল অঞ্চলের দিকে গড়িয়ে 
যায়। ফলমূল বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার সব বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মনোরম আবাসিক এলাকা 
USO CT AE LLL 


os tog 
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51, এবং তাদের উদ্যান দুটোর পরিবর্তে দিলাম এমন দুটো উদ্যান, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ 
ফলমূল, ঝাউ গাছ । ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ এবং অনেক ভাষ্যকার বলেছেন যে, ৮২ 
শব্দ দ্বারা পিলু গাছ এবং তার ফল এবং 51 শব্দ দ্বারা ঝাউগাছ বুঝানো হয়েছে। কেট কেউ 
বলেন, ঝাউগাছ জাতীয় এমন একটি গাছ বুঝানো হয়েছে, যা কাঠসর্বস্ব, কোন ফল ধরে না। 


1, এ 11 51,5 এবং কতক কুল বৃক্ষ । কারণ, জবলী কুল গাছে ফল হয় কম আর 
তাতে কটা বেণী। ও কুল ও তেমনি বি্াদ।/নেমন এরা আন, “উটের গোশ্ত নষ্ট হল উঁচু 
পাহাড় চূড়ায়, এমন সমতল নয়ন যে, সেখানে সহজে উঠা যাবে, আবার এমন নাদুস-নুদুস নয় 
যে, তা’ পরিচ্ছন্ন থাকবে ।” এ জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 81544 = ৫১৪ DS 


+)+44119। 5১৯১ ৯5 “তাদের কুফরীর কারণে আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছি । 

অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে আমি এমন শান্তি দিই না।” অর্থাৎ আমি এমন কঠিন শাত্ধি 
শুধু তাদেরকেই দেই, যারা আমার প্রতি কুফরী করে, আমার রাসূঙল্গদেরকে প্রত্যাখ্যান করে 
আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং আমার নিষেধাজ্ঞাগুলো অমান্য করে । আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ Bre KET SC nl “ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে 
পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম ৷” 


বস্তুত তাদের ধন-সম্পদ যখন ধ্বংস হয়ে গেল এবং শহর-নগর বিরান হয়ে পড়ল তখন 
এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে তারা বাধ্য হল । তারা তখন ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 
হয়ে বিভিন্ন উঁচু ও নীচু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । তাদের একদল চলে আসে হিজায তথা আরব 
এলাকায় । কুযা'আ গোত্র মন্ধার উপকন্ঠে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের বিবরণ পরে 
আসবে। 


তাদের কতক মদীনা মুনাওয়ারায় এসে বসবাস করতে থাকে । এরা মদীনার আদি 


বাসিন্দা । এরপর বানু কায়নুকা, বানু কুরায়যা ও বনু নযীর- এই তিন ইয়াহুদী গোত্র মদীনায় 
তালা এসে আওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে এবং সেখানে বসবাস 
করতে থাকে। 


তাদের বিশদ বিবর্ণ আমরা পরে উল্লেখ করব । সাবার অধিবাসীদের একদল সিরিয়ায় 
অবতরণ করে। তারাই পরবর্তী কালে খ্রিষ্ট ধর্ম গহণ করে। এরা হল গাসসান, আমিলা, বাহ্রা, 
লাখম, জুযাম তানুখ, তাগলিব প্রভৃতি গোত্র । হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর 
(রা)-এর শাসনামলে সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমরা এ গোত্রগুলো 
সম্পর্কে আলোকপাত করব । 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবু উবায়দা (রা) আমাকে বলেছেন যে, আ'শা ইব্‌ন কায়স 
ইব্ন ছা‘লাবা ওরকে মায়মুন ইব্‌ন কায়স বলেছেন ৪ 
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আদর্শকামী ব্যক্তির জন্যে এর মধ্যে রয়েছে আদর্শ, বাধ ভাঙ্গা প্রাবন তো মা'রিম বাধকে 
নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। 


ABLE BE Ls LSE, 
এটি একটি শ্বেত পাথরের তৈরী বাধ । হিময়ার তাদের জন্যে এটি নির্মাণ করেছিলেন । 
প্রচণ্ড পানির ঢেউ এলেও তা নষ্ট করতে পারতো না । 


pa 5 Aj os ws se lc, tl cE ssl 
এই পানি বষ্টন করে নেয়ার পরও এটি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষেত খামার ও সংশ্লিষ্ট এলাকা 
সিঞ্চিত করে দিত 


Mi Clie Ce ole GI 9 li Le 
অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে গেল । এমন হল যে, শিলু ভার মায়ের দুধ পান ছাড়ার পর 
তাকে পানীয় দিতে পারছিল না । 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক তার সীরাত গ্রন্থে লিখেছেন, বীধ ভাঙ্গা প্রাবনের পূর্বে সর্বপ্রথম যিনি 
ইয়ামন থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন, তিনি হলেন অমর ইব্‌ন আমির লাখমী । লাখম হলেন 
লাখম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন আয়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মাহা আব্ন আমর ইব্‌ন 
আৱরীব ইব্ন ইয়াশজুব ইব্ন যায়দ আবৃন কাহলান ইব্ন সাবা । কেউ কেউ তার বংশ তালিকা 
এরূপ বলেছেন, লাখম ইব্‌ন আ'দী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাবা । এটি ইব্ন হিশাম (র)-এর বর্ণনা । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমর ইব্‌ন আ'’মিরের সাবা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কে 
আবু যায়দ আনসারী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমর একদিন দেখলেন যে, বাধ তাদের 
জন্যে পানি ধরে রাখে এবং তারা প্রয়োজন মাফিক নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ওখান থেকে পানি 
সরবরাহ করেন একটি জংলী ইঁদুর সেই বাধের মধ্যে একটি গর্ত খুঁড়ছে। এতে তিনি বুঝে 
নিলেন যে, এই বাধ আর বেশী দিন টিকবেনা । তাই তিনি ইয়ামন ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। কিন্তু তার সম্প্রদায় তীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তাকে চলে যেতে বাধা দেয় । 
তিনিও একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তার ছোট ছেলেকে বলেন যে, আমি তোমার 
প্রতি রেগে গিয়ে তোমাকে চড় মারলে তুমিও আমার মুখে চড় মারবে । তার ছেলে 
নির্দেশানুযায়ী তাই করল । 

এরপর আমর বললেন, যে শহরের এমন পরিবেশ যে, আমার ছোট ছেলে আমার মুখে চড় 
মারতে পারল, আমি আর সেই শহরে থাকব না। তিনি তার ধন-সম্পদ বেচে দেয়ার ঘোষণা 
দিলেন। সে শহরের সন্তরান্ত লোকেরা বলল, আমরের রাগকে কাজে লাগাও, এ সুযোগে তার ধন 
সম্পদ কিনে নাও । অতঃপর আমর তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী সবাইকে নিয়ে সাবা এলাকা 
ত্যাগ করেন। এটা দেখে আযদ গোত্রের লোকেরা বলল, আমর চলে গেলে আমরা এখানে 
থাকব না । তারাও নিজেদের ধন-সম্পদ বিক্রি করে দেয় এবং আমরের সাথে বেরিয়ে পড়ে । 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪০- 
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যেতে যেতে তারা ‘আক এর অঞ্চলে উপস্থিত হয়। সে দেশ অতিক্রম করে যেতে চাইলে আক 
গোৱ্ৰীয়রা তাদেরকে বাধা দেয় এবং যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধের ফলাফল কখন পক্ষে আবার কখনো 
বিপক্ষে যায়।এ প্রসংগে আব্বাস ইব্ন মিরদাস বলেনঃ 


Jb JS Tb 2 lis - pals 3d SEE cles 
‘আক ইব্‌ন আদনান যুদ্ধ খেলা খেলেছ গাস্সানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে । শেষে তাদেরকে 
সদল বলে বিতাড়িত করেছে। 


বর্ণনাকারী বলেন,অতঃপর তারা আক এর এলাকা অতিক্রম করে বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে 
পড়ে। জাফনা ইব্‌ন আযর ইব্‌ন আমিরের পরিবার বসবাস করতে থকে সিরিয়ায় । আউস ও 
খাযরাজ গোত্র অবতরণ করেন ইয়াছরিবে (মদীনা শরীফে ) ৷ খুযাআ গোত্র গেল মুর আঞ্চলে । 
আযদ গোত্রের লোকজন ভিন্ন ভিন্ন উপগোত্রে বিভক্ত হয়ে তাদের কেউ কেউ সারাতে এবং কেউ 
কেউ ওমানে বসতি স্থাপন করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা মারিব বাধে সর্বনাশা প্লাবন প্রেরণ 
করেলেন। প্লাবনের তোড়ে ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয় মারিব বাধ । এ প্রসংগে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন। 


তাফসীরকার সুদ্দী (র) থেকেও প্রায় এরকম বর্ণনা এসেছে । মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের 
একটি বর্ণনা এরূপ এসেছে যে, আমর ইব্‌ন আমির নিজে জ্যোতিষী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, 
আমর নিজে নয়, বরং তার স্ত্রী তারিফা বিন্ত খায়র হিময়ারীই জ্যোতিষী ছিলেন । তিনি 
তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, অতি সত্বর এ জনপদ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা যেন মারিব বাধে 
ইঁদুরের ধ্বংস লীলা দেখতে পেয়েছিল । তাই তারা যা করার তা করে । আল্লাহই ভাল 
জানেন। ইব্‌ন আবী হাতিম তাফসীর গ্রন্থে ইকরামা থেকে এ ঘটনাটিও বিশদভাবে উল্লেখ 
করেছেন। 


পরিচ্ছেদ 


বাধ ভাঙ্গা প্রাবনে আক্রান্ত হওয়ার পর সাবার সকল গোত্র ইয়ামন ছেড়ে চলে যায়নি । 
তাদের অধিকাংশই সেখানে বসবাস করেছে। এলাকায় অবস্থানকারী মারিবাসিগণ বিভিন্ন স্থানে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে বর্ণিত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের মর্মও 
এই যে, সাবার সকল গোত্র ইয়ামন ছেড়ে চলে যায়নি এবং তাদের চারটি গোত্র অন্যত্র চলে 
যায় ইয়ামানেই থেকে যায় এবং ছয়টি গোত্র তারা হলো মুযহিজ, ফিন্দা, আনমার (আবু 
খাসআম) আশআরী, বুজায়লা ও হিময়ার গোত্র । সাবা সম্পৃদাযের এই ছয়গোত্র ইয়ামনেই 
বসবাস করতে থাকে । বংশানুক্রমে তাদের মধ্যে রাজত্ব ও তুববা পদ চলে আসছিল । অতঃপর 
এ সময় ইথিওপিয়ার রাজা তার সেনাপতিদ্বয় আবরাহা ও আরইয়াত-এর নেতৃত্বে অভিযান 
প্রেরণ করে ওদের হাত থেকে বছর রাজত্ব ইথিওপীয়দের হাতে থাকে । অবশেষে সায়ফ ইব্ন 
যী ইয়ামীন হিময়ারী ওদের হাত থেকে রাজত্ব পুনরুদ্ধার করে। এই পুনরুদ্ধার সম্পন্ন হয় প্রিয় 
নবী (সা)-এর আবির্ভাবের অল্প কিছু দিন পূর্বে । এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্‌ পরে 
আমরা উল্লেখ করব ৷ 
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পরবর্তীতে নবী করীম (সা) ইয়ামানের অধিসীদের নিকট হযরত আলী (রা) ও হযরত 
খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। তারও পরে তিনি আবু মুসা আশ'‘আরী ও মু'আয 
ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করেন । তারা লোকজনকে আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দিতে 
এবং তাওহীদী, ঈমান ও ইসলামের যুক্তি প্রমাণগুলো তাদের নিকট স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন । 


এক সময় ভণ্ড নবী আসওয়াদ আনাসী ইয়ামানে প্রভাব সৃষ্টি ও প্রধান্য বিস্তার করে। সে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতিনিধিকে সেখান থেকে বের করে দেয়। আসওয়াদ আনসী নিহত 
হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে সেটি পুনরায মুসলমানদের 
কবজায় এসে যায় এবং ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে শুরু করে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সীরাত 
ও ইতিহাস বর্ণনার. পর আমরা ইয়ামানে ইসলামী বিজয়ের বিবরণ উল্লেখ করব ইন্শা আল্লাহ্‌ ৷ 


রবী‘আ আব্ন নাসর লাখমীর বিবয়ণ 


এই রবী'আ পূর্বোল্লেখিত রবী‘আ লাখ্মী বলে ইব্ন ইসহাক বলেছেন। সুহায়লী বর্ণনা 
করেন, ইয়ামানের বংশ বিশারদগণ বলেন, ইনি হলেন নাস ইব্ন রবী’'আ ইব্ন নাসর ইব্ন 
হারিক ইব্‌ন নুমারা ইব্‌ন লাখম ৷ যবিয়ান ইব্‌ন বাক্কার বলেন, ইনি হলেন রবী’'আ ইব্ন নাসর 
ইব্‌ন মালিক ইব্ন শুঙঁয ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজম ইব্‌ন আমর ইব্ন নুমারা ইব্‌ন লাখ্্‌ম । 
লাখম ছিলেন জুযামের ভাই । 


লাখম শব্দটির অর্থ হচ্ছে চপেটাঘাত করা । আপন ভাইকে চপেটাঘাত করায় তার নাম 
পড়ে দিয়েছিল লাখম । আর চপেটাঘাতকারীর হাত কামড়ে ধরেছিল বলে অপর ভাইয়ের নাম 
হল জুযাম ৷ জুযাম মানে দংশন করা । 


রবী‘আ ছিলেন তুব্বা উপাধিধারী হিমইয়ারী সম্রাটদের অন্যতম । শাক্‌ ও সাতীহ নামের 
দু‘জন গণকও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমন সম্পর্কে তাদের নিকট সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন । গণক সাতীহ এর নাম ও বংশ পরিচয় হল রাবী ইব্‌ন রাবী’আ ইব্ন মাস’উদ 
ইব্ন মাযিন ইব্‌ন যি’ব ইব্‌ন ‘আদী ইব্ন মাযিম গাস্সান। আর শাক্‌ এর বংশ পরিচয় হল; 
শাক ইব্ন সাব ইব্‌ন ইয়াশকুর ইব্‌ন রুহ্ম ইব্‌ন আকরক ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবকর ইব্ন 
আনমার ইব্ন নেযার ৷ মতান্তরে আনমার ইব্‌ন আরাশ ইব্‌ন লিহয়ান ইবৃন আমর ইব্‌ন গাওছ 


কথিত আছে যে, সাতীহ লোকটির কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল না। সে ছিল ছাদের ন্যায় 
সমান । তার মুখমন্ডল ছিল পিঠের উপর ৷ ক্রোধ এলে সে ফুলে যেত এবং বসে যেত । শাক্‌ 
লোকটি ছিল সাধারণ মানুষের অর্ধাংশ । বলা হয় যে, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বিননুল কাসরী 
তারই অধস্তন পুরুষ । 


সুহায়লী বলেন, ওরা দুজন EE করেছিল । দিনটি ছিল তরীফা বিন্ত 
খায়র হিমইয়ারীর মৃত্যু দিবস । বর্ণিত আছে যে, তাদের জন্মের পর সে তাদের প্রত্যেকের মুখে 
থুথু ছিটিয়েছিল । তাতে তারা তার জ্যোতিষ বিদ্যার উত্তরাধিকার পেয়েছিল তরীফা ছিল 
পূর্বোল্লেখিত আমর ইব্‌ন আমিরের স্ত্রী । আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 


Islamiboi.tk 
৩১৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রবী'আ ইব্ন নাসর ছিলেন ইয়ামানের তুব্বা উপাধিধারী 
সম্বাটদের অন্যতম । একদা তিনি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে আতংকগ্রস্ত ও অস্থির হয়ে পড়েন । 
অতঃপর তার রাজ্যের সকল জ্যোতিষী যাদুকর ও জ্যোতির্বিদকে তার দরবারে একত্রিত করে 
বললেন, আমি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি, যা আমাকে ভীত ও শাঙ্কত করে তুলেছে। আপনারা 
আমাকে স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য বলে দিন । তারা বলল, আপনি স্বপ্নটা" আমাদেরকে বলুন; আমরা 
তার ব্যাখ্যা বলে দিব । সম্রাট বললেন, “না তা নয়, আমি যদি স্বপ্ন বলে দিই তারপর আপনারা 
তার ব্যাখ্যা দেন, সেই ব্যাখ্যায় আমি আস্থা রাখতে পারব না । কারণ এ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা 
সেই ব্যক্তিই দিতে পারবে, আমার বলা ছাড়া যে স্বপ্নটা জানতে পারবে। একজন বলল, ঠিক 
আছে, সম্ৰাট যদি তাই চান তবে ব্যাখ্যার জন্যে শাক ও সাতীহের নিকট লোক পাঠিয়ে দেয়া 
হোক । এই শাস্ত্রে তাদের চেয়ে অভিজ্ঞ কেউ নেই ৷ তারাই সম্রাটের ইচ্ছা মুতাবিক ব্যাখ্যা 
বলতে পারবে। লোক পাঠিয়ে তাদেরকে আনা হল । শাকের পূর্বে সাতীহের সাথে কথা বললেন 
সম্রাট । তিনি বললেন, আমি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি, যা জা'মাকে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির করে 
তুলেছে। আগে বল, সে স্বপ্নুটি কি? তুমি যদি স্বপুটি ঠিক ঠিক বলতে পার তবে তোমার 
ব্যাখ্যাও সঠিক হবে সাতীহ বলল, ঠিক আছে, আমি তাই করছি । অ।পনি একটি কালো বস্তু 
দেখেছেন যা' অন্ধকার থেকে বের হয়েছে। অতঃপর সমুদ্র উপকূলবর্তী নিচু ভূমিতে গিয়েছে 
এবং যেখানে মাথা ভূমিতে গিয়েছে এবং সেখানে মাথা বিশিষ্ট যা পেয়েছে তার সব কিছু খেয়ে 
ফেলেছে। সম্রাট বললেন, সাতীহ ! তুমি একটুও ভুল বলনি। এখন বল দেখি তোমার মতে এর 
ব্যাখ্যা কী? 

সে বলল ঃ দু’শিলা ভূমির মাঝে অবস্থিত সকল পশু-পাখীর শপথ করে বলছি, হাবশি 
জাতি আপনাদের রাজ্যে অবতরণ করবে এবং আবয়ান থেকে জারশ পর্যন্ত এলাকায়. রাজত্ব 
করবে । সম্রাট বললেন, সাতীহ! এতো এক অনাকাংখিত ও বেদনাদায়ক ব্যাপার, কবে নাগাদ 
তা ঘটবে; আমার রাজত্বকালে, না আরও পরে? সে বলল, আপনার পিতার শপথ, বরং 
আপনার পরে আরো ৬০/৭০ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৷ সম্বাট বললেন, 
তাদের রাজত্ব কি চিরস্থায়ী হবে ? না কি পতন ঘটবে ? সে বলল, ৭৩ থেকে ৭৯ বছরের মধ্যে 
তাদের পতন ঘটবে ৷ তারপর তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তারা সেখান থেকে পালিয়ে 
যাবে। তিনি বললেন, কে তাদেরকে হত্যা ও বিতাড়িত করবে? সে বলল, ইরামসী ইয়াযিন । 
এডেন থেকে সে আসবে এবং ওদের কাউকে ইয়ামানে অবশিষ্ট রাখবে না। 

সম্াট বললেন, তার রাজত্ব কি চিরস্থায়ী হবে ? নাকি তার পতন ঘটবে ? সে বলল, বরং 
পতন ঘটবে ৷ সম্রাট বললেন, কার হাতে তার পতন ঘটবে ? সে বলল, একজন পুণ্যবান নবীর 
হাতে উর্ধাকাশ থেকে তীর নিকট ওহী আসবে। সম্রাট বললেন, নবী কোন্‌ । বংশের সন্তান 
হলে? সে বলল, গালিব ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নজরের অধঃস্তন পুরুষ । আখেরী যামানা 
পর্যন্ত রাজত্‌ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকবে। সম্রাট বললেন, যুগেরও কি আবার শেষ আছে? সে 
বলল, হ্যা যুগের শেষ হল এমন একটি দিন, যেদিনে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে একত্রিত করা 
হবে । সৎকর্মশীলগণ হবে ভাগ্যবান আর পাপাচারীগণ হবে ভাগ্যাহত । সম্রাট বললেন, তুমি যা 
বলছ তা কি ঠিক? সে বলল, অনস্তরাগ, অন্ধকার এবং উদ্ভাসিত প্রত্যুষের শপথ করে বলছি, 
আমি আপনাকে যা জানিয়েছি তা অবশ্যই সত্য । 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩১৭ 


বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর জ্যোতিষী শাক সম্রাটের নিকট আসল । সাতীহকে যা 
বলেছিলেন তিনি তাকেও তাই বললেন । উভয়ের বক্তব্য একরূপ হয়, নাকি ভিন্ন ভিন্ন, তা 
দেখার জন্যে সাতীহের বক্তব্য তিনি শাকের নিকট প্রকাশ করলেন না । শাক বলল, আপনি 
দেখেছেন একটি কালো বস্তু । সেটি বেরিয়ে এসেছে অন্ধকার থেকে তারপর উদ্যান ও 
ফলবাগানে গিয়ে পতিত হয়েছে। অতঃপর সেখানে যত প্রাণী ছিল সব খেয়ে ফেলেছে ৷ এতটুকু 
বলার পর সম্রাট বুঝলেন যে, উভয়ের বক্তব্য অভিন্ন । সম্রাট বললেন, হে শাক! তুমি একটুও 
ভুল বলনি। এখন তোমাদের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? সে বলল, দু‘শিলা ভূমির মাঝে অবস্থিত 
মানব সম্প্রদায়ের শপথ করে বলছি, আপনাদের রাজ্যে অবশ্যই কৃষ্ণাঙ্গরা অবতরণ করবে । 
সকল অধিবাসীর উপর তারা বিজয় লাভ করবে এবং আলায়্যান থেকে নজরান পর্যন্ত তাদের 
শাসনাধীন হবে। সমাট বললেন, হে শাক! তোমার পিতার শপথ, এটি তো আমাদের জন্যে 
ক্ষোভ ও দুঃখের ব্যাপার ৷ তবে এটি কবে ঘটবে? আমার 'মামলে, নাকি এর পরবর্তী যুগে? সে 
বলল, না, বরং এর কিছুকাল পরে । 


তারপর একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি আপনাদেরকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করবে এবং 
ওদেরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছিত করবে। তিনি বললেন, এ প্রতাপশালী ব্যক্তিটি কে? সে 
বলল, একটি বালক-গ্রামবাসীও নয়, শহরবাসীও নয় । যী ইয়াযান-এর বংশ থেকে বেরিয়ে সে 
তাদের উপর আক্রমণ করবে । তিনি বললেন, তার রাজ্ঞত্ব কি চিরস্থায়ী হবে, নাকি তার পতন 
ঘটবে? সে বলল, বরং তার রাজত্বের পতন ঘটবে জনৈক রাসূলের হাতে, যিনি দীনের প্রচারক 
ও মর্ধাদাশীল হবেন এবং সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে আসবেন । বিচার দিবস পর্যন্ত রাজত্‌ 
তার সম্পৃদায়ের হাতে থাকবে। 


সম্রাট বললেন, বিচার দিবস আবার কী? সে বলল, যে দিবসে সকল কর্মের প্রতিদান দেয়া 
হবে। সেদিন আকাশ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে জীবিত মৃত সবাই সে ঘোষণা শুনবে । নিদিষ্ট 
স্থানে তখন লোকজন সমবেত হবে। যারা তাকওয়া ও সংযম অবলম্বন করেছে, তারা তখন 
সফলতা ও কল্যাণ লাভ করবে । তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, তা কি সত্য? সে বলল, হ্যা, 
আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ এবং এ উভয়ের মাঝে উঁচু-নীচু যা কিছু আছে, তার 
সবগুলোর শপথ, আমি যা’ বলছি তা সত্য ৷ তাতে কোন ব্যত্যয় নেই । ইব্ন ইসহাক বলেন, 
সাভীহ শাক-এর বক্তব্য রাবী'আ ইব্ন নাসরের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। জ্রিনি তার 
ছেলে-মেয়ে ও পরিবার-পরিজনকে ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন এবং সাবুর ইব্‌ন খারজাম নামের 
জনৈক পারসিক রাজাকে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কথা লিখে দিলেন। সে তাদের হীরা 
রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রবী'আ ইব্‌ন নাসরের অধস্তন 
বংশধর হলেন নুমান ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন নুমান ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আদী ইব্ন 
রবী‘আ ইব্‌ন নাসর । এই নুমান পারস্য রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে হীরা শাসন করতেন । আরবগণ 
তার নিকট যেত এবং ভার প্রশংসা করত । মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক যা বলেছেন যে, নুমান ইব্‌ন 
মুনযির রধী'আ ইব্ন নাসরের অধস্তন পুরুঘ, অধিকাংশ এতিহাসিক তা সমর্থন করেছেন। 
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ইব্‌ন ইসহাক বৰ্ণনা করেন যে, নুমান ইব্‌ন মুনযিরের তরবারী হযরত উমর ইব্ন খাত্তাবের 
(রা) নিকট আনয়ন করা হলে তিনি জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে 
কার বংশধর? জুবায়র (রা) বললেন, সে কানাস ইব্‌ন মা‘আদ ইব্‌ন আদনানের বংশধর ৷ ইব্‌ন 
ইসহাক বলেন, সে যে কোন্‌ বংশের ছিল তা’ আল্লাহই ভাল জানেন 


মদীনা অধিবাসীদের সাথে তুব্বা সম্রাট আবু কুরাবের ঘটনা 


বায়তুল্লাহ শরীফের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রয়াস এবং পরবর্তীতে সম্মানার্থে বায়তুল্লাহ 
শরীফে গিলাফ ছড়ান প্রসঙ্গে 


ইব্‌ন ইসহাক বললেন, রবী‘আ ইব্ন নাসরের মৃত্যুর পর সমগ্র ইয়ামান হাস্সান ইব্ন 
তুব্বান আসআদ আধু কুরাবের করতলগত হয়। তুব্বান আসআদ ছিলেন সর্বশেষ তুব্বা। ইনি 
ছিলেন কালকীরের ইব্‌ন যায়দ,' যায়দ ছিলেন সর্বপ্রথম তুব্বা তিনি ছিলেন আমর যিল আযআর 
কা'ব কাহফুয যুলাম ইব্‌ন জায়দ ইব্‌ন আহল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কুস্‌ ইব্‌ন মু'আবিয়া ইবন 
জাসম ইব্‌ন আবদে শামস ইব্ন ওয়াইল ইব্‌ন গাওছ ইব্‌ন কুতান ইব্‌ন আরিব ইব্‌ন যুহায়র 
ইব্‌ন আনাস ইব্ন হামাইসি‘ ইব্‌ন আরবাহাজ ৷ এই আরবাহাজ হচ্ছেন হিমইয়ার ইব্‌ন সাবা 
আল আকবার ইব্ন ইয়ারুব ইব্ন ইয়াশজুয ইব্‌ন কাহতান। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এই তুব্বাল 
আসআদ আবু কুরাব সেই ব্যক্তি যে মদীনায় এসেছিলেন এবং দু'জন ইহুদী ধর্মযাজককে তার 
সাথে ইয়ামানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বায়র্তুল্লাহ শরীফের সংস্কার সাধন ও তাতে সর্বপ্রথম 
গিলাফ চড়িয়েছিলেন তার শাসন কাল ছিল রবী‘আ ইব্ন নাসরের শাসনকালের পূর্বে । পূর্ব 
দেশীয় রাজ্যগুলো জয় করে তিনি মদীনা হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছিলেন । অভিযানের 
শুরুতেও তিনি মদীনা হয়ে গিয়েছিলেন মদীনার অধিবাসীদেরকে তিনি উচ্ছেদ করেন নি। তীর 
এক পুত্রকে তিনি তাদের শাসকরূপে রেখে গিয়েছিলেন । গুপ্তঘাতকের হাতে’ তার ওই পুত্র 
সেখানে নিহত হন । এ কারণে তিনি মদীনা ধ্বংস, তার অধিবাসীদেরকে উচ্ছেদ এবং 
উদ্যানরাজি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য মদীনায় ফিরে আসল ৷ তাদের নেতৃত্বে ছিল নাজ্জার বংশীয় 
আমর ইব্ন তাশহা ৷ তিনি বানু আমর ইব্ন মাবযূলেরও একজন মাবযূলের নাম আমির ইব্ন 
মালিক ইব্‌ন নাজ্জার । নাজ্জারের নাম তায়মুল্লাহ ইব্‌ন ছালাবা ইব্‌ন আমর ইব্ন খাযরাজ ইব্‌ন 
হারিছা ইব্‌ন ছা‘লাবা ইব্‌ন ‘আমির । 
ইব্‌ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। তালহা তার মায়ের নাম । তালহা ছিলে আমির ইব্‌ন যুরায়ক 
খায়রাজি-এর কন্যা । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন বানু ‘আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের “আলমার নামে জনৈক ব্যক্তি 
তুব্বার দলের এক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে বসে লোকটি আহমারের খেজুর গাছ থেকে 
খেজুর.কাটছিল। কাঁচির আঘাতে আহমর তাকে হত্যা করেন এবং বলেন ‘খেজুর সে পাবে যে 


১. [2 অৰ্থ বিশ্বাসঘাতকতা ৷ 
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তার যত্ন করে৷’ এ ঘটনায় তুববা তাদের প্রতি ভীষণ ক্ষুন্ধ হন। ফলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। 
আনসারগণের ধারণা তাদের পূর্বপুরুষরা দিনে তুব্বা পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন আর রাতে 
তাদের মেহমানদারী করতেন । তাদের আচরণে তুববা খুব খুশী হন এবং বলেন হায়! আমাদের 
সম্পৃদায় তো অলস । আনসারদের সূত্রে ইবৃন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তুব্বা ক্ষেপে ছিলেন 
ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে । কারণ তারা আনসারদের হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়েছিল। 


সুহায়লী বলেন, কথিত আছে যে, তুববা এসেছিলেন ইহুদীদের বিরুদ্ধে আনসারদেরকে 
সাহায্য করতে । আনসারগণ ছিলেন তার চাচার বংশধর । ইহুদীগণ শর্ত সাপেক্ষে মদীনায় 
বসবাসের অনুমতি পেয়েছিল । পরে তারা শর্তগুলো পূরণ করেনি । বরং আনসারদের বিরুদ্ধে 
শক্তি প্রদর্শন করেছিল । আল্লাহই ভাল জানেন। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তুব্বা যখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন বানু কুরায়যা গোত্রের দু'জন 
ইহুদী ধর্মযাজক ‘তার নিকট আসেন তারা জেনেছিলেন ‘যে, তুব্বা মদীনা ধ্বংস ও 
মদীনাবাসীদের মূলোৎপাটনের জন্যে এসেছেন। তারা ভাতে বললেন রাজন! আপনি এরূপ 
করবেন না । এরপরও যদি আপনি আপনার পরিকল্পনা কার্যকর করতে চান তবে আপনি তাতে 
ব্যর্থ হলে এবং আপনার উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বললেন, 
কেন এরূপ হবে? তারা বললেন, কারণ, এই মদীনা হল আখেরী যামানায় এই কুরায়শীয় হারাম 
শরীফ থেকে আবির্ভূত নবীর হিজরত স্থল । এটি হবে তীর বাসস্থান ও অবস্থান স্থল । এতে 
তুব্বা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন । তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই দু'জন গভীর জ্ঞানের অধিকারী । 
তাদের কথা তার খুব ভাল লেগেছে। ফলে, তিনি মদীনাবাসীদের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করেই 
মদীনা ত্যাগ করেন। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তুব্বার সম্পৃদায় মূর্তিপূজারী ছিল। তারা দেব-দেবীর পূজা করত । 
তুব্বা মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন । এটা ছিল ইয়ামানের পথে উসফান ও আমাজের মধ্যবর্তী 
স্থানে আসার পর হুযায়ল (ইব্‌ন মুদারিকা ইব্‌ন ইলিয়াছ ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নেযার ইব্ন মা‘দ 
ইব্‌ন আদনান) গোত্রের একদল লোক তার নিকট এল ৷ তারা বলল, হে রাজন! আমরা কি 
আপনাকে একটি গৃহের সন্ধান দিব, যেটি পুরাতন হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপত্রম হয়েছে । আপনার 
পূর্ববর্তী রাজা বাদশাহ্‌ এ গৃহ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন না! সেখানে রয়েছে মনি-মানিক্য, 
স্বর্ণ-রৌপ্য ও মহামূল্য ইয়াকৃত পাথর । তিন বললেন, হ্যা ঠিক আছে । ভারা বলল, সেটি মক্কায় 
অবস্থিত একটি গৃহ ৷ তার ভক্তবৃন্দ সেখানে ইবাদত করে এবং সেখানে প্রার্থনা করে ।' হুযায়ল 
গোত্রীয়গণ এর দ্বারা তুব্বার ধ্বংসের চক্রান্ত করেছিল ৷ কারণ তারা জানত যে, কোন রাজা এ 
গৃহে ধ্বংস করা কিংবা এটির নিকট গুদ্ধত্য দেখালে তার ধ্বংস অনিবার্য, তারা যা বলেছিল তা 
করার সংকল্প করে তুব্বা এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে পূর্বোক্ত যাজকদ্বয়ের নিকট লোক 
পাঠালেন! তারা বললেন, এ লোকেরা আপনার নিজের ও আপনার সৈন্য-সামসন্তের ধ্বংসই 
চেয়েছে । আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে এই পবিত্র গৃহ ব্যতীত অন্য ক্লোন গৃহকে নিজের জন্যে 
নির্দিষ্ট রেখেছেন বলে আমাদের জানা নেই । তারা আপনাকে যা করতে বলেছে, আপনি যদি তা 
করেন তবে আপনিও ধ্বংস হবেন, আপনার সাথে যারা আছে তারাও । তিনি বললেন, আমি 
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গৃহের নিকট পৌঁছলে আপনারা আমাকে কী করতে পরামর্শ দিচ্ছেন? তারা বলল, আপনি তা-ই 
করবেন যা ওখানকার লোকজন করে। এঁ গৃহের তাওয়াফ করবেন, সেটির প্রতি সন্মান ও শ্রদ্ধা 
নিবেদন করবেন । সেখানে মাথা মুণ্ডন করবেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত 
সেটির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে থাকবেন তিনি বললেন, আপনারা তা করতে বাধা কোথায়? 
তারা বলল, সেটি হল আমাদের পিতা ইবরাহীমের (আ) গৃহ ৷ এ গৃহ সেরূপই যা আমরা 
আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, কিন্তু ওখানকার লোকজন এ গৃহের আশে-পাশে প্রতিমা স্থাপন 
করে এবং খুনাখুনি ও রক্তারক্তি করে আমাদের মাঝে এবং এ গৃহের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে 
রেখেছে ।.তারা শিরকবাদী, তারা অপবিত্র । তুব্বা তাদের উপদেশ উপলব্ধি করলেন এবং 
তাদের কথায় সত্যতা অনুধাবন করলেন । হুযায়ল গোত্রের কিছু লোক তার নিকটে এলে তিনি 
তাদের হাত-পা কেটে দিলেন। তারপর তিনি মক্কায় আসলেন বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ 
করলেন, সেখানে পশু কুরবানী দিলেন, মাথা মুগ্ুডন করলেন এবং মন্ধায় ছয়দিন অবস্থান 
করলেন। 

কথিত আছে যে, এই সময়ে তিনি সেখানে পশু জবাই 'দিতেন এবং সেখানকার 
লোকজনকে আপ্যায়িত করতেন এবং তাদেরকে মধু পান করাতেন । তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, 
তিনি কা'বা শরীফে গিলাফ চড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে তিনি কা'বা শরীফে মোটা কাপড়ের গিলাফ 
চড়িয়ে দিলেন । তারপর তিনি স্বপ্নে দেখলেন, যেন তিনি তার চেয়ে ভাল গিলাফ চড়ান, তখন 
তিনি মু‘আফিরী বস্তরে গিলাফ চড়ালেন। আবার স্বপ্ন দেখলেন, যেন তার চাইতেও ভাল গিলাফ 
চড়ান । তখন তিনি মালা এবং নক্সাদার ইয়ামানী বস্ত্রের গিলাফ চড়িয়ে দিলেন। এঁতিহাসিকদের 
ধারণা যে, তুব্বাই সর্বপ্রথম কা‘বা শরীফে গিলাফ চড়িয়ে ছিলেন। তিনি জুরহুম গোত্রকে কা'বা 
শরীফের তত্বাবধান করা, সেটি পবিত্র রাখা, রক্ত, মৃত প্রাণী এবং খ্রতুল্রাবের বস্তরাদি থেকে 
পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিলেন। তিনি কা‘বা শরীফের একটি দরজা তৈরী করে তাতে 
তালা-চাবির ব্যবস্থা করলেন। তুব্বার এ সকল খেদমত ও কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে 
সুবাই‘আ বিনত আহাব তার পুত্র খালিদ ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন কবি ইব্ন কা'ব ইব্ন সাদ 
ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্ন লুআয় ইব্‌ন গালিব)-কে উপদেশ দিয়ে এবং মক্কায় 
কোন প্রকারের সীমালংঘন ও বিদ্রোহ না করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিল £ 

EY rail ¥ BABS Yl 
হে বৎস! মক্কাতে ছোট-বড় কোন জুলুম বা পাপাচার করবে না। 


SAUL Yo ALS kin 
হে বৎস! এর মর্যাদা রক্ষা করো এবং এ ব্যাপারে কোন ধোকায় পড়ো না যেন। 
ELT OTRO 
হে বৎস, মক্কায় যে জন জুলুম করে, অকল্যাণ আর দুর্ভোগ তার জন্যে অবধারিত । 
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হে বৎস! মুখে আর গালে জানান্নামের আগুন আঘাত করবে । 
DS AE ES ES SS 
হে বৎস! আমার অভিজ্ঞতা যে, এখানে জুলুমকারী সুনিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হয় । 


dl ORAM 


ga Ee Las al ll 
আল্লাহ তা'আলাই তার এবং তার প্রাঙ্গণস্থ দালান-কোঠার হেফাজতকারী ৷ 
LS A ally ash el al 
আল্লাহই এর পাখীগুলো এবং শ্বেত হরিণকে ছাবীর পর্বতে নিরাপদে রাখেন । 


992 


ll EEE LS ps ale il 
তুৰ যুদ্ধ করতে আসল এবং কা'বা গৃহে গিলাফ চড়ান ৷ 

EL El Waa 3 UI 
আল্লাহ তাআলা তাকে থামিয়ে দেন তিনি তার মানত পুরো করেন । 

EE Gl wl GL el 


তিনি নগ্ন পায়ে তার দিকে হেঁটে আসেন। এবং তার প্রাঙ্গণে হাজারো উট কুরবানী 
করেন। 


Ss sl - Uli ine Us 
ছোট বড় উটের গোশতের দ্বারা তিনি মক্কবাসীদের আপ্যায়িত করেন। 
EEN as GEA eat 
তিনি তাদেরকে খাটি মধু পান করান এবং ভাল রুটি আহার করান! 
EAL i Sn LEE DG 
তাতে হাতী বাহিনী ধ্বংস হয়, তাদের প্রতি পাথর বর্ষিত হয়। 


022 0 


os paleyl is SL ail 4 lly 
তাঁর (আল্লাহর) কর্তৃত্ব সর্বস্থানে, আরবে আর অনারবে । 
gal sl El is Sl el 
যখন কিছু বলা হয়, EC NOSE HE CH SORE HN ET 
শেষ পরিণতি কেমন হয় । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন অতঃপর তুববা তাঁর সৈন্য-সামন্ত ও ইহুদী ধর্ম যাজকদ্বয়কে সাথে নিয়ে 
স্বদেশ ইয়ামানের দিকে যাত্রা করলেন সেখানে পৌছে তীর সম্প্রদায়কে তিনি তার নবদীক্ষিত 
ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানালেন । ইয়ামানে অবস্থিত বিশেষ অগ্নিকুণ্ডের মাধ্যমে ফয়সালা না 
হওয়া ব্যতীত তারা নতুন ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় ৷ 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) 8৪১ 


Islamiboi.tk 
৩২২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহকে বলতে 
শুনেছি যে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তুব্বা যখন ইয়ামানের কাছাকাছি 'পৌছলেন এবং ইয়ামানে 
প্রবেশ করতে যাবেন তখন হিমইয়ারী গোত্রের লোকজন তাকে বাধা দিল এবং বলল, আপনি 
এদেশে প্রবেশ করবেন না, আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন৷ তিনি তাদেরকে তার 
নবদীক্ষিত ধর্মের দাওয়াত দিয়ে বললেন, এটি তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম । তারা বলল, 
আমরা অগ্নকুণ্ডের মাধ্যমে ফয়সালা করব । তিনি বললেন হ্যা, তাই হোক । 


ইয়ামানবাসীদের ধারণা যে, তাদের একটি অগ্নিকুণ্ড রয়েছে বিরে পূর্ণ বিষয়গুলোতে এই 
অগ্নুকুণ্ড তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। অত্যাচারী টেনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে আর 
অত্যাচারিতের কোন ক্ষতি করে না। লোকজন তাদের দেব-দেবী এবং ধর্মমত অনুযায়ী 
সুপারিশযোগ্য বস্তুগুলো নিয়ে বের হল। আর ধর্মযাজক দু'জন গলায় কিতাব ঝুলিয়ে রওয়ানা 
হলেন। সেখান থেকে আগুন বের হচ্ছিল সেখানে গিয়ে সবাই যঃদ্‌ল, আগুন বেরিয়ে এলে 
ইয়ামানবাসীদের দিকে যখন এগিয়ে আসতে লাগল, তখন তারা অন্যদিকে ভয়ে সরে যেতে 
লাগল, উপস্থিত লোকজন তাদেরকে ধমক দেয়ায় এবং স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়ায় তারা স্থির 
থাকল । অবশেষে আগুন এসে তাদেরকে ঢেকে ফেলল এবং তাদের দেব-দেবী এবং এতগুলো 
বহনকারী হিমইয়ারী লোকজন সবাইকে গ্রাস করে ফেলল । ধর্মযাজক দু'জন গলায় কিতাবসহ 
স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসলেন । তাদের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল । আগুন তাদের কোন 
ক্ষতি করলো না, তখন হিমইয়ারী দৃঢ়ভাবে যাজকছ্বয়ের ধর্ম গহণ করল ৷ তখন থেকে ইয়ামানে 
ইহুদী ধর্মের সূচনা হয় । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, জনৈক শাস্ত্রবিশারদ আমাকে বলেছেন যে, যাজকদ্বয় এবং 
হিমইয়ারীগণ আগুনকে তার উৎসস্থলে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে আগুনের পেছনে-পেছনে ছুটলেন। 
তারা বলেছিলেন যে, যে পক্ষ আগুনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে সে পক্ষই সত্যপন্থী ৷ হিমইয়াবর 
লোকজন তাদের প্রতিমাসমূহ নিয়ে আগুনের নিকট এগিয়ে গেল তাদেরকে গ্রাস করার জন্য । 
আগুন তাদের নিকট এগিয়ে এল তারা পালিয়ে যেতে চাইল । আগুনকে ফিরিয়ে দিতে পারল 
না৷ অতঃপর যাজকচদ্বয় আগুনের নিকটবর্তী হলেন। তারা অবিরাম তাওরাত পাঠ করছিলেন 
আর আগুন ক্রমে ক্রমে তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আগুন যেখান থেকে উঠে 
এসেছিল তারা তাকে সেখানেই ফিরিয়ে দিলেন । তখন হিমইয়ারীগণ তাদের ধর্মে আস্থাশীল 
হল ৷ আল্লাহই ভাল জানেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাছাম নামে তাদের একটি উপাসনালয় ছিল। তারা সেটিকে ভক্তি 
করত । সেখানে পশু কোরবানী করতো এ গৃহের মধ্যে কথাবার্তা বলত । তখন তারা মুশরিক 
ছিল। যাজকছ্বয় তুববাকে বললেন, শয়তান এটি দ্বারা তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করছে। 
আমাদেরকে অনুমতি দিন আমরা একটু দেখি৷ তুব্বা বললেন, আপনারা যা ইচ্ছা করুন । 
ইয়ামানীদের ধারণা, তারা এ গৃহ থেকে একটি কালো কুকুর বের করে আনে এবং সেটি জবাই 
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করে দেয়। তারপর উক্ত ঘর ভেঙ্গে ফেলে । আমার জানা মতে, এ গৃহের পাশে বলিদানের রক্ত 
চিহ্ন তখনও তার স্থৃতি বহন করছে। 

নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিতঃ 1 ১ ১340 ৬55 "4,5 3 -তোমরা তুব্বাকে 
গালি দিও না, কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ তাফসীরগ্রন্থে এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় 
আমরা উল্লেখ করেছি যে, সুহায়লী বলেছেন, বর্ণনাকারী মামার হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ থেকে 
এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলাল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 

LA aS SELLE asin taal iil 

তোমরা আসআদ হিমইয়ারীকে গালি দিও না। কারণ, তিনি সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে গিলাফ 

চড়ান । 


সুহায়লী বলেন, যাজকছ্বয় যখন তুব্বাকে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন 
তিনি কবিতার ছন্দে বলেন $ 


aE Le EEE St 
সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি আসআদ-সৃষ্টিকর্তার রাসূল আহমদ (সা) 

Me lI 3S yas dl sre sh 
ততদিন যদি বেঁচে থাকতাম, তীর উজীর ও সাথী হতাম । 


2K sna be S223 tell LLL SAL 
তরবারী দিয়ে শায়েস্তা করতাম, যতই হতো শত্ৰু তার 
দূর করতাম দুঃখ যত জন্য নিত বক্ষে তার । 


বর্ণনাকারী বলেন, বংশানুক্রমে এ কবিতা আনসারদের মধ্যে সুরক্ষিত ছিল। তারা যত 
IE 000 SESE VARA OE UBT de 
(রা)-এর নিকট এটি সংরক্ষিত ছিল। 


সুহায়লী বলেন, ইব্‌ন আবিদ্‌ দুনিয়া তার কিতাবুল কুবুরে উল্লেখ করেছেন যে, সানা‘আ 
অঞ্চলে একটি কবর খননের পর তাতে দু'জন মহিলার লাশ পাওয়া যায় ৷ তাদের সাথে ছিল 
একখণ্ড রৌপ্যলিপি । তাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল এ হল তুব্বার দুই কন্যা লামীস ও হিব্বার 
কবর ৷ তারা সাক্ষ্য দিত যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার কোন 
শরীক নেই, এ বিশ্বাস সহকারে তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকগণ এ 
বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। 
EEE EPH SEE EE TO ET EET CET 


যুরাকা-এর ভাই ৷ জাও নগরীর প্রবেশ পথে ইয়ামামাকে শূলিতে চড়ানো হয়েছিল । সেদিন 
থেকে শহরটির নাম পড়ে যায় আল-ইয়ামামা ৷ 
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ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবু কুরাব তুব্বান আসআদের পুত্র হাসসান সিংহাসনে বসে 
ইয়ামানের অধিবাসীদেরকে নিয়ে আরব ও অনারব ভূমি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইরাক 
পৌছে হিমইয়ার ও ইয়ামানের কতক গোত্র তার সাথে যেতে অসম্মতি জানায় । তারা স্বদেশে 
নিজেদের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাইল । আমর নামে তার এক ভাইয়ের নিকট তারা 
নিজেদের ইচ্ছা জানাল । সে কাফেলার সাথে ছিল । তারা আমরকে বলল, আপনি আপনার ভাই 
হাস্সানকে হত্যা করুন তাহলে আমরা আপনাকে রাজা বানাব । আপনি আমাদেরকে নিয়ে 
স্বদেশে ফিরে যাবেন। সে তাদের আহবানে সাড়া দিল । যূ-রুআইন জনৈক হিমইয়ারী ছাড়া 
তারা সবাই এ ষড়যন্ত্রে একমত হল। সে যু-রু আইন আমরকে অপকর্মে বাধা দিয়েছিল সেতা 
শোনেনি । তখন সে আমরের উদ্দেশ্যে একটি চিরকুট লিখল ৷ তাতে নিম্নোক্ত পংক্তি দুটো 
লিখিত ছিল। 


Oe AES be Sa ES em Gris 3 
নিদ্রা দিয়ে বিন্দ্রা কিনে কোনজন; ভাগ্যবান সেইজন- প্রশান্ত বনী যে করে যাপন ৷ 
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প্রকাশ করে যূ-রুআঙঈন তার ব্যক্তিগত বেজারী । 


তারপর চিরকুটটি সে আমরের নিকট জমা রাখল । আপন ভাই হাস্সানকে হত্যা করে 
আমর দেশে ফেরার পর থেকে তার আর ঘুম হয় না । রাতের পর রাত সে বিনিদ্র রজনী যাপন 
করতে থাকে । ডাক্তার, কবিরাজ, জ্যোতিষী-গণক এবং রেখাবিশেষজ্ঞদের নিকট সে এর কারণ 
জানতে চাইল ৷ তাকে বলা হল যে, আল্লাহ্র কসম, কেউ যদি তার ভাই কিংবা কোন ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়কে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে তার ঘুম হারাম হয়ে যায় এবং অনিদ্রা তার নিত্য সাথী 
হয়। যারা আমরকে ভ্রাতৃ হত্যায় ইন্ধন যুগিয়েছিল, এবার সে একে একে তাদেরকে হত্যা 
করতে শুরু করলো। যৃ-রুআইনের পালা আসলে সে বলল, আপনার কাছে আমার একটি 
মুক্তিসনদ আছে। আমর বলল, সেটি কি? যৃ-রুআইন বলল, আপনাকে আমি যে চিরকুটটি 
দিয়েছিলাম তা । সে চিরকুটটি বের করল । খুলে দেখল তাতে উক্ত পংক্তি লিখিত রয়েছে । 
তখন সে যু-রুআইনকে মুক্তি দিল এবং আমর উপলব্ধি করতে পারল যে, যু-রুআইন তাকে 
যথার্থ উপদেশ দিয়েছিল। অবশেষে আমরের মৃত্যু হয় এবং হিমইয়ারীদের মধ্যে অনৈক্য’, 
বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । 


লাখনীআ‘হ যুশানাতিয়-এর ইয়ামান আক্রমণ 


উপরোক্ত রাজা ২৭ বছর সেখানে রাজত্ব করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর হিমইয়ার 
গোত্রের এক ব্যক্তি ইয়ামানীদের উপর আক্রমণ চালায় । সে মূলত রাজবংশীয় ছিলেন তার নাম 
ছিল লাখনী আ'‘হ ইয়ানুফযু শানাতির ৷ ইয়ামানের সন্তরান্ত লোকদেরকে সে হত্যা করে এবং রাজ 
পরিবারের অন্তঃপুরবাসীদেরকে নিয়ে রস কৌতুক করে। তার সাথে ছিল একজন অসৎ লোক । 
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সে ছিল লূত সম্প্রদায়ের অপকর্ম সমকামিতায় অভ্যস্ত । সে রাজ পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বালকদেরকে তুলে আনতে নির্দেশ দিত ৷ পরে এ ছেলেকে নিয়ে ঘৃণিত সমকামিতা সম্পাদনের 
জন্যে নির্মিত একটি কক্ষে গিয়ে তার অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করত ৷ যাতে রাজ পরিবারের কেউ 
পরবর্তীতে রাজা হতে না পারে। অপকর্ম শেষে নিজের মুখে একটি দাতন গুঁজে দিয়ে সে তার 
প্রহরী ও উপস্থিত সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখত, তখন তারা বুঝে নিত যে, সে তার অপকর্ম 
শেষ করেছে। শেষ পর্যন্ত সে লোক পাঠায় হাস্সানের ভাই যুর‘আ যৃ-নুওয়াস ইব্‌ন তুব্বান 
আস'‘আদকে ধরে নিতে ৷ তার ভাই হাস্সান যখন নিহত হয় তখন সে ছিল ছোট্ট শিশু 
পরবর্তীতে সে সুদর্শন, রূপবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুবক হিসেবে বেড়ে উঠে । পাপাচারী 
লোকটির প্রতিনিধিকে দেখে সে এ ব্যক্তির কুমতলব আঁচ কবাতে পারে। সে তখন পাতলা, 
নতুন ও সুতীক্ষ্ণ একটি ছুরি তার দু’পায়ের মাঝখানে জুতোর ভেতর লুকিয়ে রাখে এবং 
পাপাচারীর নিকট উপস্থিত হয়। এক সময় উভয়ে নির্জন কক্ষে পৌঁছায় পর সে যুনুওয়াসকে 
সাপটে ধরে। সাথে সাথে যু-নুওয়াস তার লুকিয়ে রাখা ছুরি নিয়ে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং 
আঘাতে আঘাতে তাকে হত্যা করে। তারপর তার মাথা কেটে :নয়ে সেই বাতায়নে রাখে যেখান 
দিয়ে সে বাহিরে তাকাত ৷ তার মুখের মধ্যে গুঁজে দেয় তার দাতন। অতঃপর লোকজনের 
নিকট বেরিয়ে আসে । 


লোকজন বলল, হে যু-নুওয়াস, ব্যাপার কি? তাজা না শুকনো ; সে বলে ওকে জিজ্ঞেস 
কর, কোন অসুবিধা নেই । তখন তারা এঁ বাতায়নের দিকে তাকায়: তারা লাখনী আহ্‌ এর 
কর্তিত মুণ্ড দেখতে পায়। এরপর যু-নুওয়াসের খোজে তারা বের হয় ৷ শেষে তার৷ তাকে খুঁজে 
পায়৷ যু-নুওয়াসকে তার বলে আপনিই আমাদের রাজা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি । আপনিই সক্ষম 
হয়েছেন আমাদেরকে এই ঘৃণ্য ব্যক্তি কবল থেকে উদ্ধার করতে । 

অতঃপর যু-নুওয়াস তাদের রাজা হন । হিমাইয়ারীদের সকল লোক এবং ইয়ামানী সকল 
গোত্র তার নেতৃত্ব মেনে নেয় । সে সর্বশেষ হিমইয়ারী রাজা । তাকে ইউসুফ নামে অভিহিত করা 
হয়। দীর্ঘকাল তিনি ওখানে রাজত্্‌ করেন৷ হযরত ঈসা (আ)-এর দীন অনুসারী আসমানী 
কিতাব ইঞ্জিল আমলকারী কতক লোক তখন নাজরানে বসবাস করছিল । তাদের জনৈক 
ধর্মগুরু ছিল । তার নাম আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ছামুর । 


অতঃপর ইব্ন ইসহাক (র) নাজরানবাসীগণ কিভাবে খিস্ট ধর্ম গ্রহণ করল, তার বর্ণনা 
দেন। তারা “ফাইমিউন" নামের জনৈক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী লোকের হাতে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। 
তিনি একজন নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী লোক ছিলেন। সিরিয়ার কোন এক এলাকায় ছিল তার 
আস্তানা । তার দোয়া নিশ্চিতভাবে কবূল হত । সালিহ নামে এক লোক তার সাথী হয়। রবিবারে 
দু'জনে ইবাদতে মশগুল থা'কতেন। সপ্তাহের অবশিষ্ট দিনগুলোতে ফাইমিউন নিজ ঘরের মধ্যে 
আমল করতেন । রোগী ও বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্যে তিনি দোয়া করতেন । তার দোয়ার 
বরকতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুস্থ ও বিপদ মুক্ত হত ৷ 


একদিন এক বেদুইন তাদের দু'জনকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং নাজরান প্রদেশে নিয়ে 
তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। যে ব্যক্তি ফাইমিউনকে খরিদ করেছিল সে লক্ষ্য করে যে, 
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ফাইমিউন যে ঘরে নামায আদায় করে তার রাত্রিকালীন নামাযের সময় সমগ্র ঘর জ্যোতিতে 
জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। এতে সে অবাক হয়। সে যুগে নাজরানের লোকজন একটি সুদীর্ঘ খেজুর 
গাছের পূজা করত । মহিলাদের গহনা-পত্র এনে তারা এ গাছে ঝুলিয়ে দিত এবং ওখানে 
অবস্থান করতো । 


একদিন ফাইমিউন তার মালিককে বলেন, আমি যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে এই গাছটি 
ধ্বংসের জন্যে দোয়া করি এবং এটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কি আপনারা একথা মেনে নিবেন 
যে, আপনারা যে মতবাদ পোষণ করেন তা বাতিল? মালিক বলল, অবশ্যই আমরা তা মেনে 
নিব। 


অতঃপর সে নাজরানবাসীদেরকে ফাইমিউনের নিকট একত্রিত করে। ফাইমিউন নামাষে 
দাড়ান এবং খেজুর বৃক্ষ ধ্বংসের জন্যে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেন। আল্লাহ্‌ তা‘আলা প্রচণ্ড 
ঝড় প্রেরণ করেন । প্রচণ্ড ঝঞ্া এসে গাছটি উপড়ে ফেলে দেয়। এই প্রেক্ষিতে নাজরানের 
অধিবাসীগণ খ্রিষ্টধৰ্মে দীক্ষিত হয় এবং তিনি তাদেরকে আসম্মানী কিতাব ইনজীল ভিত্তিক 
শরীয়ত পালনে উৎসাহিত করেন। এভাবেই তারা খ্রিষ্টধর্ম পালন করে আসছিল । অবশেষে 
বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্ট ধর্মে যে আনাচার প্রবেশ করে তাদের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই 
আরব অঞ্চল নাজরানে খ্বিষ্ট ধর্মের সূত্রপাত হয় । 


এরপর ইব্‌ন ইসহাক (র) ফাইমিউনের হাতে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্ন ছামুরের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ এবং 
ফাইমিউন ও তার অনুসারীদেরকে অগ্নিকূপে নিক্ষেপ করে রাজা যু-নুওয়াস কিভাবে হত্যা করে 
এসব বিবরণ উল্লেখ করেছেন। 


ইব্‌ন হিশাম বলেন, ওদের জন্যে যে অগ্নুকূপ খনন করা হয়েছিল সেটি ছিল আয়তকার 
গর্তের ন্যায় । এ গর্তে আগুন জ্বালানো হয়েছিল এবং ওদেরকে এ আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়! 
অবশিষ্ট লোকদেরকে হত্যা করা হয়। তখন প্রায় বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল । 
ইসরাঈলীদের ঘটনা প্রসংগে আমরা তা উল্লেখ করেছি। আমাদের তাফসীর গ্রন্থে সূরা বুরুজেও 
তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র ৷ 


ইয়ামানের রাজত্ব হিময়ার গোত্র থেকে সুদানী হাবশীদের 
কবলে আসা প্রসঙ্গ 


পূর্বোল্লেখিত দুই জ্যোতিষী শাক এবং সাতীহ যেমন বলেছিলেন তা-ই ঘটলো । বস্তুত 
যূ-নাওয়াসের আক্রমণে সকল নাজরানবাসী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । মাত্র একজন লোক প্রাণে 
বেঁচেছিল। তার নাম দাওস যূছালাবান ৷ সে ছিল ঘোড়সওয়ার বালুকাময় রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে 
সে পালিয়ে যায়। শত্ৰুগণ তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়। সে ছুটতে ছুটতে রোমান সম্াট কায়সারের 
দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়৷ যু-নুওয়াস ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে সে তার কাছে সাহায্য কামনা 
করে এবং তাদের অত্যাচার নির্যাতনের বিবরণ প্রদান করে । 

কায়সার ছিলেন তাদের মতই খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী তিনি বললেন, আমার এখান থেকে তোমার 
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জন্যে লিখে দিচ্ছি। সেও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং তার রাজ্য তোমার রাজ্যের কাছাকাছি । অতঃপর 
তিনি আবিসিনীয় রাজাকে দাওসকে সাহায্য করতে যৃ-নুওয়াসের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে 
নির্দেশ দিলেন । রোমান সম্রাটের পত্র নিয়ে নাজাসীর নিকট উপস্থিত হলো । তিনি তাকে সাহায্য 
করার জন্যে ৭০,০০০ হাবশী সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং আরয়াত নামের এক ব্যক্তিকে 
সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। সেনাপতি সৈন্যদলের মধ্যে অ'বরাহা আশরামও ছিল। সেনাপতি 
. আর্য়াত তার সেনাবাহিনী নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইয়ামানের সমুদ্রতীরে ঘাটি স্থাপন করে। 
দাওস তার সাথেই ছিল। ওদিক থেকে হিময়ারী লোকজন ও ইয়ামানের অনুগত গোত্রগুলো 
নিয়ে মুকাবিলা করার জন্যে এগিয়ে আসে অত্যাচারী রাজা যু-নুওয়াস । উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
হয়। অবশেষে যৃ-নুওয়াস ও তার সৈন্যগণ পরাজিত হয় । 


স্বপক্ষীয় সৈন্যদের এ শোচনীয় পরিণতি দেখে যূ-নুওয়াস সমুদ্রের দিকে তার ঘোড়া হাকায় 
এবং ঘোড়াকে চাবুকাঘাত করে তীব্র গতিতে এসে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় । সমুদ্রের খর স্রোত তাকে 
তলদেশে ডুবিয়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত এভাবে তার মৃত্যু হয় । সেনাপতি আরয়াত বিজয়ীবেশে 
ইয়ামান প্রবেশ করে এবং রাজত্বের অধিকারী হয়। গগসাময়িককালে. সংঘটিত এসব 
আশ্চর্যজনক ঘটনা সম্পর্কে রচিত আরবদের কতক কবিতা ইব্‌ন ইসহাক এ প্রসংগে উল্লেখ 
করেছেন। এগুলো যেমন বিশুদ্ধ ও অলংকার সমৃদ্ধ, তেমনি শ্রুতিমধুর । আলোচনা দীর্ঘ হয়ে 
যাবে এবং পাঠকগণ বিরক্তি বোধ করবেন এ আশংকায় আমরা সেগুলো উল্লেখ থেকে বিরত 
রইলাম । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আরয়াত বেশ কয়েক বছর ইয়ামানে একচ্ছত্রভাবে রাজত্ব করে। 
তারপর তার অধীনস্থ সৈনিক আবরাহা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। হাবশী সৈনিকগণ অতঃপর 
দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে । একদল আবরাহার পেছনে এবং অপর দল আরিয়াতের পেছনে 
সমবেত হয়। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হয়। উভয় দল যখন প্রায় মুখোমুখি তখন 
আবরাহা এই বলে আরয়াতকে চিঠি লিখে যে, হাবশীদের এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে 
লেলিয়ে দিয়ে এবং যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে ক্রমান্বয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া আপনার জন্যে 
সমীচীন নয়। বরং এক কাজ করুন । আমরা দু'জনে দ্বন্যুদ্ধে অবতীর্ণ হই । আমাদের মধ্যে যে 
জয়ী হবে হাবশী সৈন্যরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে । উত্তরে আরয়াত বলে যে, তুমি 
সঙ্গত কথাই বলেছ ৷ এরপর আবরাহা যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে আসে৷ সে ছিল একজন খাটো 
হষ্টপুষ্ট ও খ্িষ্ট ধর্মানুসারী ব্যক্তি । তার বিরুদ্ধে বেরিয়ে এল আরয়াত। সে ছিল সুদর্শন, দীর্ঘাঙ্গী 
ও মোটা মানুষ । তার হাতে ছিল একটি বর্শা । আবরাহার পেছনে আতৃদা নামে এক যুবক ছিল 
সে আবরাহার পেছনে দিক পাহারা দিত । আরয়াত তার বর্শা নিক্ষেপ করে আবরাহার মাথার 
খুলি লক্ষ্য করে সেটি গিয়ে পড়ে তার কপালে । কেটে কেটে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার জর, চোখ, 
নাক ও ঠোট ৷ এজন্যেই তার আবরাহা আশরাম তথা ঠোট কাটা আবরাহা নাম পড়ে যায় । 


আবরাহার পশ্চাত দিক থেকে তার প্রহরী আতুদা আরয়াতের উপর আক্রমণ চালায় এবং 
তাকে হত্যা করে। ফলে আরয়াতের অনুগামী সৈন্যরা আবরাহার দলে যোগ দেয়। ইয়ামানে 
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সকল হাবশী সৈন্য আবরাহার নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ হয় এবং আবরাহা আরয়াতের স্থলাভিষিক্ত হয়। 
আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশীর দরবারে এই সংবাদ পৌছে। তিনি আবরাহার উপর ভীষণ ক্ষুদ্ধ 
হয়। তিনি ৰলেন, “সে আমার নিযুক্ত সেনাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আমার অনুমতি 
ব্যতীত তাকে হত্যা করেছে! তিনি শপথ করলেন যে, আবরাহার রাজ্য পদানত না করে এবং 
তার মাথা ন্যাড়া না করে তিনি তাকে ছাড়বেন না । নাজাশীর এই জ্রুদ্ধ মন্তব্য ও শপথের সংবাদ 
পৌঁছে যায় আবরাহার নিকট ৷ সে নিজে তার মাথা ন্যাড়া করে ফেলে এবং এক থলে ভর্তি 
ইয়ামানের মাটি নেয়। তারপর তা নাজাশীর নিকট প্রেরণ করে। সাখে এ মর্মে চিঠি লিখে যে, 
মহারাজ! সেনাপতি আরয়াত আপনার আজ্ঞাবহ ছিল। আমিও আপনার আজ্ঞাবহ । আপনার 
নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। উভায়ের কর্ম তৎপরতা ছিল 
আপনার প্রতি আনুগত্য নির্ভর । তবে এখানকার হাবশীদের নেতৃত্বের জন্যে আমি তার চেয়ে 
অধিকতর শক্তিশালী উপযুক্ত ও দক্ষ । 

মহারাজের শপথের কথা শুনে আমি নিজে আমার মাথা ন্যাড়' করে ফেলেছি এবং আমার 
রাজ্যের এক থলে মাটি রাজদরবারে প্রেরণ করেছি, যাতে তা আপনার পদতলে রাখতে 
পারেন । তাহলে আমার সম্বন্ধে মহারাজ যে শপথ করেছেন সে শপথ পূর্ণ হবে। 

পত্রটি পেয়ে নাজ্জাশী আবরাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি তার নিকট লিখে পাঠান যে, আমার 
পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত তুমি ইয়ামান রাজ্যে রাজত্ব করে যাও ৷ এভাবে আরবাহা ইয়ামানের 
শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়। 


কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কায় আবরাহার হাতি বাহিনী প্রেরণ 

আল্লাহ তাআলা বলেন £ঃ 
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“তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের প্রতি কী করেছিলেন? তিনি কি 
ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। 
সেগুলো ওদের উপর পাথুরে কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি ওদেরকে ভক্ষিত খড়ের মত 
করেন ।” 

কথিত আছে যে, যাহ্‌হাকের হত্যাকারী আফরীদূন ইবৃন আছফিয়ান সর্বপ্রথম হাতিকে পোষ 
মানিয়েছিলেন। তাবারী (র) এরূপ বলেছেন। ঘোড়ার পিঠে জীনও তিনিই প্রবর্তন করেন। 
অবশ্য সর্বপ্রথম সে ব্যক্তি ঘোড়াকে পোষ মানায় এবং ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয় সে হল ফাতহা 
মূরছ। তিনি গোটা পৃথিবীতে রাজত্বকারী তৃতীয় সম্রাট ! কারো কারো মতে, যে সর্বপ্রথম 
ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)। এর ব্যাখ্যা 
এমনও হতে পারে যে, আরবদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে আরোহণকারী ছিলেন। হযরত 
ইসমাঈল (আ)। আল্লাহই ভাল জানেন। 
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কথিত আছে যে, হাতি বিশাল দেহী জন্তু হওয়া সত্ত্বেও বিড়াল দেখে ভড়কে যায় ৷ 
করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় বিড়াল দেয়া হলে সেগুলোর ভয়ে হাতি বাহিনী ময়দান ছেড়ে 
পালিয়ে যায়। . 


ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, অতঃপর আবরাহা সানআ নগরীতে কুলায়স নামে একটি গীর্জা 
নির্মাণ করে। এ যুগে এমন উন্নতমানের প্রাসাদ দ্বিতীয়টি ছিল না। সে নাজ্জাশীর নিকট এ মর্মে 
পত্র লিখে যে, আপনার জন্যে আমি একটি গীর্জা নির্মাণ করেছি । আপনার পূর্বে কোন রাজার 
জন্যে এমন প্রাসাদ নির্মিত হয়নি । আরবদের হজ্জ এখানে স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত 
হবনা। 


সুহায়লী বলেন, এই ঘৃণ্য উপাসনালয় নির্মাণ করতে গিয়ে আবরাহা ইয়ামানের 
অধিবাসীদেরকে বিভিন্নভাবে লাঞ্চিত করেছে। কেউ সে দয়ের পূর্ব থেকে কাজ শুরু না করলে 
সে তার হাত কেটে ফেলত ৷ বিলকীসের শাহী প্রাসাদ থেকে শ্বেত পাথর, মর্মর ও অন্যান্য 
অমূল্য রত্বাবলী খুলে এনে এ গীর্জায় সংযোজন করে। তাব মিস্বার ছিল গজদণ্ড ও আবলুস কাঠে 
তৈরী । এর ছাদ ছিল অনেক উঁচু আয়তন, বিশাল বিস্তৃত ৷ 

আবরাহা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হাবশীগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এরপর 
কোন ব্যক্তি এ গীর্জার আসবাব পত্র কিংবা ঘর দরজা খুলে নিতে চাইলে সে জিনদের 
আক্রমণের শিকার হত ৷ কারণ এঁ গীর্জা নির্মিত হয়েছিল দু'টো প্রতিমার নামে ৷ প্রতিমাণ দুটি 
ছিল আয়ব ও তার স্ত্রীর । এ দুটো প্রতিমার প্রত্যেকটির উচ্চতা ছিল ৬০ গজ করে। অতঃপর 
ইয়ামানবাসিগণ গীর্জাটিকে এ অবস্থায় রেখে দেয়৷ প্রথম আব্বাসী খলীফা সাফ্‌ফাহ্র- এর 
সময় পর্যন্ত সেটি এ অবস্থায়ই ছিল । সাফফাহ একদল সাহসী, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী গুণী লোক 
পাঠালেন। তারা একে একে সকল পাথর খুলে নিয়ে সেটি ভেঙ্গে ফেলেন । অতঃপর তা' 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । 


ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, নাজাশীর প্রতি প্রেরিত আবরাহার পত্র সম্পর্কে আরবদের মধ্যে 
আলোচনা-সমালোচনা শুকু হয়। কিনানা গোত্রের জনৈক লোক একথা শুনে ভীষণভাবে ক্ষেপে 
যায়৷ যারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসগুলোকে যুদ্ধ সিদ্ধ মাসের দিকে ঠেলে দিতে এসেছিল, সে এ 
দলভুক্ত । (১৫/1 ৯ ১১১১ £1 |) এই যে, মাসকে পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফরীই 
বৃদ্ধি করে। (৯ তওবা ৩৭) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি । ইবন 
ইসহাক (র) বলেন, অতঃপর কিনান বংশীয় লোকটি পথে বের হয়। সে এসে পৌঁছে 
উপরোক্ত কুলায়স গীর্জায় । যে সকলের আগোচরে গীর্জার ভেতরে মলত্যাগ করে। এরপর বের 
হয়ে সে নিজ দেশে ফিরে আসে । এ সংবাদ আবরাহার কানে পৌঁছে। কে এই অঘটন 
ঘটিয়েছে সে জানতে চায় । তাকে জানানো হয় যে, মক্কায় অবস্থিত কা'বা গৃহের যারা হজ্জ করে 
তাদের একজন এ কর্মটি করেছে। আপনি আরবদের হজ্জকে এ ঘর থেকে ফিরিয়ে এ ঘরের 
দিকে আনবেন শুনে সে রেগে এমনটি করেছে। সে বুঝতে পেরেছে যে, এ ঘরটি হজ্জ করার 
উপযুক্ত নয় । 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪২ 
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এ কথা শুনে আবরাহা ক্রোধে ফেটে পড়ে। সে শপথ করে, মক্কা গিয়ে কা'বা গৃহ ধ্বংস 
করবেই । সে হাবশীদেরকে মন্ধা গমনে প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। হাতি বাহিনীসহ সে সদল বলে 
মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করে। আরবগণ তার অগ্রাভিযান সম্পর্কে অবগত হয়। তারা এটিকে 
ভয়ানক বিপদ মনে করে এবং তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে ৷ আল্লাহ্‌র সন্মানিত ঘর কা'বা শরীফ 

ংসের কথা শুনে তারা আবরাহার বিরুদ্ধে জিহাদ করা অনিবার্য জ্ঞান করে। 


ইতিমধ্যে ইয়ামানবাসী রাজবংশীয় ও সন্তরান্ত একলোক মক্কায় আগমন করে । তার নাম ছিল 
যুনর ৷ সে তার সম্প্রদায় ও আরবদেরকে আবরাহার বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণের আহ্বান 
জানায় । কারণ সে আল্গাহ্র ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। যারা সাড়া দেবার তারা তার 
তাকে সাড়া দেয়। তারা আবরাহায় সম্মুখে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যায়৷ যূ-নফর 
ও তার সাথীগণ পরাজিত হয়। বন্দী অবস্থায় যু-নফরকে নেয়া হয় আবরাহার নিকট । আবরাহা 
যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন সে বলে, “ মহারাজ! আমাকে হত্যা করবেন না। 
আমাকে হত্যা করার চেয়ে আমাকে জীবিত রাখা হযরত আপনার জন্যে. অধিক কল্যাণকর 
হবে। ফলে সে হত্যা থেকে রেহাই পায় এবং কারাকচ্দ্ধ থাকে । আবরাহ! ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল 
লোক । অতঃপর সে তার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সম্মুখে অগ্রসর হয়। খাছ‘আম এলাকায় 
পৌঁছে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। শাহরান ও নাহিস গোত্রদ্ধয় এবং অনুগামী আরবদেরকে নিয়ে তার 
নুফারল ইব্ন হাবীব খাছআ'‘মী তার গতিরোধ করে। সেখানে যুদ্ধ হয়। আবরাহা তাকে 
পরাজিত করে। বন্দী অবস্থায় তাকে আবরাহার নিকট নিয়ে আসা হয়। আবরাহা যখন তাকে 
হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন সে বলে, “মহারাজ! আমাকে হত্যা করবেন না । আমি আপনাকে 
আরবের পথগুলো চিনিয়ে দিব । আপনার প্রতি আমার খাছআ'মী শাহরান ও নাহিস গোত্র 
দ্বয়-এর আনুগত্যের প্রতীকরূপে এই আমি আমার দু'হাত আপনার সমীপে নিবেদন করছি। 
রাজা তাকে মুক্তি দেয় এবং সে রাজাকে আরবের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। তায়েফ 
পৌঁছলে ছাকীফ গোত্রের একদল লোক নিয়ে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, মাসউদ ইব্‌ন মু‘তাব 
(ইব্‌ন মালিক কবি ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আ'ওফ ইব্‌ন ছাকীফ) তারা বলে মহারাজ! 
আমরা আপনার গোলাম । আপনার নির্দেশ পালনকারী ও আনুগত্য প্রদর্শনকারী আমরা আপনার 
বিরোধিতা করব না। 


আপনি যে উপাসনালয় ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন সেটি আমাদের উপাসনালয় নয় । 
অর্থাৎ সেটি লাত দেবীর উপাসনালয় নয়। আপনি যাচ্ছেন মক্কায় অবস্থিত উপাসনালয় ধ্বংসের 
উদ্দেশ্যে । আপনাকে এ উপাসনালয়ের পথ দেখাবার লোক আমরা আপনার সাথে দিচ্ছি । 
অতঃপর সে তাদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, লাত হল তায়েফে 
অবস্থিত তাদের একটি উপাসনালয় ৷ তারা সেটিকে কা‘বাকে সন্মান করার ন্যায়ই সম্মান করত । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অতঃপর তারা কা’বারই পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে আবু রেগালকে তার 
সাথে প্রেরণ করে। আবু রেগালসহ আবরাহা বাহিনী সনম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে মাগমাস 
নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করে। সেখানে আবু রেগালের মৃত্যু হয় । 
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আরবগণ আবু রেগালের কবরে পাথর ছুঁড়ে । মাগমাসে যে কবরে পাথর নিক্ষেপ করা হয় 
সেটি এই আবু রেগালের কবর ৷ ইতিপূর্বে ছামুদ সম্পদায়ের আলোচনায় এসেছে যে, আবু 
রেগাল তাদের সম্পরদায়ভুক্ত ছিল। সে হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজেকে রক্ষা করত । 
একদিন সে হারাম শরীফ এলাকা ছেড়ে বের হয়। তখনই একটি পাথর তাকে আঘাত করে 
এবং তাতে তার মৃত্যু হয় রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীদেরকে বলেছেন, “তার নিদর্শন হল 
তার সাথে স্বর্ণের দু'টো কাঠি- দাফন করা হয়েছে।” সাহাবীগণ এ কবর খনন করেন এবং 
সেখানে স্বর্ণের দু'টো কাঠি পান । তিনি বলেন, আবু রেগাল ছাকীফ গোত্রের আদি পুরুষ ৷ 

আমি বলি, এই বর্ণনা ও ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, 
আবরাহার সাথী আবু রেগাল ছামুদ সম্পৃদায়ের আবু রেগালের অধঃস্তন পুরুষ । আলোচ্য আবু 
রেগাল ও তার পূর্বপুরুষ আবু রেগালের নাম অভিন্ন । উভয় আবু রেগালের কবরেই লোকজন 
পাথর ছুঁড়ে মারতো। আল্লাহই ভাল জানেন। 
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ফরযদকের মৃত্যু পরে তার কবরে পাথর ছুঁড়ে মারবে । 

যেমনটি পাথর মেরেছিল আবু রেগালের কবরে । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবরাহা মাগমাসে এসে আসওয়াদ ইব্‌ন মাকসুদ নামের জনৈক 
হাবশী লোককে একদল অশ্বারোহীসহ মক্কায় প্রেরণ করে। তারা মন্ধায় আসে এবং 
কুরায়শদের তেহামা অঞ্চলে লুটপাট চালায় ৷ তারা সেখানকার কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের 
সমস্ত ধন সম্পদ নিয়ে আবরাহার নিকট পেশ করে। লুষ্ঠিত মালামালের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিব 
ইব্‌ন হাশিমের ২০০ উট ছিল । তিনি ছিলেন কুরায়শদের দলপতি ৷ এতে কুরায়শ, কিনানা 
হুযায়ল এবং হারাম শরীফে অবস্থানকারী অন্যান্য গোত্রের লোকজন আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হওয়ায় সংকল্প করে পরে তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভে সক্ষম হবে না বুঝতে পেরে তারা 
এ পরিকল্পনা ত্যাগ করে। 


এদিকে আবরাহা হিনাতা হিমায়ারী নামের এক লোককে মন্ধায় প্রেরণ করে। সে তাকে 
বলে যে, তুমি মক্কায় গিয়ে উক্ত নগরীর নগরপতিকে খুঁজে বের করবে এবং তাকে বলবে যে, 
আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি । আমরা এসেছি এ উপাসনালয়টি ধ্বংস করার 
জন্যে । এ উপাসনালয় রক্ষাকল্পে আপনারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করেন, তবে 
আপনাদের রক্তপাত আমাদের প্রয়োজন নেই ৷ তাদের সর্দার আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে 
সম্মত হলে তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে ৷ হিনাতা মক্কায় এসে সেখানকার নগরপতিকে তা 
জিজ্ঞেস করে। তাকে জানানো হয় যে, আব্দুল মুত্তালিব এ নগরপতি । সে আব্দুল মুত্তালিবের 
সাথে সাক্ষাত করে এবং আবরাহা যা বলতে নির্দেশ দিয়েছিল তা বলে। তখন আব্দুল মুত্তালিব 
বলেন, আল্লাহ্র কসম আমরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের সেই শক্তি 
নেই । এটি আল্লাহ্‌র সন্মানিত গৃহ এবং আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর গৃহ আব্দুল 
মুত্তালিব এটা বা এ মৰ্মের কোন কথা তিনি বলেছিলেন। আরও বলেন, আল্লাহ যদি আবরাহার 
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হাত থেকে এ গৃহকে রক্ষা করেন, তবে তা তারই সম্মানিত স্থান ও গৃহ আর তিনি যদি 
আবরাহাকে তা করতে দেন, তবে আল্লাহ্র কসম, তাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই । 
হিনাতা বল্ল, ঠিক আছে, আপনি আমার সাথে তার নিকট চলুন ' তিনি আপনাকে নিয়ে 
যেতে বলেছেন । হিনাতার সাথে আব্দুল মুত্তালিব রওয়ানা হলেন । তার কয়েকজন ছেলেও তার 
সাথে যায় । তিনি আবরাহার সৈন্যবাহিনীর নিকট এসে ওদের কাছে যুনফর আছে কি-না 
জানতে চান । যুনফর ছিল আবদুল মুত্তালিবের বন্ধু । অনুমতি নিয়ে আবদুল মুত্তালিব গিয়ে 
যুনফরের বন্দীখানায় পৌঁছেন। তিনি বললেন, যুনফর! আমাদের উপর যে বিপদ এসেছে, তা 
থেকে মুক্তি লাভের কোন পথ তোমার জানা আছে কি? সে বলল. রাজার হাতে বন্দী 
সকাল-সন্ধ্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষারত একজন মানুষের কী-ই বা করার থাকতে পারে? 


আপনাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কোন ক্ষমতা আমার নেই । তবে আনিস নামে 
জনৈক ব্যক্তি আছে, সে হস্তি বাহিনীর পরিচালক এবং আমার বৰ্ধুও বটে । আমি তার নিকট 
সংবাদ পাঠাব এবং আপনাকে সাহায্য করার অনুরোধ জানাব ৷ তার নিকট আপনার গুরুত্ব তুলে 
ধরব । আমি তাকে অনুরোধ করব, সে যেন আপনাকে রাজার নিকট নিয়ে যায়। অতঃপর 
আপনি সরাসরি রাজার সাথে কথা বলবেন সক্ষম হলে সে রাজার নিকট আপনার জন্যে 
সুপারিশ করবে। এটা শুনে আবদুল মুত্তালিব বলেন, এতটুকুই আমার জন্যে যথেষ্ট । যুনফর 
আনীসের নিকট এ বার্তা নিয়ে লোক পাঠায় যে, আবদুল মুত্তালিব কুরায়শ বংশের নেতা এবং 
মন্ধার যমযম কূপের তত্তবাবধানকারী ৷ তিনি সমতলের লোকজন এবং পাহাড়ের পশুদেরকে 
আহাৰ্য দিয়ে থাকেন। রাজা তার ২০০টি উট ছিনিয়ে এনেছেন রাজার সাথে দেখা করার জন্যে 
তুমি তাকে অনুমতি নিয়ে দাও এবং যথাসম্ভব তার উপকার করো। আনীস বলল, ঠিক আছে, 
আমি তা-ই করব । 

আনীস তখন আবরাহার সাথে আলাপ করে। সে বলে, মহারাজ! এই কুরায়শ প্রধান 
আপনার দ্বারে উপস্থিত । আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি মক্কার যমযম 
কূপের তত্ত্বাবধায়ক । তিনি সমতলে লোকজনের এবং পাহাড়ে পশুদের আহার্যের ব্যবস্থা করে 
থাকেন। তাকে আপনার নিকট আসার অনুমতি দিন যাতে তিনি তার সমস্যার কথা আপনাকে 
জানাতে পারেন । আবরাহা অনুমতি দিল । আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ ৷ 

আবরাহা তাকে দেখে তীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আঁচ করতে পারলো এবং তাকে 
মেঝেতে বসতে দিতে কুণ্ঠাবোধ করল । অন্যদিকে আবদুল মুত্তালিবকে রাজ সিংহাসনে 
বসিয়েছে হাবশীগণ এটা দেখুক তাও তার মনপূত ছিল না! ফলে আবরাহা তার সিংহাসন 
থেকে নেমে বিছানায় বসে এবং আবদুল মুত্তালিবকে পাশে বসায় । তারপর তার দোভাষীকে 
বলে, তার সমস্যার কথা পেশ করতে বল । দোভাষী আবদুল মুত্তালিবকে তার কথা পেশ করতে 
বললে তিনি বলেন, আমার যে দু'শটি উট রাজার নিকট নিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো ফেরত 
দেয়া হোক । 
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আবরাহা তার দোভাষীকে বলল, আমার এ বক্তব্য তাকে বল যে, আপনাকে দেখে আমি 
খুব খুশী হয়েছিলাম কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি হতাশ হয়েছি হায়! আপনি আমার হাতে 
আসা এই সামান্য দু'শোটি উটের কথা বলছেন অথচ আপনার নিজের ধর্মের প্রতীক এবং 
আপনার পূর্ব-পুরুষের ধর্মের প্রতীক উপাসনালয়টি সম্পর্কে কিছুই বললেন না। আমরা তো 
সেটি ধ্বংস করতে এসেছি । সেটি সম্পর্কে আপনি কি আমাকে কিছুই বলবেন না? আবদুল 
মুত্তালিব বললেন, আমি তো কেবল উটেরই মালিক । এ গৃহের একজন মালিক আছেন । তিনিই 
সেটি রক্ষা করবেন । আবরাহা বলে, “তিনি তো আমার হাত থেকে সেটি রক্ষা করতে পারবেন 
না।” আবদুল মুত্তালিব বলেন, সেটি আপনার ও তার ব্যাপার । তখন আবরাহা আবদুল 
মুত্তালিবের উটগুলো ফেরত দিয়ে দেয়৷ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বৰ্ণিত আছে যে, আবদুল মুপ্তালিবের সাথে বনী বকর গোত্রের প্রধান 
ইয়ামার ইব্‌ন নাকান্থ (ইব্‌ন আদী ইবৃন দায়ল ইব্‌ন বক্কর ইব্‌ন আবদ মানাত ইবন কিনানাহ্‌) 
এবং হুযায়ল গোত্রের প্রধান কুওয়ালিদ ইব্‌ন ওয়াছিলা জববাহার নিকট গিয়েছিলেন তারা 
প্রস্তাব করেছিলেন যে, আবরাহা যদি তাদের এখান থেকে চলে যায় এবং আল্লাহ্র ঘর ধ্বংস না 
করে তৰে তারা তাকে তিহামাহ্ আঞ্চলের সমগ্র ধন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে দিবেন। 
আবরাহা তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মূলত তা কতটুকু সত্য তা আল্লাহই ভাল 
জানেন। 
উপস্থিত হন এবং সকল বিষয় তাদেরকে অবহিত করেন। তিনি তাদেরকে মক্কা ছেড়ে পহাড়ের 
উপর.নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব নিজে কুরায়শদের একটি 
জামাতকে সাথে নিয়ে কাবা শরীফের দরজার কড়া ধরে দাড়ান এবং আল্লাহ্র নিকট দোয়া 
করতে থাকেন । তারা আবরাহা ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেন। 
কা‘বা শরীফের দরজা ধরে আবদুল মুত্তালিব বলেন ৪ 
AE, alli Y 
“হে আল্লাহ! বান্দা তার নিজের ঘরের হেফাজত করে সুতরাং আপনি আপনার ঘর রক্ষা 
করুন। 
las ss “Les es iS alts J 
আগামী সকালে যেন তাদের ক্রুশ চিহ্ন কোনক্রমেই বিজয়ী না হয়। আর আপনার গৃহের 
উপর তাদের গৃহ প্রাধান্য না পায়! 


UL LAG CS aisle 
আর আপনি যদি আমাদের কেবলাকে তাদের হাতে ছেড়েই দেন তবে আপনার যা ইচ্ছা 


তাই করুন।” ইব্ন হিশাম বলেন, আবদুল মুত্তালিব এ কবিতাগুলো বলেছিলেন বলে বিশুদ্ধ 
সনদে বর্ণিত হয়েছে। 
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ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর আবদুল মুত্তালিব কা‘বা শরীফের দরজার কড়া ছেড়ে দিয়ে 
কুরায়শদেরকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আবরাহা ও তায় সৈন্যরা কী 
করে, তা অবলোকন করতে থাকেন। 


পরদিন সকালে আবরাহা মন্ধা প্রবেশের প্রস্তুতি নেয়। তার হাতি বাহিনীকে সজ্জিত করে 
এবং সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে। তার হাতির নাম ছিল মাহমুদ ৷ হাতিটিকে মনক্ধা 
অভিমুখী করলে মুহূর্তে নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব সেখানে উপস্থিত হয়। সে হাতিটির পাশে এসে 
দাঁড়ায় । হাতির কান ধরে সে বলে, হে মাহমূদ! তুমি মাটিতে বসে যাও এবং যেদিক থেকে 
এসেছে সোজা সে দিকে ফিরে যাও । কারণ, তুমি আল্লাহ্‌র সম্মানিত শহ'যে এসেছে। এই বলে 
সে হাতিটির কান ছেড়ে দেয় । হাতিটি হাটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। সুহায়লী বলেন, হাতি 
মাটিতে পড়ে যায়। কারণ, হাতি হাটু গেড়ে বসতে পারে না । অবশ্য, কেউ কেউ বলেন যে, 
এক প্রজাতির হাতি উটের ন্যায় হীটু গেড়ে বসতে পারে। 


এ পরিস্থিতিতে নুফায়ল ইব্ন হাবীব দৌঁড়ে গিয়ে পাহাড়ে ওঠ । আবরাহার সৈন্যরা 
হাতিটিকে দাড় করানো জন্যে প্রহার করতে থাকে ৷ হাতি কোন মতেই উঠলো না, তারা তার 
মাথায় কুঠারাঘাত করে। তবুও সে উঠলো না । এরপর তারা তার চামড়ায় বাকা আঁকশি ঢুকিয়ে 
দেয় এবং চামড়া ছিড়ে ফেলে তারপরও সে উঠলো না । তারা এবার ইয়ামানের দিকে তার মুখ 
ফিরিয়ে দেয়। কালবিলম্ব না করে হাতিটি দাঁড়িয়ে যায় এবং দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। এরপর 
তারা তাকে সিরিয়ার দিকে মুখ করে দেয়। সে এঁ দিকে দ্রুত হাঁটতে থাকে । এরপর তারা 
তাকে পূর্বমূখী করে দেয়। সে একইভাবে দ্রুত সেদিকে হাঁটতে থাকে। এবার অরা পুনরায় 
তাকে মক্কা অভিমুখী করে দেয়। সে পুনরায় মাটিতে বসে পড়ে । আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রাঞ্চল 
থেকে তাদের প্রতি এক ঝাক পাখী প্রেরণ করেন । এগুলো ছিল এক প্রকার ছোট পাখী । প্রতিটি 
পাখী তিনটি করে কঙ্কর নিয়ে এসেছিল । একটি ঠোটে আর দু'টো দু পায়ে কঙ্করগুলো ছিল 
ছোলা ও মশুর ডালের ন্যায় । যার উপর কঙ্কর পড়লো সে-ই ধ্বংস হয়ে গেল । 

অবশ্য আবরাহার সকল সৈন্যের গায়ে কঙ্কর লাগেনি যাদের গায়ে তা পড়েনি তারা 
পালিয়ে প্রাণে বেচে যায়। যে পথে এসেছিল তারা সে পথেই ফিরে যেতে থাকে । ইয়ামানের 
পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্যে তারা নুফায়ল ইব্‌ন হাবীবকে তালাশ করতে থাকে । এ প্রসঙ্গে 

Laie cles ce Sls - Coasb Ge > Yl 
তুমি কি আমাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পাওনি হে করুদায়না? আমরাতো তোমাদেরকে 
সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছি । 
Ef Lali <5 ol yl Ls) 
হে রাদীনা! মুহাসসাব অঞ্চলে আমরা যা দেখেছি তুমি যদি তা দেখতে তবে তুমি সে দিকে 
ফিরে তাকাতে না। 


(১) {[£ অৰ্থ বিশ্বাসঘাতকতা ৷ 
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তখন তুমি আমার ওযর গ্রহণ করতে এবং আমার কাজের প্রশংসা করতে ৷ যা হারিয়ে 
গেছে তার জন্যে তুমি আক্ষেপ করতে না । 


EE La ELE Gil at ALLS 
যখন আমি পক্ষীকুল দেখেছি তখন আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করেছি । আবার আমাদের উপর 
পাথর বর্ষিত হয় নাকি তার ভয়ও করেছি । 

EEE LAK, 
সবাই নুফায়লকে খৌজ করছে যেন আমার নিকট সকল হাবশী লোকের পাওনা রয়েছে। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অতঃপর আবরাহার সৈন্যরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে যেদিকে পারে 

পালিয়ে প্রাণ বাচাতে লাগল । পক্ষীকুলের নিক্ষিপ্ত কঙ্ধর অ'বরাহার দেহেও বিদ্ধ হয়। তারা 
নিজেদের সাথে আবরাহাকেও টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কঙ্কর বিদ্ধ হওয়ার পর থেকে তার দেহ 
থেকে ক্রমে ক্রমে এক আঙ্গুল এক আঙ্গুল করে খসে পড়তে শুরু করে। একটি আঙ্গুলের পর 
আরেকটি আঙ্গুল ঝরে পড়ছিল । এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এভাবে তার রক্ত ও 
পুঁজ নিঃশেষিত হয়ে যায়৷ তারা তাকে সানা‘আতে নিয়ে আসে তখন সে যেন একটি পাখির 
ছানা । 


কথিত আছে যে, তার মৃত্যুর সময় তার বুক ফেটে হৃৎপিণ্ড বের হয়ে পড়ে । ইব্‌ন ইসহাক 
বলেন, ইয়াকুব ইব্‌ন উতবা আমাকে বলেছেন যে, জনশ্রুতি ছিল যে, আরব দেশে সর্বপ্রথম 
হি (ৰং রসনা জং! রায় দেই বছরই । সেখানে তিক্ত বৃক্ষ হারমাল, হানযাল ও আশার 
দেখা যায় সেই একই বছরে । 
. ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হযরত মুহাম্মদ (স)-কে রাসূলর্ূপে প্রেরণ করার পর আল্লাহ 
তা'আলা কুরায়শদের প্রতি তার যে সকল নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর 


অন্যতম হল তাদের অবস্থান ও অস্তিত্বের লক্ষ্যে তাদের থেকে হাবশীদের আক্রমণ প্রতিহত 
করা। 


এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
LSS BAK A Ll ols GE 5 


SaE ONL Med he OE MN 


ECE: ECE HEE 11 EE 
কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাকে পাখী প্রেরণ করেন। সেগুলো 
ওদের উপর পাথুরে কঙ্কর নিক্ষেপ করে। তারপর তিনি ওদেরকে ভক্ষিত খড়ের মত করেন । 
(১০৫ ফীলু ১-৫) 


Islamiboi.tk 
৩৩৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্ন হিশাম অতঃপর এই সূরা ও তৎপরবর্তী সূরাগুলোর তাফসীর শুরু 
করেন। আমার তাফসীর গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । আগ্রহী ব্যক্তিদের 
জন্যে তাই যথেষ্ট হবে। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার । 


ইব্‌ন হিশাম বলেন, 001 শব্দের অর্থ ঝাঁক বা দল । আমার জানা মতে আরবরা এ 
শব্দের একবচন ব্যবহার করে না । তিনি বলেন ']';১ ০ শব্দ সম্পর্কে ব্যাকরণবিদ ইউনুস ও 
আবু উবায়দা বলেছেন যে, এটি দ্বারা আরবগণ সুকঠিন অর্থ বুঝায় । কোন কোন তাফসীরকার 
বলেছেন যে, /:2.. শব্দটি মূলত দুটো ফারসী শব্দের সমষ্টি । আরবরা এটিকে এক শব্দরূপে 
ব্যবহার করে। ফারসী শব্দ দুটো হল 4: এবং J. অর্থ পাথর 4 অর্থ কাদা । তারা 
বলেন যে, পাথর ও কাদার তৈরী কঙ্কর-ই ওদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়েছিল। 


ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন যে, ২১০০ অর্থ উদ্ভিদ ও তৃণলতার পাতা ৷ 


কাসাই বলেন জনৈক ব্যাকরণবিদকে আমি বলতে শুনেছি যে, 51 এর একবচন 1 
প্রাচীনকালের অনেক ভাষাবিদ বলেন, আবাবীল হলো পাখি শাবকের ঝাঁক, যেগুলো এখানে 
সেখানে একদল অন্য দলের পেছন পেছন ছুটে । 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবরাহা বাহিনীর উপর কঙ্কর নিক্ষেপকারী পাখীগুলোর 
চঞ্চু ছিল সাধারণ পাখির মত পাগুলো ছিল কুকুরের থাবার মত ৷ ইকরামা (রা) বলেন, সে 
গুলোর মাথা ছিল হিংস্র প্রাণীর মাথার মত । এগুলো সমুদ্র থেকে উড়ে এসেছিল এবং এগুলোর 
রঙ ছিল সবুজ ৷ উবায়দ ইব্‌ন উমায়র বলেন, সেগুলো ছিল সামুদ্রিক কাল পাখি ৷ সেগুলোর 
চঞ্চু ও পায়ে করে কঙ্কর নিয়ে এসেছিল । 


. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, পাখিগুলোর আকৃতি ছিল কল্পনার আনকা পাখির 
মত ৷ তিনি আরও বলেন যে, তাদের আনীত কঙ্করগুলোর ক্ষুদ্রতম কঙ্কর ছিল মানুষের মাথার 
সমান । কতক ছিল উটের সমান৷ ইব্‌ন ইসহাক থেকে ইউনুস ইব্ন বুকায়র এরূপ বর্ণনা 
করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ কন্করগুলো ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির । আল্লাহই ভাল জানেন 
বিবরণগুলোর কোন্টি যথার্থ । 


ইব্‌ন আবী হাতিম উবায়দ ইব্‌ন উমায়র সুত্রে বলেন, হাতি বাহিনীকে যখন আল্লাহ তাআলা 
ংস করার ইচ্ছা করলেন তখন ওগুলোর প্রতি পাখির ঝাক প্রেরণ করলে সেগুলো এসেছিল 
‘সমুদ্র থেকে । আকৃতি ছিল বাজ পাখির মত । প্রতিটি পাখি তিনটি করে কঙ্কর নিয়ে এসেছিল । 
দু'টো দু’পায়ে একটি চঞ্চুতে । সেগুলো এসে আবরাহা বাহিনীর মাথার উপর সারিবদ্ধভাবে 
অবস্থান নেয়। তারপর বিকট আওয়াজ করে এবং পায়ের ও চঞ্চুর কঙ্করগুলো নিক্ষেপ করে। 
যারই মাথায় কঙ্কর পড়েছে তা তার মলদ্বার ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। যার দেহের একদিকে 
পড়েছে তার অন্য দিক দিয়ে তা বেরিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখন প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ 
করেছিলেন। সেটি কঙ্করগুলোকে আঘাত করে। এতে কঙ্করগুলো আরও প্রচণ্ডভাবে তাদের 
উপর নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায় । 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৩৭ 


ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন, আবরাহা বাহিনীর সকলের 
গায়ে পাথর লাগেনি । বরং তাদের কতক লোক ইয়ামেনে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। তারা 
সেখানে পিয়ে তাদের সাথীদের ধ্বংস ও বিপদের কথা ওখানকার লোকদেরকে জানায় । কতক 
এতিহাসিক বলেন যে, আবরাহাও ফিরে এসেছিল । তবে তার দেহ থেকে এক আঙ্গুল এক 
আঙ্গুল করে ঝরে পড়ছিল। ইয়ামানে পৌঁছার পর তার বুক ফেটে যায় এবং তার মৃত্যু হয়! 
তার প্রতি আল্লাহ্র লানত । 
' ইঁৰ্ন ইসহাক হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বলেন ৪ 
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ভুলকে জামি মৰাত দেখেছি দুতিনই তথয অৰ্যয়াৰং চদংাডিযীন।। আনল নিন 
খাবার ভিক্ষা করছে। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হাঁতিব সহিসের নাম আনীস ৷ বাহিনীর 
পরিচালকের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন । 

তাফসীরকার নাক্কাশ তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্লাবন এসে তাদের মৃত 
দেহগুলো ভাসিয়ে নিয়ে সাগৱে নিক্ষেপ করে । সুহায়লী বলেন, হাতি বাহিনীর এ ঘটনা ঘটেছিল 
যুল-কারনাইন বাদশাহের যুগ থেকে ৮৮৬ বছর পর, মুহাররম মাসের পয়লা তারিখে ৷ 

আমি বলি, এ বছরই রাসুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য হয়। এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত কেউ কেউ 
বলেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা । এ বিষয়ে আমরা 
পরবর্তীতে আলোচনা করব ইন্শা আল্লাহ । 

এই এতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উপলক্ষে আরবদের রচিত কবিতাগুলো ইব্‌ন ইসহাক 
উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তার সেই সন্মানিত গৃহকে রক্ষা করেছেন হযরত 
মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণের মাধ্যমে । তিনি যে গৃহকে মর্যাদাময় ও পবিত্র করতে ইচ্ছে 
করেছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে প্রথম এক সুদৃঢ় দীন ও ধর্ম নির্ধারণ 
করেছেন যার অন্যতম রুকন হল সালাত ৷ বরং এই ধর্মের মূল স্তম্ভই হচ্ছে সালাত । এই ধর্মের 
কিৰলা হিসেবে তিনি কা'বা শরীককে নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করেছেন । হাতি বাহিনীকে ধ্বংস 
করার পেছনে মূলত কুরায়শদের সাহায্য অভীষ্ট ছিল না। কারণ, ধ্বংস ও আযাব আপতিত 
হয়েছিল খীষ্ট ধর্মাবলম্বী হাবশীদের উপর ৷ কুরায়শীয় মুশরিকদের তুলনায় হাবশীগণ তার 
অধিকতর হকদার ছিল । এই সাহায্য ছিল সন্মানিত গৃহের সাহায্যার্থে এবং হযরত মুহাম্মদ 
(সা)-কে প্রেরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে, এ প্রসংগে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যাব‘আরী সাহসী 
বলেন $ 
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তারা ফিরে গিয়েছে মক্কা ভূমি থেকে শাস্তি পেয়ে শঙ্কিত মনে ৷ প্রাচীনকাল থেকেই এর 
অধিবাসীদেরকে লাঞ্চিত করার কথা কেউ ভাবতে পারতো না। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪৩ 


Islamiboi.tk 
৩৩৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 
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যে সময়ে উক্ত এলাকাকে হারাম শরীফ তথা সন্মানিত এলাকা খোষণা করা হয়েছে সে 
সময়ে শি'রা নক্ষত্র সৃষ্টি করা হয়নি । কোন প্রতাপশালী ব্যক্তিই উক্ত স্থানের মর্যাদা বিনষ্টের 
অপপ্রয়াস চালাতে পারে না। কারণ কোন প্রতাপশালী ব্যক্তিই এটির মানহানির চেষ্টা করত না । 
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আছে সে অবগতিহীন ব্যক্তিদেরকে জানিয়ে দিবে। 
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তাদের ষাট হাজার লোক পুনরায় নিজেদের বাস ভূমিতে ফিরে যেতে পারেনি । 
অসুস্থ দু একজন ফিরে গেলেও অতঃপর তারা জীবিত থাকেনি। 
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তাদের পূর্বে সেখানে বসবাস করেছিল আদ ও জুরহুম গোত্র, সকল বান্দার উপরে খোদ 
আল্লাহ তা'আলা সেটিকে কায়েম রাখেন। 
এ প্রসংগে আবু কায়স ইব্‌ন আস্ূলত আনসারী আল মাদানী বলেন ৪ 


+ 2032- 
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তার (আল্লাহ তা'আলার) কুদরতের একটি নিদর্শন হল হাবশীদের হাতি বাহিনী প্রেরণের 
দিবসের ঘটনা,যখনই তারা হাতি পাঠানোর চেষ্টা করেছিল তখনই সে আর্ত-চীৎকার করেছিল । 


PEGs LG - oil Cs 20 
তাদের লোহার আকলী তার পেটের চামড়ার নীচে তার ডুকিয়ে দিয়েছিল তারা তার নাকটি 
চিরে দিয়েছিল ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 
AE UG as lV by IS 5 
তাদের চাবুকের মাথায় তারা লোহার পেরেক জুড়ে দিয়েছিল হাতির ঘাড়ে আঘাতের সাথে 
সাথে তা ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়েছিল। 
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অবশেষে তারা পিছু হটে গিয়েছিল সে পথে, যে পথে তারা এসেছিল এবং সেখানে যারা 
ছিল তারা অন্যায় ও অপরাধের শাস্তি পেয়েছিল । 
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তাদের উপরওয়ালা আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি কঙ্কর প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের 
লাশগুলোকে থরে থরে ফেলে রেখেছিলেন ভীরু লোকদের লাশের স্তূপের ন্যায়। 
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তাদের ধর্মযাজকগণ তাদেরকে ধৈর্যধারণে উৎসাহিত করছিল। অথচ তারা ভীত সন্তুস্ত 
বকরী পালের ন্যায় জ্যা ভ্যা করছিল । 


এ প্রসংগে আবু সালত রাবীআ ইব্‌ন আবী রাবী'আ ওয়াহব ইব্‌ন ইলাজ ছাকাকীর 
কবিতাগুলো প্ৰণিধানযোগ্য । ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ কবিতাগুলো উমাইয়া ইব্‌ন আবী সালত 
এর বলেও কেউ কেউ বলেছেন। সেগুলো ছিল এরূপ $ 
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ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেনা । 
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তিনি সৃজন করেছেন দিবস ও রাত্রিকে। এর প্রত্যকটি সুস্পষ্ট এগুলোর হিসাব সুনির্দিষ্ট 


20:20 
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এরপর দয়াময় প্রভু দিবসকে আলোকময় করেন বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী জুড়ে। সেটির 
আলো ও কিরণ ছড়িয়ে পড়ে 
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তিনি রুখে দিয়েছেন হাতিকে মুগাস্মাস নামক স্থানে । এরপর সেটি খৌড়া ও আহত পশুর 
ন্যায় হাত পা গুটিয়ে ওখানে বসে পড়ে । 
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যেন হাতিটি তার গর্দানের অগ্রভাগ গুটিয়ে রেখেছিল। যেন সেটি পর্বতচূড়ার প্রস্তররাশি 
থেকে বিচ্ছিন্ন নীচের দিকে গড়িয়ে পড়া একখণ্ড পাথর । 
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তার চতুল্পার্শ্বে রয়েছে কিন্দা গোত্রের উৎসাহ দানকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যুদ্ধে যারা 
CUT 


Islamiboi.tk 
৩৪০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


তারা সকলে হাতিকে পেছনে ছেড়ে এসেছে । তারপর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই পলায়ন করেছে । 
পালিয়েছে খৌড়াতে খৌড়াতে যেন প্রত্যেকের পায়ের নলা ভাঙ্গা । 
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কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন হানীফ তথা দীন-ই ইসলাম ব্যতীত অন্য 
সকল দীন বিলুপ্ত হবে। এ প্রসংগে আবু কায়স ইব্‌ন আসলাত বলেন ৪ 
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উঠো, তোমাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং পর্বত সমূহের মাঝে 
অবস্থিত এই ঘরের বরকতময় রুকন সমূহ স্পর্শ কর। 
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কারণ তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্যিই একটি পরীক্ষা এসেছিল । সেটি ছিল 
সেনাপতি আবু ইয়াকসুমের (আবরাহার) অভিযান পরিচালনা দিবসে । 
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তার ঘোড় সওয়ারগণ সমতল পথে হেঁটে চলেছে আর তার পদাতিক বাহিনী অবস্থান 
নিয়েছে পর্বত শৃঙ্গে । 
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তোমাদের প্রতি যা এসেছে তা হল আরশ অধিপতির সাহায্য । পরম পরাক্রমশীল মহান 
মালিকের (আল্লাহ তা'আলা) সেনাবাহিনী প্রচণ্ড বায়ু ও কঙ্কর নিয়ে এসে ওদেরকে তাড়িয়ে 
দিয়েছে । 
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অতঃপর তারা দ্রুত পলায়ন করল ৷ হাবশীদের মাত্র কয়েকদল লোক ছাড়া অন্য কেউ 
নিজ নিজ পরিবারের নিকট ফিরে যেতে পারেনি। 


কা'বা শরীফ ধ্বংসের অপচেষ্টার হাত থেকে সেটিকে রক্ষা করা এবং কাবা শরীফের মান 
মর্যাদা সম্পর্কে উবায়দুল্লাহ ইৰ্ন কায়স যে কবিতা রচনা করেছে তাও এ প্রসংগে উল্লেখ করা 
যায়ঃ 
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হাতি বাহিনী নিয়ে আসা ব্যক্তির আশরাম এই পবিত্র গৃহ সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করেছিল। 
অতঃপর যে পেছনের দিকে পালিয়ে গেল, তার সৈন্যরাও হল পরাজিত ৷ 


tx SS C2 JSAM Ahi pele deity 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৪১ 


বড় বড় পাথর নিয়ে পাখি বাহিনী তাদের উপর জমায়েত হল । অবশেষে সেই আশরাম হল 
পাথর নিক্ষেপে জর্জরিত ও ক্ষত-বিক্ষত । 
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এটি এজন্যে হল যে, যে ব্যক্তিই এ গৃহের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে সে নিশ্চিতভাবে ফিরে 
যাবে এমতাবস্থায় যে, সে পরাজিত সৈনিক এবং নিন্দিত । 
ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যরা বলেন যে, আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসুম রাজা হয় । 
তারপর আসে তার ভাই মাসরূক ইব্‌ন আবরাহা । সে ছিল তাদের বংশের শেষ রাজা । পারস্য 
সম্বাট নওশেরাওয়া-এর প্রেরিত সৈন্যৰাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে সায়ক ইবন 
ইয়াযনে হিময়ারী মাসরূকের হাত থেকেই রাজত্ব ছিনিয়ে নেয় । এ বিষয়ে পরে আলোচনা হবে। 


হাতি বাহিনীর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রোমান ইতিহাস খ্যাত সম্রাট দ্বিতীয় ইসকান্দার 
ইব্‌ন ফিলিপস মাকদুনী ওরফে সম্রাট যুলকারনাইনের যুগ থেকে ৮৮৬ তম বছরের মুহাররাম 
মাসে । 

আবরাহা ও তার দু'পুত্রের মৃত্যু এবং হাবশা থেকে রাজত্ব ইয়ামানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর 
আবরাহার নির্মিত উপাসনালয় কুলায়স পরিত্যক্ত গৃহে পরিণত হয়। অতঃপর তার আর কোন 
উক্ত অনুরক্ত থাকল না। অথচ নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার কারণে আবরাহা সেটিকে তৈরী করেছিল 
আরবদের হজ্জধকে কা‘বা শরীফ থেকে এ কুলায়সে সরিয়ে আনার জন্যে । 


আবরাহা সেটি তৈরী করেছিল দু’টো মূর্তির উপর ৷ মুর্তি দু'টো হল কু‘আয়ব ও তার স্ত্রীর । 
এ দু'টো ছিল কাঠের তৈরী । প্রত্যেকটির দৈঘ্য উচ্চতায় ৬০ গজ ৷ এগুলো মূলত দু'টো নিজের 
প্রতিকৃতি । এ জন্যেই কেউ কুলায়স গীর্জায় কোন সম্পদ খুলে নিতে চেষ্টা করলে জিনেরা তাকে 
আক্ৰমণ করত । অতঃপর এটি প্রথম আব্বাসী খলীফা সাফ্‌ফাহ-এ খিলোফতকাল পর্যন্ত 
এভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে তাকে কুলায়স তার মধ্যে রক্ষিত ধনসম্পদ ও বহুমূল্য 
শ্বেতপাথর সম্পর্কে জানানো হয়। এগুলো আবরাহা রাণী বিলকীসের প্রাসাদ থেকে এনে 
কুলায়সে স্থাপন করেছিল। 

অতঃপর খলীফা সাফ্‌ফাহ এটি ভাঙ্গার জন্যে লোক প্রেরণ করলেন। তারা একটি একটি 
করে সকল পাথর খুলে নেয় এবং তার সকল ধনসম্পদ নিয়ে আসে ৷ সুহায়লী এরূপই উল্লেখ 
করেছেন ৷ আল্লাহই ভাল জানেন। 


হাবশীদের হাত থেকে রাজত্ব সায়ফ ইব্‌ন যুইয়াযীনের 
হাতে রাজত্ব স্থানান্তর 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসুম রাজত্্‌ লাভ 


করে। ইয়াকসুমের দিকে সম্পৃক্ত করে আবরাহাকে আবু ইয়াকসুম বলা হয়। ইয়াকসুমের মৃত্যুর 
পর তার ভাই মাসরূক হাবশী ইয়ামানের রাজত্ব গ্রহণ করেন ৷ 
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ইয়ামামাবাসীদের উপর যখন নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে তখন সায়ফ ইবৃন যু-উয়াযান 
হিময়ারী আবির্ভূত হন ইনি হলেন সায়ফ ইব্ন যুআধীন (ইব্‌ন যীইস্বাহ ইব্ন মালিক ইব্‌ন 
যায়দ ইব্ন সাহ্‌ল ইব্‌ন আমর ইব্ন কায়স ইব্ন মু'আবিয়া ইব্‌ন জাশম ইব্‌ন আবৃন ওয়ায়েল 
ইব্‌ন গাওছ ইব্‌ন কুতুন ইব্‌ন আরদ শামস ইব্‌ন আযমান ইবন হুমায়সা ইব্‌ন আরীব ইবন 
যুহায়ব ইব্‌ন আযমান ইব্ন হুমায়সা ইব্‌ন আরবাহাজ আরবাহাজ হচ্ছে সাবার পুত্র । হিময়ায়ের 
সাঙ্গ । সায়ফ এর উপনাম ছিল আবু মুররা । 


সায়ফ রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট গিয়ে নিজেদের দূরবস্থার কথা জানিয়ে তার 
সাহায্য কামনা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যেন কায়সার তিনি নিজে বা অন্য কাউকে পাঠিয়ে 
সম্রাট তার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। 


সায়ফ সেখান থেকে বেরিয়ে নুমান ইব্ন মুনযিরের দরবারে পৌছেন। নুমান তখন পারস্য 
সম্রাটের পক্ষ থেকে হীরা ও তৎসংলগ্ন ইরাকী অঞ্চলের প্রশাসক তিনি হাবশীদের অত্যাচার 
নির্যাতনের কথা নুমানকে অবহিত করেন। নুমান বলেন, বছয়ে একবার করে আমি একটি 
প্রতিনিধি দল নিয়ে পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারে হাজির হয়ে থাকি । আপনি সে সময় পর্যন্ত 
অপেক্ষা করুন। সায়ফ তা-ই করেন । যথাসময়ে তাকে. নিয়ে নুমান কিসরার দরবারে হাজির 
হন । দরবারের যেখানে রাজমুকুট স্থাপিত কিসরা সেখানেই স্নান গ্রহণ করতেন । তার মুকুট 
ছিল বৃহদাকার পাত্রের ন্যায় । সেটি ছিল মনি-মুক্তা, ইয়াকুত ও স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত ৷! সেটি 
থাকত তার সিংহাসনের উপরে স্বর্ণের শিকল দ্বারা একটি তাকের সাথে ঝুলন্ত । সেটি এত 
ভারী ছিল যে, রাজার ঘাড় তা বহন করতে পারত না । আসন গ্রহণের সময় তার চারিদিকে 
কাপড়ের বেষ্টনী তৈরী করা হত । লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি এ আসনে বসতেন এবং ঝুলন্ত 
মুকুটে মাথা ডুকিয়ে দিতেন । যথাযথভাবে আসন গ্রহণ করার পর কাপড়ের বেষ্টনী তুলে নেয়া 
হত । অতঃপর ইতিপূর্বে তাকে দেখেনি এমন কেউ তার এ গান্টীর্যপূর্ণ অবস্থান দেখলে ভয়ে 
উপুড় হয়ে পড়ে যেত । 


সায়ফ যখন রাজার দরবারে প্রবেশ করেন তখন তিনি ও মাথা অবনত করে ফেলেন । 
সম্বাট বলেলেন, এই নির্বোধটি এত উঁচু দরজা দিয়ে আমার নিকট প্রবেশ করার সময়ও 
নিজের মাথা নুইয়ে রাখছে কেন? সম্রাটের এ মন্তব্য সায়ফকে জানানো হয়। উত্তরে তিনি : 
বলেন, আমার দুশ্চিন্তার কারণে আমি এরূপ করেছি। কারণ আমার দুশ্চিন্তার সম্মুখে সব কিছুই 
সংকীৰ্ণ মনে হয়। এরপর তিনি বললেন ঃ মহারাজ! পশ্চিমা বিদেশীরা আমার দেশ দখল করে 
রেখেছে। কিসরা প্রশ্ব করেন, কারা সেই বিদেশী ? হাবশীরা, নাকি সিদ্ধীরা ? তিনি বললেন $ 
বরং হাবশীরা আমি আপনার নিকট এসেছি সাহায্যপ্রার্থী হয়ে । অতঃপর আপনি বিজয়ী হলে 
আমাদের দেশ আপনার অধীন হবে। সমাট বললেন, তোমাদের দেশ তো অনেক দূরে। 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৪৩ 


প্রেরণ করতে আগ্রহী নই ৷ এ দেশটির অধীনে আনার আমার কোন প্রয়োজনও নেই । সম্রাট 
তাকে দশ হাজার দিরহামের আর্থিক অনুদান এবং চমৎকার একজোড়া পোশাক দান করেন। 
অনুদান গ্রহণ করে সায়ফ সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং এঁ অর্থ লোকজনকে অকাতরে 
বিলিয়ে দেন। এ সংবাদ সম্রাটের গোচরীভূত হয় । 


সম্াট বলেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে । তিনি তাকে ডেকে পাঠান ৷ তারপর 
বলেন, তুমি সম্বাটের দেয়া অনুদান লোকজনকে বিলিয়ে দিচ্ছঃ ব্যাপার কী ? জবাবে তিনি 
বলেনঃ আপনার অনুদান দিয়ে আমি কী করব ? আমার যে দেশ থেকে আমি এসেছি তার 
পাহাড় পর্বত তো পুরোটাই স্বর্ণ রৌপ্যে ভরপুর ৷ এটার প্রতিই মানুষ আসক্ত হয়। একথা শুনে 
সম্ৰাট তার অমাত্যেদেরকে ডেকে এ লোকের ব্যাপারে তাদের অভিমত জানতে চাইলেন । 
একজন বলল, মহারাজ! আপনার বন্দীখানায় কতক বন্দী লোক আছে যাদেরকে হত্যা করার 
জন্যে আপনি আটকিয়ে রেখেছেন। তাদেরকে যদি আপনি এ লোকের সাথে পাঠিয়ে দেন এবং 
সেখানে যুদ্ধ করে তারা যদি মারা যায় । তবে তাদেরকে হত্যা করার আপনার যে ইচ্ছা ছিল তা 
পূর্ণ হবে। আর তারা যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে তবে একটি অতিরিক্ত রাজ্য আপনার অধীনে 
আসবে ৷ প্রস্তাবটি রাজার মনঃপুত হয় এবং কারাকদ্ধ ৮০০ ব্যক্তিকে তিনি সায়ফের সাথে 
প্রেরণ করেন। ওয়াহ্রিজ নামের একজনকে তিনি সেনাপতি নিযুক্ত করে দেন। ওয়াহ্রিজ ছিল 
তাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ এবং সর্বাধিক অভিজাত বংশীয় ৷ ৮টি নৌকায় তারা যাত্রা করে। দু'টো 
নৌকা ডুবে যায় এবং অবশিষ্ট ৬টি নৌকা এডেন উপকূলে গিয়ে পৌছে অতঃপর যথাসাধ্য 
চেষ্টা চালিয়ে নিজ সম্পর্দায়ের বহু লোককে সায়ফ এনে ওয়াহ্রিজের নেতৃত্বে দেন 
ওয়াহরিজের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সায়ফ বলেন, সর্বক্ষণ আমার বাহিনী আপনার সাথে 
থাকবে যতক্ষণ আমাদের সবার মৃত্যু হয় কিংবা যতক্ষণ না আমরা সবাই বিজয় লাভ করি 
ওয়াহ্রিজ বললেন, আপনি ন্যায়ানুগ কথা বলেছেন। 


এ দিকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ইয়ামানের রাজ্য মাসরূক ইব্‌ন আবরাহা বেরিয়ে 
আসে এবং সৈন্য সমাবেশ ঘটায় । ওদের যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রথমত 
ওয়াহরিজ তার পুত্রকে যুদ্ধার্থে পাঠান! যুদ্ধে তার পুত্রটি নিহত হয়। এতে ওয়াহ্রিজ ওদের 
প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হন৷ সৈন্যগণ যখন নিজ নিজ সারিতে সারিবদ্ধ তখন ওয়াহ্‌্রিজ বলেন যে, 
ওদের রাজা কোন্‌ ব্যক্তি তা আমাকে দেখিয়ে দাও! সৈন্যগণ বলল, এঁ যে ব্যক্তিটি হাতির পিঠে 
অবস্থান করছে তার মাথায় মুকুট এবং দু'চক্ষুর মধ্যখানে রক্তিম ইয়াকুত পাথর রয়েছে তাকে 
কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন । তিনি বললেন, “হ্যা, দেখতে পাচ্ছি। লোকজন বলল, সে ব্যক্তিই 
ওদের রাজা। ওকে আমার জন্যে ছেড়ে দাও। আমি দেখছি । দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি 
আবার বললেন,এখন এ রাজা কিসে সওয়ার আছে? তারা বলল, সে এখন ঘোড়ার পিঠে 
সওয়ার আছে । তিনি বললেন, ঠিক আছে তোমরা ওকে থাকতে দাও। আমি তাকে দেখছি । 
দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ওয়াহ্রিজ আবার বললেন ৪ এখন সে কিসের উপর সওয়ার আছে ? 

তারা বললো, এখন সে এক মাদী খচ্চরের পিঠে উপবিষ্ট আছে। ওয়াহ্রিজ বললেন ৪ গাধার 
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ইয়াযিনকে অভিবাদন জানানোর জন্যে দলে দলে তার নিকট আসতে থাকে ৷ রাজ্য ক্ষমতায় 
ফিরে আগমনকারী প্রতিনিধি দলসমূহের মধ্যে আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমও ছিলেন। ভখন 
সায়ফ ইব্‌ন ষূইয়াধষীন আবদুল মুত্তালিবকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের 
ংবাদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেন ! € বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 
“রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ” শিরোনামে আলোচিত হবে। 
ইব্‌ন ইসহাকের মতে আবু সালত ইব্‌ন আবী রাবী’'আ ছাকাফী এবং ইব্ন হিশামের মতে 
উমাইয়া ইব্‌ন আবী সালত বলেছেন ৪ 


YI ele all 2 - UIE GS on MEA Sil ib 
ইব্‌ন যী ইয়াযিনের ন্যায় লোকদেরই উচিত প্রতিশোধ গ্রহণের এগিয়ে যাওয়া শোভা পায়! 
যিনি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের পাড়ে লুকিয়ে থাকেন। 


ls PGE HOE CES EE AE UO OP 
তার দেশ ত্যাগের সময় তিনি রোমান সম্বাট কায়সারের নিকট গেলেন ! কিন্তু তার প্রার্থিত 
সাহায্য সেখানে তিনি পেলেন না। 


ee G2 
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তারপর পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট গেলেন। দশ বছর পর তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও 
ধন-সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। 


VUE ee CRT ee De Ass OETA 
অবশেষে তিনি এলেন বনি আহরার গোত্রের নিকট ৷ তিনি তাদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের 
Mi SE Ce 
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EEE NOR TMEV UTNE ME 0 STO FE 
তাদের তুল্য কাউকে দেখিনি । 


Ele Ws Cl EE CALE 


তারা সদা বিজয়ী রাজন্যবর্গ এবং স্বচ্ছ ঝলমলে কংকন পরিদানকারী। তারা সেই সিংহ 
গভীর জঙ্গলে যারা সিংহ শাবক লালন-পালন করে। তারা প্রভাত আলোতে তীর নিক্ষেপ করে 
ওগুলো দ্রুত লক্ষ্যভেদ করে। 


FOL eal Ua A WG UG A be bs 
তারা প্রভাত আলোতে তীর নিক্ষেপ করে ওগুলো দ্রুত লক্ষ্য ভেদ করে। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪৪ 
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আপনি কালো কুকুরদের প্রতি সিংহ লেলিয়ে দিয়েছেন ফলে তাদের পলায়নপর বাহিনী ভূলঠ্ঠিত 
হয়েছে। 
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আপনি তৃপ্ত চিত্তে পানীয় পান করুন। আপনার মাথায় রয়েছে রাজমুকুট । আপনার 
বিশ্রামস্থল গুমদান প্রাসাদ, এটি আপনার বৈধ ভবনে পরিণত হয়েছে। 
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আপনি তৃপ্তি সহকারে পান করুন । শক্রুরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন আপনি আপনার 
চাদর জোড়া হেঁচড়িয়ে অহংকারী চালে পথ চলুন ৷ 
Yl no GG EE CR EL PAE OTE 
এগুলো মহৎ গুণাবলী পানি মিশ্ৰিত দুধের তেমন দু'টি পাত্র যেশগ্ছলো পরিণত হয় প্রস্রাবের 
পাত্রে । 


কথিত আছে যে, গুমদান হলো ইয়ামানের একটি রাজপ্রাসাদ ৷ ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতান 
সেটি নির্মাণ করেন । পরবর্তী ওয়াইলা ইব্‌ন হিমইয়ার ইব্‌ন সাবা কৌশলে সেটি করতলগত 
করেন বলা হয়ে থাকে যে, এটি ছিল বিশ তলা বিশিষ্ট প্রাসাদ ৷ আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন আদি ইবন যায়দ হিমইয়ারী বলেছেন, তিনি ছিলেন বনী তামীম 
গোত্রের অন্তর্ভুক্ত 

Calpe Te Le BY - EL bE Ls 

সান’আর পওনের এটির কী হলো? যা গড়ে তুলে ছিলেন শাসকবর্গ যাদের দান দক্ষিণা 

ছিল অবারিত । 


PE TE Fal EE 
যে ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেছে সে এটিকে মেঘমালা পর্যন্ত উনীত করেছিলেন। এটির 
মেহরারগুলো থেকে কস্তুরির সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। 


#020 + 


ole iy Le - AE soe uss JUL isis 
এটি পর্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত । এটি চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ । এ 
TUT 


EEE 0 EE RES UE TOES EEC 
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Ese EC DNS SE LOL Ut LGC 
নানা প্রকারের উপাদান বনী আহ্রার গোত্রের সৈনিকদেরকে তার দিকে টেনে এনেছে । 
তাদের অশ্বারোহীগণ এসেছিল মিছিল সহকারে। 


ls le is EL Fen JG Sn 
মৃতপ্রায় ভারবাহী খচ্চরগুলোকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে ছুটে গেল তাদের 
বাচ্চাগুলো। 


ন" OA শক og ত fl bl RE ER Ld পপ ls 
বস্তুত হিমইয়ারী রাজাগণ দুর্গের উপর থেকে ওদের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা অশ্বারোহী বাহিনীকে 
দেখতে পেলেন। 


LEY Fly Hn USE 
যেদিন তারা বর্বর কায়সুম বংশের লোকদেরকে ডাক দিয়েছিল ওদের পলায়নকারী পালিয়ে 
বাচতে পারবে না। 
সে দিবসের এ আলোচনাই শুধু অবশিষ্ট রয়েছে যে, মর্যাদাবান ও দর্লাগী একদল গার 
সে দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল । 
Lee 3 UE PONG DHL all LS 
সে দিন উত্তেজিত বাহিনী নিরীহ জিরাফে পরিণত হয়েছিল। সেই দিনগুলো বনু ঘটনার 
সাক্ষীতে পরিণত হয়েছে। 
esl Ee ll 3- BES Ls os Is 
সম্মানিত তুব্বা সম্প্রদায়ের পর এ দুর্গে পারস্যের সামস্তগণ নিশ্চিন্তে সেটির মালিকানা লাভ 
করেন। 
ইব্ন হিশাম বলেন, পূর্বোল্লেখিত জ্যোতিষী সাতীহ্‌ তার বক্তব্য “তারপর ইরাম যী ইয়াযীন 
তাদের নিকট আসবে আদন থেকে। অতঃপর কাউকেই ইয়ামানে অবশিষ্ট রাখবে না” দ্বারা 
এটাই বুঝিয়েছিল । আর জ্যোতিষী শিক “এমন একটি বালক যে, গ্রীম্যও নয় শহুরেও নয় । 
যীইয়াযানের গোত্র থেকে সে বের হবে” দ্বারাও এ দিকেই ইঙ্গিত করেছিল । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ওয়াহ্রিয এবং পারসিকগণ ইয়ামানে বসবাস করতে থাকে। 
এখনকার ইয়ামানের অধিবাসিগণ সেই পারসিকদের বংশধর । আরিয়াতের ইয়ামানে প্রবেশ 


থেকে শুরু করে পারসিকদের হাতে মাসরুক ইব্‌ন আবরাহা-এর নিহত হওয়া এবং হাবশীদের 
ইয়ামান থেকে বহিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজত্বকাল ছিল ৭২ বছর । এই মেয়াদে পরপর 
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চারজন হাবশী রাজা রাজত্ব করে তারা হলো পর্যায়ক্রমে আরইয়াত, আবরাহা, ইয়াকসুূম ইব্‌ন 
আবরাহা এবং মাসরক ইব্‌ন আবরাহা । 
ইয়ামানে পারসিকদের শেষ পরিণতি 


ইব্‌ন হিশাম বলেন, ওয়াহ্‌রিযের মৃত্যুর পর পারস্য সম্রাট কিসরা ওয়াহ্‌রিযের পুত্র 
মারযুবানকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। মারযুবানের মৃত্যুর পর তদীয়পুত্র 


তাইনুজানকে তারও মৃত্যুর পর তার পুত্রকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে 
তাইনুজানের পুত্রকে বরখাস্ত করে বাযালকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় । বাযানের 
শাসন আমলেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নবুওত প্রাপ্ত হন । 


ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, পারস্য সম্রাট কিসরা ইয়ামানের 
শাসনকর্তা বাযানের নিকট এই মর্মে পত্র লিখেছিল, আমার নিকট সংবাদ এসেছে, কুরায়শ 
বংশের জনৈক ব্যক্তি মক্কা নগরীতে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সে নিজেকে নবী বলে দাবী 
করছে । তুমি তার কাছে যাও তাকে বল সে যেন এ দাবী ত্যাগ করে। সে যদি তা ত্যাগ করে 
তৰে তো নতুবা তুমি তার ছিনুমন্তক আমার নিকট পাঠাবে । বাযাল তখন সম্রাটের পত্রটি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লিখেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, অমুক মাসের অমুক তারিখে কিসরা নিহত হবে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উত্তর পেয়ে শাসনকর্তা বাযান উল্লেখিত দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে 
থাকেন । তিনি বলেন উক্ত ব্যক্তি যদি সত্যই নবী হয়ে থাকেন তিনি যা বলেছেন অচিরেই 
ঘটবে ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) কিসরার নিহত হওয়ার যে তারিখ উল্লেখ করেছিলেন ঠিক সে তারিখেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে হত্যা করান। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কিসরা নিহত হয় তার পুত্র শের ওয়েহের এর হাতে৷ কোন কোন 
হরমুয ইব্‌ন নওশেরাওয়া ইব্‌ন কুবায। সে-ই রোম সম্রাটকে পরাস্ত করেছিল ৪ £11 
rsx! - আলিফ, লাম, মীম, রোমকগণ পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে আয়াতে সেই 
রোম বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সুহাইলী 
বলেন, নবম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের ১১ তারিখ বুধবারে সে নিহত হয়। কথিত আছে 
যে, তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে পত্র পাঠিয়েছিলেন সেটি 
পেয়ে সে ভীষনণ ক্রুদ্ধ হয় এবং পত্রটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে ৷ অতঃপর তার বক্তব্য 
লিখে ইয়ামানের শাসনকর্তা বাযানের নিকট পত্র পাঠায়। 

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাযানের প্রতিনিধিকে বলেছিলেন, আমার 
প্রতিপালক তো এ রাতে তোমার রাজাকে হত্যা করেছেন । পরে দেখা গেল, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) যা 
বলেছেন তা-ই হয়েছে। ঠিক এ রাতেই সে নিহত হয়েছে । প্রথম দিকে ন্যায়পরায়ণ থাকলেও 
পরবর্তীতে সে অত্যাচারী হয়ে উঠে । ফলে তার ছেলেরা তাকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং হত্যা 
করে। তারা তার পুত্র শেরওয়েহকে সিংহাসনে বসায় ৷ পিতা নিহত হওয়ার ছয়মাস বা তারও 
কম সময়ের মধ্যে শেরওয়েহ্‌র মৃত্যু হয়। এ প্রসংগে কালিদ ইব্ন হক শায়বাণী বলেন $ 
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MA sii CS Bl Se is BGS 

আর কিসরার ব্যাপারটি তার পুত্রগণ তাকে তলোয়ার দ্বারা টুকরো টুকরো করেছে যেমন 

টুকরো করা হয় গোশত ৷ 
FSC YG to DEN Eat 

একদিন তার মৃত্যু এলো এবং প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যু আছে! 

যুহরী (র) বলেন, এ সংবাদ অবগত হয়ে বাযান নিজের ইসলাম গ্রহণ এবং তার সাথী 
পারসিকদের ইসলাম গ্রহণের বার্তা সহ রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। 
তখন প্রতিনিধিগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা কাদের সাথে যুক্ত হবো? রাসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন, তোমরা আমাদের পরিবারের সাথে যুক্ত হরে। এ প্রসংগে ঘুহরী (র) বলেন, যে 
দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত সালমান (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন (2! ত ১ 
৩১,11). সালমান রাসূল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত । আমি বলি আলোচ্য বর্ণনা থেকে স্পস্ট বুঝা যায় 
যে, বাযানের ইসলাম গ্রহণের সম্পর্কিত ঘটনা সংঘটিত হয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় 
হিজরতের পর এ জন্যে ইয়ামানের লোকজনকে ভাল কাজের শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহ্র পথে 
দাওয়াত দেয়ার জন্যে তিনি প্রশাসকগণকে ইয়ামান প্রেরণ করেছিলেন। সর্বপ্রথম প্রেরণ করেন 
খালিদ ইব্‌ন ওলীদকে এবং আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-কে। তারপর প্রেরণ করেন আবু মুসা 
আশআরী ও মু’'আয ইব্‌ন জবল (রা)-কে। এ সময়ে ইয়ামানবাসীরা ইসলামের ছায়াতলে 
আসে বাযানের মৃত্যু হলে তার পুত্র শাহর ইব্‌ন বাযান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ভণ্ড নবী 
আসওয়াদ আনাসী যখন নবুওত দাবী করে তখন সে শাহর ইব্‌ন ৰাযানকে হত্যা করে এবং 
তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সে ইয়ামানে নিযুক্ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতিনিধিকেও সেখান 
থেকে বহিষ্কার করে এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসবে । আসওয়াদ আনাসী নিহত হওয়ার পর 
সেখানে পুনরায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইব্‌ন হিশাম বলেন, জ্যোতিষী সাতীহ তার 
বক্তব্য “পবিত্র নবী, উ্ধ্ব জগত থেকে তীর ওহী আসবে” দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছিল এবং 
জ্যোতিষী শিক তার বক্তব্য” “এবং এ রাজত্বে ছেদ পড়বে একজন রাসূর্লেষ্ন দ্বারা । তিনি সত্য 
ও ন্যায় সহকারে আসবেন, তিনি আসবেন দীনদার ও মর্যাদাবান লোকদের মধ্যে অতঃপর 
কিয়ামত দিবস পৰ্যন্ত রাজত্ব সম্পৃদায়ের মধ্যে থাকবে” দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইয়ামান বাসীরা দাবী করে যে,সেখানকার একটি পাথরে যবুর 
কিতাবের উক্তি লিখিত ছিল। এটি প্রাচীন যুগের লিখিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল রাজত্বের 
মালিক হবে শ্ৰেষ্ঠ হিময়ারীগণ । রাজত্বের মালিক হবে মন্দ লোক হাবশীগণ, রাজত্বের মালিক 
হবে স্বাধীন পারসিকগণ । রাজত্বের মালিক হবে ব্যবসায়ী সম্পৃদায় কুরায়শগণ 

একজন কবি এই বিষয়টিকে কবিতায় সন্নিবেশিত করেছেন। মাসউঁদী তা উল্লেখ করেছেন 
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যুদ্ধের প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন হল তখন বলা হল তুমি কার পক্ষে? তখন যে বলল শ্রেষ্ট 

সম্পৃদায় হিমইয়ারীদের পক্ষে । 
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তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এবার তুমি কার? তখন সে বলল, মন্দ ব্যক্তি হাবশীদের 
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তারপর তারা বলল, এবার তুমি কার পক্ষে ? সে বলল স্বাধীন চেত! পারসিকদের পক্ষে । 
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তারপর বলা হল এবার তুমি কার পক্ষে? সে বলল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কুরায়শদের পক্ষে । 
কথিত আছে, যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এখানে যা উল্লেখ করেছেন তা হযরত হুদ 
(আ)-এর কবরের পাশে লিখিত পাওয়া গিয়েছিল বায়ু প্রবাহের ফলে ইয়ামানে অবস্থিত তার 
কবরের মাটি সরে গেলে এটি পাওয়া যায়। রাণী বিলকীসের শাসনামলের অল্প কিছুদিন পূর্বে 
আমর যিলি ইযআ’বের ভাই মালিক যীল মানারের শাসনামলে এ ঘটনা ঘটে । কেউ কেউ 


বলেন, এটি হযরত হৃদ (আ)-এর কবরের উপরের লেখা ছিল এটি তারই বাণী । শেষোক্ত 
মন্তব্য করেছেন আল্লামা সুহায়লী (র) ৷ আল্লাহই ভাল জানেন। 


হাযর অধিপতি সাতিরূন-এর বিবরণ 


আব্দুল মালিক ইবন হিশাম এ পর্যায়ে সাতিরুন-এর আলোচনার অবতারণা করেছেন । 
কারণ ইয়ামান রাজ্য পুনরুদ্ধারে সায়ক ইব্‌ন যী ইয়াযানের নু'মান ইব্‌ন মুনযিরের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা প্রসংগে যে নু’মানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কোন কোন কুলজী বিশারদ 
বলেছেন যে, সেই নু'মান হাযর অধিপতি ‘সাতিরুন’- এর অধঃস্তন বংশধর । ইতিপূর্বে ইব্ন 
ইসহাক সুত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, নু'মান ইব্ন মুনযির হচ্ছেন রাবী'আ ইব্‌ন নাসর এর 
বংশধর । উপরনস্ত জুবায়র ইব্‌ন মুতইম সূত্রে ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, নু'মান হল 
কায়সার ইব্‌ন ম'র্দি ইব্‌ন আদনানের বংশধর ৷ বস্তুত নু’মান ইবন মুনযিরের বংশ তালিকা 
সম্পর্কে এ তিন প্রকারের বক্তব্য এসেছে। এই সূত্রে ইব্‌ন হিশাম (র) হাযর অধিপতি 
‘সাতিরুন'- এর আলোচনার অবতারণা করেছেন। হাযর হল একটি বিশাল দূর্গ ৷ বাদশা 
সাতিরুন ফোরাত নদীর তীরে এটি নির্মাণ করেন । প্রাসাদটি গগনচুম্বী, সুউচ্চ, সুপ্রশস্ত ও 
বিশালায়তন ৷ এটির চৌহদ্দী একটি বিরাট শহরের সমান৷ দৃঢ়তা, সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বে 
এটি তুলনাহীন ৷ চতুর্দিক থেকে সড়ক ও জনপথ সমূহ এখানে এসে থেমেছে। সাতিরুনের নাম 
দীবান ইব্‌ন মু‘আবিয়া ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আজরম । আজরম হল সাতিহ ইব্‌ন হুলওয়ান ইব্‌ন 
ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আ-এর বংশধর ৷ ইব্ন কুযা'আ তার এ বংশ তালিকা উল্লেখ করেছেন। 

অন্যান্য কুলজী বিশারদগণ বলেন, সে ছিল জারমুক বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং একজন 
আঞ্চলিক রাজা । তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে সাতিরুনকে সকলের সম্মুখে এগিয়ে 
দেয়া হতো । তার দূর্গ ছিল দিজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে । 
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ইব্ন হিশাম বলেন, পারস্য সম্বাট সাপুর যুল আকতাফ আলোচ্য হাযর অধিপতি 
সাতিরুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। ইব্‌ন হিশাম ব্যতীত অন্যান্য এতিহাসিকগণ বলেন, হাযর 
অধিপতি সাতিরুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল সাপুর ইব্‌ন আরদশীর ইব্‌ন বাবক, সে সাসান 
গোত্রের প্রথম রাজা। সে আঞ্চলিক রাজাদেরকে পদানত করে পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে 
ফিরিয়ে এনেছিল । পক্ষান্তরে সাপুর যুল আকতাফ ইব্‌ন হরমুয সে পূর্বোক্ত সাপুর ইব্‌ন 
আরদশীরের বহুকাল পরের লোক আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। এটি সুহায়লীর বর্ণনা । ইব্‌ন হিশাম 
বলেন, পারস্য সম্রাট সাপুর সাতিরুনকে দীর্ঘ দুই বছর পর্যন্ত দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ করে 
রাখে অন্যরা বলেন, এই অবরোধের মেয়াদ ছিল চার বছর : আক্রমণের কারণ এই ছিল যে, 
সম্রাট সাপুর ইরাক সফরে থাকার কারণে অনুপস্থিতির প্রাক্কালে সাতিরুন গিয়ে সাপুরে রাজ্য 
আক্রমণ করে এবং সেখানে লুটপাট চালায় । প্রতিশোধ স্বরূপ সাপুর তার উপর আক্রমণ করে 
এবং অবরোধ সৃষ্টি করে। অবরোধকালীন সময়ে এন্যদিন সাতিরুনের কন্যা দুর্গের ছাদে 
আরোহণ করে । তার নাম নাযীরা ৷ সম্রাট সাপুরকে দেখে মোয়েটি আসক্ত হয়। সাপুরের: পরনে 
ছিল রেশমী কাপড় আর মাথায় .ছিল মনি মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর খচিত স্বর্ণ মুকুট । সে ছিল 
সুদর্শন ও রূপবান যুবক ৷ নাধীরা গোপনে সাপুরের নিকট বার্তা পাঠায় যে, পিতার দুর্গের 
ফটক খুলে দিলে তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? সাপুর ইতিবাচক উত্তর দেয় । 

সন্ধ্যা বেলা সাতিরুন প্রচুর মদপা'ন করে সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । নেশাগ্রস্ত না হয়ে সে 
ঘুমাতো না ইত্যবসরে নাযীরা সাতিরুনের মাথার নীচ থেকে দুর্গের চাবি নিয়ে আসে এবং তার 
এক ক্রীতদাসের মাধ্যমে তা সাপুরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। সাপুর প্রাসাদের ফটক খুলে ফেলে । 
কেউ কেউ বলেন, নাযীরা ওদেরকে একটি প্রশস্ত ঝর্নার কথা জানিয়ে দেয় । সেটির মধ্য দিয়ে 
প্রাসাদের ভেতরে পানি প্রবেশ করত ৷ অতঃপর এ ঝর্নার ভেতর দিয়ে তারা “হাযর” দুর্গে 
প্রবেশ করে। আবার কেউ কেউ বলেন, “হাযর” প্রাসাদে অবস্থানরত একটি গুপ্তরহস্য সে 
তাদেরকে জানিয়ে দেয়। তাদের জানা ছিল যে, একটি নীল কবুতর ধরে তার পা দু'টি যতক্ষণ 
না কুমারী বালিকার রজঃস্রাবের রক্তে রঞ্জিত না করা হবে এবং সেটিকে ছেড়ে না দেয়া হবে 
ততক্ষণ এ ফটক খুলবে না। এ কবুতর গিয়ে দুর্গের প্রাচীরে পতিত হলে এ যাদুকরী প্রভাব 
বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং ফটক খুলে যাবে। সাপুর তাই করল এবং দরজা খুলে গেল। সে তখন 
ভিতরে ডুকে সাতিরুনকে হত্যা করে হাযর প্রাসাদকে লুটতরাজের জন্য উনুক্ত করে দেয় এবং 
ধ্বংস করে ফেলে তারপর নাযীরাকে নিয়ে বিয়ে করে। একরাতে নাযীরা বিছানায় ঘুমুতে গিয়ে 
অন্দ্বায় ছটফট করতে থাকে সাপুর একটি প্রদীপ আনিয়ে তার বিছানা পরীক্ষা করে বিছানায় 
একটি ফুলের পাতা খুঁজে পায়৷ সে নাযীরাকে বলে, এটাই কি তোমার অনিদ্রার কারণ? উত্তরে 
সে বলে, হ্যা, সাপুর বলে তোমার পিতা তোমাকে নিয়ে কি করত? সে বলল, তিনি আমার 
জন্যে মখমলের বিছানা বিছাতেন। আমাকে রেশমী কাপড় পড়াতেন । হাড়ের মগজ খাওয়াতেন 
এবং মদ পান করাতেন। সাপুর বলে, তুমি তোমার পিতার সাথে যে আচরণ করেছ এটি কি 
ভ্লার উচিত প্রতিদান? আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসঘাতকতা তা হলে আরো দ্রুততর হবে । 
অতঃপর তার চুলের বেনীকে ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে ঘোড়াটিকে ছুটিয়ে দেওয়া হয় । 
এভাবে তার মৃত্যু হয়। এ প্রসঙ্গে কবি আ'শা ইব্ন কায়েছ ইব্‌ন ছালাবা বলেনঃ 
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৩৫২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


JE ays dallsl asl ml 
তুমি কি দেখনি হাযর দুর্গের অধিবাসীদেরকে যখন তারা ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল ? কোন 
নিয়ামত ও শান্তি কি চিরস্থায়ী? 


Ml CES LA IA mali a PUN 
বাদশাহ সাপুর দু বছর দুর্গের চারিদিকে তার সৈনিক দ্বারা অবরোধ করে রেখেছিল । তাতে 
তারা কুঠারাঘাত করত । 
faa sli tall ll = tgs ty bs Ll 
যখন তার প্রতিপালক ডাক দিল । তখন সে তার দিকে ফিরে গেল । প্রতিশোধ গ্রহণ করল 
না। 
EE AE CON 
তার প্রতিপালক কি তার কোন শক্ত বৃদ্ধি করেছে? এরূপ আশরয়দাডা কোন সাহায্য করতে 
পারে না। 
Pei nl A ala byes li ES LS 
সে তার সম্পৃদায়কে ডাক দিয়েছিল । এই বলে যে, তোমরা এগিয়ে আস এমন এক কর্মের 
প্রতি যা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে 


oro 


Mis 2 Ct Sl GI GL CI gy 
তোমরা তরবারী ধারণ করে মর্যাদার সাথে মৃত্যুবরণ কর । আমি মনি করি, যে ব্যক্তি কষ্ট 
সহিষ্ণু মৃত্যু সহজে তার নিকট আসে না। 
এ প্রসঙ্গে আদী ইব্‌ন যায়দেরও দীর্ঘ কবিতা রয়েছে যার শেষ কয়টি পংক্তি এরূপঃ 
SES sl’ Ls G53 ঞ JID TSE SS 
তুমি স্বরণ কর খাওরানাক’ প্রাসাদের মালিকের কথা । একদিন সে প্রাসাদের ছাদে 
উঠেছিল । তার জীবনে হেদায়াত প্রার্থীদের জন্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। 
AS Laos sadly AS CEES UIC 
তার ধন-সম্পদ ও মালিকানাধীন বস্তুসমূহ,তাকে আনন্দ দান করেছিল। 
sd do ie Cy JG Cli sel 
অবশেষে তার অন্তর সুপথ প্রাপ্ত হল এবং সে বলল, কোন জীবিত ব্যক্তির ঈর্ষণীয় কীই বা 
আছেঃ? সে তো মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। 
I all SG Ds Ml Ni 
অবশেষে তারা হয়ে গেল শুকনো পাতার ন্যায়। পূবাল ও পশ্চিমী বায়ু সেটিকে 
ওলট-পালট করে দেয় । 
১. $5 +211 - প্রথম নুমা'ন কর্তৃক নির্মিত রাজপ্রাসাদ 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৫৩ 


আমি বলি কবিতায় উল্লেখিত খাওরানাক প্রসাদের মালিক হলো প্রাচীন যুগের অন্যতম 
খ্যাতিমান রাজা । তার অপচয়, সত্যদ্রোহিতা সীমালংঘন, গৌড়ামী, কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং 
আপন প্রতিপালকের অবাধ্যতার জন্যে সে যুগের জনৈক আলেম তাকে উপদেশ দেন। তার 
পূর্ববর্তী রাজা বাদশাহ ও রাজ্য রাজত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি তাকে উপদেশ দেন যে, কেমন 
করে ওরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল এবং তাদের কেউই অবশিষ্ট থাকল না। তিনি আরো বললেন, 
অন্যের নিকট থেকে যে রাজত্ব হস্তান্তরিত হয়ে আপনার নিকট এল আপনার মৃত্যুর পর সেটি 
হস্তান্তরিত হয়ে অন্যের নিকট চলে যাবে। উক্ত আলেমের উপদেশ তার মনে গভীর রেখাপাত 
করে এবং চূড়ান্ত ভাবাবেগের জন্য দেয় । ফলে তার অন্তর হিদায়াতের দিকে ফিরে আসে। সে 
একদিন একরাত চিন্তা করে। সংকীর্ণ কবরের ভয় তার অন্তরে জাগে । অতঃপর সে তাওবা করে 
এবং ইতিপূর্বেকার সকল অপকর্ম থেকে নিবৃত হয়। সে রাজত্ব ত্যাগ করে। ফকীর বেশে মাঠে 
প্রান্তরে ঘোরা ফেরা করে এবং নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিশ্ব 
প্রতিপালকের অবাধ্যতা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে। 

শায়খ ইমাম মুওয়াফ্‌ফিক ইব্‌ন কুদাসা মুকাদ্দিসী (র) ভার ‘আত তাউয়াবীন' কিতাবে 
এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। মজবুত সনদে সুহাইলী তার সুবিন্যস্ত কিতাব' 
‘আররাওযুল উনুফ' কিতাবে এটি উল্লেখ করেছেন। 


আঞ্চলিক রাজাদের বিবরণ 


ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে হাযর অধিপতি সাতিরুন ছিল আঞ্চলিক রাজাদের মধ্যে 
শ্ৰেষ্ঠ । তার মেসিডোনিয়ার ফিলিপ্‌স তনয় গ্রীকসত্রাট আলেকজান্ডারের যুগ । কারণ তিনি যখন 
পারস্য সম্রাট দারা ইব্‌ন দারার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন, তার সম্রাজ্য পদানত করেন এবং তার 
করে যেন তখন তিনি এই সংকল্পও করেন যে, অতঃপর তারা যেন কোন প্রকারেই এঁক্যবদ্ধ 
হতে না পারে। এজন্যে তিনি তাদের এক একজন লোককে আরব-অনারব অঞ্চলের এক একটা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের জনগণের জন্য রাজা রূপে মনোনীত করেন। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
এলাকার নিরাপত্তা বিধান করে। বহিরাক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করত এবং কর আদায় 
করত । সংশ্লিষ্ট কোন রাজার মৃত্যু হলে তারই কোন পুত্র কিংবা এঁ সাম্পদায়ের অন্য কাউকে 
তার স্থলে রাজা রূপে নিয়োগ করা হতো । প্রায় ৫০০ বছর এভাবেই অতিবাহিত হয়। তারপর - 
আবির্ভাব হয় সম্রাট “ আরদশীর” ইব্‌ন বাবকের । তিনি ছিলেন সাসান (ইব্‌ন বাহমান ইব্‌ন 
ইসকান দিয়ার ইব্‌ন ইয়াশতাসিব ইবৃন লাহরাসিব)-এর অন্যতম পুত্র । তিনি পারস্য রাজ্য 
পুনরুদ্ধার করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়। তিনি সকল আঞ্চলিক রাজ্য তার অধীনে নিয়ে 
আসেন আঞ্চলিক সকল রাজার রাজ্যের তিনি বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। তাদের কোন ধন সম্পদ 
তিনি অক্ষুন্ন রাখেননি তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য হাযর পুনর্দখল হয় অনেক দেরীতে । আরদশীরের 
মৃত্যুর পর তার পুত্র সাপুর তা অবরোধ করেন এবং তা দখল করে নেন। ইতিপূর্বে এ ঘটনা 
আলোচনা হয়েছে আল্লাহই ভাল জানেন। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪৫-_ 
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৩৫৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 
ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণে এবং জাহেলী যুগ থেকে নবুওয়াত 
প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী j 


নবীগণের আলোচনা প্রসংগে হযরত, ইসমাঈল (আ)-এর কথা আলোচিত হয়েছে তাঁর 
মা হাজেরাসহ তাকে সাথে নিয়ে পিতা ইবরাহীম (আ) মক্কায় যে অ'গমন আলোচনা করেছিলেন 
এবং ফারান পর্বতের পাদদেশে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে ছিলেন তাও আলোচিত হয়েছে৷ 


সেখানে তাঁর না ছিল কোন বন্ধু-বান্ধব আর না ছিল কোন সহানুভূতিশীল লোক । তখন 
হযরত ইসমাঈল (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) 
তাদেরকে সেখানে রেখে চলে যান । এক থলে খেজুর ও এক মাত্র পানি ছাড়া হাজেরা (আ)-এর 
নিকট তখন অন্য কিছু ছিল না । তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত হাজের৷ 
(আ)-এর জন্যে যমযম কুয়ো উৎসারিত করে দেন। এটির পানি ছিল একই সাথে সুমিষ্ট খাদ্য 
স্বরূপ ও রোগের প্রতিষেধক ৷ ইমাম বুখারী (র) বর্ণিত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর দীর্ঘ 
হাদীসটিতে তা আলোচিত হয়েছে। এরপর মক্কায় হাজিরা (আ)-এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগমন 
করে জুরহুম গোত্র । এ কুয়ো থেকে তাদের শুধুমাত্র পানি পান করার ও প্রয়োজনীয় কার্যাদি 
সমাধার অনুমতি ছিল। 

সঙ্গীরূপে তাদেরকে পেয়ে হযরত হাজেরা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) 
নিয়মিত তাদের খৌজখবর নিতে আসতেন । কথিত আছে যে, বায়তুল মুকাদ্দস ও মক্কা 
যাতায়াতে তিনি বুরাকে আরোহন করতেন । হযরত ইসমাঈল যখন দৌড়াদৌড়ি করার মত 
বয়সে পৌছলেন এবং পিতার সাথে কাজ করার মত তরুণে পরিণত হলেন তখন তার কুরবানী 
বিষয়ক ঘটনাটি সংঘটিত হল । ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হযরত 
ইসমাঈল (আ)-কেই কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল । হযরত ইসমাইল (আ) বয়ঃপ্রাপ্ত হলে 
জুরহুম গোত্রের এক মহিলার সাথে তার বিবাহ হয়। পরে এ স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় 
এবং তিনি অন্য মহিলাকে বিবাহ করেন। এবার তিনি বিবাহ করেন মুদাদ ইব্‌ন আমর 
জুরহুমীর কন্যা সাইয়েদাকে ৷ তার গর্ভে ১২ জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তাদের 
কথাও আলোচিত হয়েছে। এ পুত্ৰগণ হলেন নাবিত, কায়যার, মানশা, মিসমা, মাশী, দিম্বা, 
আযর, ইয়াতুর, নায়শী, ত তাইমা এবং কায়যুমা ৷ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যরা কিতাবীদের 
গ্রন্থ সূত্রে এরূপই উল্লেখ করেছেন। হযরত ইসমাঈল (আ)- এর একজন মাত্র কন্যা সন্তান 
ছিলেন। তার নাম ছিল নাসিমা ৷ তার ভ্রাতুম্পুত্র ঈসূ ইব্‌ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের নিকট 
তাকে বিবাহ দেন। এঁ কন্যার গর্ভে রম ও কারিমের জন্ম হয়। এক বর্ণনা মুতাবিক আশ্বানও 
তার গর্ভে জন্ুগ্রহণ করেন। 


হেজাজী আরবগণ বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত হলেও বংশগত উৎসের দিক থেকে 
তারা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দু'পুত্র নাবিত ও কায়যার-এর বংশধর ৷ হযরত ইসমাঈল 
(আ) এরপর তাঁর পুত্র নাবিত কা'বা শরীফ ও যমযমের তত্ত্বাবধায়ক, মক্কা মুকাররমার প্রশাসক 
হন এবং এ অঞ্চলের নেতৃত্ব গহণ করেন। তিনি জুরহুমীদের ভাগ্নেও বটে । এরপর ভাগ্নে্দের 
হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে জুরহুমীগণ কা'বা শরীফের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। অতঃপর 
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ইসমাঈল বংশীয়দের স্থলে তারাই দীর্ঘদিন মক্কা মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা শাসন করে । 
নাবিত এরপর জুরহুমীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাসনভার গ্রহণ করে মুদাদ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন সাদ 
ইব্ন রাকীব ইব্‌ন আবীর ইবন নাবৃত ইব্ন জুরহুম । জুরহুম ছিলেন কাহ্তানের পুত্র । 


কেউ কেউ বলেন, জুরহুমের বংশ তালিকা হল জুরহুম ইব্‌ন ইয়াকতান ইব্‌ন আবীর ইব্‌ন 
শালিখ ইব্‌ন আরফাখশায ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ্‌ ৷ তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন মন্ধার উঁচু 
অঞ্চল কাইকা'আল নামক স্থানে,। কাতুরা সম্প্রদায়ের নেতা সামীদা তার সম্পুদায়কে নিয়ে 
বসতি স্থাপন করেন মন্ধার নিম্নাঞ্চলে। তাদের উভয়ে নিজ নিজ এলাকা দিয়ে মক্কায় 
যাতায়াতকারী কাফেলা থেকে কর উশুল করত ৷ পরবর্তীতে জুরহুম ও কাতুরা সম্পৃদায়ের মধ্যে 
মতবিরোধ সৃষ্টি’ হয় এবং তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে সামীদা *ঁনহত হয় মুদাদের ক্ষমতা 
অধিকতর দৃঢ় হয়। তিনি মক্কা মুকারর'মা ও বায়তুল্লাহর একচ্ছত্র শাসকরূপে আবির্ভূত হন । 
ইসমাঈল বংশীয় লোকজন তখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ মর্যাদাবান এবং মক্কায় ও অন্যাম্য স্থানে প্রভাব 
রিস্তারকারী ছিল । কিন্তু মুদাদ তাদের মাতুল হওয়ার কায়ণে এবং বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের সম্মানের 
খাতিরে ইসমাঈল বংশীয় কেউ তার বিরুদ্ধাচারণ করেন নি। মুদাদের পর তার পুত্র হারিছ 
কর্তৃত্ব লাভ করে। তারপর ক্ষমতা লাভ করেন হারিছের পুত্র আমর ৷ এরপর জুরহুম গোত্র 
মন্ধায় সত্যদ্রোহিতা ও অনাচারে লিপ্ত হয়। তারা চরম অশাস্তি সৃষ্টি করে। মসজিদুল যা 
পাপ কার্য সংঘটিত করে। 


কথিত আছে যে, EEE OTE EOE RE REET TT 
এক মহিলা কা‘বা শরীফে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনকে পাথরে 
পরিণত করে দেন। তাদের দুজনকে দেখে মানুষ যেন শিক্ষা গ্রহণ করে এ উদ্দেশ্যে তাদের 
প্রস্তরমূর্তি বায়তুল্লাহ শরীকের অদূরে এক জায়গায় স্থাপন করা হয়। দীর্ঘদিন পর খুযাআ 
গোত্রের শাসনামলে মানুষ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এ দু'টি মূর্তির উপাসনা শুক্ুু করে। শেষ পর্যন্ত 
তারা আসাফ ও নাইলা নামের দেব-দেবীতে পরিণত হয়। 


জুরহুম গোত্র যখন হারাম শরীফ ও সম্মানিত নগরীতে ব্যাপক হারে পাপাচার ও 
সীমালংঘন শুরু করে তখন খুযা*আ গোত্র তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় ৷ খুযা'আ গোত্র ইতিপূর্বে 
হারাম শরীফ এলাকায় বসবাস করছিল । তারা ছিল আমর ইব্‌ন আমির-এর বংশধর । 
ইয়ামানের বাধ ভাঙ্গা প্রাবনের ঘটনায় সে ইয়ামান ত্যাগ কয়ে এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন 
করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, খুযা'আ ছিল হযরত ইসমাঈল (অআ)-এর বংশধর ৷ আল্লাহ্‌ 
ভাল জানেন । 


বস্তুত জুরহুমীদের অনাচারের প্রেক্ষিতে খুযাংআ গোত্র ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে সংঘবদ্ধ 
হয় এবং ওদেরকে যুদ্ধের আহবান জানায় ! উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এ সময়ে ইসমাঈল বংশীয়গণ 
নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। যুদ্ধে খুযাআ গোত্রের জয় হয়। তারা বনু বকর ইব্‌ন আৰদ 
মানাত গোত্র ও গাবশান গোত্র, তারা জুরহুমীদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফ ও তৎসংলগু এলাকা 
থেকে বহিষ্কার করে৷ তখন তাদের নেতা আমর ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মুদাদ জুরহুমী বায়তুল্লাহ 
শরীফের দুই প্রধান ও প্রিয় বস্তু রুকন ও হাজরে আসওয়াদ খুলে নেয়। সাথে অলংকৃত 


| Islamiboi.tk 
৩৫৬ আল-বিদা্যা ওয়ান নিহায়া 


তরবারীগুলো এবং অন্য কতক বস্তু কাবা শরীফ থেকে খুলে নিয়ে সবগুলো যমযম কূপের মধ্যে 
পুঁতে ফেলে এবং যমযম কূপে একটি চিহ্ন স্থাপন করে। অবশেষে নিজের সম্প্রদায়ের 
লোকজনসহ্‌ সে ইয়ামানে ফিরে যায় । 
এ উপলক্ষে দলনেতা আমর ইবৃন হারিছ ইব্‌ন মুদাদ বলেন ৪ 
2 is pall eis Sys PE nl Is Al 
এ সব প্রত্যাবর্তনকারী কাফেলা তাদের অশ্রুরাশি দ্রুত গড়িয়ে পড়ছে। এদিকে চোখের 
অশ্রু ঝড়িয়ে মক্কার হাতীম ও সম্মানিত স্থানগুলোও পূর্বদিকে যাত্রা করেছে। 
Et EO 0 RO CE 
যেন সুদূর সাফা পর্বত পর্যন্ত পাহাড়ে পর্বতে তার কোন বন্ধু ছিল না এবং ছিল না মক্কা 
ভূমে Ua cdl HAA 
প্রিয়ভূমি মক্কার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, তখন আমার হৃদয় এমন অস্থির ছিল, যেমন থাকে 
তথয হ বরে মণ সছছালো গা 


0 #0313 0 G2 #0 


lal 3 ACL G0 - ESE UA CS ai 
হ্যা আমরাই তার উপযুক্ত অধিবাসী ছিলাম, অতঃপর যুগচক্র ও বদনসীবী আমাদেরকে 
সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল । 
ABA oll US, Gb - ESL YN ES, 
নাবিতের পর আমরাই আল্লাহ্‌র গৃহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম, সেই সূত্রে আমরা এঁ গৃহের 
তাওয়াফ করতাম । এতে কল্যাণ ও লাভ তো সুস্পষ্ট । 
SEC ES CG as - Esl wri, ss 
নাবিতের পর আমরা অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের সাথে এ গৃহের তত্ত্বাবধান করেছি। ফলে 
পরম এশ্বর্যশালী ব্যক্তিও আমাদের ন্যায় সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। 
S06 bE nl Cit Ci CL 
আমরা রাজত্ব লাভ করেছি, আমরা সন্মানের অধিকারী হয়েছি আমাদের রাজত্ব ছিল পরম 
গৌরবের । সামে যর কেন যোন-ও যহদালর জে জহাকার লেতের 
অবকাশ ছিল না৷ 
ALS Sais ist EG - ale adi 5 te acs oli 
তোমরা কি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করনি? নিশ্চয়ই আমি তো তা 
জানি । সুতরাং সে ব্যক্তির ছেলেমেয়ে আমাদেরই রক্ত সম্পর্কিত এবং আমরা শ্বশুর গোষ্ঠী । 
DU i YO SG UC Cle CSS AS 
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পৃথিবী যদি তার পূর্বাবস্থা সহকারে পুনরায় আমাদের নিকট ফিরে আসে তবে তখন তার 
bi LANE ne AA 
EE ও প্রভু আপন কুদরতে আমাদেরকে ওখান থেকে বের করে দিলেন। হায়! 
এভাবেই মানুষের জন্যে অদৃষ্টের লিখন কার্যকর থাকে । 
EEE Lae aa hall Ul - se ALA el 131 dsl 
উদ্বেগ উৎকণ্ঠাহীন ব্যক্তিবর্গ যখন নিশ্চিন্তে ঘুমায় তখনও আমি ঘুমাই না, আমি জেগে 
জেগে বলি, হায় আরশ যেন সুহায়ল ও আমিরকে বিতাড়িত না করে। 


2s 2 Ue JUS - Gly ৫25! eds 
শেষ পর্যন্ত আমার পরিবর্তে এমন কতক লোককে স্থান দেয়া হয় আমি যাদেরকে ভালবাসি 
না । তারা হল হিময়ার ও ইউহাবির গোত্র । 
EEE rol Ede = Er ES, sll byes 


অনন্তর আমরা হয়ে গেলাম কাহিনীর বিষয়বস্তু ও ইতিহাসের উপাদান । অথচ আমরা 
যাবা সার গর কাহা বম হত কহ ত যয অ্মাজের কের কার । 


ES ESE 


elit ss ol CS OE EE HO 
চোখে অশ্রু নির্গত হল অবিরাম, সেই শহরের জন্যে ক্রন্দনের কারণে যে শহরে রয়েছে 
হারাম শরীফ এবং যেখানে রয়েছে কুদরতের নিদর্শনাবলী ৷ 
OC or Ele UR - SUD SP MI LS 
চক্ষু ক্ৰন্দন করছিল সেই মহান গৃহের জন্যে যেখানে কবুতর কষ্ট পায় না। বরং যেখানে 
এসে নিরাপদে ছায়া ভোগ করে, যেখানে রয়েছে নিরুদ্বিগনু চড়ুই পাখির দল ৷ 
EE DL ERR Ll LOH AS Cn 
সেখানে রয়েছে বন্য পশু পাখি, সেগুলোকে পোষ মানানোর প্রয়াস চাওয়া হয় না ৷ সেগুলো 
সেখান থেকে একবার বেরিয়ে গেলেও স্থায়ীভাবে সে স্থান ছেড়ে যায় না। 
ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, জুরহুমীদের পরে মন্ধার কৃর্তৃত্ব গ্রহণকারী বনু বকর ও গাবশান 
গোত্রের কথা উল্লেখ করে আমর ইব্ন হারিছ ইব্‌ন মুদাদ আরও বলেছেন £ 
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হে লোক সকল! (বনু বকর ও গাবশান) তোমরা ভ্রমণ কর এগিয়ে যাও । কারণ 


তোমাদের শেষ সীমানা এতটুকু যে, এমন একদিন আসবে যখন তোমরা আর চলাচল করতে 
পারবেনা। 
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এবং যা করতে চাও মৃত্যুর পূর্বেই তা করে নাও । 
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তোমরা এখন যেমন আমরাও একসময় তেমন ছিলাম ৷ কালচক্র আমাদেরকে পরিবর্তিত ও 
স্থানান্তরিত করে দিয়েছে। আমরা যেরূপ হয়েছি আমাদের যে পরিণতি হয়েছে তোমরাও সেরূপ 
হ্বে। 

ইব্ন হিশাম (র) বলেন, আমর ইব্ন হারিছের কবিতাগুলোর মধ্যে এগুলোই আমরা বিশুদ্ধ 
সূত্রে পেয়েছি কতক কবিতা বিশেষজ্ঞ আমাকে জানিয়েছেন যে, এগুলোই আদি আরবী কবিতা । 
ইয়ামান দেশে পাথরে লিখিত অবস্থায় এগুলো পাওয়া গেছে। এগুলো রচনা করেছে কোন ব্যক্তি 
তার অবশ্য উল্লেখ পাওয়া যায়নি ৷ সুহায়লী (র) এগুলোর সম পর্যায়ের অনুরূপ আরো কতক 
কবিতা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে এক অদ্ভূত ঘটনাও বর্ণন' করেছেন এগুলো অন্য ভাষা 
থেকে আরবীতে রূপান্তরিত বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন । 


তিনি বলেন, আবুল ওলীদ আযরাকী তার ফাযায়েলে মক্কা এন্থে আমর ইব্ন হারিছের 
UNE TET et UTE 
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আমাদেরকে ধ্বংস করেছে। অথচ মানুষের মধ্যে সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা ছিল আমাদের 
লোকগুলো । 
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তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খৌজ খবর নাও, তবে জানতে পারবে 
যে, আমাদের জন্যে সত্য পথ যেমন উন্ক্ত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্চনাও তেমনি 
এসেছে। 
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তোমাদের পূর্বে দীর্ঘকাল আমরা মানুষের উপর রাজত্ব করেছি আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত 
স্থান হারাম শরীফে বসবাস করেছি আমরা ৷ ' 


খুযা‘আ গোত্র, আমর ইব্ন লুহাই এবং আরবদের মূর্তি পূজার সূচনা 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, বনু বকর ইব্‌ন আব্দ মানাতকে বাদ দিয়ে খুযা'আ গোত্রের 
গাবশান উপগোত্র কা‘বা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়। আমর ইব্ন হারিছ গাবশানী উক্ত 
উপগোত্রের দলপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে কুরায়শ গোত্র তখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বনী কিনানার 
বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 
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এতিহাসিকগণ বলেন, ইয়ামান ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমূখে যাত্রা কালে আমরা আমর 
ইব্‌ন আমিরের বংশধরদের মধ্য থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে এদেরকে 
খুযা'আ (বিচ্ছিন্নতা দল) বলা হয়? মাররুয মাহরান নামক স্থানে এসে তারা বসবাস করতে 
থাকে । 


আওন ইব্‌ন আইয়ুব আনসারী খাযরাজী (রা)-এ প্রসংগে বলেন ৪ 


আমরা যখন মরু অঞ্চলে অবতরণ করি তখন খুযা'আ গোত্র দলবদ্ধভাবে আমাদের থেকে 


বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । 
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আবুল মুতাহ্‌হার ইসমাঈল ইব্‌ন রাফি আনসারী আওসী বলেন £- 
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আমরা যখন মক্কার জমিতে অবতরণ করলাম তখন খুযা'আ এ বৃক্ষ ভর্তি খেজুরের দেশের 
প্রশংসা করল। 
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অতঃপর তারা দলবদ্ধভাবে সেখানে নেমে পড়ল আর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 
নাজদের উচ্চ ভূমি ও সমুদ্র তীরের মধ্যবর্তী সকল গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল । 
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তারা মক্কা ভূমি থেকে জুরুহুম গোত্রীয় লোকদেরকে বিতাড়িত করে এবং সুঠামদেহী 
খুযা‘আ গোত্ৰীয় সম্মানের পোশাক তারা পরিধান করেছে। 

বস্তুত খুযা'আ গোত্ৰ তখন বায়তুল্লাহ শরীফের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়। পুরুষানুক্রমে 
একের পর এক তারা এ দায়িত্ব পালন করে। এই পর্যায়ে তাদের শেষ ব্যক্তি ছিল খলীল ইব্ন 
হাবিশিয়্যা ইব্‌ন সালুল ইবৃন কা‘ব ইব্‌ন আমর ইব্ন রধী‘আ খুযাঈ ৷ কুসাই ইব্‌ন কিলাব 
খলীলের কন্যা হিরীকে বিবাহ করে। এই স্ত্রীর ঘরে তিনি ৪টি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তারা 
হল আবদুদ্দার, আবৃদ মানাফ, আবদুল উয্যা ও আব্দ নামে অপর একজন ৷ অতঃপর 
বায়তুল্লাহ শরীফের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আসে কুসাই ইব্ন কিলাবের হাতে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ । 


খুযাআ গোত্র একাধিক্ৰমে প্রায় ৩০০ বছর মতান্তরে ৫০০ বছর বায়তুল্লাহ শরীফ দেখা 
শোনার দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহই ভাল জানেন ৷ তাদের সময়কালে তারা জঘন্য অনাচারে 
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লিপ্ত হয়। কারণ তাদের শাসনামলেই হেজাযে সর্বপ্রথম মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটে । এ অপকর্মের 
মূল হোতা ছিল তাদের নেতা আমর ইব্ন লুহাই ৷ তার প্রতি আল্লাহ্র লা’নত হোক! কেননা 
সেই সর্বপ্রথম তাদেরকে মূর্তি পূজার দিকে আহ্বান করে। সে অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী । 
কথিত আছে যে, সে ২০টি উটের চোখ বিদ্ধ করেছিল । অর্থাৎ সে ২০ হাজার উটের মালিক 
হয়েছিল । আরব দেশে প্রথা ছিল যে, কেউ এক হাজার উটের মালিক হলে সে একটি উটের 
চোখ বিদ্ধ করতো । এটি দ্বারা তারা অবশিষ্ট উটগুলোর প্রতি বদনজর প্রতিরোধের ধারণা 
পোষণ করত । আযরকী এরূপ বলেছেন। 


সুহায়লী বলেন, আমর ইব্ন লুহাই কোন কোন সময়ে হজ্জ উপলক্ষে দশ হাজার উট জবাই 
করত, প্রতিবছর দশ হাজার জোড়া বস্তু দান করত । আরবদের জন্ো ভোজের আয়োজন 
করত ৷ ঘি, মধু এবং ছাতুর দিয়ে হালুয়া তৈরি করত ৷ এঁতিহাসিকগণ বলেন, আরবদের মাঝে 
তার কথা ও কাজ শরীয়তের মত অনুসরণ করতো । এটি ছিল তার মর্যাদা, অবস্থান ও তাদের 
প্রতি তার অকাতর বদান্যতার ফল। | 

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, কতক বিত্তজন আমাকে জানিয়েছেন যে, একদা আমর ইব্ন 
লুহাই কোন এক কাজে মক্কা থেকে সিরিয়া গমন করে। বালকা অঞ্চলে মাআব নামক স্থানে 
গিয়ে সে দেখতে পায় যে, সেখানকার লোকজন প্রতিমা পূজা করছে। এঁ অঞ্চলে তখন বসবাস 
করত আমালীক সনম্পৃদায়। তারা ‘ইসলাক’-এর বংশধর । 


কেউ কেউ বলেন, তারা হল আমালীক ইব্‌ন লাওয ইব্‌ন সাম ইব্ন নূহ (আ)-এর 
ংশধর ৷ প্রতিমা পূজায় লিপ্ত দেখে সে বলল, এগুলো কেমন প্রতিমা যে তোমরা এগুলোর 
উপাসনা করছ? তারা বললেন, আমরা এ সকল প্রতিমার উপাসনা করি, অতঃপর আমরা 
ওগুলোর নিকট বৃষ্টি চাইলে ওরা আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করে। আমরা ওগুলোর নিকট 
সাহায্য কামনা করলে ওরা আমাদেরকে সাহায্য করে । আমর বলল, তোমরা কি আমাকে একটি 
প্রতিমা দিবে যে, আমি সেটি নিয়ে আরব অঞ্চলে যাব এবং আরবগণ এটির উপাসনা করবে? 
ওরা তাকে হুবল নামের একটি প্রতিমা দান করে এবং লোকজনকে সেটির উপাসনা করার এবং 
সেটির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। 


ইব্‌ন ইসহাক (র) রলেন, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে সর্বপ্রথম মূর্তি 
পূজা প্রচলনের সূচনা সম্পর্কে এতিহাসিকদের ধারণা এই যে, মক্কায় জনজীবন সংকুচিত ও 
ংকটাপন্ন হয়ে পড়লে তাদের কোন কাফেলা তা থেকে মুক্তিলাভ ও স্বচ্ছতা অর্জনের আশায় 
অন্য এলাকায় সফর করত । তখন তারা হারাম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও বরকত লাভের 
আশায় হারাম শরীফের এক একটি পাথর সাথে নিয়ে যেত ৷ তারা যেখানে তাবু ফেলত সেখানে 
এ পাথর রাখত এবং কাবা শরীফের তাওয়াফের ন্যায় সেটির চারিদিকে তাওয়াফ করত ৷ 
এভাবেই তাদের রীতি চলে আসছিল । এক সময় তারা তাদের প্রিয় ও পছন্দের পাথর পেলেই 
তারা উপাসনা শুরু করে দেয়। অবশেষে আগমন ঘটে তাদের উত্তরসুরীদের ৷ এরা সরাসরি 
মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয় এবং সূচনা পর্বের রীতি ও উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যায় । 
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‘আস সাহীহ' গ্রন্থে আবু রাজা আতারদী থেকে বর্ণিত আছে... তিনি বলেন, জাহেলী যুগে 
আমরা এমন ছিলাম যে, কোন পাথর না পেলে আমার মাটির স্তূপ তৈরি করতাম । সেখানে 
একটি বকরী এনে দুধ দোহন করে এ মাটিতে নজরানা দিতাম, অতঃপর সেটির চারিদিকে 
তাওয়াফ করতাম । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এভাবে তারা হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর দীন 
বিকৃত করে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয় এবং তাদের পূর্ববর্তী গোমরাহ ও বিভ্রান্তি উম্মতদের ন্যায় 
একই উন্মতে পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীনে ছিল না. এমন বনু কিছু তার মধ্যে 
সংযোজন করা সত্ত্বেও তার দীনের কতক নিদর্শন ও রীতিনীতি তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল । 
তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেগুলো ধরে রেখেছিল । যেমন বায়তুল্লাহ শরীফকে সম্মান করা, 
সেটির তাওয়াফ করা ও ওমরাহ করা, আরাফাত ময়দান ও মুযদালিফাতে অবস্থান করা, উট 
কুরবানী করা । হজ্জ ও উমরাহ করার জন্যে ইহরাম বাধা । 


কিনানা ও কুরায়শ গোত্র ইহরাম বাধার সময় উচ্চস্বরে বলত $ 
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হে আল্লাহ্র বান্দা হাজির বান্দা হাজির ৷ বান্দা হাজির হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক 
নেই, তবে একটি শরীক আছে যে আপনারই । আপনি তার এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুর 
মালিক । সে কোন কিছুর মালিক নয় । 


তালবিয়্যা উচ্চারণে তারা প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় এরপর তার 
সাথে তাদের মুর্তিগ্ুলোর কথা উল্লেখ করে এবং সেগুলোর মালিকানা আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত 
করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন £৪ 


ডাটদর অকা জারাহযক বরীকার কার কিছুর শরীক কলে ৬২ হুক ১০৬) 
অর্থাৎ আমার যথাযথ পরিচিতি জানার প্রেক্ষাপটে তারা আমার একত্ববাদের ঘোষণা দেয় আর 
সেই সাথে আমারই সৃষ্টি জগতের কাউকে আমার শরীক সাব্যস্ত করে। 


সুহায়লী প্রমুখ বলেন, উপরোক্ত তালবিয়াহ সর্বপ্রথম পাঠ করেছে আমর ইব্‌ন লুহাই ৷ 
একদিন একজন বুযুর্গ লোকের রূপ ধরে ইবলীস এসে তার নিকট হাজির হয় । ইবলীস উচ্চস্বরে 
এই তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে এবং আমর ইব্ন লুহাই তা শুনতে থাকে এবং অনুরূপ পাঠ 
করতে থাকে অবশেষে মুশরিক আরবগণ আমর ইবন লুহাইর পাঠ অনুসরণে এ তালবিয়াহ 
উচ্চারণ করে। বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে ঃ 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহ্বায়া (২য় খণ্ড) ৪৬ 
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অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাদের তালবিয়াহ পাঠ শুনতেন এবং যখন তার৷ 5! 
৩] ৩,১ (বান্দা হাজির আপনার কোন শরীক নেই) পর্যন্ত পাঠ করত তখন রাসূলুল্লাহ 
(স) বলতেন, থাম, থাম, যথেষ্ট হয়েছে। 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, যে নবী করীম (সা) 
বলেছেনঃ | 
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সর্বপ্রথম দেবতার নামে পশু উৎসর্গ করেছে এবং মূর্তি পূজা চালু করেছে আবু খুযাআ 

আমর ইব্‌ন আমির । আমি তাকে দেখেছি যে, জাহান্নামে সে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে নিয়ে 

যাচ্ছে৷” আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আমর ইব্‌ন লুহাই হল' গোটা খুযাআ গোত্রের আদি 
পুরুষ । তার নাম অনুসারেই খুযাআ গোত্রের নামকরণ করা হয়। 

ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্যদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কতক বংশ বিশারদ এরূপ 
বলেছেনও বটে । আমরা যদি এতটুকুতেই সীমিত থাকি তবে এটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে 
চিহ্নিত হয় । কিন্তু কোন কোন বর্ণনা এর বিপরীত এসেছে । 

যেমন ইমাম বুখারী (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র!) সূত্রে বলেছেন, “বাহীরা হল সেই প্রাণী 
যার স্তনকে তাগুত বা দেবতার জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। অতঃপর কেউই তার দুধ দোহন 
করে না” সাইবা হল সেই প্রাণী যা তারা তাদের দেবতার নামে ছেড়ে দেয়, অতঃপর তার 
পিঠে কিছুই চাপানো হয় না। 

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ফরমান $ 
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আমি আমর ইবৃন আমির খুযাঈকে দেখেছি জাহান্নামে সে তার নাড়িভূঁড়ি হেঁচড়িয়ে পথ 

চলছে। সেই সর্বপ্রথম সাঈবা প্রাণী ছেড়ে দেয়ার রেওয়াজ চালু করে। ইমাম মুসলিম (র)-ও 
ভিন্ন সূত্রে এটি উদ্ধৃত করেছেন। 

সর্বপ্রথম ইমাম আহমদের এ সংক্রান্ত বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে বাহীরা প্রাণী রেওয়াজও সেই 
চালু করেছে। 

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে উল্লিখিত “খুযাই” শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমর ইব্‌ন আমির খুযাআ 
গোত্রের আদি ব্যক্তি নয় বরং সেও এঁ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সে বর্ণনায় 
তাকে আবু খুযাআ বলা হয়েছে সেটি বর্ণনাকারীর ভ্রমপ্রমাদ হতে পারে যে, তিনি আখু খুযাআ 
বলতে গিয়ে আবু খুযাআা বলে ফেলেছেন । অথবা এমন ও হতে পারে যে, সে মূলত খুযাআ 
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গোত্রের একজন ছিল এবং তার উপনাম ছিল আবু খুযাআা । এবং তাকে খুযাআ গোত্রের মূল 
ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া এ বর্ণনায় উদ্দিষ্ট ছিল না। আল্লাহই ভাল জানেন। 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি তিনি আকছাম ইবৃন জাওন খুবাইকে উদ্দেশ্য 
করে বলছিলেন ‘হে আকছাম! আমি আমর ইবৃন লুহাই ইব্‌ন কামআ ইব্‌ন খিনদাককে দেখেছি 
জাহান্নামে সে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে চলছে। তার সাথে তোমার যে সদৃশ্য এবং তোমার 
সাথে তার সে সাদৃশ্য এমন আমি অন্য কাউকে দেখিনি । তখন আকছাম বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ 
(সা)! তার সাথে আমার যে সাদৃশ্য তাতে আমার কি কোন ক্ষতি হবে? রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, না, কোন ক্ষতি হবে না । কারণ তুমি ঈমানদার আর সে কাফির ৷ সেই সর্বপ্রথম 
ইসমাঈল (আ)-এর ধর্মের বিকৃতি সাধন করেছে, মূর্তি প্রতিমা, স্থাপন করেছে, বাহীরা সাইবা, 
ওসীলা প্রাণী ‘হামী’ প্রাণীকে দেবতার জন্যে সংরক্ষিত রাথ্ার রেওয়াজ চালু করেছে। 
অবশ্য বিশুদ্ধ কিতাবসমূহে এরূপে বর্ণনাটি নেই ; ববং ইব্‌ন জারীর (র) আবু হুরায়র। 
(রা)-এর সনদে এরূপ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন । 
বুখারী তাবারানী (র) ভিন্ন ভিন্ন সুত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রায় একই মর্মের হাদীস উদ্ধৃত 
করেছেন। 
বস্তুত আমর ইব্ন লুহাই আরবদের জন্যে ধর্মের মধ্যে কতক নতুন বিষয়ের প্রচলন 
ঘটিয়েছে যা দ্বারা সে দীন-ই ইবরাহীমকে বিকৃত করে দিয়েছে। এসব বিষয়ে আরবগণ তার 
অনুসরণ করেছে। ফলে তারা ন্যক্কারজনক জঘন্যভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে । আল্লাহ তাআলা 
কুরআন করীমের একাধিক আয়াতে এর নিন্দা করেছেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ৪ 
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তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্যে 
তোমরা বলো না এটি হালাল এবং এটি হারাম ৷ আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন $ 
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“বাহীরা, সাইবা, ওসীলা, ও হাম আল্লাহ স্থির করেন নি। কিন্তু কাফিররা! আল্লাহ্র প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলকব্ধিই করে না। (৫ মায়িদা 8 ১০৩) 


বাহীরা ও অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এ নামের 
প্রাণীগুলোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত বর্ণনা করে এসেছি । 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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আমি ওদেরকে যে রিযক দান করি তারা তার একাংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্যে যাদের 
সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। (১৬ নাহল ৪ ৫৬) 

আল্লাহ যে শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা আল্লাহ্‌র জন্যে এক অংশ 
নির্ধারিত করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, “এটি আল্লাহ্‌র জন্যে এবং এটি আমাদের 
দেবতাদের জন্যে যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছয় না এবং যা আল্লাহ্‌র 
অংশ তা তাদের দেবতার কাছে পৌঁছায় তারা যা মীমংসা করে তা নিকৃষ্ট । 
ধ্বংস সাধনের জন্যে এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে । আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
তারা তা করত না। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও । (৬ আন'আম $৪ 
১৩৬-১৩৭) 

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ৪ ৩১৯১৪০১! ১১৪ 410, 

“তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদিপশু ও শস্য ক্ষেত্র নিষিদ্ধ । আমরা যাকে 
ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেউ এসব আহার করতে পারবে না এবং কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠে 
আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কতক পশু জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম নেয় না। 
এ সকলই তারা আল্লাহ সমন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে, তাদের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল 
তিনি অবশ্যই তাদেরকে দিবেন। (৬ আন'আম £$ ১৩৮) 
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তারা আরও বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট 
এবং এটি আমাদের স্ত্রীদের জন্যে অবৈধ আর সেটি যদি মৃত হয়, তবে নারী-পুরুষ সকলে 
সেটিতে অংশীদার । তাদের এরূপ বলার প্রতিফল তিনি তাদেরকে দেশে‘ ৷ তিনি প্রজ্ঞাময়, 
সর্বজ্ঞ । যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের:”* হত্যা করে এবং 
আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্য নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না। (৬ আন'* 
আম ১৩৮-৩৯) 


আরবদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার 


আবু নুমান ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন, “তুমি যদি আরবদের অজ্ঞতা সম্পর্কে 
জানতে চাও তবে সূরা আল‘আনামের ১৩০' নং আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো পাঠ কর- 
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“যারা নিরবুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতা বশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ 
প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না। (৬ 
আন'‘আম ১৪০) 


আমরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি এবং তার' যে অসত্য ও বাতিল দীন চালু 
করেছে তাও উল্লেখ করে এসেছি ৷ তাদের গুরু আমর ইব্‌ন লুহাই অবশ্য এটিকে পশু প্রাণীর 
প্রতি দয়া প্রদর্শন ও কল্যাণ সাধন বলে ধারণা করত এটা নিছক তার মিথ্যাচার । তার এ 
মূর্খতা ও ভ্রান্তি সত্বেও আরবের নির্বোধ লোকেরা তার অনুসরণ করে। (১) (সূরা আন*‘আম 
আয়াত - ১৪০) তাতে বরং তার চাইতেও জঘন্য-এর কাজেও তারা তার অনুসরণ করেছে: 
আর তা হল আল্লাহর সাথে প্রতিমাদের পূজা করা । আল্লাহ তা'আল!| শিরক ও অংশীবাদ হারাম 
করে এককভাবে তারই ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে যে সরল পথও সুদৃঢ় ধর্ম সহকারে হযরত 
ইবরাহীম (আ)-এ প্রেরণ করেছিলেন তারা তা পরিবর্তিত করে ফেলেছিল এবং সবল-দুর্বল তো 
দূরের কথা, এমনকলি কোন দুর্বল দলীল প্রমাণ ব্যতীত দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও হজ্জের 
নিদৰ্শনমূলক বিধানসমূহ বিকৃত করে ফেলেছিল । তারা তাদের পূর্ববর্তী অংশীবাদী উম্মতসমূহের 
পথ অনুসরণ করেছিল এবং নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মত হয়ে গিয়েছিল । বস্তুত নূহ (আ)-এর 
সম্পৃদায়ই সর্বপ্রথম আল্লাহ্র সাথে শিরকের প্রথা চালু করেছিল এবং মুর্তি পূজায় লিপ্ত হয়েছিল । 
এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি হযরত নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 
সর্বপ্রথম প্রের্তি রাসূল যিনি লোকদেরকে মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করতেন । হযরত নূহ 
(আ)-এর আলোচনায় তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। 


Ls Gos EN Cll s 9 UIE YS CHT LIEN IGG 
ASS Lal Es 
এবং তীরা বলেছিল, তোমরা কখনও পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে, 
পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত 
করেছে। (৭১ নুহ ২৩) হযরত ইব্‌ন আব্বাস বলেন, ওয়াদ, সুওয়া* ইয়াগৃছ, ইয়াউক এঁরা 
ছিলেন নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের সৎকর্মশীল লোক । এঁদের মৃত্যুর পর লোকজন এঁদের কবরে 
অবস্থান করতো । এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকজন এদের পূজা শুরু করে 


দেয়। এদের এই উপাসনার রীতি-নীতি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি । 
এখানে তা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই । 


ইব্‌ন ইসহাক (র) ও অন্যরা বলেন, আরবের লোকেরা যখন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর 
দীনকে পরিবর্তিত করে ফেলল তখন উপরোল্লেখিত মূর্তিগুলো আরবদের উপাস্যতে পরিণত 
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হল । তখন ওয়াদ প্রতিমা থাকল বনী কালব (ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন তাগলিব ইব্ন হালওয়ান ইব্ন 
ইমরান ইব্‌ন ইলহাফ ইব্ন কুযা'আ) গোত্রের জন্যে । এটি স্থাপিত ছিল দুমাতুল জান্দাল নামক 
স্থানে ৷ সুওয়া‘ প্রতিমা ছিল বনী হুযায়ল (ইব্‌ন ইলিয়াস ইব্‌ন মুদরিকাহ্‌ ইব্‌ন মুগরি) গোত্রের 
জন্যে । এটি অবস্থিত ছিল রাহাত নামক স্থানে ইয়াগুছ ছিল এই বংশের বনী আনউম ও 
মিযহাজ বংশের জন্য এটি অবস্থিত জারশ এলাকায় ৷ ইয়াউক প্রতিমা ছিল ইয়ামানের হামদান 
অঞ্চলে । এটি ছিল হামদানের একটি উপগোত্র বনী খায়ওয়ান-এর তত্ত্বাবধানে ৷ নাসর প্রতিমা 
স্থাপিত ছিল হিমইয়ার অঞ্চলে ৷ মূল কিলা গোত্র ছিল এর উপাসক ৷ 


ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, নিজেদের এলাকায় খাওলান গোত্রের একটি মূর্তি ছিল। সেটির 
নাম ছিল “আশ্মে আনাস” (আনাসের চাচা) ৷ তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চতুস্পদ জদ্তুও ফল 
ফসল তার মাঝে ও আল্লাহ্র মাঝে বণ্টন করত ৷ বণ্টন আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারিত কোন অংশ 
যদি ‘আশ্মে আনাসের’ ভাগে পড়ত, তবে তা তারা সেখানে রেখে দিত পক্ষান্তরে ‘আম্মে 
আনাসের' জন্যে নির্ধারিত কোন অংশ যদি আল্লাহ্র ভাগে পড়ে ঘেত, তবে তা সেখান থেকে 
নিয়ে এ প্রতিমার ভাগে দিয়ে দিত । তাদের এ অপকর্মে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেনঃ 
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আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তারা আন্পাহ্‌র জন্যে এক অংশ 
নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযাযষী বলে, এটি আল্লাহ্র জন্যে এবং এটি আমাদের 
দেবতাদের জনে । (আন‘আম ১৩৬) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনী মলাকান ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন মুদরিকা গোত্রের 
একটি প্রতিমা ছিল। তার নাম ‘সাদ সাখরাহ’ । এক উন্ক্ত ও বিস্তৃত প্রান্তরে ছিল এটির 
অবস্থান । এক ব্যক্তি তার উটের পাল নিয়ে এসেছিল এ উদ্দেশ্যে যে, উটগুলেকে ওখানে দাড় 
করিয়ে তার ধারণা অনুযায়ী এ প্রতিমার আশীবাদ নেবে। আরোহীবিহীন এ উটগুলো ঘাস 
খেতে-খেতে রক্তমাখা প্রতিমা দেখে ভীত-সন্তরস্ত হয়ে যেটি যেদিক পেরেছে ছুটে পালায় । এতে 
উটের মালিক ক্ষেপে যায় এবং একটি পাথর নিয়ে প্রতিমার দিকে ছুড়ে মারে। সে বলে, আল্লাহ্‌ 
তোমাতে যেন বরকত ও আশীর্বাদ না দেন। তুমি আমার উটগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছ । 
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সমর্থ হইনি । সুতরাং আমরা তার কেউ নই । 
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সাদ তো ধূ ধূ মরু প্রান্তরে অবস্থিত একটি পাথর বৈ অন্য কিছু নয়। সে ভাল বা মন্দ 
কিছুর জন্যেই প্রার্থনা জানাতে পারেনা । 
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ইব্‌ন ইসহাক বলেন, দাওস গোত্রের আমর ইব্ন হামামা দাওসীর একটি প্রতিমা ছিল। 
কুরায়শরা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে একটি কূপের মধ্যে একটি প্রতিমা রেখেছিল । সেটির নাম 
হুবল। ইতিপূর্বে ইব্‌ন হিশাম (র)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, এটি প্রথম প্রতিমা আমর ইব্ন লুহাই 
স্থাপিত প্রথম প্রতিমা ৷ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তারা আসাফ ও নাইলা নামের দুটো প্রতিমা যমযমের স্থানে স্থাপন 
করেছিল । ওগুলোর সন্মুখে তারা পশু কুরবানী দিত ৷ এ প্রসংগে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কা'বা 
শরীফের অভ্যন্তরে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উভয়কে পাথরে রূপান্তরিত 
করে দিয়েছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু বকর হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে 
বলেন, আমরা বরাবরই শুনে এসেছি যে, আসাফ ও নাইলা ছিল একজন পুরুষ লোক ও একজন 
মহিলা ৷ তারা জুরহুম গোত্রভুক্ত ৷ দু'জনে অশ্লীল কাজ করেছিল কাবা শরীফের অভ্যন্তরে । 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনকে পাথরে পরিণ্ত করে দেন। 

কথিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এঁ অপকর্ম করার অবকাশ দেননি বরং তার 
পূর্বেই পাথরে পরিণত করে দেন। এরপরে লোকজন এ দু'টোকে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে 
নিয়ে স্থাপন করে। এরপর আমর ইব্ন লুহাইর সময়ে সেগুলোকে সেখান থেকে তুলে এনে 
rer, 

প্রসংগে আবু তালিব বলেন ৪ 


lela Je Lee HE LIE 
যেখানে আশ'আরী গোত্রের লোকজন তাদের সওয়ারী থামায় সেই প্রাবনের প্রবাহ পথে 
আসাফ ও নাইলা রযেছে। 


ওয়াকিদী বলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) যখন নাইলা মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার 
নির্দেশ দেন, তখন দেখা যার যে, সেটি থেকে জনৈকা সাদা কালো চুল বিশিষ্ট কুচকুচে কালো 
মহিলা হায়রে দুঃখ, হায়রে ধ্বংস বলে বলে বিলাপ করতে করতে মুখে খামচি মেরে মেরে 
বেরিয়ে আসল ৷ 


সুহায়লী উল্লেখ করেছেন যে, আজা ও সালমা হলো হেজাযে্রে দুটো পাহাড় । আজা নামের 
একজন পুরুষ এবং সালমা নামের একজন মহিলার নামে এ দু'টো পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে। 
আজা ইব্‌ন আবদুল হাই নামের পুরুষ লোকটি সালম্ণ বিনৃত হাম নামের মহিলাটির সাথে 
পাপচারে লিপ্ত হয়েছিল । তাদের দু'জনকেই এ দু'টো পাহাড়ের শুলিবিদ্ধ করা হয়েছিল । 
অতঃপর তাদের নামানুসারে পাহাড় দু'টো পরিচিত হয়। তিনি বলেন, আজা এবং সালমা এ 
দু'টোর মধ্যখানে তাই গোত্রের কুলস নামক একটি প্রতিমা ছিল। j 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তখন প্রত্যেক গোত্রের পৃথক পৃথক প্রতিমা ছিল.। গোত্র ভুক্ত সকল 
লোক সেটির পূজা-অর্চনা করত ৷ তাদের কেউ সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে সওয়ারীতে 
আরোহণ করার সময় এ প্রতিমার গায়ে হাত বুলিয়ে যেত ৷ যাত্রা প্রস্তুতির এটি ছিল শেষ ধাপ ৷ 
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মূর্তি প্রতিমা ছুঁয়েই সে যাত্রা শুরু করত । সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে সে পুনরায় সেটির গায়ে 
হাত বুলিয়ে দিত । সফর শেষে গৃহে প্রবেশের পূর্বে প্রতিমা স্পর্শ করা হতো তার প্রথম কাজ । 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে যখন তাওহীদের বাণী সহকারে প্রেরণ 
করলেন তখন তারা বলে উঠেছিল ঃ 
le LE he SLATES EL 

“সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছ? এটিতো এক অতাশ্চর্য ব্যাপার!” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আরবরা কা‘বা শরীফের সমান্তরালে আরও বহু পূজামণ্ডপ ও আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করেছিল । এ পৃূজামণ্ডপ হল কতগুলো গৃহ, তারা সেগুলোকে কা‘বা শরীফের ন্যায় 
সম্মান করত । এ গৃহগুলোর জন্যে নির্দিষ্ট তত্বাবধায়ক এবং খাদিম ছিল। কা'বা শরীফের 
উদ্দেশ্যে যেমন কুরবানীর পশু প্রেরণ করা হত, এ পূজামণ্ুপগুলোর উদ্দেশ্যেও সেরূপ পশু 
প্রেরণ করা হত এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফের ন্যায় এ গুলোর চ'রি দিকেও তাওয়াফ করা 
হত এবং সেগুলোর সন্মুখে পশু যবাই করা হত ৷ তা সত্বেও এ গৃহগুগোর উপর কা'বা শরীফের 
অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা ছিল সৰ্বজনস্বীকৃত । কারণ সেটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
তৈরী এবং তার মসজিদ । 


কুরায়শ ও বনী কিনানা এর নির্ধারিত প্রতিমা ছিল ‘নাখলা’তে অবস্থিত উযযা প্রতিমা । 
সেটির তত্ত্বাবধায়ক ও খাদিম ছিল বনী হাশিম গোত্রের মিত্র সুলায়ম গোত্রের উপগোত্র বানু 
শায়বান ৷ মঙন্কা বিজয়ের সময় হযরত খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) এঁ প্রতিমাটি ভেঙ্গে দিলে যেমন 
কূপে আসছে বনু ছাফীক গোত্রের নির্ধারিত প্রতিমা ছিল লাত। এটির আবস্থান ছিল তায়েফে । 
ছাকীফ গোত্রের বান্‌ মুতার উপগোত্র ছিল এ পূজামণ্ডপের তত্বাবধায়ক ও খাদিম । 
তায়েফবাসীদের নিকট আগমনের পর আবু সুফিয়ান ও মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) এ প্রতিমাটি 
ভেঙ্গে দিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে। 


তিনি বলেন, আওস ও খাযরাজ গোত্র এবং তাদের সাথে মতাদর্শের অনুসারী মদীনাবাসী 
যারা ছিল, তাদের জন্যে নির্ধারিত প্রতিমা ছিল ‘মানাত’ ৷ কাদীদ অঞ্চলের মুশাল্লিল নামক 
স্থানের পাশে সমুদ্র তীরে এটি অবস্থিত । এটিও ধ্বংস করে ছিলেন হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ৷ 
মতান্তরে আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) দাওস খাছআম বুজায়লা এবং এতদঞ্চলের আরবদের 
মূর্তি ছিল যুলখুলাসাহ্‌ । এটি ছিল তাবালা নামক স্থানে । এটাকে কা‘বা-ই-ইয়ামানিয়্যা বা 
ইয়ামানের কা'বা বলা হতো আর মন্ধা শরীফের কা‘বাকে বলা হত । কা'বায়ে শামীয়া বা শামী 
কাবা । জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) কর্তৃক যুলখুলাসার উপরোক্ত মূর্তিটি ধ্বংস করেন। 
তাঈ গোত্র এবং তাঈ অঞ্চলের আজা ও সালমা পাহাড়ের আশে-পাশে যারা ছিল তাদের প্রতিমা 
ছিল কুলস্‌ ৷ এটির অবস্থান ছিল আজা ও সালমা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে । এ দু'টো মশহুর 
পাহাড়ের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাআম ছিল হিমইয়ার গোত্র ও 
ইয়ামান বাসীদের উপাসনালয় । হিমইয়ারী রাজা তুব্বার আলোচনা প্রসংগে এর উল্লেখ করা 
হয়েছে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দু'জন ইয়াহুদী ধর্মযাজক এঁ গৃহ ধ্বংস করেছে এবং 


Islamiboi.tk 
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সেটি থেকে বেরিয়ে আসা একটি কালো কুকুর হত্যা করেছে ‘রিয়া’ নামের উপাসনালয়টি ছিল 
বনী রবী'আ ইব্‌ন কাব ইব্‌ন সাদ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম পোত্রের । এ উপাসনালয় 
সম্পর্কে কাব ইব্‌ন স্াবী‘আ ইব্ন কা'ব ওরফে মুসতাওগির বলেন ৪ 
Col pb TAG Aki Ft ln) se SSL 
আমি প্রচণ্ড আক্রমণ করেছি ‘রিযা' পূজা মণ্ডপে, অতঃপর সেটিকে আমি সমতল ভূমিতে 
কালো ও শূন্য ভিটেরূপে রেখে এসেছি। 
CE SRG BE SB UNLLSE, 
এটি ঘৃণিত করতে আবদুল্লাহ্‌ সাহায্য করেছেন। আবদুল্লাহর মতই আমি এ নিষিদ্ধ বস্তুকে 
আচ্ছাদিত করে দিয়েছি । 


কথিত আছে যে, উপরোল্লেখিত পংক্তির রচয়িতা মুসতাওগির ৩৩০ বদছ্ধর কাল জীবিত 
ছিলেন। তিনি মুযার গোলের সঁবচাইতে দীর্ঘজীবি মোক ছিলেন। তিনি আরও বলেছেনঃ 


on 
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আমি সুদীর্ঘ জীবন কালের কষ্ট ভোগ করেছি এবং কয়েক শতাব্দীর আয়ু পেয়েছি 
al 38 us - uli isa LL 
একশত বনহুরের পর দু'শো বছর এবং অতিরিক্ত আরো কয়েক বছর । 
Le st CG LSI AL Ja 
আমরা যে যুগ অতিক্রম করে এসেছি, যে রাত দিনের পৌণ-পৌণিক আগমন, পরবর্তী যুগ 
কি তদপেক্ষা ব্যতিক্রম অন্য কিছু? 
ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ পংক্তিগুলো যুহায়র ইব্‌ন জানাব ইব্ন হুবল-এর রচিত বলেও কেউ 
কেউ বলেছেন। 
সুহায়লী বলেন, দুশ তিন বছরের অধিক আয়ু যারা পেয়েছিলেন, আলোচ্য যুহায়র ছিলেন 
তাদের অন্যতম ৷ উবায়দ ইব্‌ন শিরবাহ্‌, বংশ তালিকা বিশারদ দাগফাল ইব্ন হানযালা, রাবী 
গাঁতফান প্রমুখ ব্যক্তিও এরূপ দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত লোক ছিলেন। নাসর ইব্‌ন দাহ দাহমানের এবং তার 
পিঠ কুঁজো হওয়ার পর পুনরায় সোজা হয়েছিল । 
‘যুল কা’বাত’ ছিল বকর, তাগলিব ইব্‌ন ওয়াইল ও আইয়াদ গোত্রের উপাসনালয় । এটি 
ছিল সিনদান অঞ্চলে ৷ এ সম্পর্কে কবি আশা ইব্ন কায়স ইব্‌ন ছালাবা বলেন ৪ 
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খাওরানাক, সাদীর, বারিক ও সিনদাদে অবস্থিত সন্মানিত গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে। এ 
পংক্তিমালার আগে আরো কত পংক্তি রয়েছে। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪৭ 
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সুহায়লী বলেন, খাওরানাক হল একটি নয়নাভিরাম প্রাসাদ । নুমান-ই- আকবর এটি সম্বাট 
সাবুরের জন্যে তৈরী করেছিলেন । সির্নেমার নামক একজন প্রকৌশলী দীর্ঘ ২০ বছর পরিশ্রম 
করে এটি নির্মাণ করেন। এর চাইতে সুন্দর কোন প্রাসাদ তখনকার দিনে দেখা যেত না। 
সিন্নেসার অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে এরূপ প্রাসাদ যেন নির্মাণ করঙে না পারেন, সে জন্যে 
নুমানকে এ প্রাসাদের ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। এ উদাহরণ উল্লেখ করে কবি 
বলেনঃ 
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আল্লাহ্‌ তাকে নিকৃষ্টতম শান্তি দান করুন, সে আমাকে প্রতিদান দিয়েছে সিন্নেমারের 
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তিক সত্ৰ ভননাধ ছিজন বহা বরে ত ও সাদ ডি কাছে পা কুচ 
মোজাইক ও পানি ঢেলে ঢেলে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সে এটি তৈরী কবেছিল। 
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অবশেষে একদিন যখন সেটির নির্মাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছল এবং সুউচ্চ ও সুবিশাল টিলার 
ন্যায় সেটি সুদৃঢ় ও মজবুত হল । 
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তখন সে ফেলে দিল সির্নেমারকে এ প্রাসাদের চূড়া থেকে । আল্লাহ্‌র কসম এটি জঘন্যতম 
কাজ। 

সুহায়লী বলেন, প্রখ্যাত ভাষাবিদ জাহিয এই কবিতাটি ‘আল মাইওয়ান ওয়াস সিমার মিন 
আসমাইল কামার’ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। 

মূল কথা হল পূর্বোক্ত সকল প্রতিমা পূজার কেন্দ্রগুলো ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেয়া হয়। 
ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উপরোল্লেখিত প্রত্যেকটি পূজামণ্ডপ ও প্রতিমা ধ্বংস 
করার জন্যে লোক প্রেরণ করেন। তারা এ সবগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। শেষ পর্যন্ত 


কা'বা শরীফের প্রতিদ্বন্দী কোন গৃহই অবশিষ্ট থাকল না। আর তখন ইবাদত নিবেদিত হতে 
থাকল একক লা-শরীক আল্লাহর উদ্দেশ্যে । 
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হিজাযী আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ ‘আদনান-এর বৃত্তান্ত 


‘আদনান যে ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালাম-এর বংশধর, সে 
সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই তবে তার এবং ইসমাঈলের মধ্যস্থলে কত পুরুষের ব্যবধান সে 
বিষয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। কথিত সর্বোচ্চ ব্যবধান হচ্ছে চল্লিশ পুরুষের । আহলি কিতাবদের 
মধ্যে এই উক্তিই প্রচলিত আরমিয়া ইব্‌ন হলিকিয়া এর লিপিকার রাখিবার লিপি থেকে আহলি 
কিতাবরা এ মত গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো । মতান্তরে উভয়ের 
মধ্যকার এ ব্যবধান ৩০, ২০,১৫,১০, ৯, অথবা 8 পুর্ষের ৷ মূসা ইব্‌ন ইয়া’কুব এ ব্যাপারে 
উম্মু সালামা-এর বরাতে বলেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, মা'আদ ইব্‌ন ‘আদনান ইব্ন 
উদাদ ইব্‌ন যান্দ ইব্নুল বারী ইব্‌ন আ‘রাফ আস্-ছারা । উম্মু সালামা (রা)-বলেন $ যান্দ হচ্ছেন 
হামায়সা আর বারী হচ্ছেন নাবিক, আর আ’রাত আস ছারা হচ্ছেন ইসমাঈল, আর ইসমাঈল 
হচ্ছেন ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র । আর আগুন ইবরাহীম (আ)-কে দহন করেনি, যেমন আগুন 
দহন করে না মাটিকে ৷ ছারা কুত্নী বলেন $. এ বর্ণনা ছাড়া (অন্য কোথাও) আমরা মান্দ 
সম্পর্কে জানতে পারি না। আর মান্দ ইবনুল জওন হচ্ছেন কবি আবু দালামা। 


হাফিজ আবুল কাসিম সুহাইলী প্রমুখ ইমাম বলেন £ আদনান থেকে ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত 
সময়কাল ৪ পুরুষ থেকে ১০ পুরুষ বা ২০ পুরুষের চেয়েও বেশী । আর এটা এজন্য যে, বুখৃত 
নসরের শাসনকালে মা‘আদ ইব্‌ন আদনান-এর বয়স ছিল ১২ বছর । আবু জাফর তাবারী প্রমুখ 
উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এ সময়ে আরমিয়া ইবনু হালকিয়ার নিকট এ মর্মে ওহী 
প্রেরণ করেন যে, তুমি বুখ্ত নসর এর নিকট গিয়ে তাকে জানিয়ে দাও যে, আমি তাকে 
আরবদের উপর শাসনকর্তা করেছি। আর আল্লাহ তা'আলা আরমিয়াকে নির্দেশ দান করেন যে 
তিনি যেন তার সঙ্গে মা‘আদ ইবনু ‘আদনানকেও বুরাকে আরোহন করিয়ে নিয়ে যান, যাতে 
তাদের মধ্যে তাকে কোন কষ্ট পেতে না হয়। কারণ, তার বংশে আমি একজন মহান নবীর 
আবির্ভাব ঘটাবো যার মাধ্যমে আমি রিসালতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটাবো । আরমিয়া সে মতে 
কাজ করেন এবং মা'আদকে নিজের সঙ্গে বুরাকে আরোহণ করিয়ে শাম দেশ পর্যন্ত নিয়ে যান। 
বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পর সেখানে যেসব বনী ইসরাঈল অবশিষ্ট ছিল__তিনি তাদের মধ্যে 
প্ৰতিপালিত হয়ে বেড়ে উঠেন। স্বদেশ ভূমিতে ফিরে আসার পূর্বে তিনি সেখানে বহু দূর ইবনু 
জুরহুম বংশে মু‘আনা বিনত জওশন নাসের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আরব দেশে অশান্তি 
দূর হয়ে শাস্তি ফিরে এলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন আরমিয়ার লিপিকার সচিব রাখইয়া! 
তার নিকট রক্ষিত একটা লিপিতে তার বংশধারা লিপিবদ্ধ করে রাখেন, যাতে তা আরমিয়ার 
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ভাণ্ডারে রক্ষিত থাকে আল্লাহই ভালো জানেন এ কারণে মালিক (র) ‘আদনান-এর উপরের 
বংশধারা বর্ণনা করা পছন্দ করতেন না। 


সুহাইলী বলেন ৪ এ বংশধারা উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আময়া 'অ'লোচনা করেছি সেসব 
মনীষীদের মত অনুযায়ী । যারা এটাকে বৈধ মনে করেন (এবং এটাকে নাপছন্দ করেন না, যথা 
ইব্‌ন ইসহাক, বুখারী, যুবাইর ইৰ্ন বাক্‌কার তাবারী প্রমুখ । তবে ইমাম মালিক (র)-কে এমন 
এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সে বংশধারা আদম (আ) পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন তিনি 
এটাকে নাপছন্দ করে তাকে পাল্টা প্রশ্ব করেন- সে এটা কোথা থেকে জানতে পেরেছে? 
ইসমাঈল (আ) পৰ্যন্ত বংশধারা পৌঁছালে তিনি তা-ও নাপছন্দ করেন। এ সম্পর্কেও তিনি বলেন 
যে, কে তাকে তা বলেছে? এমনকি তিনি নবীগণের বংশধারা আরো উপরে নিয়ে যাওয়া, যেমন 
বলা ইবরাহীম অমুকের পুত্র অমুক তাও অপছন্দ করেছেন। আল-মুঈ্তী তার গ্রন্থে এরূপই 
উল্লেখ করেছেন। | 


তিনি বলেন $ মালিক (র)-এর এ উক্তি উরওয়া ইব্ন যুবায়ব ('র)-এর মতের অনুরূপ । 
তিনি ৰলেছেন আদনান ও ইসমাঈল (আ)-এর মধ্যবর্তী বংশধারা গম্পর্কে জানে, এমন কারো 
সম্পর্কে আমাদের জানা নেই । ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আদনান 
আর ইসমাঈল (আ)-এর মধ্যকার ত্রিশ পুরুষ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না । ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
থেকে আরো. বর্ণিত আছে যে, বংশধারা আদনান পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি দু'বার বা তিনবার 
বলতেন- বংশধারা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলে। বিশুদ্ধ মতে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকেও অনুরূপ 
বর্ণনা রয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন $ ‘আদনান পর্যন্ত বংশধারা পৌঁছানো যায় ৷' 
আৰু উমর ইব্ন আব্দুল বার তার গ্রন্থ আল-ইস্বাহ ফী মা‘রিফাতে কাবাইলিররুয়াত-এ বলেন $ 
ইব্‌ন লাহীয়া' আবুল আস্ওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উরওয়া ইব্ন যুবায়রকে বলতে 
শুনেছেন যে, ‘আদনান বা কাহ্তান এরপর বংশধারা সম্পর্কে কেউ জানে বলে আমাদের জানা 
নেই । কেউ এমন দাবী করলে তা হবে একান্তই অনুমান নির্ভর ও অসত্য । আর আবুল 
আসওয়াদ বলেন $ কুরাইশদের কাজগামা আর বংশধারা সম্পর্কে অন্যতম বিশেষজ্ঞ আবু বকর 
ইব্ন সুলায়মান ইব্‌ন আবু খায়সামাকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, মা‘আদ ইব্ন 
আদনান-এর উর্ধ্বে কোন কবির কবিতা বা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের কথা কেউ জানে এমন 
লোকের সন্ধান আমরা পাইনি ৷ 


আবু উমর বলেন- অতীত মনীষীদের মধ্যে এক দল ছিলেন, যাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন 


‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসৃউদ’ আমর ইব্‌ন মায়মূন আল-আযৃদী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাধী 
নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাত্তয়াত করার পর বলতেন- বংশধারা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে । 


(4: ll 3) LY Faas J aa Spe adil 
(তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের নূহ আদ ও সামুদ 


জাতির) এবং তাদের পূর্ববর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না (১৪ 
ইবরাহীম ৪ ৯) । 


Islamiboi.tk 
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আবু উমর-(র) বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে ভিন্নতর । আমাদের মতে এর 
মানে হচ্ছে আদম (আ)-এর বংশধারা সম্পূর্ণ জানে বলে যারা দাবী করে তাদের প্রতিই উক্ত 
মিথ্যাচারের উক্তিটি প্রযোজ্য । জানেন কেবল এক আল্লাহ্‌ যিনি তাদের পয়দা করেছেন। আর 
আরবদের বংশধারা এবং তাদের ইতিহাস ও বংশ বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনেক কিছু 
রক্ষণ করেছেন । জ্ঞানীরা তাদের সাধারণ মানুষ এবং বড় বড় কবীলা সম্পর্কে অনেক কিছু 
তত্ত্ব ও তথ্য সংরক্ষণ করেছেন। তবে এর কোন কোন খুঁটিনাটি বিবরণ সম্পর্কে তাদের ভিন্ন 
ভিন্ন মত রয়েছে। 

আবু উমর বলেন £ আদনান-এর বংশধারা বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহলের ইমামগণ বলেন £ 
আদনান ইব্‌ন উদাদ মুকাব্বিস ইব্‌ন নাহুর ইব্ন তায়রাহ ইব্ন ইয়ারূব ইব্‌ন ইয়াশজুর ইবন 
নাবিত ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ৷ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক 
তার সীরাত গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। 

ইব্ন হিশাম উক্ত বংশতালিকা সম্পর্কে বলেন যে, কারো কারো মতে ভা হচ্ছে আদনান উদ 
ইব্‌ন উদাদ। অতঃপর আবু উমর অবশিষ্ট বংশধারা আদম (আ) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন ৷ যেমন 
আমরা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর আলোচনার পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি । অবশ্য আদনান 
পর্যন্ত আরবের সকল কবীলার নসবনামা সংরক্ষিত এবং এতই খ্যাত ও সুসংরক্ষিত যে, সে 
বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই । ‘আদনান পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর বংশধারা ভোরের 
আলোর মতই স্পষ্ট ও দ্বর্থহীন ৷ এ বিষয়ে মারফু’ হাদীস উক্ত হয়েছে, যা আরবের কবীলা 
প্রসঙ্গে যথাস্থানে আমরা উল্লেখ করবো ৷ মহানবী (সা)-এর পবিত্র বংশধারা ও উৎস সম্পর্কে 
আলোচনাকালে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ : তারই প্রতি রয়েছে 
আমাদের আস্থা ও ভরসা প্রবল পরাক্রমশালী ও কুশলী আল্লাহ ভিন্ন কোন ক্ষমতা নেই । নেই 
কোনই শক্তি-সামর্থ্য । ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আন-নাশীর রচিত ‘মহানবী’ বলে 
কথিত একটা প্রসিদ্ধ কাসীদায় নবী করীম (সা)-এর বংশধারার কী চমৎকার বর্ণনাই না রয়েছে । 
যাতে তিনি বলেন $ 


আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রশংসা করছি আর তার প্রশংসা দ্বারা আমি তীর অনুগ্রহভাজন 
হওয়ার আখাজ্ঞকা পোষণ করি । 


ily Hc las - lsu lls 


আমি এমন এক ব্যক্তির নিরংকুশ প্রশংসা করি, প্রশংসা ভাজন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যার স্থান 
সকলের শীর্ষে আর গুণপনায় যিনি নিকটবর্তী আর দূরবর্তী সকলের উপরে । 


Islamiboi.tk 
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(আমি (প্রশংসা করি) এমন এক নবীর প্রাচ্য দেশে যার নূরের স্থান অত্যুচ্চে। ফলে 
পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট তার হিদায়াতকারীরা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেন। 


2A ls eaccliy- Lm ily ell 
তার আগমনের পূর্বেই আগমণবার্তা পৌঁছেছে আমাদের কাছে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে 
খবর তার আগমণের ৷ 
গনক আর ভবিষ্যবক্তারা তার নাম উচ্চারণ করতে শুরু করে। আন্দাজ-অনুমান করে 
মিথ্যাবাদীরা তাকে অস্বীকার করে। 


SISYI Js a i A! - Si ys bs aLieyl ibily 


প্রতিমাগুলো এমন কথা উচ্চারণ করে, যার দ্বারা তারা মিথ্যাবাদীদের কথা থেকে সম্পর্ক 
হীনতা ঘোষণা করে এবং আল্লাহ্র দিকে তারা রুজু করে। 


AE ns ro SUL Ys Al Jay dy 
প্রতিমাগুলো কুফরীর অনুসারীদেরকে স্পষ্ট বলে দেয়, তোমাদের নিকট একজন নবী 
এসেছেন লুয়াই ইব্‌ন গালিব-এর বংশ থেকে । 
SII p20 Fe Asli —- Sl pdt Sil pl) 
জিনরা চুরি করে আড়ি পেতে শোনার প্রয়াস পেলে নক্ষত্ররাজি নিক্ষেপ দ্বারা তাদেরকে 
বিতাড়িত করে দেয়া হয়। 
তিনি আমাদেরকে এমন পথ প্রদর্শন করেন, যে পথের দিশা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না৷ কারণ, স্পষ্ট ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছিল দীর্ঘ দিনের । 


Abe i 2 LY - Ll Ube 


তিনি নিয়ে আসেন এমন সব নিদর্শন, যদ্বারা প্রমাণ হয় যে, সেগুলো হচ্ছে এমন এক সত্তার 
প্রমাণ, যিনি দুর্দান্ত পরাক্রমশালী, পুরস্কারদাতা ও শাস্তিদাতা ৷ 


ALY mis EE all LOS Sai 2 ji Si 


সেসব প্রমাণের অন্যতম হচ্ছে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া এমন এক সময়ে, যখন তার আলোরছটা 
উ্ধ্বাংশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । 


Islamiboi.tk 
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cial ons Odes 9 - Ols lt ey 

তন্মধ্যে আরো একটা প্রমাণ হচ্ছে তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ থেকে পানি উৎসারিত হওয়া, 
অথচ তখন পানির সন্ধানে আগস্তুকরা পানির ধারে কাছেও ছিল না। 

সে পানি দ্বারা পরিত্প্ত করা হয় এক বিরাট দলকে এবং পাপাচারীদের হাতসমূহ গর্দানসহ 
স্বেচ্ছায় নত হয়ে পড়ে । 
AE Die Ci MS 3 Lata rb sib os 

তার তীরের পাশে অনেক কৃূপ.থেকে পানি প্রবাহিত হয়, অথচ ইতিপূর্বে তাতে কোন পানি 
পানকারী এক ফোটা পানির স্বাদ গ্রহণ করেনি । 


Ae BS | FED IE Me PI IMG ble Et 2 
এমন অনেক ওলান, যা ছিল শুকনো তা দুধে ভর্তি হয়ে গেল । অথচ তাতে এমন দুধ ছিল 
না, যা দুগ্ধ দোহনকারীর হস্তকে আকর্ষণ করে। 
bl islaly se sd - Cmts Hy 
সুস্পষ্ট বচন ফুটে উঠে স্পষ্টভাষী বাহু থেকে, দুশমনের প্রতারণা সম্পর্কে যার প্রতারণা 
ছিল তীব্ৰ ৷ 
AlAs sc OHS YC silly 
অনেক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার সে বিষয়ে খবর দেওয়া এবং সূচনাতেই 
পরিণতি কি হবে তা বলে দেয়া । 


al Sl 224 4 ls SENSE 3 

সে সবের মধ্যে এমন কিছু আয়াত, যা ওহী হয়েছে। তিনি সে সব নিয়ে এসেছেন । 
কিয়ামতের নিকটবর্তী এবং বিস্ময়ের বিপুল সমাহার । 

we ES > Mba - ee SY polis 

তীর চিন্তাধারা এতই উন্নত যে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সাধারণ মানুষ অক্ষম ৷ ফলে 
তিনি আনুগত্য করেননি কোন বাগীীর এবং কোন বাগ্দীয় অন্তরে তায় অনুরূপ চিন্তা 
উদিতও হয়নি । 

coll idl el i ob - fs Srl IS SS 

সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছেন। এবং সফলকাম হয় না সর্বদা 
প্রতারণাকারী ব্যক্তি ৷ 


Islamiboi.tk 
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AS oy Ny Lis daly - iim is Yo LUI 
আমাদের নিকট তা নিয়ে এসেছেন সন্দেহবাদীর চিস্তা-কল্পনা থেকে নয়, লিখিত পুস্তক 
আর লেখকের লেখকসুলভ গুণ থেকেও নয়। 


Aba bess cadiuns Ll - LL UE! A Ish anil 
কখনো তিনি উপস্থাপন করেন কোন প্রশ্রকর্তার জবাবে; আবার কখনো ফতোয়া প্রার্থীর 
জবাবে । কখনও খতীবরূপে ওয়াউ হিসাবে। 
i ums sl Ai li Hs bn ull 
নিয়ে আসেন তিনি দলীল-প্রমাণ, শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করেন ঘটনাবলী এবং 
বৰ্ণনা করেন লক্ষ্য উদ্দেশ্য দ্বর্থহীনভাবে । 


PIS Li 2 SS LAI LS ig ll Lr 
দৃষ্টান্ত বর্ণনায় প্রমাণ উপস্থাপনে অস্বীকারকারীর পরিচয় দানে মিথ্যাবাদীর স্বরূপ 
উদ্ঘাটনে ৷ 
Sloss Hey - HHL ssl es SY 
. ll 
এবং কোন প্রকাশ্য জনসমাবেশে ও প্রকাশ্য রণাঙ্গণে এবং কোন তীব্র সংকটকালে তিনি 
দেখা দেন বিস্ময়করভাবে । 
ila) Sus ladles Sb aii ls se SS 
ফলে তুমি যেমনটি চাও তিনি তেমনি নিয়ে আসেন দ্বর্থহীনরূপে, স্বভাবগতভাবে 
তিনি দানশীল । 
ill oa lias bai - SDSL asad as So 
তার কতক অংশ অনুমোদন করে কতককে, যেন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার অর্থ ও তাৎপর্য 
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে । 
Js ee ey - a Le I~ tl IH! 
ul! 
তার মোকাবিলা করতে সমগ্র বিশ্ব যে অক্ষম, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, তা দীর্ঘ 
অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত । 


Islamiboi.tk 
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আমার পিতা উৎসর্গ হোন তার পিতা আব্দুল্লাহর প্রতি, যিনি সর্বাধিক সম্মানিত পিতা, যার 
থেকে প্রকাশ পেয়েছে সন্মান আর মর্যাদা, যিনি উপযুক্ত সম্মানের পাত্র। 
শায়বা (আবদুল মুত্তালিব) প্রশংসার অধিকারী, যার জন্য তীর বংশ কুরাইশ গর্বিত সকল 
মর্যাদা ও পদের অধিকারীদের তুলনায় । 
oil Achill om - Ws MI dis IS my 
আর তিনি এমন যে তার চেহারার ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা হতো এবং বিপদাপদে তার 
মতামত চাওয়া হতো । 
All sll sell YA — a jlaial iis ll ily 
আর হাশিম, যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যার গর্বের ভিত মজবুত, তার কর্ম প্রচেষ্টার ওজ্জ্বল্য এবং 
বদান্যতার কারণে । 
EMS SLY BS - il esinle Asses cy 
আশা-আখাজ্কা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করেন। 
2 AS Ln Mls A leArblly 
এবং কুসাইতো হচ্ছেন সম্মানিত উৎসের ব্যক্তিত্ব, তিনি এমন এক উৎসে অবস্থান করেন, 
কর্তনকারীর হস্ত তার নিকটেও আসতে পারেনা 
তীর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন গোত্রকে একত্রিত করেন, ছিনতাইকারী হস্তগুলো তা 
ছিন্ন-ভিন্ন করার পর । 
সন্মানিত বংশ থেকে ‘কিলাব’-এর উদ্ভব হয় ৷ দূরের আর নিকটের সকল ব্যক্তিই অক্ষম ও 
অপারগ তার নিকটে পৌঁছতে ৷ 
eb LE sl Hl — ye bm dM ins 


এবং মুররা, যার অভিপ্রায়ের দৃঢ়তা অতিক্রম করতে পারেনি কোন নির্বোধের নিরবুদ্ধিতা বা 
কোন পাপীর পাপ । 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪৮ 
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এবং কা'ব উর্ধ্বে উঠেছে যাঁর গোড়ালী, মর্যাদা কামীর উর্ধ্বে । ফলে তিনি লাভ করেছেন 
সামান্যতম চেষ্টায় উচ্চতম মর্যাদা ৷ 

আর লুয়াই পেঁচিয়ে নেন গুদ্ধত্য পরায়ণদেরকে, ফলে তীর অনুগত হতে বাধ্য হয় উঁচু নাক 
বিশিষ্ট প্রবলরাও । 

MH LAS pee Bl - Ass wil lt xb le 

আর গালিব, তার মধ্যে রয়েছে শক্তিমত্তা--যুদ্ধ তাকে ছাড়া অপরকে (গ্রহণ করতে) 
অস্বীকার করে, প্রবল জাতিসমূহ ও তাদের নেতারা তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে৷ 

EEL JE Ss Lola LA hak A ELSE 

আর কুরাইশ বংশে ফিহ্র এর জন্য ছিল বাগীীতা, তিনি যখন উদ্দীপ্ত উত্তেজিত হতেন তখন 
তারা তার আশ্রয় কামনা করতো । 

আর তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মালিক আর মালিক ছিলেন উত্তম, আর তিনি ছিলেন 
উত্তম সহচরবৃন্দ পরিবেষ্টিত ও উত্তম সঙ্গী । 


rel: lS ~~ - Lg oi db 
alll 


আর নয্র এর জন্য ছিল এমন দৈর্ঘ্য, চোখ যার নাগাল পেতো না । যেমন উজ্জ্বল 
নক্ষত্রমালার আলো চোখে অল্পই ধরা পড়ে। 


আমার জীবনের শপথ, ‘কিনানা’ তার মধ্যে প্রকাশিত হয় এমন গুণাবলী, কোন বিজয়ীর 
কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করে। 


ciiYl i se Sl El -ie D sl US 
তার পূর্বে খুযায়মা অবশিষ্ট রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রশংসা, উত্তরাধিকারের সম্পত্তি ও 
নিকটাত্মীয়দের প্রশংসা ছাড়াও ৷ 
lll sists wlll dss 


আর মুদরিকা, মানুষ দেখেনি তার অনুরূপ পূত-পবিত্র ও উন্নত, হীন-নীচ উপার্জন 
থেকে । 
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lll Sis) Spc I - dS AM amis His ty 
আর মূয়ার-এর মধ্যে সমাবেশ ঘটতো সকল অহমিকার, যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় ত্রিশোর্ধ্ 
ংখ্যক অশ্বরাজি ৷ 
Slit um Slo No - MAlLL rslply-s 
আর নিযার অবস্থান করেন তার পরিজনের কর্তৃত্ব থেকে এমন উর্ধ্মে এক স্থানে, যা 
পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টির উর্ধে ৷ 
ill paall Sm AHS Bl dy se Ls 
আর মা‘আদ ছিলেন সদা প্রস্তুত তার বন্ধুদের জন্য, যখন সে শঙ্কিত হতো যুদ্ধবাজ 
দুশমনের চক্রান্তে । 
alos imc a i-das c l ols dis 
আর আদনান ছিলেন এমন যে, যখন তীর গুণ শুমার করা হয় তখন তিনি থাকেন 
সঙ্গী-সাখীদের মধ্যে একক । 
Ailes oes Sl LL Ls AU SIE Jy 
আর উদ্‌ যার মহিমা প্রকাশ পায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আর এমন উত্তরাধিকার, যা তাকে অন্যান্য 
সর্দারদের থেকে নিরাপদে রাখে । 
all Ls sl a BI - AG nl ssl 3 
আর উদাদ-এর মধ্যে বলেছে ধৈর্য-স্থৈ্য যা ভূষিত জ্ঞান দ্বারা, যখন ধৈর্যহারা হয়ে যায় 
বড় বড় নেতারা ৷ 
All st El 97 SL ett SJ 
আর হামায়সা, সর্বদা তিনি উর্ধ্ম গমন অব্যাহত রাখেন, আর অনুগমন করেন দূরবর্তী 
আগ্রহীদের উচ্চাকাংজ্কার । 
আর নাবিত তাঁকে বানিয়েছে মর্যাদার বিশাল বৃক্ষ, আর তিনি তৈরী করেছেন তার দুর্গ 
বৃষ্টিবহুল এলাকায় । 


AL SL Sas - ml ls Sli 3 
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ও শান্ত্রীর সাহসিকতা । 
Al Ae AM oa ladies Sse Lc Ll pad 

তারা হচ্ছেন ইসমাঈলের বংশধর, যিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। তার পরে 
গর্বকারীর গর্বের আর কিছুই নেই । 

Ls nib bs d-cncmeAldli Ls ss, 

আর ইবরাহীম ছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু, পৃথিবীর বক্ষে পদচারণাকারী ও অশ্বারোহী সকলের 
মধ্যে সর্বাধিক সন্মানিত । 

আর তারিহ সৎ স্বভাব তাকে সদা আনন্দ দান করতো, বিশাল তায থেকে প্রকাশ পেতো 
তার প্রশংসা । 

আর নাহুর, তিনি তো দুশমনদের বিনাশকারী, তার জন্য সংরক্ষিত থাকে স্মৃতিচিহ্ন, 
গণনাকারী যখন তা গণনা করে। 

ll Slab dls - Lt mss lol Atl 

আর আশরাগ যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি ছিলেন বনের সিংহের মত ৷ বিনাশী অন্তর দ্বারা তিনি বিদীর্ণ 
করেন গর্দান। 

AEA cA E-MAIL ls 

আর আরগু-যুদ্ধে তিনি গর্জন করেন, বিজয় লোভী ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি কৃপণ । 

আর ফালিগ-তায় জাতির পেছনে তার মর্যাদা বিনাশকারী কেউ নেই, মর্যাদায়ত্ত তাদের 
মধ্যে কেউ নেই তাকে অতিক্রমকারী । 

এবং শালিখ, আরফাখশায ও সাম, উন্নত করে তাদেরকে এমন সব স্বভাব, যাদেরকে 
সমর্থন করে যে কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী ও অনুপস্থিত ব্যক্তি । 

lel dbl A-list dlls 

আর নূহ সর্বদাই ছিলেন আরশের অধিপতির নিকট গুণীজন, তিনি তাকে বাছাইকৃত 
ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেন। 2 
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a en, ae cr (EE তিনি ছিলেন বর্মধাতী 
বীরের বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা । 
EE HE CE ETRE HET HO 
আর লেমক এর পূর্বে ছিলেন মতুশেলখ দুশমন হটাতেন তিনি দুর্বল হাডিডসার 
বাহন নিয়ে । 
ALLE IAL - Jil | om 2343 Els 
আর ইদ্রীস নবীর জন্য ছিল আল্লাহ্র নিকট উচ্চ মর্যাদা, কোন উচ্চাভিলাসীর আকাঙ্ক্ষা যার 
নাগাল পায় না। 
আর ইয়রিদ (খেদ) ছিলেন একটা সম তার বংশের সেরা বাজিদের নিকট, অপমানকে 
প্রত্যাখ্যানকারী আকা্্কা পূরণকারী । 
AES ce Lie - LUA Ln WW ils, 
আর মাহলাঈলের জন্য ছিল শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি যা ছিল পরিশীলিত ও অশ্লীল দোষ-ক্রুটি 
থেকে মুক্ত । 
_ আর ইতিপূর্বে ছিলেন কাইনান-তিনি ধারণ করেন হার্ট অর্থ, মর্যাদার প্রতিযোগিতায় 
তিনি দ্রুত অগ্রগামী । 
MU Slim se AAI Ladi aD Ab Rl 5S 
আর আনুশ ছিলেন প্রবৃত্তির তাড়না থেকে আত্মসম্বরণকারী এবং তার প্রবৃত্তিকে তিনি পবিত্র 
রাখেন রিপুর বিধ্বংশী তাড়না থেকে৷ 
ll ps oe an lit - LAU LLAL Si Jy ss. 
আর শীছ ছিলেন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তিনি ছিলেন সন্ত্রান্ত, মুক্ত ছিলেন নিন্দনীয় 
দোষ-ক্ৰুটি থেকে । 


আর তাদের সকলেই আহরণ করেন আদমের নূর থেকে আলো, আর তার বৃক্ষ থেকে 
আহরণ করেন মর্যাদার ফল। 
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বংশধারা আদি থেকে চলে এসেছে। 


Alltel os iis -— oll oii Li 


তার মায়ের বংশধারা ও পিতার বংশধারা সমাসন্তরালভাবে চলে এসেছে । তারা সকলেই 
ছিলেন দোষ-ক্রটি মুক্ত ৷ 


IE IS dy lege El CY SIS dS dd PSL ale 
তার উপর আল্লাহ্র তরফ থেকে শাস্তি বর্ষিত হোক উদয়াচলে ও অস্তাচলে। 


শায়খ আবু উমর ইব্ন আব্দুল বার কাসীদাটি এভাবেই উল্লেখ করেছেন। আমাদের শায়খ 
আল-নগশী, যিনি ইব্ন শারশীর নামে পরিচিত, তার কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এটি উদ্ধৃত 
করেছেন । মূলত তিনি ছিলেন আম্বার অঞ্চলের অধিবাসী ৷ তিনি বাগদাদে আগমণ করে পরে 
মিশরে গমন করেন এবং হিজরী ২৯৩ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত মিশরেই অবস্থান করেন। তিনি 
ছিলেন মু‘তাজিলা দর্শনে বিশ্বাসী একজন ধর্মতত্ববিদ । শায়খ আবুল হাসান আল-আশ্্‌“আরী 
তার ‘আল-মাকালাত'’ গ্রন্থে মু'তাজিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ইব্ন শারশী-এর উল্লেখ 
করেছেন। তিনি ছিলেন একজন স্বভাব কবি কবিতায় তার এমনই দখল ছিল যে, তিনি বিভিন্ন 
কবির কবিতার. প্যারোডী লিখতেন । আর তাদের বিরোধিতায় তিনি পদ্য রচনা করতেন এবং 
এগুলোতে তিনি এমন সব অভিনব শব্দের ঝংকার আর ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করতেন, যার 
সাধ্য অন্য কবিদের ছিল না। এমনকি কেউ কেউ তাকে প্রবৃত্তি পূজারী এবং ভোগবাদী বলে 
আখ্যায়িত করেছেন । খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন যে, তার অভিন্ন ছন্দ বিশিষ্ট একটা 
অনবদ্য কাসীদা আছে, যার পংক্তি সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার । ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, 
আন-নাজিম এ কসীদাটির উল্লেখ করেছেন এবং তার ওফাতের তারিখও কবিতায় নির্ণয় 
করেছেন। 


আমি বলিঃ এই কসীদাটি তার শ্রেষ্ঠত্ব, বাগ্মিতা, ভাষা জ্ঞান, শব্দালংকার, প্রজ্ঞা, 
বিচক্ষণতা, ধীশক্তি, শব্দ প্রয়োগে দক্ষতা, তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং মহানবী 
(সা)-এর পবিত্র বংশধারা কবিতার ছন্দে প্রকাশ করার অসাধারণ ক্ষমতা প্রমাণ করে। এসব 
হচ্ছে তার ভাব সমুদ্র থেকে আহরিত উৎকৃষ্ট মুক্তামালা । আল্লাহ তার প্রতি সদয় হোন তাকে 
ছওয়াব দান করুন এবং তার পরকালকে কল্যাণময় করুন । 


Islamiboi.tk 


আদনান পর্যন্ত হিজাযের আরবদের উর্ধ্বতন 
বংশধারা 


আদনান-এর দুইজন পুত্র ছিলেন (১) সা'দ (২) আক সুহায়লী বলেন £ঃ আর আদনানের 
আরো দুইজন সন্তান ছিলেন একজনের নাম হারিছ এবং অপরজনকে বলা হতো মযহব ৷ তিনি 
বলেন, তার সন্তানদের মধ্যে যাহ্‌হাক নামের আরেক জনের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কারো 
কারো মতে যাহ্‌হাক ছিলেন সা‘দ-এর পুত্র, আদনান-এন নন। তিনি বলেন £ কেউ কেউ 
বলেছেন যে, আদন-যার নামে আদন বা এডেন নগরীর নামকরণ করা হয়েছে এবং আবইয়ান 
ও আদ্নান-এর অপর দুইপুত্র ছিলেন! এটি তাবারীর বর্ণনা । 


আর আক আশাআরির বংশে বিবাহ করেন এবং ইয়ামানে তাদের জনপদে বসবাস করেন 
ফলে তারা একই ভাষাভাষী হয়ে যান এবং এর ফলে কোন কোন ইয়ামানবাসী ধারণা করেন 
তীরাও এ বংশের লোক । ফলে তারা বলে- আক ইব্‌ন আদনান ইব্ন আব্দুল্লাহ ইবনুল আয্দ্‌ 
ইব্‌ন ইয়াগুছ। আবার কেউ কেউ বলেন, আক্‌ ইব্‌ন আদ্নান ইব্ন যাইব (মতান্তরে রাইস) 
ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইবন আসাদ । আর বিশুদ্ধ কথা হলো আমরা যা উল্লেখ করেছি যে, তাঁরা আসলে 
আদনান এর বংশধর । এ প্রসঙ্গে কবি আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস বলেন ঃ 


JM IS sob 2 Ji - Imm mls ney 
আক ইব্‌ন আদনান, যারা গাসসান গোত্রের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক করতো, যতদিন পর্যন্ত না 
তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে দেয়া হয় । 


আর সা‘দ-এর ছিলেন চার পুত্র নিযার, কুযা'আ, কুন্‌ছ্‌ ও ইয়াদ। আর কু্যা'আ ছিলেন 
সা‘দের জ্যৈষ্ঠ সন্তান এজন্য তাকে আবু কুযাআ নামে অভিহিত করা হতো । কুযা‘আ সম্পর্কে 
ইজি ৰ বজ দের যায কম ৷ ছয় যয: 580000 সা 
আল্লাহই ভালো জানেন ৷ 


আর কুন্ছু সম্পর্কে বলা হয় যে, তার বংশধারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের কেউই আর বেঁচে 
নেই । তবে অতীত ইতিহাস বেত্তাদের এক দলিলের মতে নু‘মান ইব্ন মুনযির, যিনি ছিলেন 
হীরায় কিস্রার প্রতিনিধি, তিনি ছিলেন কুন্‌ছ-এর বংশধর ৷ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
ভিন্ন মতে তিনি ছিলেন হিময়ার বংশের লোক ৷ আল্লাহই ভালো জানেন 


Islamiboi.tk 
৩৮৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আর নেযার-এর তিনপুত্র ছিলেন রবী‘আ, মুযার এবং আনসার । ইব্‌ন হিশাম বলেন ৪ 
ইয়াদ নামক নেযার অপর এক পুত্র ছিলেন । যেমন কবি বলেন ৪ 


camels -me so Sy 

মা‘দ-এর সন্তান ৷ . 

ইব্‌ন হিশাম বলেন £ ইয়াদ ও মুযার ছিলেন সহোদর ভাই, তাদের মা সাওদা ছিলেন আক 
ইব্‌ন আদনানের কন্যা । আর রবী‘আ ও আনসার-এর মা ছিলেন আক ইব্ন আদনান-এর অপর 
কন্যা শাকীকা, মতান্তরে জুম'আ বিনত আক । ইব্‌ন ইসহাক বলেন £ আনসার হচ্ছেন খাছ‘'আম 
ও বাজীলার পিতা জরীর ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী এই বাজীলারই অধস্তন বংশধর ৷ তিনি 
বলেন £ আনসার ইয়ামানে আগমন করে ইয়ামানীদের সঙ্গে মিলেমিশে সেখানেই বসবাস 
করেন। ইব্ন হিশাম বলেন $ ইয়ামানবাসীরা বলে যে, আন্সাব ইব্‌ন 'মারাশ ইব্ন লাহ্‌ইয়ান 
ইব্‌ন আমর ইবনুল গাওছ ইব্‌ন নাবৃত্‌ ইব্‌ন মালেক ইব্ন যায়ছ ইব্‌ন কাহলান ইব্ন সাবা ৷ 
আমি বলি ৪ ইতিপূর্বে সাবা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে। তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ 
ভালো জানেন এঁতিহাসিকরা বলেন £ মুযার হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হুদী গান গেয়ে গেয়ে উট 
হাঁকানোর প্রবর্তক ৷ কারণ, তীর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর । একদিন উটের পিঠ থেকে পড়ে যান। 
মাটিতে পড়ে তার হাত ভেঙ্গে গেলে তিনি বলে উঠেন $ হায় আমার হাত ৷ হায় আমার হাত! এ 
থেকেই উটের দ্রুতগতির প্রচলন হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন £ মুযার ইব্‌ন নিযাবের দুই পুত্র 
ছিলেন, ইলিয়াছ ও আইলান আর ইলিয়াসের ছিলেন তিন পুত্র মুদ্রিকা, তাবিখা এবং কুর্ম'আ । 
আর এঁদের মাতা ছিলেন খানদাফ বিন্ত ইমরান ইব্‌ন ইলহাফ ইব্ন কুযা'আ। ইব্ন ইসহাক 
বলেন ঃ মুদরিকার নাম ছিল আমের আর তাবিখা'র নাম ছিল উমর ৷ তবে তারা দু'জনে মিলে 
একটা শিকার করেন। তারা উভয়ে যখন তা রান্না করছিলেন, তখন ভয়ে উটটি পালিয়ে যায় । 
আমের উটের খোজে বের হন এবং শেষ পর্যন্ত তা খুঁজে পান । অপরজন রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। 
উভয়ে পিতার নিকট এসে তাকে এ কাহিনী শুনালে তিনি আমেরকে বললেন £ তুমি হলে 
মুদরিকা (পাকড়াওকারী) আর আমরকে বললেন ঃ$ তুমি হলে তাবিখা (রন্ধনকারী)। তিনি আরো 
বলেন ঃ মুদাবের বংশধারা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিদের ধারণা যে, খুযাআ হচ্ছেন আমর ইব্‌ন 
লুহাই ইব্‌ন কুম‘আ ইব্‌ন ইলিয়াস এর বংশধর । আমি বলিঃ এটা স্পষ্ট যে, তিনি তাদের বংশের 
লোক, কিন্তু তাদের পিতৃপুরুষ নন । আর তারা যে হিম্য়ার গোত্রের লোক, সে কথা আগেই 
বলা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মুদ্রিকার দুই ছেলে খুযায়মা ও হুযাইল আর এঁদের উভয়ের মা 
হচ্ছেন কুযাআ গোত্রের এক মহিলা । আর খুযায়মার সন্তান ছিলেন কিনানা, আসাদ, উসদা 
ও হাওন। আবু জাফর তাবারী কিনানার সন্তানদের ব্যাপারে এ চারজনের অতিরিক্ত 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৮৫ 


‘আমের হারিছ, নাধযীর, খানাম, সা‘দ ‘আওযা, জারওয়াল, হিদাল এবং গায্ওয়ান এর 
নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন £৪ আর কিনানার সন্তান ছিলেন নযর, মালিক, আয্দ 
মানাত এবং মালকান। | 


কুরায়শ তথা বনু নযর ইব্‌ন কিনানা-এর বংশধারা ও শ্রেষ্ঠত্ব 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ নযর-এর মা বারা ছিলেন মুর ইব্‌ন উদ্‌ ইব্ন তাবিখার কন্যা । আর 
তার সমস্ত সন্তানরা তার অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত । এ মতের বিরোধিতা করেন ইব্‌ন হিশাম ৷ তার 
মতে বাররা বিন্ত মুর হচ্ছেন নয্র, মালিক ও মাল্কান-এর মা । আর আব্দে মানাত-এর মা 
হচ্ছেন আয্দ সানুআ গোত্রের হানা বিন্ত সুয়াইদ ইব্ন গিতরীফ ৷ ইব্ন হিশাম বলেন £ নয্রই 
হচ্ছেন কুরাইশ আর তার সন্তানরাই কুরায়শী নামে 'শরিচিত হন । তিনি এও বলেন যে, কারো 
কারো মতে ফিহ্‌র ইব্ন মালিক হচ্ছেন কুরায়শ, আর ভাব সন্তানরা কুরায়শী । যারা তার সন্তান 
নয়, তারা কুরায়শী একাধিক কুলজিবিশারদ যথা শায়খ আবু উমর ইব্‌ন আব্দুল বার, যুবায়র 
ইব্‌ন বাক্‌কার এবং মুছ‘আব প্রমুখ এ দু'টি উক্তির উল্লেখ করেছেন। আবু উৰায়দ এবং ইব্‌ন 
আব্দুল বার্‌ বলেন £ আস'‘আদ ইব্‌ন কায়স-এর উক্তি মতে অধিকাংশ এতিহাসিক এ মত 
পোষণ করেন যে, কুরায়শ হচ্ছেন নযর ইব্ন কিনানা । 


আমি বলবো ঃ হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাইব আল-কানবী এবং আৰু উবায়দা মা‘যার 
ইব্‌ন মুসাননা এ মতের সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আর তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রসারে 
অবদান রাখেন । পক্ষান্তরে আবু উমর এ মত পোষণ করেন যে, কুরায়শ হচ্ছেন ফিহ্র ইব্ন 
মালিক । এ মতের সমর্থনে তিনি প্রমাণ উপস্থিত করে বলেন যে, বর্তমানে এমন কেউ নেই, যে 
নিজেকে কুরায়শী বলে দাবী করে অথচ সে ফিহ্র ইব্‌ন মালিক-এর বংশধর নয়। অতঃপর 
তিনি এ উক্তির পক্ষে যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার মুস‘আর ইব্ন যুবায়র। এবং আলী ইব্ন 
কায়সান-এর নাম উল্লেখ করে বলেন £ এ ব্যাপারেইত এরাই হচ্ছেন সর্বজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ ৷ 
আর যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার বলেন $ কুরায়শ ও অন্যান্য বংশধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা একমত 
যে ফিহ্র ইব্ন মালিকই হচ্ছেন কুরায়শদের আদি পুরুষ ৷ ইব্‌ন মালিক-এর উর্ধ্বতন পুরুষদের 
কেউই কুরায়শ নামে অভিহ্তি হননি । অতঃপর এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অনেক প্রমাণ দেন। 
কুলায়ব ইব্ন ওয়ায়েল-এর সূত্রে বুখারী বর্ণনা করেন যে, আমি নবীজীর ঘরে লালিত যয়নবকে 
বললাম, আমাকে জানান যে, নবী করীম (সা) কি মুযার গোত্রের লোক ছিলেন? তিনি 
বললেনঃ তিনি নযর ইব্‌ন কিনানা গোত্রের মুযার গোত্রেরই ছিলেন। আর তাবারানী জাশীশ 
আল- কিন্দীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-এর নিকট কিন্দা থেকে একদল লোক 
আগমন করে বললোঃ আপনি তো আমাদের বংশের লোক । তখন তিনি বললেন, না, বরং 
আমরা নসর ইব্ন কিনানা গোত্রের লোক । আমরা আমাদের মাতৃপক্ষ সম্পর্কে কোন সন্দেহ 
পোষণ করি না এবং আমাদের উর্জ্মতন পিতৃ পুরুষ আমরা অস্বীকার করিনা । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৪৯ 
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আর ইমাম আবূ উসমান সাইদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন, শিন্দা গোত্র থেকে জাশীস নামক জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন 
করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মনে করি আব্দ মানাফ আমাদের বংশের লোক । নবী 
করীম (সা) মুখ ফিরায়ে নিলেন। লোকটি ফিরে এসে অনুরূপ বললে তিনি তার থেকে পুনরায় 
মুখ ফিরালেন। লোকটি আবারও ফিরে এসে অনুরূপ কথা বললে তিনি বললেন $ আমরা নসর 
ইব্ন কিনানার বংশধর । আমাদের মাতৃকুল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি না আর আমাদের 
উর্ধ্বতন পিতৃ পুরুষকে অস্বীকার করি না। তখন রাবী বললেন £ আপনি প্রাথম দফায়ই চুপ 
করে রইলেন না কেন? এইভাবে আল্লাহ্‌ তার নবীর পবিত্র মুখে তাদের দাবী নাকচ করে দেন 
এ সনদে হাদীসটি গরীব পর্যায়ের উপরস্তু কালবী হচ্ছেন একজন দুর্বল রাবী ৷ আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 


ইমাম আহমদ আশ'‘আছ ইব্ন কায়েস সূত্রে বলেন যে, কিন্দা প্রতিনিধি দলে আমিও নবী 
করীম (সা)-এর নিকট আগমন করি । তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমাদের ধারণা, 
আপনি আমাদের বংশেরই লোক। তথখন নবী করীম পূর্বোল্লেখিত হ।দীসের অনুরূপ জবাব 
দেন। এ বর্ণনার শেষাংশে আছে, আশআস ইব্ন কায়েস বলেন, আল্লাহ্র কসম, কুরাইশরা যে 
নযর ইব্ন কিনানার বংশধর, একথা কাউকে অস্বীকার করতে শুনলে শরীয়তের দণ্ডবিধি 
অনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাত করবো ইবৃন মাজাহ্‌ও এ হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। এ 
হচ্ছে এ বিষয়ে শেষ কথা ৷ সুতরাং যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কথার প্রতি ভ্রক্ষেপ করা 
যাবে না । জারীর ইব্‌ন আতিয়া তামীমী হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর 

ংসায় বলেন ৪ 
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যে মা কুরাইশকে জন্ম দিয়েছেন তার বংশে কোন কলংক নেই এবং তিনি বন্ধ্যাও নন, 
কোন নেতা তোমাদের পিতৃপুরুষের চাইতে অধিকতর সন্তান্ত নয়, আর কোন মামা তামীম 

গোত্রের চাইতে অধিক সম্মানিত নয় । 

ইব্ন হিশাম বলেন £ এ উক্তিটি নযর ইব্ন কিনানার মা সম্পর্কে । আর তিনি হলেন তামীম 
ইব্‌ন মুর-এর বোন বার্রা বিনৃত মুর । কুরায়াশ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে কথিত আছে যে, 
তাকাররুশ (১45) শব্দ থেকে-এর উৎপত্তি যার অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর একত্র হওয়া । আর 
এটা হয়েছে কুসাই ইব্‌ন কিলাব-এর যমানায় । তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। তিনি তাদেরকে হেরেম 

শরীফে একত্র করেন। পরে এর বিবরণ আসছে ৷ হুযাফা ইব্‌ন গানিম আলআদবী বলেন ঃ 
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তোমাদের পিতা কুসাই সমবেতকারী নামে অভিহিত হতেন। তারই মাধ্যমে আল্লাহ 
সমবেত করেছেন ফিহ্‌রের কবীলাকে । কোন কোন এতিহাসিক বলেন £ কুসাইকে বলা হতো 
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কুরাইশ, যার অর্থ একত্র করা । আর তাকাররুশ অর্থও একত্র করা । যেমন আবূ খালদা আল 
ইয়াশকারী বলেন $ 
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ভাইয়েরা আমাদের বিরুদ্ধে জড়ো করেছে অপরাধের অভিযোগ, আমাদের যুগের এবং 
প্রাচীন যুগের কাহিনীতে । 


আবার কেউ কেউ বলেন, কুরাইশ নামকরণ করা হয়েছে তাকাররুশ (১,55) থেকেঃ 
যার অর্থ- উপার্জন করা, ব্যবসা করা ৷ ইব্ন হিশাম এটি উল্লেখ করেন । অভিধানবেত্তা জাওহারী 
বলেন £ কুরাইশ (১,3) অর্থ উপার্জন করা, জড়ো করা আর ব্যাকরণবিদ ফাররা বলেন- 
এ নামেই কুরাইশ কবীলার নামকরণ করা হয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন নযর ইব্‌ন 
কিনানা ৷ তার সন্তানগণই কুরায়শী-উর্ধতনরা নন । আবার কারো কারো মতে, কুরাইশ নামকরণ 
হয়েছে তাক্তীশ শব্দ থেকে হিশাম ইব্‌ন কালবী বলেন, মযর ইব্‌ন কিনানার নাম রাখা হয় 
কুরাইশ । কারণ, তিনি মানুষের আভাব-অনটনের খৌজ খবর নিতেন এবং নিজের অর্থ দ্বারা 
তাদের অভাব পূরণ করতেন । আর তাকরীশ (১১১45) অর্থ হচ্ছে তাফতীশ (১,555) তথা 
অনুসন্ধান । আর তার সন্তানরা মওসুমের সময়ে লোকজনের অভাব-অনটনের খৌজ নিতেন । 
যাতে লোকেরা দেশে ফিরে যেতে পারে, সে ব্যবস্থা তারা করতেন । একারণে তাদের নামকরণ 
করা হয় কুরাইশ । এ নাম তাদের এ কাজের জন্য । £55 অর্থ যে তাফতীশ তথা অনুসন্ধান, 
এ অর্থে কবি হারিস ইব্ন হিল্লিযা বলেনঃ 
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হে আমাদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী বক্তা! আম্র-এর নিকট, তার কি কোন স্থিতি আছে? এটি 
যুবায়র ইব্ন বাক্কারের বর্ণনা । আবার কেউ কেউ বলেন, কুরায়শ শব্দটা কির্নশ. (১১3) 
শব্দের তাসগীর তথা ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপক শব্দ । আর _১ ১ অর্থ সমুদ্রে বিচরণকারী প্রাণী । কোন 
কবি বলেন ৪ 
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আর কুরায়শ হচ্ছে সমুদ্রে বসবাস করা প্রাণী, যে কারণে কুরায়শকে কুরায়শ নামে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


আৰু রুকানা আল-আমিরী সূত্রে বলেন যে, মু'আবিয়া (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে 
জিজ্ঞাসা করলেন, কুরায়শের এরূপ নামকরণের কারণ কী? তিনি বললেন £ঃ একটি 
সামুদ্রিক প্রাণীর কারণে, যা কিনা সমুদ্রের সর্ববৃহৎ প্রাণী । তাকে বলা হয় কিরশ ৷ ক্ষুদ্র- 
বৃহৎ যার নিকট দিয়ে এ প্রাণী অতিক্রম করে, তাকেই গ্রাস করে। তিনি বললেন, এ প্রসঙ্গে 
আমাকে কোন কবিতা আবৃত্তি করে শুনান। তিনি আমাকে কবি জুমাহীর কবিতা শুনালেন, 
যাতে তিনি বলেন $ 
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- আর কুরায়শ সে প্রাণী, যে বাস করে সমুদ্রে, এ কারণে কুরায়শের নাম করণ করা 
হয় কুরায়শ। 
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সে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবই গ্রাস করে নেয়, ছাড়ে না কোন পাখা ওয়ালার পাখনা । 
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এভাবেই জনপদে কুরায়শ গোত্র, গ্রাস করে জনপদকে প্রচণ্ড ভাবে । 
আখেরী যমানায় কুরায়শদের একজন নবী হবেন, যিনি তাদের অনেকের হত্যার ও যখমের 
কারণ হবেন। আবার কেউ কেউ বলেন, কুরায়শ ইব্নুল হারিছ ইব্‌ন ইয়াখলাদ ইব্‌ন কিনানার 
নামানুসারে কুরায়শ নামকরণ করা হয়েছে। আর তিনি ছিলেন বনু নযর-এর নেতা এবং তাদের 
সঞ্চিত সম্পদের রক্ষক । আরবরা বলতো, কুরায়শের দল এসেছে । এতিহাসিকরা বলেন, ইব্‌ন 
বদর ইব্‌ন কুরায়শ ছিলেন এ ব্যক্তি, যিনি এতিহাসিক বদর কূপ খনন করান, কুরআন মজীদে 
এ যুদ্ধকে ইয়াওমুল ফুরকান তথা পার্থক্যের দিন এবং দুটি দলের মুখোমুখি হওয়ার দিন বলে 
উল্লেখিত হয়েছে'। আল্লাহ্‌ই ভালো জ্জানেন ৷ কুরাইশের দিকে সম্পৃক্ত করে কারশী এবং কুরায়শী 
বলা হয়। জাওহারী বলেন, এটাই যুক্তি সঙ্গত কবি বলেনঃ 
toll lh dl er Ll Le 4 IS 
সকল কুরায়শী চেহারায় রয়েছে গান্ঠীর্যের ছাপ । দ্রুত ছুটে যায় সে বদান্যতা ও 
সম্মানের দিকে । 
অভিধানবেত্তা জাওহারী বলেন, কুরায়শ শব্দটি যদি শাখাগোত্র অর্থে ব্যবহত হয়। তবে 
তা হবে 5,০১০ আর যদি গোত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তা হবে ও ১০১০১৫ এ 
প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন । 
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সমস্যার মুকাবিলার কুরায়শরা যথেষ্ট তাতে তারা নেতৃত্ব দেয়৷ আর মুসলিম তার সহীহ 
গ্রন্থে ওয়াছিলা ইবনুল আসকা’ সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ আল্লাহ তা'আলা 
ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে ফিনানাকে মনোনীত করেছেন, আর কুরায়শকে মনোনীত 
করেছেন ফিনানার সন্তানদের মধ্য থেকে এবং হাশিমকে মনোনীত করেছেন কুরায়শ থেকে 


টীকা ১. LGA Bn কবিতার অংশ বিশেষ এতে তিনি id ss dal) li hia Ma kal 
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এবং আমাকে মনোনীত করেছেন বনু হাশিম থেকে । আবূ উমর ইব্‌ন আব্দুল বার বরেন ঃ বনু 
আব্দুল মুত্তালিবকে বলা হয় রাসূলুল্লাহ্র পরিজন (< :.28) : বনু হাশিম শাখা গোত্র (১২৪) 
বনু আব্দ মানাফ তার উপগোত্র (৮) এবং কুরায়শ তার গোত্র ($২০) এবং বনু কিনানা 
তীর কবীলা (41:5) এবং মুযার তার কওম (_2.5)৷ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তীর প্রতি 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বদা দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক । ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ নযর ইব্‌ন 
কিনানার সন্তান হচ্ছেন মালিক এবং মুখাল্লাদ ৷ ইব্‌ন হিশাম সাল্ত নামের তাঁর আরেক 
সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং তাদের সকলের মা হচ্ছেন সা’দ ইব্ন যারব আল- 
উদওয়ানী । কাছীর ইবৃন আব্দুর রহমান, যিনি খুযা‘আ গোত্রের অন্যতম সম্মানীত ব্যক্তি এবং বনু 
মুলাইহ্‌ ইব্‌ন আমর- এর অন্তর্ভুক্ত । ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ বনু মুলায়হ্‌ ইবন আমর সাল্ত্‌ ইব্ন 
নযর- এর পুত্র হচ্ছেন ফিহ্র। এই ফিহরের মা ছিলেন জন্দলা বিনতু হারিছ ইব্‌ন মুযায আল 
আসগর । আর ফিহর -এর সন্তানরা হচ্ছেন গালিব, মুহাযিন, হারিছ এবং আসাদ আর এদের মা 
লায়লা বিন্ত সা‘আছ ইবন হুযাইল ইব্‌ন মুদ্রিকা । 


ইব্‌ন হিশাম বলেনঃ জন্দলা বিনত ফিহর তাদের বৈমাত্রেয় বোন। ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ 
গালিব ইব্‌ন ফিহর এর সন্তান হচ্ছেন লুয়াই এবং তায়ম ৷ এদেরকে বলা হয় বনুল আদ্রাম আর 
তাদের মা হচ্ছেন সালমা বিন্তে ‘আমর আল-খুযায়ী । আর ইব্ন হিশাম বলেন £ কায়স ছিলেন 
গালিবের অন্য এক সন্তান আর তার মা ছিলেন সালমা বিন্ত কা‘ব ইব্‌ন আম্র আল- খুযায়ী 
আর ইনি হলেন লুয়াই-এর মা । ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ লুয়াই ইব্‌ন গালিব-এর চার পুত্র কা‘ব 
আমির, সামা এবং আওফ ৷ 


ইব্ন হিশাম বলেনঃ এমনও বলা হয় যে, তিনি জন্য দেন হারিসকে, আর তারা হচ্ছে জসম 
ইব্নুল হারিস রবীআর হুযান গোত্রে এবং সায়াদ ইব্ন লুয়াইকে । আর তারা হচ্ছে শাইবান ইব্‌ন 
সালাবার বিনানা গোত্র আর এরা হচ্ছে তাদের প্রতিপালনকারী । আর খুযাইমা ইব্ন লুয়াই, যারা 
শারবাম ইব্‌ন সা'লাবা গোত্রে আশ্রয় গ্রহণকারী । 


অতপর ইব্ন ইসহাক সামা ইব্ন লুয়াই এর বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সামা ওমানে 
চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করেন। আর তিনি এটা করেন তার ভাই ‘আমির-এর সঙ্গে 
শত্ৰুতা আর বিদ্বেষের কারণে । ভাই আমির তাকে ভয় দেখালে তিনি তাতে ভীত হয়ে ওমানে 
পলায়ন করেন এবং সেখানেই নির্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যান। আর তার কারণ এই হয়েছিল 
যে, তিনি আপন উটনী ছেড়ে দিলে একটা সাপ এসে উটনীটির ঠোট জড়িয়ে ধরে। তখন 
উটনীটি কাত হয়ে পড়ে যায় এবং সাপটি সামাকে দংশন করে। ফলে তার মৃত্যু হয় । কথিত 
আছে যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি অঙ্গুলি দ্বারা মাটির উপর কয়েকটি পংক্তি লিখে যানঃ 
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চক্ষু! রোদন কর সামা ইব্ন লুয়াইর তরে, ঝুলে রয়েছিল তার সাথে যে ঝুলন্ত বস্তু 
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হে ইব্‌ন লুয়াই, তুমি চেয়েছিলে মৃত্যু ঠেকাতে, মৃত্যু যাকে গ্রাস করতে চায়; তার তো 
ঠেকাবার ক্ষমতা নেই ৷... 


ইব্ন হিশাম বলেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তার কোন এক সন্তান রাসূলুল্লাহ (সা)- এর 
নিকট আগমন করে সামা ইব্ন লুয়াইর সঙ্গে নিজের বংশের সম্পৃক্ততা ব্যক্ত করলে রাসূলুল্লাহ 
(সা) তীকে বলেনঃ কবি সামা? তখন জনৈক সাহাবী তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, 
আপনি যেন তার পংক্তিটির দিকে ইঙ্গিত করছেন $ 
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কতো পানপাত্র প্রবাহিত করেছ হে ইব্‌ন লুয়াই, মৃত্যু জয়ে, তুমি তো ছিলে না তা 
প্রবাহিত করার । 

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ হ্যা । আর সুহায়লী বলেনঃ কারো কারো মতে, সামা কোন 
সন্তান রেখে যাননি ৷ 

যুবায়র বলেন, সামা ইব্ন লুয়াইর গালিব নাকীত এবং হারিছ নামের তিন পুত্র ছিল। 
এতিহাসিকরা বলেন যে, সামা ইব্ন লুয়াইর সন্তানরা ছিল ইরাকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর 
সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করতো । তাদের মধ্যে একজন ছিল আলী ইব্নল জা‘দ, যে তার আলী 
নামকরণের জন্য আপন পিতাকে গালিগালাজ করতো । বনু সামা ইব্‌ন লুয়াই'র অন্যতম অধস্তন 
পুরুষ আর'‘আরা ইব্নুল ইয়াযীদ ছিলেন ইমাম বুখারীর অন্যতম উত্তাদ । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ আওফ ইব্‌ন লুয়াই সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি কুরায়শের 
একদল অশ্বারোহী সঙ্গে বহির্গত হন৷ গাতফান ইব্ন সাদ ইব্ন কায়স ইব্‌ন আয়লান-এর 
জনপদে পৌঁছলে তিনি সেখানে রয়ে যান এবং তার সঙ্গীরা চলে যায়। তখন তার নিকট 
আগমন করেন ছা‘লাবা ইব্‌ন সা‘দ। তিনি বনু লুব্ইয়ানের জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। ছা’লাবা তাকে 
এবং তার স্ত্রীকে সেখানে রেখেছেন এবং তার সঙ্গে ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করার ফলে বনু লুবইয়ান 
এবাং ছা‘লাবা গোত্রের মধ্যে তাঁর বংশ বিস্তার ঘটে বলে এতিহাসিকরা ধারণা করেন। 

ইৰ্ন ইসহাক বলেন £ উমর ইব্নল খাত্তাব (রা) বলেছেন £ঃ আমি যদি আরবের কোন 
গোত্রের দাৰীদার হতাম, অথবা তিনি বলেন যে, আমি যদি তাদেরকে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
করতাম তাহলে আমি বনু মুররা ইব্‌ন আওফেযর় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করতাম । আমরা তাদের 
মত লোকদেরকে চিনি, অথচ আমরা সে ব্যক্তির অবস্থান স্থল সম্পর্কে জানি না, এই বলে তিনি 


টীকা- মূল আরবী গ্রন্থে সামা স্থলে উসামা মুদ্রিত হয়েছে! 
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আওফ ইব্ন লুয়াইর দিকে ইঙ্গিত করেন । ইব্‌ন ইসহাক বলেন ৪ আমি অভিযুক্ত করতে পারি 
না-এমন ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কতিপয় ব্যক্তিকে 
বলেন, তাদের মধ্যে বনু মুররার লোকও ছিল। তোমরা যদি নিজেদের বংশের দিকে ফিরে 
যেতে চাও তবে সে দিকে ফিরে যাও । ইব্ন ইসহাক বলেনঃ আর এরা ছিলেন গাতফান বংশের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । তারা ছিলেন গাতফান কায়েস বংশে সকলের মধ্যে.সেরা। তারা তাদের 
সেই পরিচয় নিয়ে সেখানেই রয়ে যান। এতিহাসিকরা বলেনঃ ওরা বলতো, যখন তাদের নিকট 
বংশের কথা বলা হতো, আমরা তা অস্বীকার করছি না, আম্মরা তার বিরোধিতাও করছি না । 
আর তা-ই হচ্ছে আমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বংশধারা । অতঃপর লুয়াই‘র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
প্রসঙ্গে তিনি তাদের কবিতার উল্লেখ করেছেন। | 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন £ এবং তাদের মধ্যে বুসল (নিষিদ্ধ) নামে একটা প্রথা চালু ছিল । আর 
সে প্রথাটা হচ্ছে আরবদের মধ্যে বছরের আট মাসকে হারাম বা নিষিদ্ধ জ্ঞান করা । আর 
আরবরা তাদের এ প্রথা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং এঁ সময়ে তারা তাদেরকে নিরাপত্তা দান 
করতো আর নিজেরাও নিরাপদ বোধ করতো । আমি বলি, রবী‘অ! এবং মুযার গোত্রও বছরে 
চারটি মাসকে নিষিদ্ধ জ্ঞান করতো সে মাসগুলো হলো যুলকা‘দা যুলহিজ্জা, মুহররম । চতুর্থ 
মাস সম্পর্কে রবী'আ আর মুযার এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে মুযার গোত্র বলেঃ সে মাসটি 
হচ্ছে জুমাদা ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ রজব । পক্ষান্তরে রবী'আ গোত্রের মতে সে 
মাসটি হচ্ছে শা’বান ও শাওয়ালের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ রমযান মাস । সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে আবূ বকরা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে 
বলেছেনঃ আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন আল্লাহ তা যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সে অবস্থায় তা ফিরে 
এসেছে । বছর হচ্ছে ১২ মাসে । সেগুলোর মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস- তিনটি মাস পরপর 
£ যুলক‘দা যুল হজ্জ ও মুহররম এবং মুযার-এর রজব, যা হচ্ছে জুমাদা ও শাবান মাসের 
মধ্যবর্তী মাস । এ থেকে রবী‘আ নয়, বরং মুযার-এর উক্তির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন $ 
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আল্লাহর নিকট মাসের গণনা তার কিতাবে ১২ মাস, যেদিন তিনি আসমান যমীন সুষ্টি 
করেছেন; তার মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস । (৯ তাওবা ঃ ৩৬) 


বনু আওফ ইব্‌ন লুয়াই যে, আটটি মাসকে হারাম গণ্য করে, উক্ত আয়াত দ্বারা তা খণ্ডিত 
হয়ে যায় । আর তারা আল্লাহ্র বিধানে অতিরিক্ত সংযোজন করেছে এবং যা হারাম নয়, তাকে 
হারামের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর হাদীসে যে বলা হয়েছে তিনটি মাস পরপর £৪ এটা নাসী 
পদ্থীদের মতের খণ্ডন; যারা মুহররমের হুরমতকে সফর মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দিত ৷ মহানবীর 
বাণী মুযার এর রজব মাস-এ কথায় খণ্ডিত হয়েছে রবী'আ গোত্রের মত ৷ 
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৩৯২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইব্ন ইসহাক বলেন £ কা'ব ইব্নু লুয়াইর তিনজন পুত্র ছিলেন মুররা, আদী ও হাসীস ৷ এবং 
মুররারও তিন সন্তান ছিলেন £ কিলাব তায়ম এবং ইযাক্যা ৷ এদের প্রত্যেকের মা ভিন্ন ভিন্ন । 
তিনি বলেন $ কিলাবেরও দু'জন পুত্র ছিলেন ৪ কুসাই এবং সহ্রা ৷ এ দু'জনের মা হলেন 
ফাতিমা বিনাত সদি ইব্নু সায়ল। ইয়ামানের ‘জা’সা আমাদের গোত্রের অন্যতম জুদারা ৷ এঁরা 
ছিলেন বনু সায়ল ইব্ন বকর (ইব্‌ন আরফ সালাত ইব্নু কিনানা)-এর মিত্র । এই ফাতিমার 
পিতৃপুরুঘ সম্পর্কে কবি বলেন $ 


মানুষের মধ্যে আমরা দেখি না একজন মানুষকেও যাদেরকে আমরা জঞানি। সা'দ ইব্ন 
সায়ল-এর মতো । 


সুহায়লী বলেন ঃ£ সায়ল এর নাম হচ্ছে কামর ইব্নু জামালা ৷ আর তিনি হলেন সর্বপ্রথম 
ব্যক্তি, যার তরবারীকে স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত করা হয় । 


ইবনু ইসহাক বলেন £ তাদেরকে জুদারা বলা হতো এ জন্য যে, আমির ইব্‌ন আমর ইব্ন 
খুযায়মা ইব্‌ন জা'সামা হারিছ ইব্‌ন মুসাম আল-জুরহুমীর কন্যাকে বিবাহ করেন ৷ তখন জুরহুম 
গোত্র ছিল বায়তুল্লাহূর সেবায়েত ৷ তিনি কা‘বার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করান। এ কারণে আমর 
এর নামকরণ হয় জাদীর তথা প্রাচীর নির্মাতা । এ কারণে তার সন্তানদেরকে জুদারা বলা হয়ে 
যাকে। 


কুসাই ইব্‌ন কিলাবের বৃত্তান্ত বায়তুল্লাহ্র সেবায়েতের দায়িত্ব কুরাইশের হাতে ফেরত 
আনা এবং খুযাআর নিফট থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া 8 


কুসাইয়ের পিতা কিলাবের মৃত্যুর পর তার মাতা আয্রা গোত্রের রবী'আ ইব্ন হারাযকে 
বিবাহ করেন। কুসাই তার মা এবং সৎ পিতাকে নিয়ে নিজ দেশে রওয়ানা হন। অতঃপর কুসাই 
যৌবনে মক্কায় ফিরে এসে খুযা’আ গোত্রের সর্দার হুলায়ল ইব্‌ন হুব্শিয়ার কন্যা হুরায়কে বিবাহ 
করেন। খুযায়ীদের ধারণা এই যে, পুত্র পক্ষে বংশ ধারা বৃদ্ধি দেখে হুলায়ল কুসাইকে 
বায়তুল্লাহ্‌্র দায়িত্‌ গ্রহণের জন্য ওসিয়ত করেন । তিনি একথাও বলেন যে, এ দায়িত্‌ পালনের 
জন্য তুমি আমার চেয়ে বেশী যোগ্য । ইব্‌ন ইসহাক বলেন £ এ কথা তাদের কাছে ছাড়া অন্য 
কারো কাছে আমরা শুনিনি। আর অন্যদের ধারণা এই যে, কুসাই তার বৈমাত্রেয় ভাইদের 
সাহায্য প্রার্থনা করেন । মক্কার আশ-পাশের কুয়াইশ প্রমুখ, বনু কিনানা, বনু কুযা’'আ এবং তীর 
ভাইদের দলপতি ছিলেন রাযাহ্‌ ইব্‌ন রবী’আ ৷ তিনি বনু খুযাআকে নির্বাসিত করে নিজে 
এককভাবে বায়তুল্লাহ্র কর্তৃত্ব গহণ করেন। কারণ হাজীদের অনুমতি দানের কর্তৃত্ব ছিল 
সুফা’দের হাতে । আর সুফা বলা হতো গাওস ইব্ন মুর (ইব্ন উদ্দ ইব্‌ন তাবিখা ইব্ন ইলিয়াস 
ইব্‌ন মুযার)-এর বংশধরদেরকে ৷ তারা কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত অন্যরা যাত্রা নিক্ষেপ 
করতো না এবং মিনা থেকে তারা যাত্রা না করা পর্যন্ত অন্যরা যাত্রা করতো না । তাদের বংশ 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৯৩ 


নিঃশোষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ভাবেই চলে আসছিল । অতঃপর বনু সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত 
ইব্‌ন তামীম তাদের উঁত্তরাধীকারী হন। তাদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন সাফওয়ান ইব্নুল 
হারিস ইব্ন শিজনা ইব্ন উতারিদ ইবন আওফ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইবন যায়দ মানাত 
ইব্‌ন তামীম। আর এ দায়িত্ব তারই বংশে রয়ে যায় এবং তাদের শেষ ব্যক্তি কুরব ইব্ন 
সাফওয়ানের আমলে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে । আর মুযদালিফা থেকে যাত্রার অনুমতি 
দানের কর্তৃত্ব ছিল আদওয়ান গোত্রের হাতে এবং তাদের শেষ ব্যক্তি আবু সাইয়্যারা 
আমীলা মতান্তরে আম ইব্নুল আযালের আমলে ইসলাম কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এ 
ধারা অব্যাহত ছিল। কারো কারো মতে, আযাল-এর নাম ছিল খালিদ এবং তিনি তার কানা 
গাধীর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে লোকদেরকে অনুমতি দিতেন। এভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত 
হয়। তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি রক্তপণ একশ উট সাব্যস্ত করেন, আর তিনিই ছিলেন 
প্রথম ব্যক্তি যিনি বলেন ৪ 5১ < ১% 5১-৯! এটি সুহায়লীর বর্ণনা, অর্থাৎ ছবীর পর্বত 
দেখা যাচ্ছে উট হাকাও! 

আর ‘আমির ইব্নুল যারব আদওয়ালী এমন এক অবস্থানে ছিলেন যে আরবদের মধ্যে কোন 
চরম বিরোধ দেখা দিলে সকলে ফয়সালার জন্য তার শরণাপন্ন হতো এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত 
দিতেন, তাতে সকলেই সন্তুষ্টি হতো । একবার এক হিজড়ার উত্তরাধিকার নিয়ে তাদের মধ্যে 
চরম বিরোধ দেখা দেয়। এ নিয়ে চিন্তা করতে করতে তিনি বিন্দ্রি রজনী যাপন করেন। তার 
এক দাসী তাকে এ অবস্থায় দেখতে পায়। এ দাসী তার মেষপাল চড়াতো ৷ তার নাম ছিল 
সাখীলা । সে বললো, কি হল আপনার? বিন্দ্রি রজনী যাপন করতে দেখছি যে আপনাকে? কি 
বিষয়ে চিন্তা করছেন, তাকে তিনি তা জানালেন ৷ তিনি মনে মনে একথাও বললেন যে, 
হয়তো এ ব্যাপারে তার কাছে কোন সমাধান থাকতেও পারে। দাসীটি তাকে বললো $ 
তার প্রস্রাবের রাস্তা দেখে ফয়সালা করুন! তিনি বললেন £ আল্লাহর কসম সাখীলা, তুমি 
তো সমস্যাটির সমাধান করে দিলে। এবং তিনি সে অনুযায়ী ফয়সালা দিলেন সুহায়ালী 
বলেন ঃ এটা ছিল লক্ষণ বিচারে ফয়সালা দানের একটি দৃষ্টান্ত । শরীয়তে এর ভিত্তি রয়েছে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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“তারা তার জামা নিয়ে আসে মিথ্যা রক্তসহ” (ইউসুফ £ ১৮৯) । 
অথচ, তাতে বাঘের নখের কোন লক্ষণ ছিল না । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন $ 
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“তার জামা যদি সামনে থেকে ছেঁড়া হয় তবে সে নারী সত্য বলেছে আর সে (ইউসুফ) 
মিথ্যাবাদী, আর যদি তার জামা সামনে থেকে ছেঁড়া হয়, তবে সে নারী মিথ্যা বলেছে এবং সে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৫০ 
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পুরুষ সত্যবাদী । (১২ ইউসুফ £ ২৬) ৷ আর হাদীসে আছে £ তোমরা নারীটির দিকে লক্ষ্য 
করবে । সে যদি ধূসর বর্ণের কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তা হলে তার বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগ সত্য । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বনু ফকীম ইব্‌ন ‘আদী (ইব্‌ন আমির ইব্ন ছা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন 
মালিক ইব্‌ন কিনানা ইবন খুযায়মা ইব্‌ন ইব্‌ন মুদরিয়া ইবৃন ইলিয়াস) ইব্ন মুযার গোত্রে 
‘নাসী’ প্রথায় প্রচলন ছিল। ইব্‌ন ইস্হাক বলেন ঃ সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আরবদের মধ্যে নাসী 
প্রথার প্রচলন ঘটান তিনি ছিলেন আল- কালাম্মাস' আর তিনিই ছিলেন হুযাফা ইব্‌ন আব্দ ইব্নু 
ফাকীম ইব্নু ‘আদী । তার পর তার পুত্র আব্বাদ তার পর তার পুত্র কালা তারপর উমাইয়া ইব্‌ন 
কালা তারপর আওফ ইব্ন উমাইয়া । এরপর ছিল তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি আবু সামামা জানাদা 
ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কালা ইব্‌ন আব্বাদ"ইব্ন হুযায়ফা । আর তিনিই হচ্ছে আল-কালাসম্মাস । এই 
আৰু সামামার কালেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে । আর আরবরা হজ্জ শেষে তার কাছে এসে 
একত্র হতো ৷ তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন । এ ভাষণে 'তনি হারাম মাসের ঘোষণা 
জারী করতেন। সেসব হারাম মাসগুলোর মধ্যে কোন মাসকে হালাল করতে চাইলে মুহররমকে 
হালাল করতেন এবং তদস্থলে রাখতেন সফর মাসকে, যাতে আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন, 
সেগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করতে পারে। তখন তারা বলতো £ হে আল্লাহ ! আমি দু'টি সফর মাসের 
একটিকে হালাল করেছি আর অপরটি পিছিয়ে রেখেছি আগামী বছরের জন্য ৷ আর এ ক্ষেত্রে 
আরবরা তারই অনুসরণ করতো । এ ব্যাপারে উমায়র ইব্ন কায়স, যিনি ছিলেন বনু ফিরাস 
ইব্‌ন গনম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানা’র অন্তর্ভুক্ত আর এই উমায়র ইব্‌ন কায়স জাদলুত্‌ 
তা'আ্যান নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন ৪ 
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মা‘আদ গোত্ৰ নিশ্চিত জানে যে, আমার সম্পৃদায় সকল মানুষের মধ্যে সন্মানিত ৷ সম্মান 
রয়েছে তাদের তরে । E 
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তবে কোন্‌ মানুষ, নিয়ে এসো আমাদের কাছে, তাদের কোন একজনকে, আর এমন কোন্‌ 
লোক আছে, যার লাগাম আমরা কষে বাধিনি? 


Lla Gan Jall se — Mas de Cl all 
আমরা কি নই মায়দ গোত্রের উপর ‘নাসী’ কারী ? হালাল মাসকে আমরা করি হারাম । 


আর কুসাই ছিলেন তার জাতির নেতা । সকলে তার নেতৃত্্‌ মেনে চলতে এবং তাকে সম্মান 
করতো । মোদ্দাকথা, তিনি জাযিরাতুল আরবের নানা স্থান থেকে এনে কুরায়শদেরকে এক 
জায়গায় একত্র করেন এবং আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে যারা তার আনুগত্য করে, তাদের 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৯৫ 


সাহায্য নেন খুযা‘আর যুদ্ধে এবং তাদেরকে বায়তুল্লাহ থেকে নির্বাসিত করেন । ফলে সকলে 
বায়তুল্লাহ্র দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়। অনেক 
তাজা রক্ত ঝরে । অতঃপর সকলেই আপোষ রফার দাবী জানায় । সকলে ফয়সালার ভার অর্পণ 
করে ইয়ামার ইব্‌ন আওফ ইব্ন কা'ব ইব্ন ‘আমির ইব্‌ন লায়ছ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদ মানাত 
ইব্‌ন কিনানা’র উপর । তিনি ফয়সলা করেন যে, বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে. খুযা’'আর চেয়ে কুসাই 
আধিকতর যোগ্য ব্যক্তি । তাতে এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, কুসাই খুযা'আ এবং বনু বকর-এর 
যে রক্তপাত করেছেন, তা রহিত এবং পদতলে নিষ্পেষিত কিন্তু খুযা'আ ও বনু বকর কুয়ায়শ 
কিনানা এবং কুযা'আ গোত্রের যে রক্তপাত ঘটিয়েছে, সে জন্য তাদেরকে রক্তপণ আদায় করতে 
হবে । এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, মক্কা ও কা‘বার কর্তৃত্বের ব্যাপারে কেউ বাধ সাধতে পারবে 
না । তখন থেকে ইয়ামা'র এর নাম করা করা হা শাদাখ। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন $ ফলে কুসাই বায়তুল্লাহ ২৪ মক্কার কর্তৃত্বের অধিকারী হন এবং তার 
সম্পৃদায়ের লোকজনকে নিজেদের মনযিল থেকে মক্কায় এনে একত্র করেন এবং তার সমশ্পৃদায় 
আর মনক্কাবাসীরা তীর কর্তৃত্ব মেনে নিলে তারা সকলে তাকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে নেয় । 
তিনি আরবদের ব্যাপারে একটা বিষয় মেনে নেন যে, তারা যা মেনে চলতো, তা মেনে চলবে । 
কারণ তিনি এটাকেই নিজের দীন মনে করতেন যার পরিবর্তন অনুচিত । ফলে সাফওয়ান 
আদওয়ান, নাসয়া এবং মুররা ইবন আওফের লোকজন এটা মেনে নেয় যে, তারা পূর্বে যে রীতি 
মেনে চলতো, তা-ই মেনে চলবে এ অবস্থায় ইসলামের আগমন ঘটলে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা 
সেসব রীতি-নীতির মূলোৎপাটন ঘটান সম্পূর্ণ রূপে । কুসাই ছিলেন বনু কা'বের প্রথম ব্যক্তি, 
যিনি বাদশাহ হন এবং তার জাতির লোকেরা' তা মেনে নেয় । ফলে বায়তুল্লাহ্র সেবা-যত্নু. 
হাজীদের পানি পান করানো, তাদের আপ্যায়ন করা, পরামর্শ সভার ব্যবস্থাপনা এবং পতাকা 
ধারণ করা তার দায়িত্বে ন্যস্ত হয়। ফলে মক্কার মর্যাদা রক্ষা করার পূর্ণ কর্তৃত্ব তিনি লাভ করেন 
এবং তিনি মন্ধাকে তার লোকজনের মধ্যে কয়েক ভাগে বিভক্ত করলে কুযায়শের সকলে নিজ 
নিজ মনযিলে এসে বসবাস শুরু করেন। 


আমি বলি £ ফলে সত্য তার স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুবিচার লোপ পাওয়ার পর পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং কুরায়শরা তাদের নিজেদের আবাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। খুযা'আ 
গোত্রেকে বিতাড়নের ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রাচীন পবিত্র গৃহ (বায়তুল্লাহ) 
তাদের হাতে ফেরৎ আসে কিন্তু খুযা’'আ গোত্রের উদ্ভাবিত মূর্তি পূজা, কাবার চতুল্পার্শ্বে মূর্তি 
স্থাপন, মূর্তির উদ্দেশ্যে কুরবানী, মূর্তির নিকট আবেদন নিবেদন আর কাতর প্রার্থনা ও সাহায্য 
কামনা মূর্তির নিকট জীবিকা ভিক্ষা করার কুপ্রথা সমূহ অব্যাহত থাকে: কুসাই কুরাইশের 
কতক গোত্ৰকে মকন্ধার কেন্দস্থলে অন্যকতক গোত্রকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে মক্কার উপকন্ঠে । 
আবাদ করায় কুরাইশের কিছু গোত্রকে আর এ কারণে কুরাইশকে কুরায়শে বিতাহ এবং 
কুরায়শে যাওযাহর নামে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। ফলে কুসাই ইব্‌ন কিলাব বায়তুল্লাহ্র 
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রক্ষণাবেক্ষণ, সেবা-যত্ন এবং পতাকা বহনের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন ৷ আবিচার দূর করা আর 
বিরোধ নিস্পত্তির নিমিত্ত তিনি একটা ভবন নির্মাণ করে তার নাম লেন দারুন নাদওয়া তথা 
‘মন্ত্রণালয়’ ৷ কোন তীব্র সংকট দেখা দিলে সমস্ত গোত্ৰ প্রধানরা একত্র হয়ে পরামর্শ করতেন 
এবং সমস্যার সমাধান করতেন । দারূন নাদওয়ার সিদ্ধান্ত ছাড়া পতাকা উত্তোলন করা হতো না 
এবং কোন বিয়ে শাদীও সংঘটিত হতো না । দারুন নাদওয়ার সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন দাসী কামিজ 
পরিধান করতে পারতো না । দারুন নাদওয়ার দরজা ছিল মসজিদে হারামের দিকে। বনু 
আবদুদ্‌দার এরপর দারুন নাদওয়ার দায়িত্ব পান হাকীম ইব্ন হিযাম । তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর 
শাসনামলে তা’ এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলে মুয়াবিয়া (রা) সে জন্য তাকে 
তিরস্কার করেন। তিনি বলেন-এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে তুমি নিজ জাতির মর্যাদা বিক্রয় 
করে দিলে? জবাবে তিনি বলেন, ‘এখনতো মর্যাদা কেবল তাকওয়ার সঙ্গে যুক্ত । আল্লাহ্র 
কসম, জাহিলী যুগে আমি তা ক্রয় করেছিলন এক মশক মদের বিনিমায়ে; আর এখন তা বিক্রয় 
করছি এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে । আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, তার মূল্য 
আমি আল্লাহ্র রাস্তায় সাদাকা করে দিলাম ৷ তাহলে আমাদের মধ্যে কে ক্ষতিগ্রস্ত হলো? দারা 
কুত্নী মুয়ান্তার আসমাউর রিজাল প্রসঙ্গে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হাজীদেরকে পানি পান 
করানোর দায়িত্বও ছিল তার । ফলে তীর কুয়োর পানি ছাড়া তারা পানি করতে পারতো না। 
জুরহুমের যমানা থেকে তখন পর্যন্ত যমযম কূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে দীর্ঘ কাল থেকে 
লোকেরা যমযম কূপের কথা ভুলেই বসেছিল। তা কোথায় ছিল সে কথাও তাদের জানা ছিল 
না । ওয়াকিদী বলেন £ কুসাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মুয্‌দালিফায় অগ্নিপ্রজ্বলিত করেন ৷ যাতে 
আরাফাত থেকে আগত ব্যক্তি মুয্দালিফার সন্ধান পেতে পারে। আর 'রিফাদা' হচ্ছে নিজগৃহে 
ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত হাজীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন £ এটা এ জন্য যে, কুসাই হাজীদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা 
কুরাইশদের উপর অবশ্য পালনীয় করে দেন। তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ করে বলেন £ তোমরা 
আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী মক্কা আর হেরেমের বাসিন্দা । আর হাজীরা আল্লাহ্র মেহমান এবং তীর ঘর 
যিয়ারতকারী । তারাই মেহমানদারীর অধিকতর হকদার ৷ সুতরাং হজ্জের সময় তোমরা তাদের 
জন্যে পানাহারের আয়োজন করবে, যতক্ষণ না তারা ফিরে যায়. কুরাইশের লোকেরা তার কথা 
মতো কাজ করে। এজন্য তারা প্রতি বছর নিজেদের সম্পদ থেকে একটা অংশ বের করতো 
এবং তা তীর নিকট অর্পণ করতো । তিনি হাজীদের মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে তা দ্বারা 
খাবারের আয়োজন করতেন । ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা চালু ছিল এবং 
পরেও সে ধারা চালু থাকে । হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুলতান এখনো প্রতি বছর মিনায় 
ভোজের আয়োজন করেন। 


আমি বলি £ ইব্‌ন ইসহাকের পর সুলতানের আপ্যায়নের এধারার অবসান ঘটে ৷ তারপর 
পর বায়তুলমাল থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনকারী পথচারীদের জন্য পাথেয় এবং পানীয় 
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সরবরাহের ব্যবস্থা চালু হয়। অনেক দিক থেকে এটা উত্তম কাজ । তবে নির্ভেজাল বায়তুল 
মালের সবচেয়ে হালাল অর্থ এতে ব্যয় করা উচিত । আর সর্বোত্তম যাদের যিশ্মায় হজ্জ ফরয 
হয়েছে, তাদের থেকে পর্যায়ক্রমে হজ্জ করিয়ে নেওয়া । কারণ সাধারণত তারা কা'ব! গৃহের 
হজ্জ করেনা । সে চাই ইহুদী বা খৃষ্টান হিসাবে মৃত্যুবরণ করুক । তাতে কিছু আসে যায় না৷ 
কুসাইয়ের প্রশংসা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তীর মর্যাদার বর্ণনায় কবি বলেন $ 
HALLAM ds te -bame AS IS s — 
আমার জীবনের শপথ, কুসাইকে বলতে হয় সমবেতকারী, আল্লাহ তার মাধ্যমে ফিহরের 
অনেক গোত্রকে একত্র করেছেন। 


» 


SS Hse lib ea lg Lm Ab Aly so lan 
তারা ভরে তোলে বাত্হাকে মর্যাদা আর নেতৃত্বে, আর তারা তাড়িয়ে দেয় আমাদের পক্ষ 
থেকে পথভ্রষ্ট বন্‌ বকর গোত্রকে । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ যুদ্ধ শেষে কুসাইর ভাই রেযাহ ইব্‌ন রবী'আ সদলবলে স্বদেশে ফিরে 
যায় এবং সঙ্গে নিয়ে যায় তার তিন বৈমাত্রেয় ভাইকে, তারা হলো ঃ হান. মাহ্‌মূদ এবং 
জালহামা ৷ রেযাহ্‌ কুসাইয়ের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে বলেন। 
Will isl dA - J rill 
যখন আসে কুসাইর পক্ষ থেকে দূত, 
দূত এসে বললো, বন্ধুর ডাকে সাড়া দাও । 
MAJA le Cos ss ATES 


খুযাআাকে আমরা বধ করেছি তাদের গৃহে, বধ করেছি বনু বকরকে. অতঃপর প্রজন্মের পর 
প্রজন্ুকে । 
Yb us Y- Ld Ald 
বিতাড়িত করেছি আমরা তাদেরকে মালিকের দেশ থেকে, সমভূমিতে তারা আর পদচারণা 
করতে পারবে না। 
তাদের বন্দীরা হয় লোহার শেকলে আবদ্ধ আমরা সকল গোত্রের মনোকষ্ট দূর করি। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন £$ রেযাহ স্বদেশে ফিরে গেলে আল্লাহ তার ভাই হানার বংশ বৃদ্ধি 
করেন। তারাই আজ পর্যন্ত আযরা গোত্রদ্ধয় রূপে পরিচিত । 
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ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এ প্রসঙ্গে কুসাই ইব্‌ন কিলাব বলেন ঃ 
eo les drm a SH FE alll Al Ul 
আমি হলাম বনু লুয়াই বংশের রক্ষাকারীদের পুত্র । মক্কায় আমার অবস্থান স্থল, সেখানেই 
আমি প্ৰতিপালিত হই । 
mia, , sms — scale Sb Al 
বাত্হা পর্যন্ত । মা'আদ গোত্ৰ তো নিশ্চিত জানে৷ তাদের বীরত্বে আমি মুগ্ধ । 
culls oi sy sil - LUlaly Ladd Sul 


আমি গালিবের কেউ নই যদি না কীদার আর নাবীত এর সন্তানদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করতে না পারি। 


রেযাহ আমার সহায়ক তাকে নিয়ে আমি মর্যাদার আসনে উন্নীত হই । সুতরাং ভয় করিনা 
আমি জুলুমকে, যতো দিন আমি বেচে থাকবো । 


উমবী উল্লেখ করেছেন £ কুসাই খুযা’আ গোত্রকে নির্বাসিত করার পরই রেযাহ্র 
আগমন ঘটেছিল। 


অধ্যায় 


কুসাই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে কুরাইশদের নেতৃত্ব, রিফাদা সিকায়া, হিজায়া, লিওবা, 
মাঁদওয়া প্রভৃতি যে সব দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল, সে সব দায়িত্ব তিনি ন্যস্ত করেন পুত্র 
আব্দুদ্দার এর উপর । আর ইনি ছিলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র । তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মনোনীত করেন 
এজন্য যে, তীর অন্যান্য ভাই আব্দ মানাফ আব্দ শাম্‌স এবং আব্দ-_এরা প্রত্যেকেই পিতার 
জীবদ্দশায়ই প্রভূত মর্যাদা ও শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন ফলে কুসাই তাদের 
সঙ্গে আব্দুদদারকে নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাকে এ সব দায়িত্ব অর্পণ 
করলেন । ফলে তার ভাইয়েরা তার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হননি । অবশ্য তাদের আমল 
শেষে তাদের সন্তানরা এ ব্যাপারে বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। তারা বলে ঃ কুসাই এ জন্য 
আবদুদ্দারকে মনোনীত করেছিলেন যাতে ভাইদের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে পারেন। সুতরাং 
আমাদের পূর্ব পুরুষ যে সব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাতে আমাদেরও অধিকার রয়েছে। 
আর আবদুদ্দার এর সন্তানরা বললো, কুসাই এ কাজটা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, 
সুতরাং আমরাই এর সবচেয়ে বড় হকদার ৷ এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয় । 
কুরাইশ বংশীয়রা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একজন আবদুদ্দার এর নিকট আনুগত্যের শপথ 
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নেয় এবং তাদের সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করে। আর অপর দল বনু আব্দমানাফ এর হাতে ৷ এ 
ব্যাপারে তারা শপথও করে এবং শপথকালে তারা একটা সুগন্ধিপূর্ণ পাত্রে হাত রাখে সেখান 
থেকে উঠে গিয়ে তারা কাবার দেয়ালে হাত মুছে। এ কারণে তারা হিল্‌ফুল মুতাইয়্যিবীন তথা 
সুগন্ধধারীদের শপথ নামে পরিচিত হয়। তাদের মধ্যে ছিল কুরাইশদের. অন্যতম গোত্র বনু 
আসাদ ইব্‌ন আবদুল ওয্যা ইব্‌ন কুসাই, বনু যুহ্রা, বনু তায়ম, বনু হারিছ ইব্ন-ফিহ্র, আর 
বনু আব্দুদ্দারের সঙ্গে ছিল বনু মখ্যুম, বনু সহম, বনু জুমুহ্‌ এবং বনু ‘আদী ৷ এ বিরোধ আর 
বিবাদ বিসংবাদ থেকে দূরে ছিল ব্নু আমির ইব্‌ন লুয়াই এবং মুহারির ইব্ন ফিতর । এরা উক্ত 
দু’টি দলের কারো সঙ্গে ছিল না ৷ অতঃপর তারা এক্যমতে পৌছে এবং একটা পরিভাষা গড়ে 
তোলে যে, রিফাদা তথা হাজীদের মেহমানদারী আর সিকায়া তথা হাজীদের পানি পান করাবার 
দায়িত্ব থাকবে বনু আবৃদ মানাফের হাতে আর হিজাব! তথা রক্ষণাবেক্ষণ, লিওয়া তথা পতাকা 
বহন এবং নাদৃওয়া তথা পরামর্শ সভার দায়িত্ব থাকবে খন্‌ আব্দুদ্দার এর হাতে | এ সিদ্ধান্ত 
অটল থাকে এবং এ ধারাই অব্যাহত থাকে । 


উমাবী আৰু উবায়দা সুত্রে বৰ্ণনা করেন ৪ খুযাআর কিছু লোক মনে করে যে, কুসাই যখন 
হুবাই বিন্ত হুলাযলকে বিবাহ করে এবং হুলাযলকে বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধান থেকে অপসারণ 
করা হয়। তখন তার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, কন্যা হুবাই-এর উপর এবং তার প্রতিনিধি করা হয় 
আম্র ইব্ন ‘আমিরকে ৷ তখন কুসাই এক মশক মদ আর একটা উদ্ট্র শাবকের বিনিময়ে তার 
নিকট খেকে বায়তুল্লাহ্র কর্তৃত্ব ক্রয় করে নেন । তখন থেকে একটা প্রবাদবাক্য চালু হয়ে 
আছে £ ১৯ |! ২5১০ ১-১২২ অৰ্থাৎ আবুগাব্শানের ক্রয়-বিক্রয়ের চেয়েও 
লোকসান জনক ৷ খুযা’আ গোত্র এটা দেখে কুসাইর সঙ্গে কঠোর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এতে 
তিনি আপন ভাইয়ের সাহায্য কামনা করেন, ভাই তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে এগিয়ে আসেন 
এবং যা ঘটবার ছিল তা-ই ঘটলো ৷ অতঃপর কুসাই তার উপর ন্যস্ত সিদানা, হিজাবা প্রভৃতি 
দায়িত্বসমূহ তার পুত্র আব্দুদ্দারের উপর ন্যস্ত করেন। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হবে এবং বিষয়টা আরো স্পষ্ট করা হবে। মুয্দালিফা থেকে ফেরার অনুমতি দেয়ার কর্তৃত্‌ 
দানের কর্তৃত্ব আসে ফাকীম এর হাতে ৷ এভাবে অনুমতি আসে সুফা*র একটি দলের হাতে । এ 
সব বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার আগে এ সব দায়িত্ব কাদের হাতে ছিল, 
তা-ও সেখানে বলা হয়েছে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন £ কুসাই এর চার পুত্র এবং দুই কন্যা সন্তান ছিল। তারা হলেন 
আব্দমানাফ, আব্দুদ্দার, আব্দুল ওয্যা আব্দ এবং তাখাবযুর ও বাররা। আর এঁদের সকলের মাতা 
ছিলেন হুবাই বিনৃত হুলায়ল ইব্‌ন হুব্শিয়া ইব্‌ন সাললি ইব্‌ন কা’ব ইব্‌ন আমর আল-খিযায়ী 
ইনি ছিলেন বনু খুযা'আর বংশীয় বায়তুল্লাহ্র সর্বশেষ তত্বাবধায়ক । তার হাত থেকে 
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বায়তুল্লাহ্র দায়িত্ব খ্হণ করেন কুসাই ইব্ন কিলাব। ইব্ন হিশাম বলেন £ কুসাই পুত্র আব্দ 
মানাফের চারজন পুত্র সন্তান ছিলেন এদের মধ্যে হাশিম, আব্দ, শাম্‌স এবং মুত্তালিবের মাতা 
ছিলেন আতিকা বিন্ত মুররা ইব্‌ন হিলাল। আর চতুর্থ সন্তান নওফলের মা ছিলেন ওয়াকিদা । 
আবৃদে মানাফের আরো কয়েকজন সন্তান ছিলেন, যাদের নাম ছিল আবু আম্র, তামাযুর, 
কালাবা, হায়্যা রীতা উম্মল আখসায় এবং উন্মে সুফিন ইব্ন হিশাম বলেন £ হাশিমের চার পুত্র 
এবং পাচ কন্যা সন্তান ছিলেন । তারা হলেন আব্দুল মুত্তালিব, আসাদ, আবু ছাইফী, নায্লা, 
শিফা, খালিদা, যক্নীফা, রুকাইয়া এবং হায়্যা আবদুল মুত্তালিব রুকাইয়্যার মা সালমা বিন্ত 
আমুর ইব্‌ন যাযদ (ইব্‌ন লবীদ ইবন খাদাশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার) 
ছিলেন মদীনাবাসী । তিনি অন্যদের মায়ের বিষয়ও উলেখ করেছেন। তিনি বলেন $৪ আব্দুল 
মুত্তালিবের দশ পুত্র ও ৬ কন্যা ছিলেন আব্বাস, হাম্যা, আব্দু'হ. আবু তালিব (তাঁর আসল 
নাম ছিল আব্দ মানাফ, ইমরান নয়) যুবায়র, হুরিছ । তিনি ছিলেন পিতার জ্যোষ্ঠ সন্তান ৷ 
এজন্যেই তার নামেই তার পিতার কুনিয়াত বা উপনাম হয়, জহণল, (মতান্তরের হজল) তার 
ধন-সম্পদের আধিক্যের কারণে তার লকব হয় গীদাক । মুকাওয়েম, যিরার, আবু লাহাব, (তার 
নাম ছিল আবদুল ইস্যা সফিয়্যা, উন্মে হাকীম আল-বায়দা' আতিকা, উমায়মা, আরওয়া, বারা । 
তিনি এদের মাদেরও নাম উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন £ আবদুল্লাহ আবু তালিব, যুবাইর এবং 
ইব্ন মাখ্যুম ইব্‌ন ইয়াক্যা ইবৃন মুররা ইব্‌ন ইমরান ইব্ন মাখযুম ইব্ন ইয়াকুযা ইব্‌ন মলিক 
ইব্‌ন নয্র ইব্‌ন কিনানা ইব্ন খুযাযমা ইবৃন মুদ্রিকা ইব্‌ন ইলইয়াস ইব্‌ন মুযার ইব্ন নিযার 
মুয়াদ্দ ইবন আদনান) ৷ আবদুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়ামাল্লাম যিনি 
হচ্ছেন আদম সন্তানদের সর্দার । তার যা ছিলেন আমিনা বিনতে ওহব ইব্‌ন আব্দ মানাফ ইব্‌ন 
যুহ্রা ইব্‌ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুয়াই ৷ তারপর তিনি তাদের সকলের মায়ের 
বিস্তরিতভাবে উল্লেখ করেন । তারপর তিনি বলেন $ বংশ পরম্পরা আর বৈবাহিক সূত্রের 
আত্মীয়তার বিবেচনায় বনী আদমের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান সন্তান । পিতা মাতা 
উতভ্তয় কুলের বিবেচনায় তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ । তার উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ৷ 

ওয়াসিলা ইব্‌ন আসকা’ সূত্রে শাদ্দাদ ইব্‌ন আবু আম্মার থেকে বর্ণিত । আও্যায়ী বর্ণিত 
এমর্মের হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 
ইস্মাঈলের সন্তানদের মধ্য থেকে কিনানা’ থেকে মনোনীত করেছেন কুরাইশকে, কুরাইশ 
থেকে মনোনীত করেছেন হাশিমকে আর আমাকে মনোনীত করেছেন বনু হাশিম থেকে । 
(মুসলিম) পরে নবী করীম (সা)-এর মুবারক জন্ববৃত্তান্ত আলোচনা করা হবে এবং এতদসংক্রান্ত 
হাদীস আর মনীষীদের উক্তিসমূহ উল্লেখ করা হবে ইনশা আল্লাহ 
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জাহিলি যুগের কিছু ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা 

বনু ইসমাঈলের নিকট থেকে জুরহুম গোত্রের বায়তুল্লাহ্‌র দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে 
আলোচনা করা হয়েছে। এতে তারা আগ্রহী ছিল এজন্য যে, তারা ছিল কন্যা পক্ষের সন্তান 
খুযাআ গোত্ৰ জুরহুমদের উপর হামলা করে তাদের নিকট থেকে বায়তুল্লাহ্র দায়িত্‌ ছিনিয়ে 
নেয়ার বিষয়ও সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর কুসাই এবং তার সন্তানদের নিকট তা’ 
ফিরে আসার কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তাদের হাতে 
বায়তুল্লাহ্র সেবায়েতের দায়িত্ব ছিল অব্যাহত ধারায় । নবী করীম (সা) তা বহাল রাখেন । 

জাহিলী যুগের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব 

খালিদ ইব্‌ন সিনান আল-আবাসী 

তিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আ) ও মহানবীর মধ্যবর্তী কালের লোক । কারো কারো ধারণা 
তিনি একজন নবী ছিলেন । আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন । 

তাবারানী বলেন £ আহমদ ইব্‌ন যুহায়র আত-তাসতারী আমাদের নিকট সাঈদ ইব্‌ন 
জুবায়র এর বরাতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন $ খালিদ ইব্‌ন সিনানের 
কন্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দেন 
এবং বলেন £ $3 ৯০ ১ ৩১, এ হচ্ছে এমন এক নবীর কন্যা, যাকে তার সম্প্রদায় 
ধ্বংস করেছে। বাজ্জারও ভিন্নসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, খালিদ ইব্ন 
সিনানের উল্লেখ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট করা হলে তিনি বলেন, তিনি ছিলেন এমন এক 
নবী, যাকে তার সনম্পৃদায় ধ্বংস করেছে। অতঃপর তিনি বলেন ৪ এ সূত্র ছাড়া হাদীসটি মারফ্‌’ 
পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । আর এসূত্রের একজন রাবী কায়েস ইব্‌ন 
রবী বিশ্বস্ত হলেও তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল। তিনি হাদীসে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করতেন, যা 
আসল হাদীস নয়। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। 

বায্যার বলেন ঃ সাঈদ ইব্ন জুবাঈর থেকে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণিত । আর হাফিজ 
আবূ ইয়া'লা আল-মুছিলী ইব্‌ন আব্বাসের বরাতে বলেন, আব্বাস গোত্রের খালিদ ইব্ন 
সিনান নামক জনৈক ব্যক্তি তার সম্পুদায়কে বলেন £ঃ আমি তোমাদের উপর আসন্ন 
কঙ্করময় উচ্চ ভূমির আগুন নিভিয়ে দেবো । তখন তার সম্পৃদায়ের জনৈক, ব্যক্তি তাকে 
বললো, আল্লাহ্র কসম, হে খালিদ, তুমি তো সত্য ছাড়া আমাদের সঙ্গে কখনো কোন কথা 
বলনি। তবে তোমার এ বক্তব্যের অর্থ কী? তখন খালিদ তার জাতির কিছু লোক নিয়ে বের 
হলেন । তাদের মধ্যে আশ্মারা ইব্‌ন যিয়াদও ছিল। তিনি সেখানে আগমন করলে সে আগুন 
পাহাড়ের ফাক থেকে বেরিয়ে আসছে দেখেন। তখন খালিদ তাদের জন্য রেখা টানলেন এবং 
তাতে তাদেরকে বসালেন এবং বললেন £ আমি তোমাদের নিকট আসতে হলে তোমরা আমার 
নাম ধরে ডাকবে না। তখন আগুন এমনভাবে বের হয়ে আসছিল যেন লাল রঙের অশ্বদল 
একের পর এক ছুটে আসছে। তখন খালিদ অগ্রসর হয়ে আপন লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত 
করছিলেন আর বলছিলেন ৪ 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৫১ 


Islamiboi.tk 
8৪০২ | আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


sally 

প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে সকল হিদায়াত ৷ ইব্নু রাঈয়া 
আল-সাবী মনে করেছে, আমি সেখান থেকে বের হবো না । আমার বস্ত্র তো আমার হাতেই ৷ 
একথা বলে তিনি সে ফাটলে ডুকে পড়েন। সেখানে তার বিলম্ব হলে আপনারা ইব্‌ন যিয়াদ 
নিকট এতক্ষণে ফিরে আসতেন ৷ তারা বললেন £ তোমরা তাকে ভার নাম ধরে ডাকো । রাবী 
বলেন, তারা বললো ৪ তিনি আমাদেরকে নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করেছেন। তখন তারা তার 
নাম ধরে ডাকলো । তখন মাথায় হাত তিনি মাথায় হাত রেখে বের হয়ে এলেন ধরে এবং 
বললেন £ঃ আমি কি তোমাদেরকে আমার নামে ডাকতে নিষেধ করিনি? আল্লাহ্র কসম, তোমরা 
তো আমাকে হত্যা করে ফেললে ৷ সুতরাং আমাকে দাফন করে ফেল । যখন তোমাদের নিকট 
দিয়ে কিছু গাধা অতিক্রম করবে তখন তার মধ্যে একটি গাধা থাকবে লেজ কাটা, তখন 
তোমরা আমাকে কবর থেকে উঠালে জীবিত পাবে। তারা তাকে দাষন করলো । তখন তাদের 
নিকট দিয়ে কিছু সংখ্যক গাধা অতিক্রম করলো । তার মধ্যে একটি গাধা সত্যিই লেজ কাটা 
ছিল। তখন আমরা একে অপরকে বললাম ৪ কবরটা খুঁড়ো। কারণ তিনি আমাদেকে কবর 
খৌড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আসম্মারা তাদেরকে বললেন $ না, তোমরা তার কবর খুঁড়বে 
না৷ আল্লাহ্‌র কসম, মুদার গোত্র যেন আমাদেকে বলতে না পারে যে, আমরা আমাদের মৃতদের 
কবর খুঁড়ে থাকি। খালিদতো তাদেরকে বলছিলেন ; তার স্ত্রীর পেটের মাংসে রয়েছে দু'টি 
ফলক । তোমাদের কোন অসুবিধা দেখা দিলে সে দু'টির দিকে তাকাবে । তোমরা যা চাইবে, 
তার কাছে তাই পাবে। রাবী বলেন, কোন খতুবতী স্ত্রী লোক যেন তা স্পর্শ না করে। তারা 
তার স্ত্রীর নিকট ফিরে এসে তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে ঝতুবর্তী অবস্থায় তাদের দিকে 
তা বের করে আনে ফলে ফলকের সমস্ত উপদেশাবলী মুছে যায় । 


আৱু ইউনুস বলেন সামশ্মাক ইব্‌ন হারব বলেছেন, তিনি সে সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ৪ এতো এমন নবী, যাকে তার জাতি ধ্বংস করেছে। আবু ইউনুস 
সিমাক ইব্ন হারবের বরাতে বলেন, খালিদ ইব্ন সিনানের পুত্র নবী (সা)-এর নিকট আগমন 
করলে তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাতিজা! এটি ইব্‌ন আব্বাসের উক্তি । তাতে একথা নেই যে, 
তিনি নবী ছিলেন। আর সে সব মুরসল বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি নবী এ কথা সেগুলো 
নির্ভরযোগ্য নয়। খুব সম্ভব তিনি একজন পুণ্যবান ও কারামত সম্পন্ন লোক ছিলেন। কারণ 
তিনি যদি অন্তবর্তীকালের লোক হয়ে থাকেন, তবে সহীহ বুখারীতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে 
প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেছেন $ ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি হচ্ছি 
আমি ৷ কারণ,তার আর আমার মধ্যখানে কোন নবী নেই । আর তার পূর্বে হলেও তার নবী 
হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, আল্লাহ বলেনঃ 
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“যাতে তুমি এমন এক জাতিকে সর্তক করতে পার” যাদের কাছে তোমার পূর্বে সতর্ক্ধকারী 
আসেনি । (২৮ কাসাস ৪৬) একাধিক আলিম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আ)-এর 
পর আরবদের মধ্যে কোন নবী প্রেরণ করেননি; কেবল শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-ব্যতীত ৷ কা'বা 
শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম (আ) তীর জন্য দোয়া করেছিলেন । কা'বাকে আল্লাহ বিশ্ববাসীর 
জন্য শরীয়ত সম্মত কিবলা করেছেন। আর অন্যান্য নবীরা নিজ নিজ জাতিকে মহানবীর 
আগমনের সুসংবাদ দান করেছেন। সর্বশেষ যিনি এ সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি হলেন ঈসা ইব্‌ন 
মারয়াম (আ)। আরবদের প্রতি প্রেরিত নবী ছিলেন বলে সুহায়লী প্রমুখ আলিমগণ যা 
বলেছেন, এত তা রদ হয়ে যায় । মাদয়ানবাসী সুয়ায়ব ইব্‌ন লূ সিহ্‌্যাম ইব্‌ন শুয়ায়ব ইব্‌ন 
ছাফওয়ান, অনুরূপ ভাবে তাদের এ বক্তব্য রদ হয়ে যায় । আরবে হানযালা ইব্ন সাফওয়ান 
এরও নবীরূপে আগমন ঘটে এবং তাকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তাদের উপর বুখ্ত নসরকে 
বিজয়ী করেছিলেন তিনি তাদের হত্যা আর বন্দ করেন । যেমন ঘটেছিল বনী ইসরাঈলের 
ক্ষেত্রে । আর এটা ঘটে মা‘আদ ইব্‌ন আদমান এর শাসনামলে ৷ স্পষ্টত এরা ছিলেন নেককার 
লোক, কল্যাণের দিকে তারা ডাকতেন। আল্লাহ ভালে জানেন । জরহুমের পর খুযা'আদের 
বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কিম‘আ ইব্ন খন্দফ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা 
হয়েছে। 


হাতিম তাই £$ জাহিলী যুগের অন্যতম প্রধান দাতা 


তিনি হাতিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (ইব্‌ন সা‘আদ ইব্ন হাশরাজ ইব্‌ন ইমরাউল কায়েস ইব্‌ন 
‘আদী ইব্‌ন আহ্যাম ইবৃ্দ আবু আহ্যাম) তার আসল নাম ছারূমা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন জারওয়াল 
ইব্ন সা’ল ইৰূন আম্র ইব্ন গাওছ ইব্ন তাই আবু সাফফানা আত-তাঈ সাহাবী ‘আদী ইব্ন 
হাতিম তারই পুত্র । জাহিলী যুগে তিনি ছিলেন বিপুল প্রশংসিত বড়দাতা । অনুরূপ ভাবে 
ইসলামী যুগে তাঁর পুত্রও ছিলেন একজন নামকরা দাতা হাতিমের বদান্যতার অনেক কিংবদন্তী 
ও চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে সেসব দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর পরকালের মুক্তি ও 
কল্যাণ তীর কাম্য ছিল না। সেসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লোকজনের প্রশংসা কুড়ানো ৷ 
হাফিজ আবু বকর আল-বাযযার তীর মুসনাদ গ্রন্থে ইব্‌ন উমর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহানবী 
(স)-এর নিকট হাতিমের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন £$ তিনি যা চেয়েছিলেন তাই 
পেয়েছেন। 

আদী ইব্‌ন হাতিম সূত্রে বর্ণনা করেন ৪ আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বললাম £ আমার পিতা 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং নানা সৎ কাজ করতেন । এজন্য তিনি কি পুণ্য লাভ 
করবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ তোমার পিতা যা চেয়েছিলেন, তাই পেয়েছেন। 
. আৰু ইয়া’লা ও বাগাবী ভিন্ন ভিন্ন সূত্ৰে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

সহীহ (বুখারীতে) উল্লিখিত হয়েছে যে, যে তিন ব্যক্তির জন্য জাহার্ামকে প্রজ্বলিত করা 
হবে, তাদের মধ্যে একজন হবে সে ব্যক্তি, যে এজন্য দান করে, যেন তাকে দাতা বলা হয় । 
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CALERA AU Ole KE hs ha La hah 
জন্যও জাহান্নামের অগ্নি প্ৰজ্বলিত করা হবে। 

সহীহ (বুখারীতে) অপর এক হাদীসে আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
জিজ্ঞেস করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাদ্‌‘আন ইব্‌ন আম্র ইবৃন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন 
মুররা সম্পর্কে । তারা বললেন ঃ তিনি অতিথি আপ্যায়ন করতেন, দাস মুক্ত করতেন এবং 
দান-খয়রাত করতেন । এতে কি তার কোন কল্যাণ হবে? রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন £ সে তো 
দীর্ঘ জীবনের মধ্যে একটা দিনও একথা বলেনি- হে আমার পালনকর্তা! কিয়ামতের দিন আমার 
অপরাধ ক্ষমা করো। অনুরূপভাবে অনেক খ্যাতনামা দাতা আছে, যারা অভাব আর দুর্যোগের 
সময় মানুষকে আহার করায় (তাদের অবস্থাও এরূপই হবে) ৷ বায়হ'কী আলী ইব্‌ন আবু 
তালিবের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে ঃ সুবহানাল্লাহ! কতো মানুষ কতই না পুণ্য কাজ করে। 
অবাক লাগে সে ব্যক্তির জন্য, যার কাছে তার একজন মুসলিম ভাই অভাবের সময় আসে 
অথচ, সে নিজেকে কল্যাণ কর্মের জন্য উপযুক্ত মনে করে না। সে সওয়াবের আশা আর শাস্তির 
ভয় না করলেও সৎকাজে তো তার ছুটে যাওয়া উচিৎ । কারণ তা-তো মুক্তির পথেই চালিত 
করে। তখন জনৈক ব্যক্তি তার দিকে এপিয়ে এস বললো ৪ হে আমীরুল মুমিনীন! আমার 
পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি কি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট এমন কথা 
শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যা তার চেয়েও উত্তম কথা হলো তার কবীলার বন্দী নারীদেরকে যখন 
উপস্থিত করা হয়, তখন এক দাসী সামনে এলো, রক্তিম ওষ্ঠ ঘন-কালো লম্বা চুল, দীর্ঘ গর্দান, 
তীরের মতো তীক্ষু নাক, অবয়ব মধ্যম স্তন সুডোল, পায়ের গোছা মাংসল, চিকন কোমর, মরু 
নিতম্ব ও নিটোল পিঠের অধিকারিণী ৷ বর্ণনাকারী বলেন, তাকে দেখেই আমি বিমুগ্ধ হই এবং 
বলি, আমি অবশ্যই তাকে পাওয়ার দাবী নিয়ে রাসূলের নিকট গমন করবো এবং রাসূল (সা) 
তাকে আমার গনীমতের মালের অন্তর্ভুক্ত করবেন তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি তার 
সৌন্দর্যের কথা বিস্তৃত হই । বিস্মিত হই আমি তার কথা শুনে তার বাগ্নিতায় । সে বললো, হে 
মুহাম্মদ! আপনি কি আমাকে মুক্ত করবেন? আরবের গোত্রদের ঠাট্টা বিদ্রপ থেকে রক্ষা করবেনঃ? 
কারণ, আমি তো আমার গোত্রের সর্দার তনয়া । আর আমার পিতা যাকে সাহায্য করা দরকার, 
করতেন, ক্ষুধাতুরকে পেট পুরে খাওয়াতেন, বস্ত্রহীনকে বস্তরদান করতেন, অতিথিকে আপ্যায়ন 
করতেন, লোকজনকে আহার করাতেন, সালাতের বিস্তার ঘটাতেন। তিনি কখনো অভাবীকে 
বিমুখ করেন নি। আমি হাতিম তাই'র কন্যা । তখন নবী (স) বললেনঃ হে বালিকা! 
এগুলোতো সত্যিকার মু'মিনের গুণাবলী । তোমার পিতা মু'মিন হয়ে থাকলে আমরা 
অবশ্যই তার প্রতি সদয় হবো । তিনি তখনি আদেশ দিলেন £ঃ তোমরা তাকে মুক্ত করে 
দাও । কারণ, তার পিতা উত্তম চরিত্রকে ভালোবাসতেন। আর আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্রকে 
ভালোবাসেন । তখন আবু বুরদা ইব্‌ন ইয়ানার দাড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ 
উত্তম চরিত্র ভালোবাসেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে সত্তার 
হাতে আমার জীবন নিহিত, তার শপথ করে বলছি, সুন্দর চরিত্র ছাড়া কোন ব্যক্তি জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারবে না!” 
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আদী ইব্‌ন হাতিম এর বৈপিত্রেয় ভাই এর বরাতে বলেন $ হাতিম-এর স্ত্রী নাওয়ারকে বল৷ 
হয়- হাতিম সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু শুনাও ৷ তিনি বললেন, তার সব ব্যাপারই ছিল অবাক 
হওয়ার মতো । একবার আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলাম ৷ তাতে সব কিছুই আক্রান্ত হলো, এর 
ফলে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল । আকাশ ধূলাবালিতে ছেয়ে গেলো । স্তন্য দাত্রীদের দুধ 
শুকিয়ে গেল । উটগুলো এমনই দুর্বল কঙ্কালসার হয়ে পড়ে যে, এক ফোটা দুধও দিতে পারছিল 
না। অর্থ সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দেয় সে দুর্ভিক্ষ । আমরা এক শীতের রাতে এক নির্জন প্রান্তেরে 
ছিলাম ৷ ক্ষুধার তীব্রতায় শিশুরা চিৎকার জুড়ে দেয়, চিৎকার জুড়ে দেয় আব্দুল্লাহ । আদী এবং 
সাফানা । খোদার কসম, আমরা কোন কিছু পেলে তা দিয়ে তাদেরই ব্যবস্থা করতাম । তিনি 
একটি শিশুকে এবং আমি কন্যাটিকে কোলে তুলে নিলাম এবং প্রবোধ দিতে লাগলাম । 
আল্লাহ্র কসম, বেশ কিছু রাত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তারা নীরব হলো না । অতঃপর 
আমরা অপর পুত্রটির দিকে মনোনিবেশ করি। তাকে প্রবোধ দিলে অতিকষ্টে তাকে চুপ করা 
গেল । অতঃপর আমরা শাম দেশীয় একটা মখমলের চাদর বিছাই এবং শিশুদেরকে তার 
উপর শোয়াই। তিনি আর আমি একটা কক্ষে ঘুয়াই ৷ সন্তানরাও ছিল আমাদের মধ্যস্থলে ৷ 
এরপর তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন আমাকে প্রবোধ দেয়ার জন্য, যাতে আমি ঘুমাতে 
পারি । আর তিনি যে কি চান, তা-ও আমি বুঝতে পারি । তখন আমি ঘুমের ভান করি। আমাকে 
বললেন, হলোটা কী? তুমি কি ঘুমিয়েছ গো? আমি চুপ করে রইলাম । তখন, তিনি বললেন, সে 
তো দেখছি খঘুমিয়েই পড়েছে। অথচ আমার চোখে ঘুম ছিল না । রাত্রি যখন তাদেরকে আচ্ছন্ন 
করে নেয়, নক্ষত্র যখন অন্তর্ধান করে চতুর্দিকের শব্দ আর কোলাহল থেমে গিয়ে যখন পূর্ণ 
নিস্তন্ধতা বিরাজ করে। 


তখন তাবুটির কোন এককোণ কে একজন যেন উঠিয়ে দিল । তখন তিনি বললেন, এখানে 
কে? তখন সে ফিরে গেলো । রাত ভোর হলে সে ফিরে আসে । আবার তিনি বললেন $ কে? 
সে বললো-হে আদীর পিতা! আমি তোমার অমুক প্রতিবেশিনী ৷ চিৎকার করে রোদন করা আর 
ডাকার জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি পাইনি । আমার এমন সন্তানদের নিকট থেকে 
তোমার কাছে এসেছি, যারা ক্ষুধায় নেকড়ের মতো চীৎকার দিচ্ছে। তিনি বললেন, দেরী না 
করে এক্ষুণই তুমি তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো । নাওয়ার বলনে ৪ আমি ছুটে এসে 
বললাম - তুমি একি করেছ? শুয়ে পড়ো ৷ আল্লাহ্র কসম, তোমার সন্তানরা ক্ষুধায় ছটফট 
করছে। তাদেরকে প্রবোধ দেয়ার মতো কিছু তুমি পাওনি। কি হবে এঁ মহিলা আর তার 
সন্তানদের নিয়ে? তিনি বলললেন £ তুমি থাম ৷ ইন্শা আল্লাহ আমি তোমাকে তৃপ্ত করবো । তিনি 
বলেন, সে মহিলাটি এগিয়ে আসে, দু'জন শিশুকে সে বহন করছিল আর চারজন শিশু হেঁটে 
চলছিল তার ডানে বায়ে । যেন সে উটপাখী আর তার চারিপার্শে বাচ্চাগুলো ৷ হাতিম আপন 
ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যান এবং তার বুকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে তারপর চক্মকি পাথর ঘষে 
আগুন জ্বালান। এরপর ছোরা দিয়ে চামড়া ছিলে ফেলে তার স্ত্রী লোকদের হাতে তুলে দিয়ে 
বললেন, তুমি নিয়ে যাও । তিনি এবং তোমার সন্তানদেরকে পাঠাও । সে তার শিশু সন্তানদের 
পাঠায় । এরপর তিনি বলেন ঃ শরম শরম তোমরা কি চর্মসার লোকগুলোকে রেখে খাবে । 
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এরপর তিনি তাদের মধ্যে ঘুরতে শুরু করেন । এক পর্যায়ে তাদের সংকোচ দূর হয় এবং তারা 
তার কাছে ঘেষে এবং তার কাপড় জড়িয়ে ধরে। এরপর তিনি কাত হয়ে এককোণে শুয়ে 
পড়েন, আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আল্লাহর কসম, তিনি এক টুকরা গোশত বা এক 
ঢোক পানিও স্পর্শ করলেন না । অথচ তার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী । এ অবস্থায় আমাদের 
ভোর হল । আর আমাদের কাছে ঘোড়াটির হাডিড আর খুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না । 

দারা কুতনী বলেন £: কাধী আবু আব্দুল্লাহ আল মাহামিলী আমার নিকট বর্ণনা করে 
বলেন ঃ হাতিমের স্ত্রী হাতিমকে বললেন, হে আবু সাফানা, আমি এবং তুমি একান্তে খাবার 
খেতে চাই, যেখানে আর কেউই থাকবে না । স্বামী স্ত্রীকে সে অনুমতি দিলেন, ফলে তিনি তার 
তাবু লোকালয় থেকে এক ক্রোশ দূরে সরিয়ে নিলেন এবং তাকে খাদ্য প্রস্তুতের নির্দেশ দান 
করলেন এবং সে মতে খাদ্য প্রস্তুত করা হলো । এসময় স্বামী -স্ত্রী উভয়ের জন্য পর্দা ঝুলানো 
হল । খাদ্য পাক সম্পন্ন হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে হাতিম মাথা বের .করে বললেন ঃ 
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আমার উপর তোমার পর্দার আড়াল রেখে পাকাবে ন! এমন হলে তুমি যা পাকাবে, তা 
আমার জন্য হারাম হবে। কিন্তু তা পাকানোর সময় হলে পাক করবে, আগুন জ্বালাবে ৷ 
বর্ণনাকারী বলেন, এর পর তিনি পর্দা উন্মোচন করেন,খাদ্য সম্মুখে এগিয়ে দেন এবং 
লোকজনকে ডাকলেন, তিনি এবং অন্যরা মিলে খাবার খেলেন। তখন হাতিম তাই'র স্ত্রী 
বললেন ৪ আমাকে যা বলেছিলে, তা তো পূরণ করলে না! তখন জবাবে তিনি বললেন £ আমার 
মন আমার নিকট অধিক সম্মানের পাত্র । প্রসংসা পাওয়ার উর্ধে আমার মন । আর আমার 
বদান্যতা তো পূর্ব থেকেই খ্যাত । অতঃপর তিনি বললেন $ 
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আমার প্রতিবেশিনী আমার সম্পর্কে এছাড়া কোন অভিযোগ করেনা যে, যখন তার স্বামী 
দূরে থাকে আমি তাকে দেখতে যাই না। 
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আমার দান পৌছবে তার নিকট এবং ফিরে আসবে তার স্বামী অথচঃ ভেদ ঘরা হবে 
না তার পর্দা । 


হাতিম তাই’র আরো কিছু কবিতার পংক্তি 
ca Le Jal ly NG - so LS 0 rll 
আমি যখন রজনী যাপন করি প্রতারিত করি আমার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে, যাতে আঁধার ঢেকে 
নেয় আমাকে, আমি আর গোপন থাকি না। 


আমি লজ্জিত করবো আমার প্রতিবেশিনীকে আর বিশ্বাষ ঘাতঘতা করবো আমার 
প্রতিবেশীর সঙ্গে ৷ না, আল্লাহ্র কসম, যতদিন বেঁচে থাকি, তা করতে পারিনা । 
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হাতিম তাইর আরো কিছু কাবতার পংক্তি £৪ 
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চক্ষু মুদে নেই যখন বের হয় আমার প্রতিধেশিনী, এমনকি ঢেকে নেয় আমার 
প্রতিবেশিনীকে পর্দা । 
হাতিম তাইয়ের আরো কিছু কবিতার পংক্তি ৪ 
sr ALO - SHES obls 
আমর স্বভাব নয় চাচাতো ভাইকে গালি দেওয়া, যে আমার নিকট কিছু কামনা করে, আমি 
" তাকে নিরাশ করি না। 
বিনা দোষে নিন্দুক আর হিংসুকের কথা, আমি শুনে বলি-চলে যাও আর আমাকে রক্ষা 
কর। 
els smd i se le 
তাদের নিন্দাবাদ আমাকে ক্লান্ত করে না এবং তা আমাকে ঘর্মাক্ত করে না। 
sil mili -LAb Sil 1429559 
আর মিলিত হয় আমার সঙ্গে দ্বিমুখী ব্যক্তি (মুনাফিক) হাসি-খুশী, তার অন্তর্ধান আমাকে 
ব্যথিত করে না। 
আমি জয় করে নেই তার দোষ এবং বিরত থাকি তার থেকে, আমার বংশ আর ধর্ম রক্ষ। 
করার কারণে। 
তীর আরো কিছু কবিতা থেকে - 
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হে উম্মে মালিক, শীতার্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো, যখন সে আসে আমার কাছে 
আগুন আর জবাইখানার মাঝে । 
কাযী আবুল ফারজল মুআ‘ফী আবূ উবায়দার সুত্রে বলেন, কবি মুতালমন্মিস এর এ নিম্নোক্ত 
উক্তি শুনে হাতিম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন- 
Jl * | si < i Ys i A { A Jul 2 Ee! 


সামান্য সম্পদ তার মালিকের কল্যাণ সাধন করে, আর তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, আর বিপর্যয়ের 
সঙ্গে বেশী সম্পদও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 
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আর সম্পদ উজাড় করার চেয়ে তা রক্ষা করা উত্তম, আর কোন রকম পুঁজি ছাড়া দেশ 
ভ্রমণ ভ্রষ্টতা স্বরূপ ৷ 


এ কবিতা শুনে তিনি বলেন- তার হয়েছে কী? আল্লাহ তার জিহ্বা কর্তন করুন, তিনি 
মানুষকে কৃপণতার জন্য উদ্ববদ্ধ করেছেন । তিনি কেন বলেননি - 
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বদান্যতা সম্পদ বিনাশ করে না ধ্বংসের পূর্বে, আর কৃপণতা বৃদ্ধি সাধন করে না কৃপণের 
সম্পদে । 


22 I SI HEU DY als YE ail 
অনটনে জীবন যাপনের জন্য সম্পদ কামনা করবে না, সকল নতুন দিনের জন্য নতুন 
জীবিকা আছে, যা আসবেই ৷ 
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তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, সম্পদ সকালে আসে আর বিকালে চলে যায়, আর তোমাকে 
যিনি দান করেন তিনি তো মোটেই দূরে নন । কাযী আবুল ফারাজ বলেন, হাতিম তাঈ কী 
চমৎকার কথাই না বলেছেন, তোমাকে যিনি দিয়ে থাকেন তিনি মোটেই দূরে নন! তিনি যদি 


ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে পরকালে তার মুক্তির আশা করা যেতো ৷ আল্লাহ তা‘আলা তার 
কিতাবে বলেছেন $ 


ALS Cs MLL 
তোমরা আল্লাহ্র নিকট তীর অনুগ্রহ ভিক্ষা কর । (৪ নিসা ৪ ৩২) 
আল্লাহ আরো বলেন ৪ 


EASE 
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আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করলে (তুমি বলবে) আমি তো নিকটেই 
আছি। আহবানকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই ৷ ( ২ বাকারা £ ১৮৬) 


ওয়াযাহ্‌ ইব্‌ন মা‘বাদ আত-তাঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন £ঃ হাতিম তাঈ একদা নু’মান 
ইব্ন মুন্যির এর অতিথি হলে তিনি অতিথিকে সসম্মানে বরণ করে নেন, নিকটে বসান এবং 
ফিরে যাওয়ার সময় তাকে দুই উট বোঝাই স্বর্ণ-রৌপ্য দান করেন । এ ছাড়াও তিনি অনেক 
দেশীয় উপহার সামগ্রী দান করেন। সে সব সামগ্রী নিয়ে তিনি প্রস্থান করেন । তিনি স্বজনদের 
নিকটবর্তী হলে তায় কবীলার বেদুইনদের সঙ্গে তীর সাক্ষাত ঘটে । তারা বললো £ হে হাতিম! 
তুমি তো এসেছ বাদশাহের নিকট থেকে আর আমরা এসেছি স্বজনদের নিকট থেকে দারিদ্র্য 
নিয়ে । তখন হাতিম বললেন £ এসো, আমার সন্মুখে যা কিছু আছে তা নিয়ে যাও । তারা তার 
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সম্মুখ থেকে ছোবল মেরে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই ভাগ-বণ্টন করে নেয়। এমনকি তার 
সম্মুখ থেকে নুমানের প্রদত্ত সমস্ত বিশেষ উপটৌকনও তারা বণ্টন করে ফেলে । এসময় 
হাতিমের দিকে এগিয়ে আসে তার দাসী তরীফা এরং বলে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজের 
জন্যও কিছু অবশিষ্ট রাখ। এরা তো দেখছি দীনার-দিরহাম আর উট-ছাগল-ভেড়া কিছুই বাদ 
দেবে না । তখন তিনি বলেন $ 
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তরীফা বললো, থাকবেনা আমাদের একটা দিরহামও আমাদের তো অপচয় করার বা দান 
করার কিছুটা রইলো না। 
আমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে গেলে আল্লাহ দেবেন আমাদেরকে জীবিকা, এমন 


লোকদের নিকট থেকে, যারা আমাদের অন্তর্গত নয় । আমরা তো নিজেরা নিজেদের জীবিকা 
দাতা নই । 


উপর দিয়ে বয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত চলে যায় । 
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কোন দিন যদি একত্র হয় আমাদের দিরহাম তাহলে আমরা এমন যে, আমাদের দিরহাম 
প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যায় কল্যাণকর কাজে । 


আবু বকর ইব্‌ন আইয়াশ বলেন £ একদা হাতিম তাঈকে জিজ্ঞেস করা হয়, আররে কি 
আপনার চাইতে অধিকতর বদান্যশীল কেউ আছেন? জবাবে তিনি বলেন, প্রতিটি আরবই 
আমার চেয়ে বড় দাতা । অতঃপর তিনি বলতে শুরু করেন, এক রাত্রে আমি আরবের এক 
এতীম বালকের অতিথি হলাম । এতীম বালকটির ছিল একশ ছাগল । সেখান থেকে সে আমার 
জন্য একটা বকরী জবাই করলো। এবং তা (পাক করে) আমার নিকট উপস্থিত করলো । 
বালকটি আমার নিকট বকরীর মগজ উপস্থিত করলে আমি তাকে বললাম-কতই না মজাদার এ 
মগজ । তিনি বলেন, এ ভাবে সে (এক এক করে বার বার) মগজ আনতে থাকে । অবশেষে 
যখন ভোর হলো সে একশ টা বকরীই জবাই করে ফেলেছে। তার কাছে আর একটিও নেই ৷ 
হাতিমকে তখন জিজ্ঞেস করা হলো, তখন আপনি কী করলেন? তিনি বললেন $ সব কিছু 
করেও কী করে আমি তার পূর্ণ শুকরিয়া আদায় করতে পারতাম? তিনি বললেন, যাই হোক 
আমার উৎকৃষ্ট উন্গুলোর মধ্য থেকে তাকে আমি একশ' উদ্ত্রী দান করলাম । 


মুহাম্মদ ইব্‌ন জা’'ফর আল-খারাইতী তার “মাকারিমুল আখলাক’ গ্রন্থে তাঈ গোত্রের জনৈক 
বৃদ্ধার বরাতে বলেন, হাতিম তাই এর মাতা আন্তারা বিনতি আফীফ ইব্‌ন আম্র ইব্ন 
ইমরাউল কায়েস বদান্যতা-দানশীলতার কোন কিছুই বাদ দিতেন না । তার ভাইয়েরা তাকে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৫২ 
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বারণ করতো, তিনি তাদের বাধা মানতেন না। আর তিনি ছিলেন ধনাঢ্য মহিলা । ফলে তার 
লোকজন তাকে একটা ঘরে এক বছর বন্দী করে রাখে এবং সেখানে তাকে প্রাণে বাচার 
পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করে, যাতে তিনি তার বদান্যতা থেকে বিরত থাকেন। এক বছর পর 
তারা তাকে সেখান থেকে বের করে আনে। তাদের ধারণা ছিল হয়তো তিনি আগের অভ্যাস 
ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তার লোকজন তার সম্পদ থেকে একখণ্ড রৌপ্য মহিলার নিকট সমর্পণ 
করে এবং বলে এগুলো ভোগ-ব্যবহার করবে। একদা হাওয়াযিন গোত্রের এক মহিলা তার 
নিকট আগমন করে । তিনি তখন নিজের সম্পদ লুকিয়ে রাখেন । আগস্তুক মহিলাটি তার নিকট 
যাজ্ঞ্ঞা করে। তখন তিনি বলেন, সম্পদের এই রৌপ্য খণ্ডটি তুমি নিয়ে যাও । আল্লাহ্র কসম, 
আমার এমন ক্ষুধার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোন প্রার্থীকে বিমুখ করবে না বলে আমি শপথ 
করেছি । তখন তিনি আবৃত্তি করতে শুরু করেনঃ 
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আমার জীবনের শপথ; ক্ষুধা আমাকে এমনই আঘাত করেছে হে, আমি শপথ করেছি- 
জীবনে কোন ক্ষুধাতুরকে বিমুখ করবো না৷ 
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তাই আজ তোমরা এই ভর্€সনাকারীকে বলো আমাকে মাফ কর; আর তা না করলে 
আঙ্গুল কামড়াও । 
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তবে কি তোমরা বা তোমাদের মত নিবৃ কারীরা তোমাদের বোনকে ভরসনা ছাড়া অন্য 
কিছু বলবে বলে কি আশা করা যায় ? 
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আজ তোমরা যা দেখছ, তাতো আমার স্বভাব ৷ তবে হে মোর মায়ের সন্তান! কির্ূপে আমি 
আমার স্বভাব বিসর্জন দিতে পারি? হায়ছাম ইব্‌ন আদী আদীর বরাতে বলেন $ আমি হাতিমের 
নিকট উপস্থিত ছিলাম । তিনি নিজেকে ভর্€সনা করছিলেন । আমাকে বললেন, বৎস! আমি মনে 
মনে তিনটি অভ্যাসের প্রতিজ্ঞা করছি । আল্লাহর কসম, আমি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে কোন 
সন্দেহজনক আচরণ করিনি কখনো । আমার নিকট যে আমানত রাখা হয়েছে, তা অবশ্যই 
ফেরৎ দান করেছি এবং আমি কোন দিন কারো মনে কষ্ট দেইনি । আবু বকর আল-খারাইতী 
বলেন ঃ আলী ইব্‌ন হারব আবু হুরাইরার আযাদকৃত গেলাম মুহাররার থেকে বর্ণনা করেন 
আবদুল কায়েস গোত্রের একদল লোক হাতিম তার কবরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় 
সেখানে অবতরণ করে। এঁ দলের আবুল খায়বারী নামক এক ব্যক্তি দাড়িয়ে তার কবরে 
পায়ের খৌচা দিয়ে বলেন $ হে আবু জা'দ! আমাদের মেহমানদারী করুন । তখন জনৈক সঙ্গী 
তাকে বলে, তুমি কি হাডিডর সঙ্গে কথা বলছ তাতো পঁচে-গলে গেছে তারপর রাত হলে তারা 
সকলে ঘুমিয়ে পড়লো । উক্ত আবুল খায়বারী ব্যাকুল হয়ে দাড়িয়ে বললেন - হে আমার 


বাংলায় বিভিন্ন ইসলামী বই ডাউনলোড করতে ভিজিট কর্ন ইসলামী বই ডট টি কে 
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সম্পুদায়! নিজ নিজ সওয়ারী গ্রহণ কর। কারণ, হাতিম স্বপ্নে আমায় নিকট আগমন করে 
আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। আমি তা’ মুখস্থ করেছি । তিনি বলেন $ 


ls mia pb snl sly si Ll 
হে আবুল খায়বারী! তুমি তো এমন এক ব্যক্তি যে স্বজনের প্রতি অবিচার করে ও 
তাদেরকে গালমন্দ করে। 


WTI OE HE FETE 


তুমি আগমন করেছ সঙ্গী সাহী নিয়ে কামলা-কর তুমি জাতিযেতায় কবররসীর নিকট, যার 
মাথার খুলিতে মারিচা ধরে গেছে। 5 


lly dls FOE we Hd sl 
তুমি কি কামনা কর আমার জন্য পাপ রাত্রি যাপন্কারীর নিদ্রা কালে। অথচ তোমার নিকট 
lid Ahi Ln a AML 


EEE HE TET ONETOR SPAMS EL MEET 
উদ্তীর এবং তা দোহন করবো ৷ 


বর্ণনাকারী বলেন, EEE TE 0 EEE ETS EY 
তাকে যবাই করে এবং তৃপ্ত হয়ে খায় । তারা বলে, আল্লাহর কসম, হাতিম জীবিত আর মৃত 
অবস্থায় আমাদের মেহমানদারী করেছেন । বর্ণনাকারী বলেন, ভোরে সম্পৃদায়ের লোকেরা 
তাদের সঙ্গী-সাথী নিয়ে সওয়ার হয়ে গমন করে। তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার হয়ে আসছিল 
এবং তাদেরকে উঁচু স্বরে আহ্বান করছিল আর তার সাথে ছিল আরেকটি উট ৷ তখন লোকটি 
বলে, তোমাদের মধ্যে কে আবুল খায়বারী? তিনি বললেন, আমি ৷ লোকটি বললো, হাতিম 
রজনীতে স্বপ্নে আমার কাছে এসে বলেন যে, তিনি তোমার সঙ্গীদের তোমার উট দিয়ে 
মেহমানদারী করেছেন এবং তোমার নিকট এ উট নিয়ে আসার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। 
এই হলো সে উট । তা নাও এবং এই বলে তাকে উটটি দিয়ে দিল। 


আবদুল্লা ইব্‌ন জাদ‘আন -এর কিছু বৃত্তান্ত 
তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাদ্‌‘আন ইব্‌ন আম্র ইব্ন কাব ইব্ন সা‘আদ ইব্‌ন তাইম ইব্ন 
মুররাহ, যিনি ছিলেন বনু তাইমের নেতা এবং তিনি ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 
আনহুর চাচাতো ভাই । তিনি ছিলেন জাহিলী যুগের অন্যতম দাতা ও দয়ালু । জাহিলী যুগে যার! 
ব্যাপার । তিনি আহাৰ্য দান করতেন তীব্র দারিদ্র্যক্লিষ্ট ফকীর ব্যক্তিকে । তিনি এমনই দুষ্ট 
প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, অনেক অপরাধ সংগঠন করেন। এর ফলে জাতি, বংশ-গোত্র পাড়া 
প্রতিবেশী সকলেই তাকে ঘৃণা আর নিন্দার চোখে দেখতো । সকলের ঘৃণা-নিন্দা আর বর্জনের 
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মুখে একদিন তিনি বিচলিত হয়ে মক্কার গিরিপথে বেরিয়ে পড়েন ৷ পর্বতের মধ্যে একটা গর্ত 
দেখে তিনি মনে করলেন, এতে ক্ষতিকর কিছু থাকতে পারে। তিনি সেখানে গেলেন এই আশায় 
যে, হয়তো সেখানে মারা গিয়ে জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে । তিনি গর্তের নিকট গমন 
করলে একটা আযদাহা তার দিকে ছুটে আসে৷ আযদাহাটি তাকে দংশন করতে উদ্যত হয় । 
তিনি তা থেকে দূরে সরে গিয়ে বরং তার উপর হামলা করতে উদ্যত হন। কিন্তু তিনি 
আযদাহাটির নিকট এসে দেখতে পেলেন যে, তা-তো স্বর্ণের আর তার চক্ষু মুক্তার । তিনি তা 
ভেঙ্গে চুরে গর্তে নিয়ে যান। গর্তে প্রবেশ করে দেখেন যে. সেখানে রয়েছে জুরহাম গোত্রের 
শাসকদের কবর ৷ তাদের মধ্যে হারিস ইব্ন মুযাযও রয়েছেন, যিনি দীর্ঘ দিন অন্তর্ধানে ছিলেন। 
ফলে তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন, কিছুই জানা যায় না। তিনি তাদের মাথার দিকে একটা 
ফলক দেখতে পান, যাতে তাদের মৃত্যুর তারিখ লেখা রয়েছে । সে ফলকে তাদের রাজত্বকালও 
লেখা আছে। লাশ গুলোর নিকট রয়েছে মণি-মুক্তা সোনা-রূপা অনেক কিছু ৷ তিনি সেখান 
থেকে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ ফরে বেরিয়ে পড়েন । গর্তের দরজা সম্পর্কেও তিনি জ্ঞান 
লাভ করলেন জাতির লোকজনের নিকট ফিরে এসে তিনি তাদেরকে সে সব থেকে দান 
করেন। ফলে তারা তাকে ভালোবাসে নেতা বানায় আর তিনিও জাতির লোকজনকে আহার 
করান । হাতের সম্পদ ফুরিয়ে গেলে তিনি আবার সে গর্তে গমন করে প্রয়োজন পরিমাণ নিয়ে 
আসতেন ৷ যাদের নিকট থেকে আমরা এ কাহিনী উল্লেখ করছি, তাদের মধ্যে আছেন আবদুল 
মালিক ইব্ন হিশাম । তিনি কিতাবুত তীজান-এ এ কাহিনী উল্লেখ করেছেন: তার রচিত 
কিতাবের নাম হচ্ছে ৪ 
sll oly Ab Ll ss 

তার একটা বড় পেয়ালা ছিল। আরোহী ব্যক্তি সওয়ারীর পৃষ্ঠে বসে এ পেয়ালায় 
‘আহার করতো । পেয়ালাটা এমনই বড় ছিল যে, তাতে একজন ছোটখাট মানুষ পতিত 
হলে ডুবে যেতো। 

ইব্ন কুতাইবা প্রমুখ উল্লেখ করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাদ‘আন-এর ডেগছির ছায়ায় আমি অশ্রয় নিতাম । তা ছিল এক লিখিত 
দলীল- অর্থাৎ দুপুরের সময় । আবূ জহল এর হত্যার হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তীর 
সাহাবীদেরকে বলেন ঃ, নিহত ব্যক্তিদের লাশের মধ্যে তোমরা তাকে খুঁজবে । হাটুতে 
আঘাতের চিহ্ন দ্বারা তোমরা তাকে চিনতে পারবে। কারণ, সে এবং আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
জাদ‘আন এর দস্তরখানে মন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পা এবং তা ভেঙ্গে 
যায় তার হযে এখনো সে চিহ্ন বতম্মি রয়েছে।' রাসুল (সা) যেমন বলেছেন, তাকে 
তেমনই পাওয়া যায়। 


এঁতিহাসিকরা উল্লেখ করে না যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাদ‘আন খেজুর আর ছাতু খেতেন এবং 
টয়া জা যা আয এর এ উক্তি শ্রবণ করেন - 


ull esl olin - swells) 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ‘8৪১৩ 


কথা আর তাদের কর্ম আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত পেয়েছি আমি 
বনু দাইয়্যানকে 


sles ll Sb Y-sb pb Ll yl 
“নেকী তোমায় জ্ঞানী করে তাদের খাদ্যে উপস্থিতি দ্বারা, তদ্বারা নয়, বনু জাদ'আন যে 
লানত করে।” অতঃপর জাদ'আন পুত্র শাম দেশে 'দু' হাজার উস্ট্র বোঝাই গম, মধু এবং ঘী 
প্রেরণ করে। প্রত্যেক রাতে: একজন ঘোষণাকারী কাবার পৃষ্ঠ থেকে ঘোষণা দেয়, ইব্‌ন 
জাদ‘আন-এর ডেকের দিকে তোমরা ছুটে এসো । এ প্রসঙ্গে উমাইয়্যা বলেন ৪ 


ssi lad SH Pls - haiis iSafplud 
তার জন্য মায় অজন একজম আহরাদকার। মশালবাহী, অপরজন আছেন কা'বার ছাদে, 
যিনি আহ্বান করেন। 
Sel les ss Se asm Tl! 


থা তাদ কত গং জ। জ্ঞানের দ্বার পানে, যা 
সাহ্ষ্য দ্বারা তোমাকে জ্ঞানী করে। 


এতসব কিছু সত্ত্বেও সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত আছে যে; ‘আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেনঃ 
হে আল্লাহ্র রাসূল, জাদ'আন পুত্র আহার করাতেন এবং অতিথির মেহমানদারী করতেন এতে 
কি তার কোন উপকার হবেঃ কিয়ামতের দিন এসব কি তার কোন কাজে আসবে? রাসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন, না সে তো কোন দিন একথা বলেনি-হে পালনকর্তা, কিয়ামতের দিন আমার 
অপরাধ ক্ষমা করে দেবে। 
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সাবা‘ মু‘আল্লাকার অন্যতম রচয়িতা 
ইমরুল কায়স ইব্ন হুজর আল-কিনদী 


জাহেলিয়াত আমলের কবিদের কাব্য সংকলন সাব'য়ে মু‘আল্লাকার ইমরুল কায়সের 
ত প্রসিদ্ধ যার প্রথম পংক্তি হলো - 
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__- দীড়াও, প্রিয়তমা ও তার বাসগৃহের বিরহে একটু কেঁদে নিই । 

ইমাম আহমদ (র) হযরত আবু হুরায়ন্রা (রা) থেকে বর্ণনা লারেন যে, তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ “ইমরুল কায়স জাহার্নামগামী কবিদের পতাকাবাহী” । বিভিন্ন সূত্রে 
হাদীসটি বর্ণিত হলেও এটির সনদ বিশুদ্ধ । 

হাফিজ ইবনে আসাকিরি বলেছেন, HRN SAE RAE ইমরুল কায়স 
হৰে ৰাৰ হৰত ৰণ এত হৰত এজ বয় হৰক | নাম আৰ ইন, 
মতান্তরে আবু ওহাব ও আবুল হারিছ আল কিন্দী । তিনি দামেশক এলাকায় বাস করতেন । 
তিনি তীর কবিতায় এ এলাকার বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করেছেন। তার দু'টি পংক্তি নিম্নরূপঃ 
Loli ossdibi- Jes 2 SAI dn Ui 
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__ “তোমরা দাড়াও, এসো, আমরা প্রিয়তমা 

ও তার বাসস্থানের বিরহে একটু কেঁদে নিই, 

যে বাসস্থান বালির টিলার চূড়ায় দাখুল ও হাওমাল, 

তুষিহ ও মাকরাত নামক স্থানের মাঝে অবস্থিত, 

উত্তর ও দক্ষিণের বায়ু প্রবাহ সত্ত্বেও যার চিহ্ন মুছে যায়নি ।” 

এইগুলি হুরান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান । 

হাফিজ ইব্‌নে আসাকির অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেন যে আফীফ ইব্ন মা‘দীকরব 
বলেছেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)- এর নিকট বসা ছিলাম ৷ সে সময়ে ইয়ামানের একটি 
প্রতিনিধি দল এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইমরুল কায়সের কবিতার দু'টি পংক্তির উসিলায় 
আল্লাহ্‌ আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা কীভাবে? তারা বলল, 
আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসছিলাম । কিছুদূর এসে আমরা পথ হারিয়ে 
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ফেলি, ফলে সেস্থানে আমাদের তিনদিন অবস্থান করতে হয়। অথচ. আশেপাশে কোথাও পানি 
পাওয়া যাচ্ছিল না । অগত্যা গাছের ছায়ায় শুয়ে মৃত্যুবরণের উদ্দেশ্যে আমরা এক একজন এক 
একটি খেজুর গাছ ও বাবলা গাছের নীচে চলে গেলাম । আমাদের প্রাণ যায় যায় দশা; হঠাৎ 
দেখতে পেলাম, একজন উক্্রারোহী এগিয়ে আসছে৷ তাকে দেখে আমাদের একজন কবিতা 
আবৃত্তি করল ৪ 
eID Se LAL - Uns pl Lil 

অর্থাৎ প্রিয়া যখন বুঝতে পারল যে, ঘাট-ই তার লক্ষ্যস্থল, আরো বুঝল যে, তার 
পার্ম্বদেশ আর কাধের মধ্যস্থলের গোশত হত্তে শুভ্রতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তখন সে জারিজের 
নিকটস্থ সেই কূপে যেতে মনস্থ করল, যে কূপ ছায়া 9 কাঁটাদার বৃক্ষে পরিপূর্ণ ৷ 

₹ক্তি দু'টো শুনে আরোহী বলল, এগুলো কার কবিতা? সে তো আমাদের দুর্দশা দেখে 
ফেলেছে। আমরা বললাম, এগুলো ইমরুল কায়সের কবিতা ! আরোহী বলল, আল্লাহর শপথ, 
সে একটুও মিথ্যা বলেনি । তোমাদের পার্শ্ববর্তী এই জায়গাটিই জারিজ। সত্যি সত্যি আমরা 
তাকিয়ে দেখলাম যে, আমাদের ও কৃপটির মাঝে দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ হাতের । ফলে আমরা 
হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে গেলাম ৷ দেখলাম, তা ইমরুল কায়সের বিবরণ অনুযায়ী হুবহু ছায়া ও 
HR LM Seid 
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লোকটি দুনিয়াতে বহুল আলোচিত, পরকালে কেউ তার কথা জিজ্ঞাসাও করবে না, 
দুনিয়াতে সে সম্তরান্ত, পরকালে লাঞ্চিত; তার হাতে কবিদের পতাকা থাকবে, তাদেরকে 
জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে৷” 

কালবী লিখেছেন, ইমরুল কায়স একবার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পতাকা 
উড়িয়ে বনু আসাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হয়। তাবালা নামক স্থানে ছিল যুল-খুলসা 
নামক একটি মূর্তি । আরবরা তার নিকট লটারী টানত ৷ ইমরুল কায়স সেস্থানে পৌঁছে লটারী 
টানল ৷ কিন্তু লটারীতে নেতিবাচক তীর উঠে আসে । ফলে সে আরও দু’বার লটারী টানে । 
তাতেও এ একই ফল হয়। ইমরুল কায়স ক্ষিপ্ত হয়ে তীরগুলি ভেঙ্গে যুল- খুলসার মুখের উপর 
ছুঁড়ে মারে এবং বলে যে, তোর বাবা যদি খুন হতো, তবে তুই আমার কাজে বাধ সাধতে ন! । 
এই বলে সে বনু আসাদ গোত্রের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাদের অনেককে হত্যা করে। 


ইব্‌নুল কালবী বলেন, এরপর ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত ইমরুল কায়স কখনো যুল- 
খুলসার নিকট লটারী টানেনি। 
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কথিত আছে যে, ইমরুল কায়স কোনো এক যুদ্ধে রোমের বাদশা কায়সারের বিজয়ে তার 
ভূয়সী প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে । কিন্তু, কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার না পেয়ে পরে সে উল্টো তার 
নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করে। কথিত আছে, রোম সম্রাট বিষ খাইয়ে তাকে হত্যা করে। 
হয়। পরে সেখানে নিম্নের পংক্তি দুটি লিখে রাখা হয়েছে 


—— efile pis als Als, Ll 
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__ হে আমার প্রতিবেশিনী! নিঃসন্দেহে আমাদের সাক্ষাতস্থল নিকটেই । আসীব পর্বত 
যতদিন টিকে থাকবে, আমিও এখানে ততদিন অবস্থান করব ৷ হে প্রতিবেশিনী! তুমি-আমি 
দু‘জন-ই এখানে মুসাফির আর এক মুসাফির অপর মুসাফির-এর আত্মীয়েরই মত । 
এতিহাসিকগণ বলেন, সাতটি মুআল্লাকাই কা'বা শরীফে ঝুলিয্রে রাখা হয়েছিল । তার 
কারণ, আরবদের নিয়ম ছিল যে, তাদের কেউ কোন কবিতা রচনা করলে সে তা কুরায়শদের 
নিকট পেশ করত । কুরায়শদের অনুমোদন পেলে সম্মানার্থে তা কা'বার গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হত । 
এভাবে একত্রিত হতে হতে এই সাতটি মুআল্লাকা একত্রিত হয়ে যায় । তার প্রথমটি হল ইমরুল 
কায়স ইব্‌ন হজর-এর রচিত, যার প্রথম পংক্তিটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় মুআল্লাকা নাবিগা যুবিয়ানীর রচিত, যার নাম ছিল যিয়াদ ইব্‌ন মু'আবিয়া, মতান্তরে 
যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মু‘আবিয়া ইব্‌ন যাবাব ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ইয়ারবূ ‘ইব্‌ন গায়য ইব্‌ন 
" মুররা ইব্‌ন ‘আউফ ইব্ন সা'দ ইব্ন যুব্ইয়ান ইব্‌ন বাগীয । তার প্রথম পংক্তি হলো ৪ 
AC le Jes Sl - SLAG eld LL 
-_ উলইয়া ও সানাদে অবস্থিত হে আমার প্রিয়ার গৃহ! সে অতীত হয়ে গেছে আর তার 
বিরহ অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল! 
যার প্রথম পংক্তিঃ 
dG cA LL - MSM Ls isle rl 
_ দাররাজ ও মুতাছাল্লামের কঠিন ভূখণ্ডে অবস্থিত এই নীরব ধ্বংস ত্বূপ-ই কি আমার 
প্রিয়তমা উন্মে আওফার স্মৃতি? 
চতুৰ্থ মুআল্লাকার রচয়িতা হলো, তারফা ইব্নুল আব্দ ইব্ন সুফিয়ান ইব্‌ন সা'দ ইব্ন 
মালিক ইব্ন যুবাই‘আ ইব্ন কায়স ইব্‌ন ছা‘লাবা ইব্‌ন উকাবা ইব্ন সা‘ব ইব্‌ন আলী ইব্ন 
বকর ইব্ন ওয়ায়েল ৷ যার প্রথম পংক্তিঃ 
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__ছাহমাদের পাথুরে অঞ্চলে আমার প্রিয়া খাওলার বাসগৃহের স্মৃতি নারীদের মহিলাদের 
হাতের অবশিষ্ট উলকি রেখার ন্যায় ঝলমল করছে বলে মনে হয়। 

পঞ্চম মু‘আল্লাকার রচয়িতা আনতারা ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন মু‘আবিয়া ইব্‌ন কুরাদ ইবন 
Nt UT 
তাঁর প্রথম পংক্তি হলো ৪ 
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-_আগেকার কবিরা এমন কোন অপূর্ণতা রেখে যাননি, যা পূরণ করা বাকী রয়েছে। 
তোমাতে অনেক আন্দাজ অনুমানের পর তুমি তো প্রিয়ার গৃহের সন্ধান পেয়েছ । 
ষষ্ঠ মুআল্লাকার রচয়িতা বনী তামীমের আলকামা ইব্‌ন আবদা ইব্ন নু“মান ইবন কায়স। 
তীর প্রথম পংক্তি হলো? 
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__তোমাকে নিয়ে আমার সৌন্দর্য পিয়াসী প্রাণ উচ্ছসিত হলো যখন যৌবন বিগত প্রায় 
এবং বার্ধক্য এসে হানা দিলো। 

সপ্তম মুআল্লাকার রচয়িতা লাবীদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জাফর ইব্ন কিলাব ইব্ন রবী'য়া 
ইব্‌ন ‘আমির ইব্‌ন সা‘সাআ ইব্ন মুয়াবিয়া ইব্‌ন বকর ইব্ন হাওয়াযিন ইব্‌ন মনসূর ইব্‌ন 
ইকরিমা ইব্‌ন খাসফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন ‘আয়লান ইব্ন মুযার । এই সপ্তম মু‘আল্লাকাকে 
আসাময়ী প্রমুখ পণ্ডিত সাত মুআল্লাকার অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করেন না । তার প্রথম পংক্তি 
হলো ৪ 

- lo ese 26 sls ul sel sie 

মিনার যে গৃহে আমার প্রিয় কখনো অল্প সময় কখনো দীর্ঘ সময় অবস্থান করতো, তার 
চলে যাওয়ার ফলে সব বিরান হয়ে গেছে। মিনার গাওল ও রিজাম নামক স্থানও এখন সম্পূর্ণ 
জনবসতি শূন্য । 

আবু উবায়দা আসমায়ী ও মুবারবাদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আরেকটি 
কসীদা এমনও রয়েছে, যার রচয়িতা কে তা অজ্ঞাত ৷ তার প্রথম পংক্তিটি হলোঃ 
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_টিলাণ্ডলোত প্ৰশ্বকারী কোন প্রত্যুত্তর প্রায়? নাকি কথা না বলার ব্যাপারে প্রিয়ার কোন 
শপথ রয়েছে? এটি একটি সুদীর্ঘ অনবদ্য কবিতা । এই পংক্তিমালায় অনেক অনেক সুন্দর ব্যাখ্যা 
রয়েছে। 
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উমাইয়া ইবন আবুস সাল্ত ছাকাফী 


হাফিজ ইব্‌ন ‘আসাকির বলেন, উমাইয়া ইব্‌ন আবুস্‌ সালত-এর বংশ লতিকা নিম্নরূপঃ 
উমাইয়া ইব্‌ন আবুস সালত আব্দুল্লাহ ইবন আবী রবীয়া ইবন আওফ ইব্‌ন আক্দ ইবন‘ আষ্যা 
ইব্‌ন আওফ ইব্ন ছাকীফ ইব্‌ন মুনাবিবিহ ইবন বাক্র ইবন হাওয়াযিন আবূ উছমান, তাকে 
আবুল হাকাম ছাকাফী বলা হত । তিনি জাহিলিয়তের যুগের একজন কবি । ইসলামের পূর্বে 
তিনি দামেশকে আগমন করেন । কেউ কেউ বলেন, তিনি সরল পথের অনুসারী এবং জীবনের 
শুরু থেকেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । পরবর্তীতে তার ঈ'গ্ান-বিচ্যুতি ঘটে । পবিত্র 
কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার কথাটি উল্লেখ করেছেন ' আয়াতটি হল ৪ 
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__ তাদেরকে এ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, 
তারপর সে তা বর্জন করে ও শয়তান তার পেছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত 
হয়। (৭ আরাফ 8 ১৭৫) 

যুবাইর ইব্নে বাক্কার বলেন,- এর কন্যা হচ্ছে রুকাইয়া আবদ শাম্‌স ইবন আবদ মানাফ 
কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবুস্‌ সালৃত -এর মা । আবুস্‌ সালত- এর মূল নাম রবী'য়া ইব্‌ন ওহ্‌ব 
ইব্‌ন ‘আল্লাজ ইব্‌ন আবু সালামা ইব্নে ছাকীফ । 

অন্যরা বলেন, উমাইয়ার পিতা ছিলেন তায়েফের বিখ্যাত কবিদের একজন ৷ উমাইয়া ছিল 
এদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ৷ 

আব্দুর রায্যাক ছাওরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) উপরোক্ত 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই আয়াতে উমাইয়া ইবনে আবুস্‌ সাল্তের প্রতিই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। 

আবু বকর ইব্নে মরদুইয়া নাফে' ইব্নে ‘আসিম ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেন, আমি একদিন এমন একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
আমরও ছিলেন। সেই মজলিসে এক ব্যক্তি সূরা আ'রাফের পূর্বোক্ত আয়াত পাঠ করলে 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, লোকটি কে? উত্তরে কেউ 
বলল, লোকটি হচ্ছে সাইফী ইব্‌ন রাহিব ৷ কেউ বলল, বাল‘আম নামক বনী ইসরাঈলের জনৈক 
ব্যক্তি । আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ‘আমর (রা) বললেন, না । প্রশ্ন করা হল, তবে লোকটি কে? তিনি 
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বললেন, লোকটি হচ্ছে উমাইয়া ইব্‌ন আবুস্‌ সালৃ্ত ৷ আবু সালেহ, কালবী ও কাতাদা প্রমূখ 
অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 


তাবারানী বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান বলেন, আমি এবং উমাইয়া ইব্‌ন আবুস্‌ সাল্ত 
ছাকাফী একবার বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই । পথে কোথাও যাত্রা বিরতি 
দিলে উমাইয়া আমাকে একটি লিপিকা পাঠ করে শুনাতো ৷ এইভাবে আমরা খৃষ্টানদের একটি 
খামে গিয়ে পৌছি। তখন গ্রামের খৃষ্টানরা এসে উমাইয়াকে স্বাগত জানায় এবং উমাইয়া তাদের 
সাথে তাদের বাড়ীতে যায় । দুপুরে ফিরে এসে সে পরনের পোষাক খুলে ফেলে দু'টি কালো 
কাপড় পরে নেয় এবং পরে আমাকে বলল, আবু সুফিয়ান! এই অঞ্চলে একজন বিজ্ঞ খৃষ্টান 
আলেম আছেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি বললাম, না, 
আমার কোন প্রয়োজন নেই ৷ আল্লাহ্র শপথ! যদি 'সে আমাকে আমার মনঃপূত কোন কথা 
বলে, তাতে আমি তার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারব না। আর যদি সে আমার দৃষ্টিতে 
অগ্ৰরীতিকর কোন কথা বলে, তা হলে আমি অবশ্যই ভার প্রতি ক্ষুব্ধ হবো । 

আবু সুফিয়ান বলেন, এর পর উমাইয়া: চলে যায় এবং জনৈক প্রবীণ খৃষ্টানের সাথে কথা 
বলে । আবার আমার নিকট ফিরে আসে । এসে বলল, আচ্ছা এই প্রবীণ লোকটির নিকট যেতে 
আপনার বাধা কোথায়? আমি বললাম, আমি তো তার ধর্মের অনুসারী নই! উমাইয়া বলল, তা 
সব্ব্বেও তা থেকে কিছু বিস্ময়কর কথা তো শুনতে পারবেন এবং তাকে দেখতে পারবেন। 


তারপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনি কী ছাকীফ বংশীয়? আমি বল্লাম, না । 
বরং আমি কুরাইশী ৷ উমাইয়া বলল, তবে লোকটির কাছে যেতে আপনার অসুবিধাটা কোথায়? 
আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তিনি আপনাদেরকে ভালোবাসেন ও আপনাদের মঙ্গল কামনা করেন। 


আবু সুফিয়ান বলেন, এ কথা বলে উমাইয়া আমার নিকট থেকে চলে গিয়ে তাদের নিকট 
রয়ে যায়। পরে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর এসে কাপড় ছেড়ে সে সটান 
বিছানায় শুয়ে পড়ে । আল্লাহর শপথ! সারাটা রাত সে ঘুমায় নি বা উঠেও যায়নি । ভোরে তাকে 
ক্লান্ত- শ্ৰান্ত ও চিন্তিত অবস্থায় দেখা যায় । সারাদিন সে.আমাদের সাথে কোন কথাও বলেনি, 
আমরাও তার সাথে কোন কথা বললাম না । 


অতঃপর সে বলল, এবার কি আমরা রওয়ানা হতে পারি? 'আমি বললাম, তোমার নিকট 
বাহন আছে কি? সে বলল, হ্যা আছে। আমরা রওয়ানা হলাম ৷ টানা দুই রাত পথ চললাম । 
তৃতীয় রাতে উমাইয়া আমাকে বলল, আবূ সুফিয়ান! কথা বলছেন না যে! আমি বললাম, তুমিই 
তো কথাবার্তা ছেড়ে দিয়েছ ৷ আল্লাহর শপথ! আমি বললাম, তোমার আবার প্রত্যাবর্তন স্থল 
আছে নাকি হে? সেদিন তুমি তোমার বন্ধুর নিকট থেকে আসা অবধি আমি তোমাকে যেমন 
দেখছি, তেমনটি তোমাকে আমি কখানো দেখিনি ৷ উমাইয়া বলল, ব্যাপারটির হেতু আপনি 
নন। আমি আমার প্রত্যাবর্তন স্থল সম্পর্কে ভীত । আল্লাহর শপথ! আমি একদিন মৃত্যুবরণ 
করব । তারপর আমাকে জীবিত করা হবে। আমি বললাম, তুমি কি আমার আমানত গ্রহণ 
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করতে পার? উমাইয়া বলল, কোন্‌ শর্তে আমি আপনার আমানত গ্রহণ করব? আমি বললাম, 
এই শর্তে যে, পুনরায় উত্থিত করা হবে না এবং তোমার কোন হিসাব-নিকাশও নেওয়া হবে না। 
এ কথা শুনে উমাইয়া হেসে দিল এবং বলল, আবু সুফিয়ান! আময়া অবশ্যই পুনরুথিত হবো! 
* তারপর আমাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে । পরিশেষে একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে আর 
এক দল জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, তা তুমি এই দু’টার কোনটায় যাবে বলে তোমার 
বন্ধুটি তোমাকে জানালো? উমাইয়া বলল, আমার বন্ধুর এ ব্যাপারে আদৌ কোন জ্ঞান নেই । 
আমার ব্যাপারে তো নয়ই, তার নিজের ব্যাপারেও নয় । 

আবু সুফিয়ান বলেন, এভাবে আমরা আরও দুই রাত কাটালাম । সে আমাকে 
আজব-আজব কথা শোনায় আর আমি হেসে খুন হই ৷ এক সময়ে আমরা দামেশকের গোতা 
অঞ্চলে এসে পৌঁছি। এখানে আমরা আমাদের পণ্য সম্ভার বিক্রয় করি এবং দুই মাস অবস্থান 
করি। তারপর রওয়ানা হয়ে আমরা একটি খৃষ্টান পল্লীতে গিয়ে উপনীত হই । সেখানকার 
লোকেরা উমাইয়াকে দেখে এগিয়ে আসে এবং তাকে উপঢৌকনাদি দেয়। উমাইয়া তাদের 
সাথে তাদের গীর্জায় যায় এবং দুপুরের পরে ফিরে এসে কাপড় পাল্টিয়ে আবার চলে যায় 
এইবার সন্ধ্যা রাতের পর ফিরে এসে কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে । আল্লাহর শপথ! 
সারাটা রাত্র সে একদণ্ড ঘুমাল না । চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত মনে এপাশ-ওপাশ করে কাটাল 
সে-ও আমাদের সাথে কোন কথা বলল না, আমরাও তার সাথে কথা বললাম না । 

অতঃপর সে বলল, এবার আমরা রওয়ানা হই । আমি বললাম, ইচ্ছা হলে চল! আমরা 
রওয়ানা হলাম ৷ কয়েক রাত কেটে গেল ৷ উমাইয়া তেমনি-ই দুঃখ ভারাক্রান্ত রয়ে গেল । তার 
পর সে বলল, আবু সুফিয়ান! আসুন, আমরা দ্রুত অগ্রস্র হয়ে সংগীদের আগে চলে যাই । 
আমি বললাম, কেন? কোন প্রয়োজন আছে নাকি? সে বল্লো, আছে বৈ কি! তখন আমরা 
দুইজন সংগীদের পেছনে ফেলে খানিকটা সামনে এগিয়ে গেলাম ৷ এবার উমাইয়া বললো, 
আচ্ছা, উতবা ইবনে রবীয়া সম্পর্কে বলুন তো, তিনি কি অন্যায়-অবিচার এবং বৈধ-অবৈধ 
বিবেচনা করে চলেন? 

আমি বললাম, হ্যা, আল্লাহর. শপথ! উমাইয়া বলল, তিনি কি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় 
রাখেন এবং বজায় রাখতে আদেশ করেন? 

আমি বললাম, হ্যা, আল্লাহর শপথ! উমাইয়া বলল, পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই কি 
তিনি কুলীন-সমাজে শ্রদ্বেয় ব্যক্তি? আমি বললাম, হ্যা । 

উমাইয়া বলল, আচ্ছা, আপনার জানা মতে কুরাইশ বংশে তার চাইতে সন্ত্রান্ত ব্যক্তি আর 
"কেউ আছেন কিঃ? ; 

আমি বল্লাম, না, আল্লাহর শপথ! তার চাইতে সন্তরান্ত আর কেউ আছে বলে আমি 
জানিনা। 

উমাইয়া বল্ল, তিনি কি দরিদ্র? আমি বল্লাম, না। বরং তিনি প্রচুর সম্পদের অধিকারী । 
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আমি বললাম, একশ’ পেরিয়ে গেছে। উমাইয়া বলল, আচ্ছা বংশ-মর্যাদা, সম্পদ এবং 
বয়স কি তাকে বিপথগামী করেছে? 


আমি বল্লাম, না, কেন এ সব তাকে বিপথগামী করবে? বরং এ সব তাঁর কল্যাণ আরো 
বৃদ্ধি করেছে । উমাইয়া বল্ল, তা- ই বটে! এখন কি ঘুমাবে? আমি বললাম, হ্যা। তারপর আমি 
শয়ন করলাম আর উমাইয়া তার সামান- পত্রের নিকট চলে গেল ৷ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর 
আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম । কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এক স্থানে অবতরণ করে রাত 
কাটালাম । তারপর আবার রওয়ানা হলাম । আমরা দুইটি খোরাসানী উটনীতে সওয়ার হয়ে 
চলতে লাগলাম । আমরা একটি খোলা ময়দানে গিয়ে পৌছলাম ৷ তখন উমাইয়া বলল, উতবা 
ইব্নে রবীয়া সম্পর্কে বলুন, তিনি কি অবৈধ কাজ ও জুলুম-অত্যাচার পরিহার করে চলেন? 
তিনি কি আত্মীয়তা বজায় রাখেন এবং তা বজায় রাখার জন্য আদেশ করেন? 

আমি বললাম, হ্যা, আল্লাহর শপথ! তিনি তা’ করেন। উমাইয়া বলল, তিনি কি 
সম্পদশালী ৷ উমাইয়া বলল, কুরাইশ গোত্রে তার চেয়ে স্ন্তান্ত আর কেউ আছে বলে আপনি 
জানেন কি? আমি বললাম, না। 

উমাইয়া বলল, তার বয়স কত হবে? আমি বললাম, একশ’র উপরে ৷ উমাইয়া বলল, 
বয়স, বংশ-মর্যাদা এবং সম্পদ তাকে বিপথগামী করেছে কি? আমি বললাম, না, আল্লাহর 
শপথ! এইসব তাকে বিপথগামী করেনি । 

আমি বললাম, তুমি যা বলতে চাচ্ছ, তা বলে ফেল! 

উমাইয়া বলল, আমি যা’ বল্‌ছি তুমি তা’ কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না । উতবা ইব্ন 
রবীয়ার ব্যাপারে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে । তারপর সে বলল, আমি এ খৃষ্টান পণ্ডিতকে 
কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম । তার একটি ছিল এই যে, এই প্রতীক্ষিত নবী সম্পর্কে 
আপনার অভিমত কি? বললেন, তিনি তো আরবের লোক হবেন। আমি বল্লাম, তিনি ঘে 
আরবের লোক হবেন তা তো আমি জানি। আমার প্রশ্ন হল, তিনি আরবের কোন্‌ গোত্রের লোক 
হবেন? এঁ খ্রীস্টান পণ্ডিত বললেন, তিনি আরবের হজ্জ তত্ত্বাবধানকারী পরিবারের লোক হবেন। 
আমি বললাম, হ্যা, আমাদের এমন একটি ঘর আছে, যাকে কেন্দ্র করে আরবরা হজ্জ করে 
থাকে । এবার পণ্ডিত বললেন, তিনি হবেন কুরায়শ বংশের লোক । এ কথাটি শোনার পর আমি 
এমন ব্যথিত হয়ে পড়লাম, যেমনটি এর আগে কখনো হইনি । যেন দুনিয়া ও আখিরাতের 
তাবৎ সাফল্য হাতছাড়া হয়ে গেল । আমি আশা করতাম যে, সেই প্রতীক্ষিত নবী আমিই হবো । 


তারপর আমি বললাম, আমাকে লোকটির আরো কিছু বিবরণ দাও! জবাবে সে বললো ৪ 
যৌবন অতিক্রম করে যখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে পদাপর্ণ করবেন, তখন তার প্রথম কাজ হবে এই যে, 
তিনি অন্যায়-অবিচার এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবেন । নিজে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় 
রাখবেন এবং অন্যদেরকেও তা’ বজায় রাখতে আদেশ করবেন । তিনি হবেন পিতা-মাতা 
উভয় কুল থেকে সন্ত্রান্ত, বিত্তহীন, সমাজে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র । তার বাহিনীর অধিকাংশ 
হবেন ফেরেশ্তা ৷ 
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আমি বললাম, তার লক্ষণ কি? তিনি বললেন, ঈসা ইবন মারয়াম (আ)-এর দুনিয়া 
ত্যাগের পর থেকে সিরিয়ায় এ পর্যন্ত আশিটি ভূমিকম্প ঘটেছে । তার প্রতিটিতে একটি করে 
বিপদ ছিল। এখনো এমন একটি ব্যাপক ভূমিকম্প অবশিষ্ট আছে, যাতে একাধিক বিপদ 
থাকবে। 


আবু সুফিয়ান বলেন, এই কথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! এটা মিথ্যা কথা । 
আল্লাহ যদি একান্তই রাসূল পাঠান তাহলে বয়স্ক ও সন্তরান্ত লোক ছাড়া কাউকেও রাসূল করে 
পাঠাবেন না। জবাবে উমাইয়া বলল, তুমি যার নামে শপথ করেছ, আমিও তাঁরই নামে 
শপথ করে বলছি যে, ঘটনাটি এরূপই হবে, হে আবু সুফিয়ান! খৃষ্টান পণ্ডিতের কথা 
নিঃসন্দেহে সত্য । 

এই আলোচনার পর আমরা শুয়ে রাত কাটালাম । অতঃপর ত্লি-তল্লা নিয়ে আবার যাত্রা 
শুরু করলাম । অগ্রসর হতে হতে যখন আমাদের এবং মক্কার মাঝে মাত্র দুই দিনের পথ বাকী 
থাকলো, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে এক আরোহী এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হল । পরিচয় 
জিজ্ঞেস করতেই সে বলতে শুরু করল যে, আপনাদের চলে আসার পরক্ষণেই সিরিয়ায় এক 
ভূমিকম্প হয়ে সব তছনছ করে ফেলেছে, ফলে তার অধিবাসীদের উপর নানা রকম মহা বিপদ 
নেমে এসেছে। 

আবু সুফিয়ান বলেন, এ কথা শুনে উমাইয়া আমার কাছে এসে বলল, আবু সুফিয়ান! খৃষ্টান 
পণ্ডিতের কথাটা তোমার এখন কেমন মনে হচ্ছে? 

আমি বললাম, এখন তো আমার মনে হচ্ছে যে, তোমার সংগী তোমাকে যা বলেছিল, 
সত্যই বলেছে। 

আবু সুফিয়ান বলেন, তারপর আমি মন্ধা এসে কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে আবার 
বাণিজ্য উপলক্ষে ইয়ামানে চলে যাই । সেখানে আমি পাচ মাস অবস্থান করি । অতঃপর মক্কায় 
ফিরে আসি ৷ মক্কায় আসার পর লোকেরা আমার ঘরে এসে প্রত্যেকে নিজ নিজ পণ্য সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করতে শুরু করল । মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহও আসলেন হিন্দ তখন আমার অদূরে 
বাচ্চাদের নিয়ে খেলাধূলা করছিল । মুহাম্মদ এসে আমাকে সালাম দিলেন কুশলাদি জিজ্ঞেস 
করলেন, এবং আমার সফরের খৌজখবর নিলেন কিন্তু তার পণ্যসম্ভার সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস 
করলেন না । তারপর উঠে চলে গেলেন। 


আমি তখন হিন্দকে লক্ষ্য করে বললাম, আল্লাহর শপথ! বিষয়টা আমার নিকট অদ্ভূত 
ঠেকছে । কুরায়শের যত লোকের আমার কাছে পণ্য আছে, তারা একে একে প্রত্যেকে নিজ নিজ 
পণ্যের খোঁজখবর নিল। কিন্তু মুহাম্মদ নিজের পণ্য সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞেস করলেন না । 
জবাবে হিন্দ আমাকে বলল, আপনি কি তার ঘটনা জানেন না? আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস 
করলাম, কী ঘটনা? জবাবে হিন্দ বলল, সে দাবি করে যে, সে নাকি আল্লাহর রাসূল! সঙ্গে সঙ্গে 
আমার খৃষ্টান পণ্ডিতের কথাটা মনে পড়ে গেল এবং আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো ৷ অবস্থা 
দেখে হিন্দ আমাকে বলল, তোমার আবার কী হলো? আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম এবং বললাম, 
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তুমি যা বললে ৷ সব মিথ্যা কথা ৷ মুহাম্মদ এত নির্বোধ নয় যে, এ রব-শ কথা বলবে। হিন্দ 
বলল, আল্লাহর শপথ, অবশ্যই মুহাম্মদ তা’ বলছে এবং একথা রীতিমত পচার করে বেড়াচ্ছে! 
এতদিনে তো এই মতের পক্ষে তার বেশ ক’জন সঙ্গী-সাথীও জুটে ণিয়ে-ছ। আমি বললাম, 
এইসব বাজে কথা । 


আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর আমি ঘর থেকে বের হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে শুরু 
করলাম ৷ হঠাৎ মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । আমি বললাম, তোমার পণ্য তো এত দামে 
বিক্রয় হয়েছে তুমি বেশ লাভবান হয়েছ। লোক পাঠিয়ে টাকাগুলো নিয়ে ‘নও । তবে অন্যদের 
থেকে যে হারে আমি লভ্যাংশ নিয়েছি, তোমার নিকট থেকে তা নেব ন; কিন্তু তিনি তাতে 
রাজী হলেন না এবং বললেন, তাহলে আমি আমার অংশ গ্রহণই করব না ৷ মামি বললাম, ঠিক 
আছে, আপনি লোক পাঠিয়ে দিন । আমি অন্যদের নিকট থেকে যে হারে লাভ নিয়েছি, আপনার 
থেকেও সে হারেই নেবো । এরপর মুহাম্মদ লোক পঠায় তার টাকা নিয়ে নেন। এবং আমিও 
তার নিকট থেকে সেই হারে লাভ গ্রহণ করি, যে হারে অন্যদের নিকট থেকে নিয়েছি 


আবু সুফিয়ান বলেন, এই ঘটনার অল্প পরেই আমি ইয়ামানে যাই । তারপর তায়েফ গিয়ে 
উমাইয়া ইবনে আবুস সালত-এর নিকট যাই ৷ উমাইয়া বলল, হে আবু সুফিয়ান । খৃষ্টান 
পণ্ডিতের কথাটা কি তোর মনে পড়ে? আমি বললাম, মনে পড়ে বৈ কি? সে ব্যাপারটি তো 
বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে । উমাইয়া জিজ্ঞেস করল, কে সেই লোক? আমি বললাম, আবদুল্লাহর 
পুত্ৰ মুহাম্মদ ৷ উমাইয়া বলল, আবদুল মুত্তালিব-এর ছেলে আবদুল্লাহর পুত্র? আমি বললাম, হ্যা, 
তা-ই । এই বলে আমি হিন্দের মুখে শ্রুত ঘটনাটি বিস্তারিত বিবৃত করলাম ৷ শুনে উমাইয়া 
ঘর্মসিক্ত হয়ে গেল এবং বলল, আল্লাহই ভালো জানেন তারপর সে বলল, হে আবু সুফিয়ান 
খৃষ্টান পন্ডিত যে বিবরণ দিয়েছিলেন, যতদূর মনে হয় মুহাম্মদের মধ্যে তার সবই বিদ্যমান । 
আমার জীবদ্দশায় যদি মুহাম্মদ তাঁর দাবিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তাহলে তার সাহায্য না করার 
জন্য আমি আল্লাহর নিকট ওযরখাহী করব । 


আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর আমি পুনরায় ইয়ামান চলে গেলাম । ইয়ামান পৌছামাত্র 
জানতে পারলাম যে, মুহাম্মদের সংবাদ এখানেও পৌছে গেছে। পুনরায় তায়েফ গিয়ে 
উমাইয়াকে বল্লাম, আবু উছমান । মুহাম্মদের সংবাদ তো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এবার তুমি 
কী করবে, সিদ্ধান্ত নাও। উমাইয়া বলল, আল্লাহর শপথ! আমি ছাকী২ং. গোত্র ব্যতীত অন্য 
গোত্রের নবীর প্রতি কিছুতেই ঈমান আনব না। 


আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর আমি মক্কায় চলে আসি! এসে দেখতে পেলাম যে, 
জনতার হাতে মুহাম্মদের সংগীরা প্রহত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। তা দেখে আমি মনে মনে বলতে 
লাগলাম, তার ফেরেশতা বাহিনী এখন কোথায় গেল? আমি মনে মনে গর্ব বোধ করলাম । 
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অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে বর্ণনাটি ‘বায়হাকীর কিতাবুদ দালাইলে'ও বর্ণিত হয়েছে, 
তাবারানীর অন্য এক বর্ণনায় আবু সুফিয়ান ও উমাইয়া ইবনে আবুস্স'লত-এর কথোপকথনে 
অতিরিক্ত আছে $ 


উমাইয়া বলল, আমি আমার কাছে রক্ষিত বিভিন্ন কিতাবে পড়েছি যে, আমাদের এ 
কঙ্করময় অঞ্চল থেকে একজন নবী প্রেরিত হবেন। ফলে আমি ধারণা করতাম, বরং আমার 
দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল যে, আমিই হবো সেই ব্যক্তি । কিন্তু পরে বিভিন্ন পণ্ডিতের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলাম যে, তিনি হবেন আবদে মানাফের বংশের লোক । 
চিন্তা-ভাবনা করে আমি আবদে মানাফের বংশে উতবা ইবনে রবীয়া ছাড়া আর কাউকে এর 
উপযুক্ত বলে খুঁজে পেলাম না । কিন্তু আপনার মুখে তার বয়সের কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে, 
তিনিও সেই ব্যক্তি নন ৷ কারণ, তিনি অনেক আগেই চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন, অথচ তার প্রতি 
ওহী নাযিল হয়নি । 


আবু সুফিয়ান বলেন, এর কিছুদিন পর রাসুলুল্লাহ (সা)-এর খএরতি ওহী অবতীর্ণ হয় । আমি 
কুরাইশের এক বণিক কাফেলার সঙ্গে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম ৷ পথে উমাইয়ার 
সাথে দেখা হলে উপহাস করে তাকে বললাম, উমাইয়া! তুমি যে নবীর কথা বলতে, তার 
আবির্ভাব তো ঘটে গেছে। উমাইয়া বলল, তিনি অবশ্যই সত্য নবী, তুমি তার অনুসারী হয়ে 
যাও! আমি বললাম, তার অনুগামী হতে তোমাকে কে বাধা দেয়? উমাইয়া বলল, আমাকে শুধু 
ছাকীফ গোত্রের নারীদের লজ্জা দেওয়ার ভয়ই বাধা দিচ্ছে। তাদের কাছে আমি বলে বেড়াতাম 
যে, আমিই হবো সেই ব্যক্তি । এখন যদি তারা আমাকে আবদে মানাফের গোত্রের এক নবীর 
অনুসরণ করতে দেখে তবে তারা আমাকে লজ্জা দিবে উমাইয়া বলল £ আমি যেন দিব্যি 
দেখতে পাচ্ছি, হে আবু সুফিয়ান! তুমি তার বিরোধিতা করছো । তারপর ছাগল ছানার মত 
রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় তুমি তার নিকট নীত হচ্ছো। আর তিনি তোমার ব্যাপারে তার ইচ্ছামত 
ফয়সালা দিচ্ছেন । 


আবদুর রাযযাক কালবী থেকে বর্ণনা করেন যে, কালবী বলেন, উমাইয়া একদিন শুয়ে 
ছিল। সঙ্গে তার নিজের দুই কন্যা ৷ হঠাৎ তাদের একজন ভয়ে চীৎকার করে উঠল । চীৎকার 
শুনে উমাইয়া জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, তোমার কি হয়েছে? কন্যাটি বলল, আমি দেখলাম, 
দুটি শকুন ঘরের ছাদ ফাক করে ফেলল এবং একটি শকুন আপনার কাছে এসে আপনার পেট 
চিরে ফেলল । অপরটি ঘরের চালের ওপর দাড়িয়ে ছিল । চালের উপরের শকুনটি নিচেরটিকে 
ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, সে কি স্থৃতিশক্তিসম্পন্ন? অপরটি বলল, হ্যা ৷ প্রথমটি আবার জিজ্ঞেস 
করল, সে কি তীক্ষধী? অপরটি বলল, না। এ ঘটনা শুনে উমাইয়া বলল, তোমাদের পিতার 
কল্যাণই কামনা করা হয়েছে। 
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ইসহাক ইবনে বিশর সাঈদ ইবন মুসায়্যাব থেকেও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। সাঈদ ইবনে 
মুস্যায়াব (র) বলেন, মন্কা বিজয়ের পর উমাইয়া ইবন আবুস সালত এর বোন ফারিআ একদিন 
বাতহহি (জা) এর নিকট আাণদন।করে। করিয়া ছিলন অহাত তরিমতী ৬ সুন্দরী । 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে খুব পছন্দ করতেন ৷ একদিন তিনি তাকে বললেন, ফারিআ! তোমার 
ভাইয়ের কোনো কবিতা কি তোমার স্মরণ আছে? ফারিআ বললেন, জ্বী হ্যা, আছে বৈকি । তবে 
আমার দেখা একটি ঘটনা তার চেয়েও বিস্ময়কর ৷ ঘটনাটি হলো এই যে, আমার ভাই একবার 
সফরে গিয়েছিলেন। সফর থেকে ফিরে এসে আমার কাছে আসেন এবং আমার খাটে শয়ন 
করেন। আমি তখন একটি চামড়ার পশম খসাচ্ছিলাম । হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, সাদা রঙের 
দু'টি পাখি অথবা পাখির দু'টি প্রাণী এগিয়ে আসে এবং দু'টির একটি জানালার ওপর বসল 
আর অপরটি আমার ভাইয়ের গায়ে এসে পড়লো । এবং তার বুক থেকে নাভির নিচ পর্যন্ত চিরে 
ফেলল ৷ তারপর তার পেটে হাত ডুকিয়ে তার হ্থপিঞ্জ (বের করে হাতে নিয়ে তার ঘ্রাণ নিল 
তখন অপরটি জিজ্ঞেস করল, ওকি স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন? জবাবে দ্বিতীয়টি বলল, হ্যা । আবার 
জিজ্ঞেস করল, ওকি তীক্ষুধী? বলল, না । তারপর হৃৎপিণগ্ডটি যথাস্থানে রেখে দিল! পরক্ষণে 
পলকের মধ্যে জখম শুকিয়ে গেল । প্রাণী দু'টি চলে যাওয়ার পর আমি আমার ভাইয়ের কাছে 
গিয়ে তাকে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ব্যথা অনুভব করছেন? তিনি বললেন, না৷ 
কেবল শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে। অথচ ঘটনা দেখেই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । তখন 
ভাই বললেন, কি ব্যাপার, তুমি কাঁপছো কেন? ফারিআ বলেন, তখন আমি তাকে ঘটনাটি 
বিবৃত করলাম । শুনে ভাই বললেন, আমার কল্যাণই কামনা করা হয়েছে। তারপর তিনি আমার 
নিকট থেকে চলে গেলেন এবং নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন । 
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= দুশ্চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি আমার চক্ষাকে সংবরণ করতে চেষ্টা 
করি ঠিক, কিন্তু অশ্রু তার আগেই ঝরে পড়ে । কারণ, আমার নিকট মৃত্যুর পরোয়ানা এসে 


গেছে। অথচ, আমাকে এমন কোন মুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়নি, যা ভাষ্যকার বর্ণনা করে 
' শোনাবে ৷ 

আমি অবগত নই যে, আমি কি এ ব্যক্তির মত হব, যার ওপর অগ্নি প্রজুলিত করা হবে 
এবং আগুন তাকে বেষ্টন করে রাখবে । 

নাকি আমি সেই জান্নাতে স্থান পাব, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সৎকর্মশীলদেরকে, যার 
বালিশগুলো সাজানো থাকবে সারি সারি করে। 

এ আবাস দু'টো সমান নয়, এক নয় কর্মের ধারাও। তারা দল হবে দু'টি । একটি প্রবেশ 


করবে জান্নাতে, যা বেষ্টিত থাকবে বাগ-বাগিচা দ্বারা । অপর দলকে প্রবেশ করানো হবে 
জাহান্নামে । তার সব সামগ্রী হবে তাদের জন্য অকল্যাণকর । 


এই হৃদয়গুলো যেন প্রতিশ্রতিবদ্ধ হয়েছে যে, যখনই এগুলো কোন কল্যাণের সংকল্প 
করবে, বিপদাপদ তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে । আর দুর্ভাগ্যবশত জান্নাতের অনুসন্ধান 
থেকে বিরত রাখবে সে দুনিয়া, যাকে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। 

এক ব্যক্তি নিজেকে ভংসনা করেছে। কারণ, সে জানে যে, সর্বদনষ্টা (আল্লাহ) তাকে 
অবলোকন করছেন। সে নিজেকে আজীবন বেচে থাকার প্রতি উৎসাহিত করেনি । অল্প ক'দিন 
বেঁচে থাকলেও একদিন তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতেই হবে৷ 

যে ব্যক্তি মৃত্যু থেকে পলায়ন করবে, হঠাৎ একদিন মৃত্যু তার সামনে এসে দীড়াবেই ৷ 

যৌবনে মৃত্যু না হলে বার্ধক্যে হবে অবশ্যই ৷ মৃত্যু একটি পেয়ালা । মানুষ তার স্বাদ 
আস্বাদনকারী । বর্ণনাকারী বলেন, তারপর উমাইয়া নিজ অঞ্চলে ফিরে যায় । 

সংবাদ পেয়ে আমি তার নিকট গিয়ে দেখলাম, সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত । সমস্ত শরীর কাপড় 
- দিয়ে ঢাকা । আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম । আমাকে দেখে সে ফুঁপিয়ে কেদে উঠে এবং 
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‘আমি হাজির, আমি তোমাদের সামনে হাজির । এমন কোন বিত্তবান নেই, যে পণ দিয়ে 
আমাকে মুক্ত করবে, আমার আপনজন কেউ নেই, যে আমাকে রক্ষা করবে! 


তারপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল । কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ফুঁপিয়ে কাদতে 
শুরু করল । অবস্থা দেখে আমি বললাম, লোকটি তো শেষ হয়ে গেল ৷ তারপর সে আবার 
বিস্ফারিত নয়নে ওপর দিকে তাকিয়ে উচ্চঃস্বরে বলল ৪ 
COE EE OES ES Ee CREE TA RCO 
AG 
হাজির, আমি তোমাদের সামনে হাজির ৷ ক্ষগ: করার কেউ নেই যে, আমি তার কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করব, এমন কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, যার সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করতে পারি? 


এই বলে আবার সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ৷ কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিসক্ফারিত নয়নে 
ওপর দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার বলল ৪ 


a # [ 


Jr SIL Ii AL -— CNY LE ROE PENN 
হাজির আমি, তোমাদের সামনে হাজির ৷ বিত্ত-বৈভব থাকলে মানুষ সেবা পায়। আর 
পাপের পরিণতিতে ধ্বংস হয় । 


এরপর আবার সে বেহুশ হয়ে পড়ে ৷ হুশ ফিরে পেয়ে বলল ৪ 
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হাজির আমি, তোমাদের সামনে হাজির! ক্ষমাই যদি কর আল্লাহ! অপরাধই ক্ষমা করে 
দাও । তোমার কোন বান্দাই তো অপরাধমুক্ত নয়! এই বলে আবার সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল । 


কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল; 
Ys ul dl xle- as Iss L's he YE 


সকল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস তা যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক, একদিন না একদিন তা 
নিঃশেষ হবেই । 
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হায়, আমার এই শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টির আগে যদি আমি পাহাড় চূড়ায় গিয়ে ছাগল 
চরাতাম! 
ফারিআ বলেন, এরপর আমার ভাই মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) 
বললেনঃ 
Ls Ell obi LIGA LiL GC 
-_ফারিআ! তোমার ভাইয়ের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে আল্লাহ তার নিদর্শন দিয়ে 


দিয়েছেন; ৰেন জেল জে তা বড় নক খতা যা নযাটহ যর হের অল 
উল্লেখ করেছেন। 


হাফিজ ইবনে আসাকির যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেন, উমাইয়া ইবনে 
আবুস্সালত একবার বলেছিল ৪ 
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. -_ আমাদেরই মধ্য হতে আমাদের এমন একজন রাসূল আছেন, যিনি আমাদেরকে 


সবকিছুর আনুপূর্বিক সংবাদ প্রদান করেন। 


তারপর উমাইয়া বাহরাইন চলে যায়। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওত প্রাপ্ত হন৷ 
উমাইয়া বাহরাইনে আট বছর অবস্থান করে, তারপর সে তায়েফ চলে আসে । এসে 
তায়েফবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ কী বলে? লোকেরা বলল, 
মুহাম্মদ দাবী করছে যে, সেই নাকি সেই, যা হওয়ার কামনা তুমি করতে । 

যুহরী বলেন, এ কথা শুনে উমাইয়া মক্কায় চলে আসে এবং নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে বলে, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র! এসব তুমি কী বলছ? নবী করীম (সা) 
বললেন, আমি বলছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল আর আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ৷ উমাইয়া 
বলল, আমি ‘তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আগামী দিন সময় দাও! জবাবে তিনি বললেন, 
ঠিক আছে, আগামীকালই কথা হবে। উমাইয়া বলল, হয়ত আমিও একা আসব, তুমিও একা 
আসবে । অথবা আমি আমার দলবল নিয়ে আসব, তুমিও তোমার দলবল নিয়ে আসবে; কোন্টা 
তোমার পছন্দ? নবী করীম (সা) বললেন, তোমার যেমন খুশী ৷ উমাইয়া বলল, ঠিক আছে, 
আমি আমার দলবল নিয়েই আসব, তুমিও তোমার দলবল নিয়ে এসো! 

পরদিন উমাইয়া কুরায়শ বংশীয় একদল লোক নিয়ে এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-ও কতিপয় 
সাহাবা সঙ্গে নিয়ে সমবেত হন এবং সকলে কা'বার ছায়ায় বসেন। 

বর্ণনাকারী বলেন, প্রথমে উমাইয়া তার বক্তব্য পেশ করে এবং স্বরচিত কবিতা শুনায় । 
আবৃত্তি শেষ করে সে বলল, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র । এবার তুমি আমার জবাব দাও! 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন 
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তার তিলাওয়াত শেষ হলে উমাইয়া তার দু'পা টেনে টেনে ছুটে পালাতে শুরু করল । তার 
সঙ্গী কুরাইশরাও তার অনুসরণ করল । তারা জানতে চাইল, উমাইয়া! তোমার মতামত কী? 
উমাইয়া বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করল, 
তবে কি তুমি তার অনুসারী হয়ে যাবে? উমাইয়া বলল, আমি একটু চিন্তা-ভাবনা! করে দেখি! 


বর্ণনাকারী বলেন, তারপর উমাইয়া সিরিয়ায় চলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় 
হিজরত করেন। বদর যুদ্ধের পর উমাইয়া সিরিয়া থোকে ফিরে এসে বদর প্রান্তরে অবতরণ 
করে। পরে রাসূল (সা)-এর নিকট যেতে উদ্যত হলে একজন তাকে লক্ষ্য করে বলল, আবুস 
সালত! তুমি কি করতে যাচ্ছো? উমাইয়া বলল, যাচ্ছি মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা করতে । লোকটি 
জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদের কাছে তুমি কি করবে? উমাইয়া বলল, তার প্রতি আমি ঈমান আনব 
এবং সব ক্ষমতা তার হাতে ছেড়ে দিব। লোকটি বলল. তুমি কি জানো, বদরের এই কৃপে যারা 
আছে, তারা কারা? উমাইয়া বলল, না, তা তো বলতে পারি না। লোকটি বলল, তোমার দুই 
মামাঁতো ভাই উতবা ইবনে রবীয়া ও শায়বা ইবনে রবীয়া। আর তাদের মা রবীয়া বিনতে 
আবদে শামস । 


বর্ণনাকারী বলেন, এ সংবাদ শোনামাত্র উমাইয়া তার উক্ত্রীর উভয় কান ও লেজ কেটে 
ফেলল । তারপর কূপের পাড়ে দাড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করল । সঙ্গে সঙ্গে সে মক্কা 
হয়ে তায়েফ চলে গেল এবং ইসলাম গ্রহণের পরিকল্পনা ত্যাগ করল । সে কবিতাটির প্রথম 
পংক্তিটি ছিল $ 
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গোটা কবিতাটির বদর যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লেখিত হবে। ইমাম যুহরী অতঃপর দুই পাখির 
ঘটনা, এবং উমাইয়ার মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করেন, যা ইতিপূর্বেই বিযৃত হয়েছে মৃত্যুকালে 
উমাইয়া যে কবিতাগুলি আবৃত্তি করেছিল, তা-ও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাহলো £$ 
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সব আরাম-আয়েশ-যতই তা দীর্ঘস্থায়ী হোক, একদিন না একদিন নিঃশেষ হবেই ৷ হায়, 
আমার এই দশা সৃষ্টি হওয়ার আগেই যদি আমি পর্বত চূড়ায় গিয়ে ছাগল চরাতাম! অতঃএব 


Islamiboi.tk 
৪৩০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


মৃত্যুই হোক তোমার দু'চোখের লক্ষ্য । আর যুগের করাল গ্রাস থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা করে 
চল। মনে রেখ, সিংহই হোক বা মাড়ই হোক, পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী পাখিটি হোক 
কিংবা হরিণই হোক, অথবা উটপাখীর শাবকটি হোক, ছোট বড় কোনো কিছুই মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা পায় না। ছোটকে ছোট বলে এবং বড়কে বড় বলেও মৃত্যু রেহাই দেয় না । খাত্তাবী 
এই বর্ণনাকে গরীব পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। 

সুহায়লী তার ‘আত- তা'রীফ ওয়াল ইলাম' গ্রন্থে লিখেছেন যে, উমাইয়া ইব্‌নে আবুস্‌ 


G2 


সালত-ই প্রথম ব্যক্তি, যে (4৫! ৩১০) বলেছিল । 


প্রসংগে তিনি একটি আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করেন। কাহিনীটি হলো, কুরাইশের একদল 
He ET CRTC RN 
তাদের সঙ্গে ছিল । পথে এক জায়গায় একটি সাপ দেখতে পেয়ে সাগঠিকে তারা মেরে ফেলে। 
যখন সন্ধ্যা হলো, তখন একটি মহিলা জিন এসে সাপ হত্যা করার কারণে তাদেরকে ভর্€সনা 
করে। তার হাতে ছিল একটি লাঠি ৷ লাঠিটি দ্বারা সে সজোরে মাটিতে একটি আঘাত করে । 
ফলে, কাফেলার উটগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। জিনটি চলে যায় ৷ 
কাফেলার লোকেরা চতুর্দিক খৌজাখৌজি করে কোথাও মহিলাটিকে পেল না । কিন্তু খানিক পরে 
আবারো মহিলাটি এসে পুনরায় লাঠি দ্বারা মাটিতে আঘাত করে সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায় । 
উটগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। এবার মহিলাকে খৌজাখোৌজি করে ক্লান্ত হয়ে 
লোকেরা উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করে যে, এ বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার মত কোন বুদ্ধি কি 
আপনার আছে? উমাইয়া বলল, আমি তো কোন বুদ্ধি দেখছি না তবে চিন্তা করে দেখি, কী 
করা যায় । 


অতঃপর তারা সে মহল্লায় ঘুরে-ফিরে দেখল যে, এমন কাউকে পাওয়া যায় কি না যার 
কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া যায়। হঠাৎ তারা বেশ দূরে আগুন দেখতে পায় ৷ কাছে গিয়ে 
দেখল, একটি তাঁবুর দরজায় এক বৃদ্ধ লোক আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। আরো কাছে গিয়ে 
দেখতে পেল, আসলে সে ভয়ঙ্কর আকৃতির এক জিন। তারা তাকে সালাম করে তাদের 
সমস্যার কথা জানালো । জবাবে সে বলল, মহিলা জিনটি তোমাদের কাছে আবার আসলে 
বলবে, (4/1 4154,৬) দেখবে সে পালিয়ে কুল পাবে না। এরপর লোকেরা আবার একত্রিত 
হলো । মহিলা জিনটি তৃতীয়বার মতান্তরে চতুর্থবারের মত আবারো তাদের কাছে আসল । সঙ্গে 
সঙ্গে উমাইয়া ইব্‌নে আবুস্‌ সাল্ত তার মুখের উপর বলে ফেলল, (41 L44৬) মহিলা 
জিনটি তখন সত্যি সত্যি ছুটে পালালো । একটুও দাড়ালো না৷ তবে জিনেরা সাপ হত্যার দায়ে 
হারব ইবনে উমাইয়ার উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে, তার সঙ্গীরা জনমানবহীন সে 
অঞ্চলেই তাকে কবর দিয়ে আসে এ প্রসঙ্গই জিনরা বলে বেড়াত $ 
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Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৩১ 


_-"“হারবের সমাধি জনমানবহীন এক মরুভূমিতে অবস্থিত ৷ হারবের কবরের কাছে আর 
কোন কবর নেই ৷” 

কেউ কেউ বলেন, উমাইয়া ইব্‌নে আবুস্‌ সালত মাঝে-মধ্যে পশু-পাখিদের ভাষা নিয়ে 
গবেষণা করত ৷ চলার পথে কোন পাখির ডাক শুনতে পেলে সাথীদেরকে বলত, দেখ এই 
পাখিটি এই এই বলছে সাথীরা বলত, হতে পারে; তবে আমরা এর সত্যাসত্য কিছুই বুঝতে 
পারছি না । একদিন সে একটি বকরীর পালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল । পালের একটি 
বকরী বাচ্চাসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । সেই বকরীটি তার বাচ্চার দিকে তাকিয়ে ভ্যা ভ্যা শব্দ 
করল, যেন বকরীটি দ্রুত পালের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য বাচ্চাকে উদ্ুদ্ধ করছে৷ শুনে উমাইয়া 
সাথীদেরকে বলল, তোমরা কি বুঝতে পারছ যে, বকরীটি কী বলছে? তারা বলল, না, আমরা 
তো কিছুই বুঝতে পারছি না। উমাইয়া বলল, বকরীটি তার বাচ্চাকে বলছে, তুমি আমাদের 
সঙ্গে দ্রুত দৌড়াও ৷ অন্যথায় নেকড়ে এসে নির্থাত তোমাকে খেয়ে ফেলবে, যেমনটি গত বছর 
তোমার ভাইকে খেয়ে ফেলেছিল । 


উমাইয়ার এ ব্যাখ্যা শুনে কাফেলার লোকেরা রাখালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, গত 
বছর কি কোন নেকড়ে অমুক জায়গায় তোমার কোন ছাগল ছানাকে খেয়েছিল? রাখাল 
বলল, হ্যা । 

বর্ণনাকারী বলেন, আরেকদিন উমাইয়া একটি উট দেখতে পেল । উটের পিঠে সওয়ার 
ছিল এক মহিলা ৷ উটটি মহিলার দিকে মাথা তুলে শব্দ করছিল । শুনে উমাইয়া বলল, উটটি 
মহিলাকে বলছে যে, তুমি তো আমার পিঠে সওয়ার হয়েছ, কিন্তু তোমার হাওদায় একটি সুই 
আছে । ফলে উমাইয়ার সঙ্গীরা মহিলাকে উটের পিঠ থেকে নামিয়ে হাওদা খুলে দেখতে পেল, 
ঠিকই একটি সুই পড়ে আছে। 


ইবনুস্‌ সাকীত বলেন, উমাইয়া ইব্‌নে আবুস্‌ সালত একদিন পানি পান করছিল । ঠিক এ 
সময়ে একটি কাক এসে কা কা করে ডেকে উঠে৷ শুনে উমাইয়া বলল, তোর মুখে মাটি পড়ুক 
কথাটি সে দু'বার বলল । জিজ্ঞাসা করা হল, কেন, কাকটি কী বলছে ? উমাইয়া বলল, কাকটি 
বলছে, তুমি তোমার হাতের পেয়ালার পানিটুকু পান করা মাত্রই মারা যাবে। অতঃপর কাকটি 
আবারো কা কা করে উঠল । উমাইয়া বলল, কাকটি বলছে যে, এর প্রমাণ হলো, আমি এই 
আবর্জনা জ্বূপে নেমে সেখান থেকে কিছু খাব, আর গলায় হাডিড আটকে যাবে ফলে আমি 
মারা যাব। এই বলে কাকটি আবর্জনা স্তূপে নেমে কিছু একটা খেল এবং গলায় হাডিড আটকে 
সত্যি সত্যি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল । ঘটনা দেখে উমাইয়া বলল, কাকটি নিজের বেলায় যা 
বলেছে, তা তো সত্য বলে প্রমাণিত হলো । এইবার দেখি, আমার ব্যাপারে যা বলেছে, তা সত্য 
কিনা । এই বলে সে হাতের পেয়ালার পানিটুকু খেয়ে ফেলে হেলান দিয়ে বসল আর সত্যি সত্যি 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল । 
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৪৩২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 
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“কবিদের উক্তিসমূহের মধ্যে লাবীদের একটি উক্তিই সর্বাধিক সঠিক । লাবীদ বলেছিল, 


আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সবই মিথ্যা ৷” আর উমাইয়া ইবনে আবুস্‌ সালত মুসলমান হওয়ার 
উপক্ৰম হয়েছিল । 


ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, শারীদ বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
পেছনে সওয়ার ছিলাম । এক পর্যায়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি উমাইয়া 
ইবনে আবুস্‌ সালতের কোন কবিতা জানা আছে ? আমি বললাম, হ্যা, আছে। নবী করীম (সা) 
বললেন, তা’ হলে তা’ আবৃত্তি কর! আমি একে একে অন্ততঃ একশটি পংক্তি তাকে আবৃত্তি 
করে শুনালাম । অবশেষে তিনি আর কিছু বললেন না, আমিও থেমে গেলাম । ইমাম মুসলিমেরও 
অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, উমাইয়ার কবিতা শুনে নবী করীম 
(সা) বলতেন, আসলে তো সে ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল । 


ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, শারীদ হামদানী যার মাতুলগণ ছাকীফ গোত্রীয় 
তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে আমরা বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । 
আমি হেঁটে অগ্রসর হচ্ছি। হঠাৎ পেছনে উটের শব্দ শুনতে পেলাম । তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আসছেন তিনি বললেন, কে, শারীদ? আমি বললাম, জী হ্যা, আমি শারীদ। নবী করীম 
(সা) বললেন, আমি কি তোমাকে আমার উটের পিঠে তুলে নেব? আমি বললাম, জ্রী হ্যা, তবে 
ক্লান্তির দরুন নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্র সহ-আরোহী হওয়ার সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে । তখন 
নবী করীম (সা) উট থামিয়ে আমাকে তুলে নিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি 
জানা আছে? আমি বললাম, জ্বী হ্যা, আছে। তিনি বললেন, তা হলে আবৃত্তি কর ৷ শারীদ 
বলেন, মনে হয় যেন আমি একশ'’র মতো পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম ৷ শুনে তিনি বললেন, 
উমাইয়া ইবনে আবুস্‌ সালত-এর বিষয়টা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। রাবী বলেন, এই 
হাদীছটি ‘গরীব’ পর্যায়ের । আর যে বলা হয়ে থাকে-_ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উমাইয়া সম্পর্কে 
বলেছিলেন, তার কবিতা ঈমানদার কিন্তু অন্তর কাফির-_ এ ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই । 
আল্লাহই ভালো জানেন। 


ইমাম আহমদ (র) ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) উমাইয়ার কয়েকটি পংক্তির বক্তব্য যথার্থ বলে অভিহিত করেছেন । 
সেগুলো হলো $ 
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অর্থাৎ তার ডান পায়ের নীচে আছে শনি গ্রহ ও বৃষরাশি আর অপর পায়ের নীচে আছে 
একটি ঈগল ও ওঁত পেতে থাকা সিংহ ৷ 


প্রতি রাতে সূর্য রক্তিম বর্ণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমশ লাল হতে থাকে রং ৷ 

সূর্য উদিত হতে অস্বীকৃতি জানায় । তাকে বাধ্য করে উদিত করাতে হয় । 

উমাইয়ার এই পংক্তি ক’টি শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন, উমাইয়া যথার্থই বলেছে। 

আবু বকর ছুযালীর বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস 
(রা) বলেছেন ৪ সত্তর হাজার ফেরেশতা উদুদ্ধ না করা পর্যন্ত সূর্য উদিত হয় না। ফেরেশতারা 
সূর্যকে বলেন, “উদিত হও, উদিত হও!” সূর্য বলে, এমন জাতির জন্য আমি উদিত হব না, 
যারা আল্লাহকে ছেড়ে আমার ইবাদত করে। অবশেধে উদয় হওয়ার উপক্রম হলে শয়তান 
এসে সূর্যকে উদয় হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সূর্য শয়তানের শিংদ্ধয়ের মধ্য 
দিয়ে উদিত হয়ে যায় এবং শয়তানকে পুড়িয়ে দেয় ৷ সন্ধ্যার সময় যখন সূর্যের অস্ত যাওয়ার 
সময় হয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অস্ত যেতে তা’ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, শয়তান আবার 
এসে সূর্যকে সিজদা দান হতে বিরত রাখার চেষ্টা করে৷ ফলে সূর্য শয়তানের শিংদ্বয়ের মধ্যখান 
দিয়ে অস্ত যায় এবং শয়তানকে পুড়িয়ে দেয় । ইব্‌ন আসাকির এয় বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। 


আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের সম্পর্কে উমাইয়া ইবনে আবুস্‌ সালতের দু'টি 
ক্তি নিম্নরূপ $ 
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অর্থাৎ তীরা আল্লাহ্র আরশের খুঁটি ধারণ করে আছেন। সৃষ্টির কোন মা'‘বূদ না থাকলে 
তাঁৱা ক্লান্ত-শ্ৰান্ত হয়ে পড়তেন । আরশের নীচে তারা ঠায় দাড়িয়ে আছেন। ভীতির আতিশয্য 
তাদের পার্মশ্বদেশ ও কাধের মধ্যস্থল থরথর করে কাপে । এটি ইব্‌ন আসাকিরের বর্ণনা । 

আসমায়ী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি উমাইয়ার নিমোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা কর, তিনিই তো সাহায্যের অধিকারী । সুউচ্চ আকাশে মহান 
আমাদের প্রভু, মানুষের বহু উর্ধ্বে আকাশে তার আসনে রয়েছেন । । চোখে দৃশ্যমান তার আরশ 
নতশিরে যা ফেরেশতারা বহন করছেন। 

আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআ'ন তায়মীর প্রশংসামূলক উমাইয়া ইবনে আবুস্‌ সালত-এর 
কয়েকটি পং 
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অর্থাৎ আমি কি আমার প্রয়োজনের কথা উত্থাপন করব, নাকি আপনার নাজুকতাই আমার 
জন্য যথেষ্ট? নিশ্চয় নাজুকতাই আপনার বৈশিষ্ট্য । 


সকলের অধিকার সম্পর্কে আপনি সম্যক অবহিত । আপনি সম্তরান্ত, কুলীন, ভদ্র ও 
সৌন্দর্যের আধার । 


আপনি এমন-ই সন্তরান্ত যে, সকাল বা সন্ধ্যাক্যার সুন্দর চরিত্রের মাঝে কোন পরিবর্তন সাধন 
করতে পারে না। 


আপনি এমন এক ব্যক্তি, যে উদারতা ও বদান্যতায় তখনো বাতাসের সাথে প্রতিযোগিতা 
করেন, যখন শৈত্য প্রবাহ কুকুরকে পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখে । আপনার বাসভূমি হল 
' দানশীলতার ভূমি, যা’ প্রতিষ্ঠা করেছে বনু তায়ীম। আপনি হলেন তার আকাশ । আপনি কারো 
ংসার মুখাপেক্ষী নন। আপনি স্বনাম ধন্য । 


UE CRE CO SUE EE HE OT TTT ET 
কতগুলো কবিতা আছে। এই আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআ‘ন একজন সনম্তরান্ত ও দানশীল ব্যক্তিরূপে 
বিখ্যাত ছিলেন। তার একটি ডেগ ছিল, যা সব সময় মধু ও ঘি মাখা রুটিতে পরিপূর্ণ থাকত । 
তা’ সকলের জন্য ছিল উন্মুক্ত । যে কোন আরোহী বাহনের উপর থেকেই তা থেকে আহার 
করতে পারত । তিনি গোলাম আযাদ করতেন বিপদগ্রস্ত মানুষের সহায়তা করতেন । হযরত 
আয়েশা (রা) একদিন নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে 
জাদআ'‘নের এসব মহৎ কর্ম কি তার কোন উপকারে আসবে ? জবাবে নবী করীম (সা) 
বললেন, জীবনে একদিনও সে একথা বলেনি যে, হে আল্লাহ ! কিয়ামতের দিন তুমি আমার 
পাপসমূহ ক্ষমা করে দিও । 
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পাদ্রী বাহীরা 

যে মনীষী পূর্বাহ্নেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে নবী হওয়ার লক্ষণ ধরতে পেরেছিলেন, 
তিনি হচ্ছেন পাদ্রী বাহীরা ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মক্কার বনিক কাফেলাসহ চাচা আবু তালিবের 
সঙ্গে সিরিয়া যাচ্ছিলেন । রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বয়স তখন বার বছর ৷ বাহীরা একটি মেঘখণ্ডকে 
সকলের মধ্যে শুধু তাকেই ছায়া দিতে লক্ষ্য করেন । তখন তিনি তাদের জন্য আহা্য প্রস্তুত 
করে কাফেলার সকলকে দাওয়াত করেন। সীরাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে । ইমাম 
তিরমিযী এ বিষয়ে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন । যথাস্থানে আমরা তার উপর বিশ্দ আলোচনা 
করেছি। হাফিজ ইব্‌নে আসাকির বাহীরার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত হাদীসের সমর্থনে 
বেশ ক’টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন । কিন্তু ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি উদ্ধৃত করেননি: এটি 
আশ্বর্যজনক ব্যাপার বৈকি? 


ইবনে আসাকির লিখেছেন যে, বাহীরা কুফ্র নামে প'রচিত একটি গ্রামে বাস করতেন। সে 
গ্রাম থেকে বুসরার দূরত্্‌ ছিল ছয় মাইল । এটাই বাহীরার গীর্জা (1, = ১4) নামে 
বিখ্যাত । কারো কারো মতে, বাহীরা যে গ্রামে বাস করতেন তার নাম মান্‌ফাআ। যায়রার 
অপর দিকে বালকা নামক স্থানে এটি অবস্থিত । আল্লাহই সম্যক অবগত । 


কাস্‌ ইব্‌নে সাঈদা আল-ইয়াদী 


হাফিজ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর ইবনে সাহ্‌ল খারায়েতী তীর ‘হাওয়াতিফুল জান' 
গ্রন্থে উবাদা ইবনে সামিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইয়াদের একটি 
প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
কাস্‌ ইবনে সাঈদ ইয়াদীর খবর কি? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি তো মারা 
গেছেন । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘উকাজের মেলায় একদিন আমি তাকে দেখেছিলাম । একটি 
লাল উটের পিঠে বসে তখন তিনি কিছু চমৎকার কথা বলছিলেন, এখন আমার তা স্মরণ নেই । 
এমন সময় এঁ দলের পেছন থেকে জনৈক বেদুঈন দাড়িয়ে বলল, আমার তা’ মনে আছে, হে 
আল্লাহর রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন,এ কথা শুনে নবী করীম (সা) আনন্দিত হন । বেদুঈনটি 
বলছিলেন ৪ - 
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‘ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা সমবেত হও ৷ শুনে রেখ, যারা গত হওয়ার তারা গত হয়ে 
গেছে। যা আগমন করার, তা অবশ্যই আসবে । অন্ধকার রাত, কক্ষবিশিষ্ট আকাশ, বিক্ষুব্ধ 
সমুদ্র, উজ্জ্বল তারকারাজি, সুদৃঢ় পর্বত ও প্রবহমান নদ-নদী আকাশে সংবাদ আছে, আর 
পৃথিবীতে আছে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ ৷ ব্যাপার কি, মানুষ কেবল চলেই যাচ্ছে, ফিরে তো 
আর আসছে না । ওখানে রয়ে যাওয়াই কি তাদের পছন্দ, নাকি তারা ঘুমিয়ে পড়েছে কাস্‌ 
আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, আল্লাহর দেওয়া একটি দীন আছে, যা তোমাদের দীন 
আপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় । তারপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন ? 
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যারা আমাদের আগে অতীত হয়েছেন, তাদের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। 


কারণ আমি দেখালাম যে, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কারোরই কোন উপায় নেই । 
আরো দেখালাম যে, আমার সম্প্রদায়েরও গত হয়ে যাচ্ছে-ছোট-বড় সকলে । 


যারা গত হয়ে গেছে, ত্বারা তোমার নিকট ফিরে আসার নয়। আর যারা বেচে আছে 
তারাও আজীবন বেঁচে থাকবার নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আরো দশজন লোকের ন্যায় 
আমিও একদিন চলে যাব । বর্ণনাটির সনদ ‘গরীব’ পর্যায়ের ৷ 


তাবারানী তার 'মু'জামে কাবীর' গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
বলেছেন, আব্দুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন 
করলে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তোমাদের কেউ কি কাস্‌ ইবনে সায়িদ 
আল-ইয়াদীকে চেনে?” তারা বলল, আমরা তো সকলেই তাকে চিনি, হে আল্লাহ্র রাসূল ! নবী 
করীম (সা) বললেন, “তার খবর কী?” তারা বলল, তিনি তো মারা গেছেন। নরী করীম (সা) 
বললেন, আমার মনে আছে যে, এক মুহাররম মাসে উকাজের মেলায় একটি লাল উটের পিঠে 
বসে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন । তিনি বলছিলেন ৪ 
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“লোক সকল! তোমরা সমবেত হও, কান দিয়ে শ্রবণ কর ও স্মরণ রাখ । যে জীবন লাভ 
করেছে, সে মরবেই ৷ যে মরবে সে গত হয়ে যাবে। যা কিছু আগমন করার, তা অবশ্য 
আসবে । আকাশে গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে, যমীনে আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ ৷ শয্যা প্রস্তুত, 
ছাদ সুউচ্চ, নক্ষত্ররাজি আবর্তনশীল, সমুদ্রের পাখি সম্ভার অফুরন্ত ৷ কাস্‌ সত্য-সত্য শপথ করে 
বলছে, এখন যাতে সন্তোষ আছে, পরে অবশ্যই তাতে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্র এমন 
একটি দীন আছে, যা তার নিকট তোমাদের দীন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ৷ ব্যাপার কি, আমি 
দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ চলেই যাচ্ছে, আর ফিরে আসছে না! তবে কি তারা ওখানে রয়ে 
যাওয়াই শ্ৰেয় মনে করেছে? নাকি তারা ঘুমিয়ে পড়েছে?” 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার কবিতা 
উদ্ধৃত করতে পারবে? জবাবে একজন পূর্বোক্ত পংক্তি আবৃত্তি করে £ 
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অতীতে গত হওয়া লোকদের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আমি দেখতে 
পেলাম যে, মৃত্যুর মুখে একবার যে পতিত হয়, তার আর সেখান থেকে ফিরে আসার উপায় 
থাকে না । আরো দেখলাম যে, আমার সম্প্রদায়ের ছোট-বড় সকলেই মৃত্যুর পানে ধাবিত 
হচ্ছে। যারা অতীত হয়ে গেছে, আমার কাছে তারা আর ফিরে আসবে না হাফিজ বায়হাকী 
তীর কিতাব ‘দালাইলু নুবুওত’ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন হাস্সান সুলামী থেকে বর্ণনাটি উদ্ধৃত 

করেছেন। 

আলী ইবনে হুসাইন... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 
বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করলে 


রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মিত্র কাস্‌ ইবনে সায়িদা 
আল-অইয়াদীর খবর কি? এভাবে ইবনে আব্বাস (রা) ঘটনাটি আনুপুর্বিক বর্ণনা করেন । 


আহমদ ইবনে আবু তালিব হাসান ইবনে আবুল হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
হাসান ইবনে আবুল হাসান বলেন, জারূদ ইবনে মুআল্লা ইবনে হানাশ ইবনে মুআল্লা 
আল-‘আব্দী নামক একজন খৃষ্টান ব্যক্তি ছিলেন। আসমানী কিতাব সমূহের ব্যাখ্যায় তিনি 
পারদর্শী ছিলেন। তিনি দর্শন, চিকিৎসা ও আরবী সাহিত্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সর্বোপরি 
তিনি ছিলেন সুদর্শন ও বিত্তবান । একদিন তিনি আব্দুল কায়সের বিচক্ষণ ও বাকপটু কয়েকজন 


Islamiboi.tk 
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লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। এসে নবীজির সামনে বাস নবীজিকে 
উদ্দেশ করে আবৃত্তি শুরু করেন ৪ 
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“হে হিদায়াতের নবী ! আপনার নিকট কিছু লোক বিজন মরু প্রান্তর ও গোত্রের পর গোত্র 
অতিক্রম করে এসেছে। তারা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি অতিক্রম করে এসেছে আপনার সাক্ষাতের 
আশায় । এতে তারা ক্লান্তিকে ক্লান্তি মনে করেনি । 
প্ৰাণীকুল যে বিজন মরু ভূমি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমাদের উক্টরগুলো সেসব অতিক্রম 
করে এসেছে । শক্তিশালী দুঃসাহসী অশ্বগুলো আরোহীদের নিয়ে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় সে সব 
অতিক্রম করে এসেছে। 
এমন ভয়াবহ ও কঠিন দিনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় যেদিন আতঙ্ক হৃদয়কে 
আচ্ছন্ন করে ফেলবে । সকল সৃষ্টিকে সমবেত করার দিনের পাথেয় প্রত্যাশায় আর এ ব্যক্তির 
ভয়ে, যে গোমরাহীর মাঝে ঘুরপাক খেয়েছে। আমরা এসেছি আল্লাহর নূরের দিকে, প্রমাণ, 
পুণ্য ও নিয়ামতের দিকে, তা অর্জন করার আশায় । 
হে আমেনার সন্তান! আল্লাহ আপনাকে এমন কল্যাণ দান করেছেন,যা আপনার নিকট 
একের পর এক আসতে থাকবে হে আল্লাহ্র নিদর্শন! আপনার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে 
উপকৃত করুন,এ ব্যক্তিদের ন্যায় নয়, যারা পশ্চাতে রয়ে গেছে" 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নিজের কাছে এনে বসালেন এবং বললেন ঃ হে জারূদ! তুমি 
এবং তোমার সম্পৃদায় আমার নিকট আসতে বিলম্ব করে ফেলেছ। জারদ বললেন, আমার 
পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন! আপনার পথ ধরতে যে বিলম্ব করবে, সে হবে দুর্ভাগা ৷ 
তার পরিণামও হবে মর্মন্তুদ: যারা আপনাকে দেখে, আপনার কথা শুনে আপনাকে ত্যাগ করে 
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অন্য পথ ধরেছে, আমি তাদের দলে নই । আমি এতকাল যে ধর্মের অনুসরণ করতাম, তা ত্যাগ 
করে আপনার ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এতে কি আমার পূর্বের যাবতীয় পাপ মোচন হবে না? 
এতে কি আল্লাহ্‌ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না ? জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমার সে 
সব দায়-দায়িত্ব আমার, তুমি এক্ষুণি এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং খৃষ্টধর্ম ত্যাগ কর !” 
জারূদ বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ শ্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই ৷ তিনি এক, 
অদ্বিতীয় । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও তার রাসূল ৷” 


বর্ণনাকারী বলেন, এই বলে জারূদ মুসলমান হয়ে যান এবং তার সঙ্গে তার সম্পুদায়ের 
বেশ কিছু লোকও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে বেশ আনন্দিত হন এবং 
তীদেরকে সনম্বর্ধিত করেন যাতে তারা যারপর নেই আনন্দিত হন । 


তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে 
কি, যে কাস্‌ ইবনে সায়িদা আল ইয়াদিকে চিনে { জারূদ বললেন, আমার বাপ-মা আপনার 
জন্য কুরবান হোন! আমরা প্রত্যেকেই তাকে চিনি । আসি তো তাকে বেশ ভালো করেই জানি । 
তিনি আরবেরই একটি গোত্রের লোক ছিলেন । ছয়শ'ত বছর আয়ু পেয়েছিলেন এর মধ্যে পীচ 
প্রজন্মের আয়ুঙ্কাল পর্যন্ত ঈসা (আ)-এর ন্যায় বনে-জঙ্গলে অতিবাহিত করেন । এ সময় নির্দিষ্ট 
স্থানে অবস্থান করতেন না এবং তার দ্বারা কেউ উপকৃতও হতে পারত না ' ময়লা কাপড় 
পরিধান করতেন ৷ বৈরাগ্য অবলম্বনে তিনি কোন অশান্তি অনুভব করতেন না । বন্য প্রাণীদের 
সঙ্গে একত্রে বসবাস করতেন ! অন্ধকারে অবস্থান করা পছন্দ করতেন ৷ গভীর জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন তিনি । এ কারণে তিনি এক অনন্য ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন । তার প্রজ্ঞা দ্বারা 
মানুষ উপমা পেশ করত এবং তার উসিলায় বিপদাপদ দূর হত । 


তিনিই আরবের প্রথম ব্যক্তি, যিনি এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস স্থাপন করেন। ঈমান আনেন, 
পুনরুথান ও হিসাব-কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, জনগণকে অশুভ পরিণতি সম্পর্কে 
সতর্ক করেন এবং মৃত্যুর আগে আমল করে যাওয়ার আদেশ দেন । মৃত্যু সম্পর্কে উপদেশ দেন 
এবং তাকদীরের প্রতি আত্মসমর্পণ করেন৷ কবর যিয়ারত করেন, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত 
হওয়ার কথা প্রচার করেন। কবিতা আবৃত্তি করেন, তাকদীর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং 
আকাশের সংবাদ সম্পর্কে“ অবহিত হন । তিনিই সর্বপ্রথম সমুদ্র ও পানির বিশদ বিবরণ দেন, 
আরোহী অবস্থায় বক্তৃতা দেন, নসীহত করেন, বিপদাপদ ও আযাব-গজব থেকে সতর্ক করেন । 
" কুফরী ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন এবং এক আল্লাহ্‌র 
প্রতি আহ্বান করেন। উকাজের বাজারে একদিন তিনি বললেন ৪ 


পূর্ব ও পশ্চিম, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, শান্তি ও যুদ্ধ, শুষ্ক ও আর্দ, লোনা ও মিষ্ট, সূর্য ও চন্দ্র, 
বায়ু ও বৃষ্টি, রাত ও দিন, নারী ও পুরুষ, স্থল ও সমুদ্র, বীজ ও শস্য, পিতা ও মাতা, সমবেত ও 
বিক্ষিপ্ত, নিদর্শনের পর নিদর্শন, আলো ও অন্ধকার, স্বচ্ছতা ও সংকট, রব ও দেবতা, নিশ্চয় 
মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। 
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নবজাতকের দৈহিক বৃদ্ধি, হারিয়ে যাওয়া, গোপন বস্তু, গরীব ও ধনী, সৎ ও অসৎ, 
অলসতায় বিভোর লোকদের জন্য ধ্বংস । আমলকারীরা অবশ্যই তাদের আমল ঠিক করে 
নিবে। আমল না করেই যারা বুকে আশা নিয়ে বসে আছে, তারা অবশাই নিরাশ হবে। মানুষ 
যা বিশ্বাস করে বসে আছে, ঘটনা আসলে তা নয় -বরং আল্লাহ এক ও একক । তিনি কারো 
সন্তান নন, পিতাও নন । তিনি চিরঞ্জীব ৷ মৃত্যু ও জীবন দান করেন। নর ও নারী তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন। তিনি পরজগত ও ইহজগতের রব । শোন হে ইয়াদের সম্পৃদায়! 


ছামুদ ও ‘আদ জাতি এখন কোথায় ? কোথায় তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ? কোথায় রোগী ও 
রোগী পরিদর্শনকারীরা? প্রত্যেকেই একদিন পুনরায় জীবিত হবে। কাস্‌ মানুষের রবের শপথ 
করে বলছে যে, এক একজন করে তোমরা প্রত্যেকে একদিন পুনরুজ্জি'বত হবে । ডাকাডাকি 
করার দিন, যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে ও পৃথিবী আলোকোজ্জ্বল হবে। সুতরাং ধ্বংস 
সেই ব্যক্তির, যে সুস্পষ্ট সত্য ও ঝলমলে আলোক হতে বিমুখ হয়েছে । মীমাংসার দিনে, 
ন্যায় বিচারের দিনে যখন মহা ক্ষমতাধর বিচার করবেন ও সতর্কককারীরা সাক্ষ্য প্রদান 
করবেন, সাহায্যকারীরা দূরে সরে যাবে ও পরস্পর সম্পর্কহীনতা শ্রকাশ পাবে। অবশেষে 
একদল জানাতে আর একদল জাহান্নামে স্থান পাবে। তারপর তিনি কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি 
করেন। 


বর্ণনাকারী বলেন, শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমারও মনে আছে যে, একদিন তিনি 
উকাজ বাজারে একটি লাল উটের পিঠের উপর দাড়িয়ে বক্তৃতা করছিল বলছিলেন £ 


“হে লোক সকল ! তোমরা সমবেত হও, শ্রবণ কর শুনে কথাগুলো মনে রেখ । পরে 
সেই অনুযায়ী কাজ করে নিজের উপকার সাধন করবে । আর সত্য কথা বলবে । যে লোক 
জীবন লাভ করল, সে মৃত্যুবরণ করবে। যে লোক জীবন লাভ করল, সে শেষ হয়ে গেল৷ যা 
আসবার তা এসে গেছে।” 


বৃষ্টি ও শস্য, জীবিত ও মৃত, অন্ধকার রাত, কক্ষবিশিষ্ট আকাশ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিক্ষুব্ধ 
সমুদ্র, আলো ও অন্ধকার, রাত ও দিন, পুণ্য ও পাপ ; নিশ্চয় আকাশে সংবাদ আছে। যমীনে 
আছে শিক্ষার উপকরণ । পাতানো বিছানা, উঁচু ছাদ, দীপ্ত নক্ষত্র, ঠাণ্ডা সমুদ্র ও পাল্লার ওজন । 
কাস্‌ আল্লাহ্র নামে সত্য কসম করে বলছে, যাতে মিথ্যার লেশ মাত্র নেই; সংসারে যদি সন্তুষ্টি 
বলতে কিছু থেকে থাকে তা হলে অসম্তষ্টিও আছে নিশ্চয়ই ৷ 

অতঃপর তিনি বললেন, লোক সকল! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দেয়া এমন একটি দীন আছে, 
যা তার নিকট তোমাদের এই দীন, ধর্ম অপেক্ষা প্রিয় । সেই দীন আগমন করার সময় 
ঘনিয়ে এসেছে । 

অতঃপর তিনি বলিলেন ব্যাপার কি, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ কেবল চলেই 
যাচ্ছে ফিরে কেউ আসছে না। ওরা কি ওখানে থেকে যাওয়াই মেনে নিয়েছে, নাকি ঘুমিয়ে 
পড়েছে। 
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অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সাহাবীদের প্রতি মুখ করে বললেন, তোমাদের কে 
আমাকে কাস-এর কবিতা বর্ণনা করতে পারবে? আযু বকর (রা) বললেন, আমার 
পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, সেইদিন আমি ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলাম ৷ কাস্‌ 
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_ যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের অনেক উপকরণ 
আছে । কারণ, আমি দেখতে পেয়েছি যে, একবার যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়. সেখান থেকে আর 
সে ফিরে আসে না। আর আমার সনম্পৃদায়কেও দেখেছি যে, ছোট বড় নির্বিশেষে এক এক করে 


তারাও চলে যাচ্ছে । তাতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, অন্য দশজনের মত আমিও একদিন 
চলে যাব । 


বর্ণনাকারী বলেন. অতঃপর আব্দুল কায়স সম্প্রদায়ের বড় মাথাওয়ালা দীর্ঘকায় এক প্রবীণ 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসৰ্গিত হোন! 
আমি কাস্‌ এর একটি বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছি । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কী দেখেছ হে বনু 
আব্দুল কায়স-এর ভাই ? সে বলল, যৌবন কালে আমি বসন্তের চারণভূমি থেকে আমার এক 
অবাধ্য উটের সন্ধানে তার পিছু পিছু ছুটছিলাম, যা কাটাগুল্৷ ও ছোট ছোট টিলায় ও মনোরম 
উদ্ভিদে পরিপূর্ণ । সেখানে অসংখ্য উটপাখি ও সাদা বনগরু নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ৷ ছুটতে 
ছুটতে আমি একটি উঁচু ও সমতল ভূমিতে গিয়ে পৌছলাম ৷ সেখানে সবুজ-শ্যামল পিলু গাছের 
ছড়াছড়ি । সেগুলোর ডাল-পালা নুয়ে আছে। সেগুলোর ফল যেন গোলমরিচ ৷ হঠাৎ সেখানে 
আমি পানি পড়া অবস্থায় একটি ঝর্ণা ও একটি সবুজ বাগান দেখতে পেলাম । 


হঠাৎ দেখতে পেলাম, কাস্‌ ইবনে সায়িদা একটি গাছের নীচে বসে আছেন । তার হাতে 
একটি লাঠি । আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম, আপনার কল্যাণ হোক! তিনি বললেন, 
আপনারও কল্যাণ হোক! তার সাথে আরো একজন লোক । পার্শ্বে একটি কয়া । বিপুল সংখ্যক 
হিংস্ব জত্তু সেই কুয়া থেকে পানি পান করছে এবং চলে যাচ্ছে। এগুলোর কোনটি যদি কুয়া 
থেকে অন্যাটিকে ডিঙ্গিয়ে পানি পান করতে চাইল ৷ কাস্‌ তাকে এই বলে হাতের লাঠি দ্বারা 
আঘাত করতেন যে, থাম , তোমার আগেরটি আগে পানি পান করে নিক, তুমি পরে পান 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৫৬ 
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করবে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত হলাম । আমার প্রতি তাকিয়ে তিনি বললেন, “তোমার 
ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই ৷” হঠাৎ দুইটি কবর দেখতে পেলাম । কবর্ন দুইটির মাঝে একটি 
মসজিদ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কাদের কবর? বললেন, দুই ভাইয়ের । এই জায়গায় 
তারা আল্লাহর ইবাদত করত । আমি তাদের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে 
আল্লাহর ইবাদাত করব ।” আমি বললাম, কেন নিজ সম্পৃদায়ের নিকট গিয়ে তাদের সৎকর্মে 
সহযোগিতা এবং অন্যায় কাজে বাধা দান করবেন না? তিনি বললেন, তোমার মায়ের অকল্যাণ 
হোক, তুমি কি জানো না যে, ইসমাঈলীদের বংশধর তাদের পিতার দীন- ধর্ম পরিত্যাগ করে 
ংখ্য দেব-দেবীর পূজা শুরু করেছে? এই বলে তিনি কবর দু'টোর কাছে গিয়ে কয়েকটি 
পংক্তি আবৃত্তি করেন ৪ 
RC RP OE ৰ wl ALE Lk lS 
LSE Gl id SHEL ally ad os ry dls 
EE EN SLE 
Ci ee ba LCG OL Ss sl 
LE LDL CLES ns 
ESE ie iE es SC TEs 
Sls EE SEE AE RA EA -sd srl omii EF EN EE L > A 
CCHS CE a in LL LT Sl LE 
_ ওগো বন্ধুদ্বয়! তোমাদের নিদ্রা তো অনেক দীর্ঘ হলো । মনে হচ্ছে, তোমাদের এই ন্দ্রা 
কখনো শেষ হবে না । তোমাদের চামড়া ও হাডিডর মাঝের নিদ্রা দেখে আমার মনে হচ্ছে, 
খেজুর বীথিতে পানি সিঞ্চনকারীই তোমাদেরও পিপাসা নিবারণ করেছেন । দীর্ঘ নিদ্বার কারণেই 
কি তোমরা কোনো আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিচ্ছ না ? তোমরা কি জান না যে, নাজরানে 
আমি একা ।তোমরা দু'জন ব্যতীত আমার কোন বন্ধু নেই ? তোমাদের কবরের পার্শ্বেই এখন 
আমার অবস্থান । এখান থেকে সরবার আমার ইচ্ছা নেই । আমি কি জীবন ভরই তোমাদের জন্য 
ক্রন্দন করব? কেউ যদি কারো জন্য উৎসৰ্গিত হতে পারে, তা হলে আমি আমাকে তোমাদের 


জন্য উৎসর্গ করছি। আমার আত্মা যেন তোমাদের কবরে, তোমাদের কাছে চলেই গিয়েছে । 
মৃত্যু যেন আমার অতি নিকটে । 


বর্ণনাকারী বলেন, শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “আল্লাহ কাস্‌কে রহম করুন । 
কিয়ামতের দিন একাই সে একটি উন্মতরূপে উত্বিত হবে” 
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বর্ণনাটি একান্তই গরীব পর্যায়ের এবং এটি মুরসালও বটে, যদি না হাসান তা স্বয়ং জারূদ 
থেকে শুনে থাকেন । বায়হাকী এবং ইব্নে আসাকিরও ভিন্ন এক সূত্রে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। 
তাতে এও আছে যে, ফে লোকটির উট হারিয়ে গিয়েছিল, উটটি খুঁজতে খুঁজতে এক বিপদ 
ংকুল উপত্যকায় তার রাত হয়ে যায় । রাত গভীর হলো, চতুর্দিক গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল । 
লোকটি বলেন, ঠিক এমন সময় আমি শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে $ 


FAA 
~ 
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“ওহে আঁধার রাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি! পবিত্র মক্কায় আল্লাহ মহান হাশেমী বংশ থেকে 
একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যার উসিলায় দূর হ'য়ে যাচ্ছে সব বিকট অন্ধকার ৷” 
লোকটি বলেন, শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না এবং আর 
কোন সাড়া-শব্দও পেলাম না । ফলে আমি নিজেই আৃ'ত্ত করতে শুরু করলাম ৪ 
Hla de Le UAT El Hla slit SEC 
i ll se sl Ie SAT dU a ES 
“ওহে সেই ব্যক্তি, যে ঘোর আধারে কথা বলছ, তোমায় স্বাগতম ৷ আল্লাহ তোমাকে 
হিদায়াত দিন । তুমি পরিষ্কার করে বল, যার প্রতি তুমি আহ্বান করছ। তা’ জানালে সাদরে 
গৃহীত হবে৷” 
লোকটি বলেন, কিছুক্ষণ পর আমি শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে, আলো উদ্ভাসিত 
হয়েছে, মিথ্যার অবসান ঘটেছে, আল্লাহ মুহাম্মদকে প্রজ্ঞা সহ প্রেরণ করেছেন; যিনি অত্যন্ত 
বিচক্ষণ. বুদ্ধিমান, মুকুট ও শিরস্ত্রাণধারী, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, সুদর্শন জ্রযুগল ও আয়ত নেত্রের 


অধিকারী, ‘লা-ইলাহা ইল্লাহল্লাহ্‌’ যার সাক্ষ্য । তিনি হলেন মুহাম্মদ, সাদা-কালো, শহর প্রত্যন্ত 
এলাকার সকলের নিকট যাকে প্রেরণ করা হয়েছে 


অতঃপর সে কবিতা আবৃত্তি করল ৪ 
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সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি বিশ্বজগত অযথা সৃষ্টি করেননি । যিনি ঈসা (আ)-এর 
পরে এক দিনের জন্যও আমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেননি । আমাদের মাঝে তিনি আহমাদকে 
প্রেরণ করেছেন, যিনি সকলের সেরা নবী । আল্লাহ তীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুক, যতদিন পর্যন্ত 
লোকজন তীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে এবং অনুপ্রেরণা লাভ করবে । 

এ প্রসঙ্গে কাস ইবনে সায়িদা নিমোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন - 


JIE LE nl -Ss di oesdAllL 
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-_হে মৃত্যুর ঘোষণাকারী! সমাধিস্থ ব্যক্তি তো সমাধিতে বিদ্যমান ' তাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত 
অবশিষ্ট কথাগুলো সব মিথ্যা ৷ 
তাদের কথা ছেড়ে দাও । কারণ, একদিন তাদের জাগ্রত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হবে। 
তখন তারা তাদের ন্দ্রা থেকে জাগ্রত হলে তাদের ঘুম উড়ে যাবে। 
তখন তারা অন্য অবস্থায় ফিরে যাবে যেমনিভাবে তাদের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল, 
তেমনিভাবে তাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে। 
তাদের কেউ হবে বিবস্তু । কেউ থাকবে বস্তাবৃত ৷ কিছু বস্তু হবে নতুন আর কিছু হবে 
পুরাতন ও জীর্ণ 


বায্হাকী ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং তাতে উক্ত পংক্তির 
কথাও উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা তার শিয়রে একটি লিপি পেয়েছিল। 
তাতে ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ্‌ উক্ত পংক্তিগুলোই লিখিত ছিল। 


শুনে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, 
কাস অবশ্যই পুনরুথ্ানে বিশ্বাসী ছিলেন। বর্ণনার মূল বক্তব্য প্রসিদ্ধ । তবে সনদগুলো দুর্বল 
হলেও মূল ঘটনা প্রমাণে সহায়ক । 

বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, ইয়াদের একটি 
প্রতিনিধিদল নবী কারীম (সা)-এর নিকট আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, 
কাস ইবনে সায়িদার খবর কী ? তারা বলল, সে তো মারা গিয়েছে । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
তার মুখ নিঃসৃত কয়েকটি কথা শুনেছিলাম, যা এ মুহুর্তে আমি মনে করতে পারছি না । শুনে 
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উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে আছে। নবী করীম (সা) বললেন, 
তা হলে তা’ শুনাও তো! লোকটি বলল, আমি উকাজের বাজারে দাড়িয়ে আছি। এমন সময়ে 
কাস ইবন সায়িদা বলল, ওহে লোক সকল! কান পেতে শোন ও মনে রাখ, যে জীবন লাভ 
করে, সে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। আর যে মৃত্যুবরণ করেছে, সে শেষ হয়ে গেছে । যা কিছু 
আমবার, তা এসে গেছে। আঁধার রাত । কক্ষ বিশিষ্ট আকাশ । উজ্জ্বল নক্ষত্র ৷ বিক্ষুন্ধ সমুদ্র ৷ 
সুদৃঢ় পর্বত প্রবহমান নদী । নিশ্চয় আকাশে খবর আছে । পৃথিবীতে আছে শিক্ষা গ্রহণের 
উপকরণ । আমি দেখছি যে, মানুষ মরে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে না। তাহলে কি মানুষ 
ওখানেই থেকে যাওয়া মেনে নিয়েছে, নাকি সব ত্যাগ করে ঘুমিয়ে পড়েছে? কাস্‌ আল্লাহর 
শপথ করে বলছে, সত্য শপথ, নিশ্চয় আল্লাহর একটি দীন আছে যা তোমাদের রীতি-নীতির 
চেয়ে বহু উত্তম । অতঃপর সে কবিতা আবৃত্তি করল ? 
J LSS OT 3A is om - JILL 

বিগত লেকাদের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে? আমাকে একদিন চলে 

যেতে হবে । 
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যায়দ ইব্‌নে আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) 
ইবনে রিযাহ্‌ ইব্‌ন ‘আদী ইব্ন কাব ইবনে লুওয়াই আল-কুরশী আল- আদাবী । উমর 
(রা)-এর পিতা খাত্তাব ছিল তার চাচা ও বৈপেত্রিয় ভাই । কারণ পিতার মৃত্যুর পর আমর ইবনে 
ভাই খাত্তাবের জন্ম হয়েছিল । যুবায়র ইবন বাক্ধার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক এরূপ বলেছেন $ 


যায়দ ইবনে আমর শুরু জীবনেই মূর্তিপূজা ত্যাগ ও পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। এক 
আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবাহ করা পশু ব্যতীত কোনো পশু তিনি খেতেন না । আস্মা বিনতে আবু 
বকর বলেন, আমি একদিন যায়দ ইব্নে আমরকে কা'বার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় 
বলতে শুনেছি যে, হে কুরাইশ গোত্র! যার হাতে যায়েদের জীবন, আমি তার শপথ করে বলছি, 
বর্তমানে আমি ব্যতীত তোমাদের আর কেউ ইবরাহীমের দীনের উপর বহাল নেই ৷ অতঃপর 
তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌ । তোমাকে পাওয়ার এর চেয়ে উত্তম পন্থা আছে বলে যদি আমি 
জানতাম, তবে তা-ই করতাম । কিন্তু অন্য কোনো পন্থা আমার জানা নেই । এরূপ বলে 
তিনি বাহনের উপরই সিজদায় চলে যেতেন । অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি কাবার দিকে মুখ 
করে নামায পড়তেন এবং বলতেন, ইবরাহীমের যিনি ইলাহ, তিনিই আমার ইলাহ । 
ইবরাহীমের দীন যা. আমার দীনও তা- ই । জীবন্ত কবর দেয়া মেয়েদের তিনি তাদের জীবন 
বাঁচাতেন। কেউ নিজের কন্যা সন্তানকে হত্যা করতে চাইলে তিনি বলতেন, খুন না করে একে 
তুমি আমার কাছে দিয়ে দাও । আমি একে লালন-পালন করব । বড় হলে ইচ্ছা করলে তুমি একে 
নিয়েও নিতে পারবে আবার আমার কাছেই রেখেও দিতে পারবে। নাসাঈ এ বর্ণনা উদ্ধৃত 
করেছেন। 


লাইছ হিশাম ইবনে উরওয়া সূত্রে এবং ইউনুস ইবনে বুকায়র মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সুত্রে 
বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের তাওহীদবাদী বেশ কয়েকজন ছিলেন তারা হচ্ছেন ৪ যায়দ ইবনে 
আমর ইবন নুফায়ল, ওয়ারাকা ইবনে নওফল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল ওয্যা উছমান ইব্‌ন 
হুয়ায়রিছ ইবনে আসাদ ইবন আব্দুল ওযযা ও আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহাশ, আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা 
উমাইয়া ছিলেন তার মা । উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ হলেন তার বোন। 

একদা মকন্ধার কুরাইশরা তাদের একটি প্রতিমার নিকট সমবেত হয়। যে কোন উৎসবে 
তারা এ প্রতিমার কাছে পশু বলি দিত । এক পর্যায়ে তাদের কেউ কেউ বলাবলি করতে শুরু 
করে যে, তোমরা পরস্পর সত্য কথা বলবে মনের কথা গোপন রাখবে না । একজন বলল, 
তোমরা তো অবশ্যই জান যে, তোমাদের জাতি সত্য পথে নেই । সরল-সঠিক দীনে ইবরাহীম 
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ভুলে গিয়ে এখন তারা প্রতিমা পূজা করছে । মূর্তিপূজা করার কী যুক্তি আছে? ওরা তো কারে। 
উপকার-অপকার কিছুই করতে পারে না । অতএব, তোমরা সঠিক পথের সন্ধান কর ৷ ফলে 
তারা সঠিক পথের সন্ধানে বের হলো। ইহুদী, নাসারা এবং অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের শরণাপর 
হলো । সেকালে ইব্রাহীমী দীন হানীফিয়া । ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল মনে-প্রাণে খৃষ্টান হয়ে যান 
এবং প্রধান খৃষ্টানদের নিকট থেকে ধর্মীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। 


এঁদের মধ্যে যিনি হানীফিয়তের নীতিতে অটল থাকলেন, তিনি হলেন যায়দ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন নুফায়ল ৷ প্রতিমা পূজা ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম সবকিছু হতে তিনি নিজেকে মুক্ত রেখে দীনে 
ইবরাহীমের উপর অটল থাকেন এবং আল্লাহৃতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন ৷ নিজ সম্পর্দায়ের যবাই 
‘করা পশুও তিনি আহার করতেন না। এ কারণে সমাজের মানুষ তাকে একঘরে করে 
রেখেছিল । 


বর্ণনাকারী বলেন, খাত্তাব যায়দ ইব্‌ন আমর-এব উপর সীমাহীন নির্যাতন চালায় । 
খাত্তাবের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে তিনি লোকালয় ত্যাগ করে মক্কার উঁচু অঞ্চলের 
দিকে চলে যান। খাত্তাব এলাকার বখাটে যুবকদেরকে তার পেছনে লেলিয়ে দেয় এবং বলে 
দেয়, ও যেন এলাকায় আর ঢুকতে না পারে। ফলে তিনি একান্ত গোপনে ব্যতীত এলাকায় 
ঢুকতেন না। একদিন অতি গোপনে এলাকায় প্রবেশ করলে লোকেরা টের পেয়ে যায় এবং 
পাছে এলাকার লোকদের উপর কোন প্রভাব ফেলে বসে এই ভয়ে নির্যাতন করে তাকে এলাকা 
থেকে বের করে দয় । 


মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে, যায়দ ইব্‌ন আমর নুফায়ল 
কুরাইশদের যবাই করা পশুর সমালোচনা করে বলতেন, বকরী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং 
তিনিই এদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং মাটি থেকে তার খাদ্যের ব্যবস্থা 
করেছেন । তোমরা এদেরকে কেন যবাই করো? 


ইউনুস (র) ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, দীনে ইবরাহীমের সন্ধানে যায়দ ইব্‌ন 
আমর ইব্ন নুফায়ল একদিন মন্ধা থেকে বেরোতে মনস্থ করেন৷ তার স্ত্রী আফিয়্যা বিনতে 
হাযরামীর অভ্যাস ছিল যে, তার স্বামী যায়দ কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলে সে খাত্তাব 
ইবন নুফায়লকে তা বলে দিত ৷ যায়দ সিরিয়া গিয়ে আহলে কিতাবদের মধ্যে দীনে ইবরাহীম 
সন্ধান করতে শুরু করলেন। সুসেল জাযীরা সব চষে ফিরে এবার সিরিয়ার বালকা নামক 
স্থানের একটি গীর্জার এমন এক যাজকের কাছে আসলেন, যিনি খৃষ্টীয় মতবাদে শীর্ষস্থানীয় 
পণ্ডিত্পে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যায়দ তাকে দীনে ইবরাহীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
বললেন, তুমি এমন একটি দীন সম্পর্কে জানতে চেয়েছ, যার সন্ধান দেওয়ার মত কাউকে তুমি 
পাবে না৷ যারা এর সন্ধান দিতে পারত, তারা সকলেই এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন । তবে 
একজন নবীর আগমনে আসন্ন । এটাই তার যুগ ৷ ইতিমধ্যেই যায়দ ইহুদী এবং খৃষ্ট ধর্মকে 
যাচাই করে অপছন্দ করেছিলেন। পাদ্রীর এসব কথা শুনে তিনি দ্রুত সেখানে থেকে বের হয়ে 
মন্ধার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন লাখ্্‌মীদের এলাকায় পৌঁছার পর দুর্বৃত্তরা তার উপর চড়াও হয় 
এবং তাকে হত্যা করে। 
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ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল তার শোকগীথায় বলেছিলেন ৪ 
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__হে ইব্ন আমর! তুমি সুপথ পেয়েছ ও কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছ। আর এক অনুপম রবের 


প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও প্রতিমা পূর্জা বর্জন করার ফলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করেছ, বছরের 
পর বছর মাটির নীচে অবস্থান করলেও আল্লাহ্র রহমত মানুষের কাছে পৌছবেই । 


মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবু শায়বা বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইবন আমর ইব্ন নুফায়ল 
জাহিলী যুগে সত্য দীন অনুসন্ধান করে বেড়াতেন। একদা এক ইহুদীর নিকট গিয়ে বললেন, 
আমাকে তোমার ধর্মে দীক্ষা দান কর! ইহুদীটি বলল, আমি তোমাকে আমার ধর্মে দীক্ষিত 
করবো না, কেননা তাতে তুমি আল্লাহ্র রোষে পতিত হবে। একথা গুনে তিনি বললেন তা' হলে 
আমি আল্লাহ্র রোষ থেকে পালাই । অতঃপর তিনি এক খৃষ্টানের নিকট গিয়ে বললেন, আমি 
চাই যে, আমাকে তুমি তোমার ধর্মে দীক্ষিত কর । খৃষ্টান বলল না, আমি তাতে রাজি নই । 
কেননা তাতে তুমি ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হবে। জবাবে তিনি বললেন, তা হলে ভ্রান্তি 
থেকে পালাই । এবার খৃষ্টান লোকটি তাকে বলল, তবে আমি তোমাকে এমন একটি দীনের 
সন্ধান দিতে পারি, তুমি তার অনুসরণ করলে হিদায়াত পেয়ে যাবে। যায়দ জিজ্ঞেস করলেন, 
কোন্‌ সে দীন? খৃষ্টান বলল, তাহলো ইবরাহীমের দীন ৷ বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে যায়দ 
বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ইবরাহীমের দীনের অনুসারী । 
এ নিয়ে আমার জীবন এবং এ নিয়েই আমার মরণ । বর্ণনাকারী বলেন, যায়দের এসব ঘটনা 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ “যায়দ ইব্‌ন আমর কিয়ামতের দিন একাই একটি উম্মতের 
মর্যাদা পাবে।” 


মুসা ইব্‌ন উক্বা (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 


মুহাম্মদ ইব্‌ন সা’দ (র) আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন নুফায়ল বলেছেন, আমি ইহুদী খৃষ্টান উভয় ধর্মকে যাচাই করে দেখেছি একটিও আমার 
মনঃপূত হয়নি । অতঃপর সিরিয়া গিয়ে সেখানকার এক গীর্জার পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করলাম এবং 
আমার সমাজ ত্যাগ করে আসা, মূর্তিপূজা, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের প্রতি অনীহার কথা জানালাম । 
আমার সব বৃত্তান্ত শুনে পাদ্রী বললেন, তুমি তো দেখছি, ইবরাহীমের দীন অনুসন্ধান করছ হে 
মন্ধার ভাই ! তুমি এমন একটি দীনের সন্ধান করছ বর্তমানে যার অনুসরণ করার মত একজন 
মানুষও পাওয়া যাবে না । তা হলো তোমার পিতা ইবরাহীমের দীন । তিনি সরল সঠিক পথের 
অনুসারী ছিলেন। ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না। তিনি নামায পড়তেন এবং তোমার শহরে 
অবস্থিত সেই ঘরটির প্রতি মুখ করে সিজদা করতেন । তুমি তোমার শহরে চলে যাও, ওখানেই 
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অবস্থান কর। আল্লাহ তোমার দেশে তোমার সম্পৃদায় থেকে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ 
করবেন, যিনি সরল সঠিক দীনে ইবরাহীম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহর নিকট তিনি 
হবেন সৃষ্টির সেরা মানুষ ৷ 

ইউনুস ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল এর 
বংশের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, যায়দ ইব্‌ন আমর যখনই কা'বায় প্রবশ করতেন, তখন 
বলতেন, আমি হাজির, আমি সত্যের অনুসারী, আমি এক আল্লাহর দাসত্ববে বিশ্বাসী । আমি 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেমন আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন ইবরাহীম (আ) এই স্থানে প্রার্থনা 
করেছিলেন। হে আল্লাহ ! আমার নাক তোমার জন্য ধূলামলিন হোক, তুমি আমাকে যখন যেমন 
বোঝা বহন করতে বলবে, আমি তা-ই বহন করব । পুণ্যই আমি কামনা করি। 


আৰু দাউদ তায়ালিসী (র) সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
যায়দ ইব্‌ন আমর এবং ওরাকা ইব্‌ন নওফল দীনের সন্ধানে বের. হন । মওসেল নামক স্থানে 
জনৈক পাদ্রীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়। পাদ্রী যায়দ হঁব্দ আমরকে জ্রিজ্ঞেস করল, হে 
উদ্বারোহী ! তুমি কোথা থেকে এসেছ? যায়দ বললেন, আমি ইবরাহীম (আ)-এর এলাকা থেকে 
এসেছি। পাদ্রী বলল, তা এখানে এসেছ কিসের সন্ধানে? যায়দ বললেন, এসেছি দীনের 
সন্ধানে ৷ পাদ্রীটি বলল, তা হলে তুমি ফিরে যাও ! তুমি যে দীনের সন্ধান করছ, তা তোমার 
অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনাই বেশী । অবশেষে খৃষ্টান হতে চাইলে তিনি আমাকে বারণ 
করেন । তখন যায়দ = = এ! বলতে বলতে ফিরে আসেন। 


বর্ণনাকারী বলেন, যায়দের পুত্র সাঈদ, যিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন 
লোক ছিলেন, তা তো আপনি দেখেছেন ও শুনেছেন। তীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন! রাসুলুল্লাহ 
(সা) বললেন, হ্যা, করব । তিনি তো কিয়ামতের দিন একা একটি উন্মতরূপে উত্বিত হবেন। 

একদিন যায়দ ইব্‌ন আমর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসেন । রাসুলুল্লাহ (সা) তখন 
যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে সঙ্গে নিয়ে একটি খাঞ্চ৷ থেকে আহার করছিলেন। যায়দ হুঁব্ন 
আমরকে খেতে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন, ভাতিজা! আমি দেবতার নামে বলি দেওয়া 
পশু খাই না৷”? 

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ হিজর ইব্‌ন আবু ইহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হিজ্র বলেন, যায়দ 
ইব্ন-আমর সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর একদিন আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি সূর্যের 
‘দিচক-লক্ষ্য রাখছেন। আমি তখন বুওয়ানা মূর্তির কাছে দাড়িয়ে । সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে 
কিবলার দিকে মুখ করে তিনি দু'সিজদায় এক রাকাত নামায আদায় করেন। তারপর বলেন ঃ 
এই হলো ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কিবলা । আমি পাথরের পূজাও করি না এবং পাথরের 
উদ্দেশ্যে নামাযও পড়ি না । মূর্তির নামে বলি দেওয়া পশু খাই না, লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় 
করি না । মরণ পর্যন্ত আমি এই ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে যাব । 


১. সম্ভবত রসূলুল্লাহ (সা)-যে দেবতার নামে যবাইকৃত পশ্ড গোশত আহার করতেন না, তা তীর জানা ছিল না । 
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যায়দ ইব্‌ন আমর হজ্জ করতেন এবং আরাফায় অবস্থান করতেন । তিনি তালবিয়া পড়তেন 
এবং তাতে বলতেন, “তোমার দরবারে আমি হাজির । তোমার কোনো অংশীদার নেই । নেই 
কোন সমকক্ষ ।” অতঃপর লাব্বাইক বলতে বলতে পায়ে হেঁটে আরাক্ষ' থেকে ফিরে আসতেন । 


ওয়াকিদী আমির ইব্ন রবীয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন 
আমরকে বলতে শুনেছি যে আমি ইসমাঈল ও আব্দুল মুত্তালিবের বংশ থেকে আগমনকারী 
একজন নবীর অপেক্ষায় আছি। তবে তাকে পেয়ে আমি তার প্রতি ঈমান আনতে তাঁর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাকে নবী বলে সাক্ষ্য দিতে পারব বলে মনে হয় না । যদি তুমি 
‘ততদিন পর্যন্ত বেচে থাক এবং তার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হও, তাহলে তাকে আমার সালাম 
জানাবে ৷ তিনি কেমন হবেন, আমি তোমাকে তা বলে দেব, যার ফলে তাকে চিনতে তোমার 
মোটেই বেগ থেকে হবে না। আমি বললাম, তবে তা বলুন! তিনি বললেন, তিনি না অধিক লক্বা 
না বেশী খাট । মাথার চুল বেশীও নয় কমও না । লালিমা তার চোখের অবিচ্ছেদ্য অংশ, দুই 
কাধের মাঝে থাকবে নবুওতের মহর ৷ নাম হবে আহমদ ৷ এই 'নগরী তার জন্মস্থান এবং 
এখনেই তিনি নবুওত লাভ করবেন । পরে তীর সম্প্রদায় তাকে জন্যতূমি থেকে বের করে দিবে 
এবং তার দীনের বিরুদ্ধাচরণ করবে । ফলে তিনি ইয়াসরিবে হিজরত করবেন। ওখানেই তিনি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন । সাবধান ! তুমি যেন তার ব্যাপারে প্রতারিত না হও। আমি ইবরাহীমের 
দীনের সন্ধানে দেশময় ঘুরে বেরিয়েছি। ইহুদী খৃষ্টান মজুসী যাকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করেছি, প্রত্যেকেই বলেছে যে, অচিরেই এ দীন আত্মপ্রকাশ করবে। সেই নবী সম্পর্কে আমি 
তোমাকে যে বিবরণ দিলাম, তারা সকলেই আমাকে এরূপই বলেছে। তারা আরো বলেছে যে, 
তিনি ব্যতীত আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। 


আমির ইব্ন রবীয়া বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যায়দ ইব্‌ন 
আমরের এসব কথা জানিয়েছি এবং তাঁর আমানতও পৌছিয়েছি। নবী করীম (সা) তার 
সালামের জবাব দেন এবং তার জন্য রহমতের দোয়া করেন এবং বলেন, আমি তাকে জান্নাতে 
কেকা শান-শওকতে বিচরণ করতে দেখেছি । 


ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) 
বলেন, ওহী অবতরণ শুরু হওয়ার আগে একদিন বালদাহ-এর নিম্নাঞ্চলে যায়দ ইব্‌ন আমর-এর 
সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাত হয়। আমি তাঁর সামনে খাঞ্চা এগিয়ে দিই । কিন্তু তিনি তা 
খেতে অস্বীকার করেন। তখন যায়দ বলে উঠলেন £ঃ আমিও তোমাদের দেবতার নামে 
বলি দেওয়া পশু খাই না এবং সে পশুও আমি মুখে দেই না, যা তোমরা গাইরুল্লাহ্র নামে 
যবাই কর । উল্লেখ্য যে, যায়দ ইব্‌ন আমর যবাইর ব্যাপারে কুরাইশদের সমালোচনা করে 
বলতেন ঃ বকরী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ । আল্লাহই আকাশ থেকে পানি অবতারণ করে ঘাস 
উৎপর্ব করে এর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। আর কুরাইশের লোকেরা কিনা তা যবাই করে 
গাইরুল্লাহর নামে! 

মূসা ইব্‌ন উক্বা বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন ‘আমর ইব্ন নুফায়ল একবার দীনের সন্ধানে 
সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন৷ পথে এক ইহুদী আলিমের সাক্ষাত পেয়ে তাকে তাদের দীন 
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সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন, আমি আপনাদের দীন গ্রহণ করতে আগ্রহী । অতএব এ 
সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন । জবাবে তিনি বললেন. আমাদের দীনে আসতে হলে তোমাকে 
আল্লাহ্র গযবের ভার মাথায় নিয়ে আসতে হবে। এ কথা শুনে যায়দ বললেন, আমি তো 
আল্লাহর গযব থেকেই পালিয়ে এসেছি আল্লাহ্র গযবের সমান্যও আমি বহন করতে পারব না, 
সে সাধ্যও আমার নেই ৷ সম্ভব হলে আমাকে অন্য কোন দীনের সন্ধান দিন। ইহুদী আলিম 
বললেন, আমার বিবেচনায় তুমি ‘হানীফ’ হতে পার ৷ যায়দ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হানীফ' আবার 
কি? তিনি বললেন, হানীফ হলো ইবরাহীম (আ)-এর দীন, যিনি ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও 
ছিলেন না৷ তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করতেন না । ইহুদী পণ্ডিতের বক্তব্য শুনে 
যায়দ বেরিয়ে এলেন । তারপর দু'হাত উপরে তুলে বলে উঠেন, “আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী, আমি 
ইবরাহীমের দীন গ্রহণ করলাম ৷” 

লায়ছ বলেন, আস্মা বিনতে আবু বকর (রা) বলোছেন আমি একদিন দেখলাম যে, যায়দ 
কা'বার সাথে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে বলছেন, “হে কুরাইশ :'স্পুদায়! তোমাদের মধ্যে একমাত্র 
আমিই ইবরাহীমের দীনের অনুসারী ।” 

যায়দ শিশু কন্যাদেরকে জীবস্ত কবর দেওয়া থেকে রক্ষা করতেন । কাউকে নিজ কন্যা 
সন্তান জীবন্ত কবর দিতে দেখলে তিনি বলতেন, একে হত্যা করো না, আমাকে দিয়ে দাও, 
আমি এর ব্যয় ভার বহন করব । লালন-পালন করার পর বড় হলে কন্যার পিতাকে বলতেন, 
“ইচ্ছে হলে তোমার সন্তানকে এবার তুমি নিয়ে যেতে পার, আর যদি বল, এখনও আমি এর 
ভরণ-পোষণ বহন করতে পারি” এ বর্ণনাটি বুখারীর । ইবন আসাকির ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন । 

আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবু যিনাদ বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবু বকর (রা) 
বলেছেন, আমি দেখেছি যে, যায়েদ ইব্‌ন আমর কাবার সঙ্গে হেলান দিয়ে বলছেন, “হে 
কুরাইশ সম্পৃদায়! তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাক । ব্যভিচার দারিদ্্য ডেকে আনে ৷” 

মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যায়দ ইব্‌ন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, জাহিলী যুগে 
তো তিনি কিবলার দিকে মুখ করে বলতেন, ইবরাহীমের যিনি ইলাহ, আমার ইলাহও তিনি । 
ইবরাহীমের দীনই আমার দীন। আবার তিনি সিজদাও করতেন । তার কী হবে? জবাবে নবী 
করীম (সা) বললেন, আমার ও ঈসার মাঝখানে একা তাকে একটি উন্মত হিসাবে উত্বিত করা 
হবে। এ বর্ণনাটির সনদ উত্তম ও হাসান পর্যায়ের । 

ওয়াকিদী ....... খারিজা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি 
যায়দ ইব্‌ন আমর সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর প্রতি ওহী অবতরণের পাচ বছর আগে যায়দ ইব্‌ন আমর যখন মারা যান, তখন 
কুরাইশরা কা‘বা ঘর পুনঃনির্মাণ করছিল । মৃত্যুর আগে প্রায়ই তিনি বলতেন, “আমি 
ইবরাহীমের দীনের অনুসারী ৷” তাঁর ছেলে সাঈদ ইব্ন যায়দ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর অনুসারী হন । উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ও সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) একদিন , 
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রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে যায়দ ইব্‌ন আমর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 
“আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও তার প্রতি রহম করেছেন। কারণ তিনি ইবরাহীমের 
দীনের উপর ইন্তিকাল করেছেন।” বর্ণনাকারী বলেন, সেই থেকে ক্কোন মুসলমান ক্ষমা ও 
রহমতের দোয়া ছাড়া তার নাম উচ্চারণ করেন না। এ বর্ণনাটির উল্লেখের পর সাঈদ ইব্ন 
মুসায়্যিব বলতেন ৪ 
ULE sles 

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন যে. ইয়াহ্‌ইয়া সা'দী বলেছেন, যায়দ ইব্‌ন আমর মক্কায় 
মারা যান এবং হেরার পাদদেশে সমাহিত হন। তবে আগে আমরা বলে এসেছি যে, সিরিয়ার 
বালকা অঞ্চলের মায়কা'আ নামক স্থানে বনু লাখমের একদল দুর্বৃত্তের আক্রমণে তিনি নিহত 
হন। আল্লাহ্‌ই সম্যক অবগত । 

বাগিনদী ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন “আমি জার্নতে প্রবেশ করে যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্ল নুফায়লের দু'টি অট্টালিকা 
দেখতে পেয়েছি।” এ সনদটি উত্তম, তবে কোন কিতাবে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না । 


যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্ন নুফায়লের কিছু কবিতা আমরা সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়ে উল্লেখ করে 
এসেছি ৷ তার দু'টি পংক্তি নিম্নরূপ $ 
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__আমার সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত যিনি রাজাধিরাজ, যার উপর*কোন ইলাহ 
নেই এবং এমন কোন রবও নেই, যে তার সমকক্ষ হতে পারে। 
তবে কারও কারও মতে এ পংক্তি দুটো উমাইয়া ইব্‌নে আবুস্‌ সালত এর । 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক এবং যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার প্রমুখ বর্ণিত যায়দ ইব্‌ন আমর-এর 
তাওহীদ সংক্রান্ত কয়েকটি কবিতা নিম্নরূপ ঃ 
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আমি নিজেকে সঁপে দিলাম সেই মহান সত্তার হাতে, যার কাছে মাথা নত করে ভারী 


পাথর বহনকারী পৃথিবী TS TN তখন পাহাড় চাপা 
দিয়ে তিনি তাকে প্রোথিত করেন। 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৫৩ 


আমি আত্মসমর্পণ করলাম, সেই সত্তার কাছে, সুমিষ্ট পানি বহনকারী মেঘমালা যার 
অনুগত, যে মেঘের পানি দ্বারা সিক্ত গোটা পৃথিবী । 

আমি আত্মসমপর্ণ করলাম সেই সত্তার কাছে, যার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বায়ু, যে বায়ু 
এক সময় এক একভাবে প্রবাহিত হয় । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
আমার আব্বা বলেছেন, যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্ন নুফায়ল কাব্যাকারে বলেছিলেন ৪ 
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এক রবের আনুগত্য করব নাকি হাজার রবের ? যদিও বিষয় বিভিন্ন । আমি লাত- উষ্যা 
সব ত্যাগ করেছি । ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু লোকেরা এমনই করে থাকে । 


আমি উষ্যাকে মানি না, মানি না তার দুই কন্যাকেও ৷ বনু আমর ও বনু আযওর এর দুই 
প্রতিমাকেও না । 


গুনমকেও আমি মানি না। আমি বুদ্ধিতে যখন অপরিপন্ধ তখন থেকেই আমার রব 
একজন । আমি বিস্মিত হয়েছি । বস্তুত রাত্রিকালে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে। আর 
বিচক্ষণ লোকেরা দিনের বেলা সেসব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন । বনু পাপাচারীকে আল্লাহ 
ংস করে দিয়েছেন আর সমাজের কিছু সাধু লোকদের রেখে দিয়েছেন, যাদের ছোট শিশুরা 
আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। 
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মানুষ যখন হোঁচট খায়, তখন একদিন তওবা করে যেমন সবুজ ডাল-পালা এক সময় 
পল্পবিত হয় । 


আমি আমার রব রহমানের ইবাদত করি: এই আশায় যে, ক্ষমাশীল রব আমার সব পাপ 
মাফ করে দেবেন। 


তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি তাকওয়া সংরক্ষণ কর ৷ যতক্ষণ তোমরা তা’ করবে, 
ততক্ষণ পৰ্যন্ত ধ্বংস হবে না। 


পুন্যবানদের আবাস হবে জান্নাত । আর কাফিরদের ঠিকানা জাহান্নাম । পার্থিব জীবনে 
তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনা । আর মৃত্যুর পরে যা পাবে, তাতে তাদের হৃদয় সংকুচিতই হবে। 


আবুল কাসিম বগবী আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রে উক্ত পংক্তিগুলো 
ঈষৎ পরিবর্তন সহ বর্ণনা করেছেন। 


জিনদেরকে আমি আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু লোকেরা এমনই 
করে থাকে আমি উষ্যাকে মানি না, তার দুই কন্যাকেও না । বন্‌ তস্‌ম-এর প্রতিমার প্রতিও 
আমার আস্থা নেই । 


আমি গুনম এর আনুগত্য করি না। শৈশব থেকেই আমি এক রবের অনুসারী । বিষয় 
নানাবিধ হলেও আমি কি এক রব ছেড়ে হাজার রবের আনুগত্য করব ? 


তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ এমন বহু লোককে ধ্বংস করেছেন, যারা ছিল পাপিষ্ঠ? 
আর অবশিষ্ট রেখেছেন সাধু লোকদের, যাদের ছোট্ট শিশুরা এখন বড় হচ্ছে? 


bb La 3 এসব শুনে ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল বলেছিলেন $ 
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সুপথ পেয়ে গিয়েছ ও নিয়ামত লাভ করেছ হে ইব্‌নে আমর এবং উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে 
তুমি বেচে গিয়েছ। এক অনুপম রবের আনুগত্য করে এবং পাহাড়ের জিনদের বর্জন করে 
অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে তুমি আলোর পথের সন্ধান পেয়েছ । 
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কোনো ভয়াল জনপদে অবতরণ করলে আমি বলি, আমি তোমার দয়া চাই, শত্রুকে আমার 
উপর বিজয়ী করো না । তুমি আমার রব, তুমিই আমার আশা-ভরসা, হে আমার রবঃ 


আল্লাহর রহমত মানুষের নাগাল পাবেই। যদিও তারা সত্তর স্তর মাটির নীচে 
অবস্থান করে। 


আমি এমন রবকে মান্য করি, যিনি ডাকে সাড়া দেন । জীবনভর ডাকলেও যার সাড়া-শব্দ 
পাওয়া যায় না, তাকে আমি মানি না। যে কোনো উপাসনালয়ে ইবাদতকালে আমি বলি. তুমি 
মহান, তোমাকেই আমি পুনঃপুনঃ আহ্বান করি। 


পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যায়দ ইব্‌ন আমর দীনের সন্ধানে সিরিয়া গিয়েছিলেন । তার সঙ্গে 
ছিলেন ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল, উছমান ইব্ন হুয়াইরিছ ও উবাইদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহ্‌শ । যায়দ 
ব্যতীত অন্য তিনজন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। যায়দ নতুন করে কোন ধর্ম অবলম্বন না করে এক 
লা-শারীক আল্লাহ্র ইবাদতের উপরই অটল থেকে স্বভাবজাতভাবেই যতটুকু সম্ভব ইবরাহীমের 
দীনের উপর থাকার চেষ্টা করেন । ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফলের বৃত্তান্ত পরে আসছে। উছমান ইব্‌ন 
হুয়াইরিছ সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং কায়সারের নৈকটোযে অবস্থান করে সে দেশেই মারা যান, 
তার একটি বিস্ময়কর ঘটনা উমুবী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে ঘটনাটি এরূপ ৪ 


কায়সারের নিকট গিয়ে উছমান নিজ সম্পুদায়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন। তা’ শুনে 
কায়সার সিরিয়ার আরব অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসক ইব্‌ন জাফনাকে কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধ করার 
জন্য সৈন্য প্রেরণের আদেশ দেন৷ শাসক সে মতে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন । তখন সেখানকার 
আরবরা তা থেকে বারণ করে। যুক্তি হিসাবে মন্ধা শরীফের মাহাত্ম্য এবং আসহাবে ফীলের 
সঙ্গে আল্লাহ যে আচরণ করেন, তার কথা তারা উল্লেখ করে। ইব্ন জাফনা উছমান ইব্ন 
হুয়াইরিছকে বিষ মাখা একটি রঙিন. পোশাক পরিয়ে দেয়, যার বিষক্রিয়ায় সে মারা যায় । যায়দ 
ইব্‌ন আমর ইব্ন নুফায়ল তার মৃত্যুর শোক প্রকাশ করে কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন । উমুবী 
পংক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন । কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা তা উল্লেখ করলাম না । উছমান 
ইব্‌ন হুয়াইরিছের মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত প্রাপ্তির কমবেশী তিন 
বছর আগে । আল্লাহ্‌ই সম্যক অবগত । 
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ঈসা (আ) ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যবর্তী 


(ক) কা'বা নিৰ্মাণ 


কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম যিনি কা‘বা ঘর নির্মাণ করেন. তিনি হলেন আদম (আ) 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর বর্ণিত এ সম্পর্ককে একটি মারফু* হাদীসও আছে । তবে এয সনদে ইবনুল 
হায়‘আ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। বিশুদ্ধতর অভিমত হলে!, সর্বপ্রথম যিনি কাবা ঘর 
নির্মাণ করেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম (আ) । ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
সিমাক ইব্‌ন হারব আলী ইব্‌ন আবু তালিব থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আলী (রা) বলেন, 
অতঃপর কা‘বাঘর ধ্বংস হয়ে গেলে আমালিকা বংশীয়রা তা নির্মাণ করে। তারপর আবারও 
ধ্বংস হলে জুরহুম বংশীয়রা তা নির্মাণ করে। পুনরায় ধ্বংস হলে এবার কুরাইশরা তা নির্মাণ 
করে। কুরাইশের কা'বাঘর পুনঃনির্মাণের আলোচনা পরে আসছে । তা ঘটেছিল নবী করীম 
(সা)-এর নবুওত লাভের পাচ বছর, মতান্তরে পনের বছর আগে । যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
তখন যৌবনে উপনীত ৷ যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন্শাআল্লাহ । 


(খ) কা‘ব ইবন লুওয়াই 

আবু নু'আয়ম..... আবু সালামা সূত্রে বৰ্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কা'ব ইব্ন লুওয়াই 
প্রতি শুক্রবার সম্পৃ্দায়ের লোকদেরকে সমবেত করে ভাষণ দিতেন। কুরাইশরা সে দিনটিকে 
বলতো ‘আকরূবা’ ৷ বক্ততায় তিনি বলতেন, হে লোক সকল! তোমরা শ্রবণ কর, শিক্ষা লাভ কর 
ও অনুধাবন কর! অন্ধকার রাত, আলোকোজ্জ্বল দিন বিছানা স্বরূপ পৃথিবী ছাদ আকাশ স্বরূপ, 
কীলকস্বরূপ পাহাড়রাজি আর পথ নির্দেশক তারকারাজি আগের পরের নির্বিশেষে সকল 
সকল, নারী ও পুরুষ সর্বপ্রথম স্বীকারোক্তি ,(,-এর প্রতি ইঙ্গিতকারী বিষয় এবং রূহ । তোমরা 
রক্তের আত্মীয়তা বজায় রেখে চল । বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা কর । অর্থ-সম্পদকে ফলপ্র্দ বানাও । 
মৃত্যুবরণকারী কাউকে কি তোমরা ফিরে আসতে কিংবা মৃত ব্যক্তিকে পুনরুথ্িত হবে দেখেছ? 
আসল বাড়ী তোমাদের সম্মুখে । তোমরা যা বলছ, ব্যাপার তার বিপরীত । তোমাদের মর্যাদাকে 
তোমরা উৎকর্ষিত করে তোল এবং এর উপর দৃঢ় থাক অচিরেই আসছে এক মহা সংবাদ । 
মহান এক নবী আত্মপ্রকাশ করছেন বলে। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করেন ৪ 
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= রাত ও দিন প্রত্যহ নিত্য-নতুন ঘটনা নিয়ে আসছে। সেই রাত ও দিন সবই আমাদের 
জন্য সমান বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে রাত-দিন ফিরে আসে ৷ প্রভূত প্রাচুর্য নিয়ে আমাদের 


উপর তার আবরণ ঢেলে দেয়। নবী মুহাম্মদ এসে পড়বেন. তোমরা টেরও পাবে না। এসে 
তিনি বনু সংবাদ প্রদান করবেন, সংবাদদাতা হবেন মহা সত্যবাদী । 


অতঃপর তিনি বলতেন £$ সেদিন পর্যন্ত যদি আমি বেচে থাকতাম,তাহলে অবশ্যই আমি 
উটের উপর দাড়িয়ে থাকার ন্যায় ঠায় দাড়িয়ে থাকতাগ এবং বাছুরের ন্যায় দৌড়াতাম। 
তারপর বললেন ৪ 


EN a Ell id sal Said ens lg lL IL 
দাওয়াতের সামনে উপস্থিত থাকতে পারতাম ! 


বর্ণনাকারী বলেন, কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই এর মৃত্যু এবং রাসূল (সা)-এর নবুওত লাভের 
মাঝে ব্যবধান ছিল পীচশত ষাট বছর । 


(গ) যমযম কুপ পুনঃখনন 


জুরহুম গোত্র যমযম কূপ বন্ধ করে দেয়ার পর থেকে আবদুল মুত্তালিবের সময়কাল পযন্ত 
তার কোন চিহ্ত বিদ্যমান ছিল না । মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, একদা আব্দুল 
মুত্তালিব হিজরে তথা হাতীমে ঘুমিয়ে ছিলেন এসম্পর্কে তিনি বলেন যে, হিজরে ঘুমন্ত অবস্থায় 
আমি স্বপ্নে দেখালাম ৷ এক ব্যক্তি এসে বলল, 'তুমি ‘তায়্যেবা’ খনন কর’ আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, তায়্যেবা কী ? কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়েই সে চলে গেল । পরদিন রাতে 
আমি যখন বিছানায় গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম, লোকটি এসে পুনরায় আমাকে বলল, 
‘বাররা’ খনন কর ! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘বাররা’ কী ? লোকটি আমাকে জবাব না দিয়েই 
চলে গেল । তৃতীয় রাতে আবারো স্বপ্নে দেখলাম যে, কে যেন আমাকে বলছে, ‘মাযনুনা' খনন 
কর । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মাযনুনা কী ? পরের রাতে আবারো এসে সে বলল, 'যমযম 
খনন কর ।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যমযম কী ? সে বলল, যা কখনো শুকাবে না, মহান 
হাজীগণ যার পানি পান করবেন। গোবর ও রক্তের মধ্যখানে যার অবস্থান, সাদা পা বিশিষ্ট 
কাকের নিকটে, পিঁপড়ার বসতির কাছে । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৫৮ 
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আব্দুল মুত্তালিব বলেন, পরিচয় ও জায়গার নির্দেশনা পেয়ে আমি কোদাল নিয়ে সেখানে 
গেলাম । পুত্র হারিছ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিবও সঙ্গে ছিল। সে সময় পর্যন্ত তার অন্য কোন পুত্র 
ছিল না। খনন কার্য শুরু হয়ে এক সময়ে তা শেষ হলো । আব্দুল মুত্তালিব পানি দেখতে পেয়ে 
উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন । তাকবীর ধ্বনি শুনে কুরাইশরা বুঝল যে, আব্দুল 
মুত্তালিব এর উদ্দেশ্যে হাসিল হয়ে গেছে। ফলে তারা তার নিকট ‘পিয়ে বলল, হে আব্দুল 
মুত্তালিব! আপনি যে কূপের সন্ধান পেয়েছেন, তা আমাদের পিতা ইসমাঈলের কূপ এবং 
নিঃসন্দেহে তাতে আমাদের অধিকার আছে। অতএব আমাদেরকে তার ভাগ দিতে হবে। 
আব্দুল মুত্তালিব বললেন, না, তা হবে না। এ কূপ শুধু আমাকেই দেওয়া হয়েছে, এতে 
তোমাদের কোন অংশ নেই । কুরাইশরা বলল, আমরা এর দাবি ছাড়ব না। প্রয়োজনে 
আপনার সঙ্গে লড়াই করে হলেও আমরা আমাদের অধিকার আদায় করে ছাড়ব । আব্দুল 
মুত্তালিব বললেন, ঠিক আছে, তা-ই যদি করো, তা হলে একজন লোক ঠিক কর, আমরা তার 
উপর এর বিচারের ভার অর্পণ করব । কুরাইশরা বলল, বনু সা'দ ইব্ন হুয়াইমের গণক 
ঠাকুরণীর কাছে চলুন । আব্দুল মুত্তালিব বললেন, ঠিক আছে । এই গণক ঠাকুরণীর আবাসস্থল 
ছিল সিরিয়ার দিকে । 

আব্দুল মুত্তালিব রওয়ানা হলেন । সঙ্গে তার বনু উমাইয়া এবং কুরাইশের প্রত্যেক গোত্রের 
একজন করে একদল লোক । তখনকার দিনে তা ছিল এক বিরান মরু প্রান্তর । এক সময়ে 
আব্দুল মুত্তালিব ও তীর সঙ্গীদের পানি শেষ হয়ে গেল । তারা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন । 
এমন কি প্রাণ হারাবার উপক্রম হল । ফলে আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গীরা অন্যদের নিকট পানি 
চাইল । কিন্তু তারা পানি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, আমরা নিজেরাও তোমাদের মত এ মরু 
প্রান্তরে বিপন্ন হওয়ার আশংকা করছি । অগত্যা আব্দুল মুত্তালিব সঙ্গীদেরকে বললেন, গায়ে 
কিছুটা শক্তি-সামর্থ্য থাকতেই তোমরা নিজেদের জন্য গর্ত খনন করে রাখ, যাতে কেউ মারা 
গেলে সঙ্গীরা তাকে সেই গর্তে পুতে রাখতে পারে। এভাবে সর্বশেষ একজন হয়ত সমাধি থেকে 
বঞ্চিত হবে। তা হয় হোক । গোটা কাফেলা বিনা দাফনে থাকা অপেক্ষা একজন থাকাই ভালো । 
সঙ্গীরা বলল, আপনার এই আদেশ অতি উত্তম । আমরা তা-ই করব । প্রত্যেকেই নিজের জন্য 
গর্ত খনন করল এবং বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল । 


অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব সাথীদের বললেন, আমরা এভাবে নিজেদেরকে মৃত্যুর হাতে 
সোপর্দ করে বসে রইলাম ৷ চেষ্টা করলে হয়ত আল্লাহ কোন প্রকারে পানির ব্যবস্থা করেও 
দিবেন। বসে না থেকে তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে দেখ । তারা রওয়ানা হলো । আব্দুল 
মুত্তালিবের উট উঠে দাড়াতেই তার পায়ের নীচ থেকে সুমিষ্ট পানির ফোয়ারা বইতে শুরু 
করল । আব্দুল মুত্তালিব তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলেন । সংগীরাও তাকবীর দিয়ে উঠল । আব্দুল 
মুত্তালিব বাহন থেকে নেমে পানি পান করলেন.। সংগীরাও পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করল 
এবং আপন আপন মশক ভরে নিল। অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশের গেত্রসমূহের 
প্রতিনিধিদেরকে আহ্বান করলেন। এতক্ষণ তারা তাকিয়ে এসব অবস্থা দেখ্‌ছিল। আব্দুল 
মুত্তালিব বললেন, “এসো এসো এই যে পানি! আল্লাহ আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন” 
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তারাও সেই পানি পান করল এবং পরিতৃপ্ত হলো । অতঃপর বলল, আল্লাহ আপনাকে আমাদের 
উপর বিজয়ী করেছেন । শপথ আল্লাহর, যমযমের ব্যাপারে আমরা আপনার সঙ্গে আর কখনো 
বিবাদ করব না । এই মরু অঞ্চলে যিনি আপনাকে এ পানি দান করলেন, তিনিই আপনাকে 
যমযম দান করেছেন। অতএব নিরাপদে আপনি আপনার কৃপের নিকট ফিরে যান। আব্দুল 
মুত্তালিব ফিরে গেলেন । প্রতিপক্ষও তার সঙ্গে ফিরে গেল ৷ যমযম সম্পর্কিত বিবাদের মীমাংসা 
এভাবেই হয়ে গেল। গণক ঠাকুরণীর কাছে আর যাওয়ার প্রয়োজন হলো না । তারা তার হাতেই 
যমযমের অধিকার ছেড়ে দিল। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এই হলো আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যমযম 
সম্পর্কিত বর্ণনা । অন্য এক সূত্রে আমি শুনেছি যে, আব্দুল মুত্তালিব বর্ণনা করেছেন, স্বপ্নে যখন 
তাকে যমযম খনন করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন এ-ও বলা হয়েছিল_- এরপর তুমি 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানির জন্য দোয়া করবে । আল্লাহর ঘরের হাজীরা তা’ পান করবে । এই কূপ 
যতদিন টিকে থাকবে, তা থেকে কোন ভয়ের কারণ থাকবে ন'। 


বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশের নিকট গিয়ে বললেন, তোমরা জেনে 
রাখ, আমি যমযম খননের জন্যে আদিষ্ট হয়েছি । তারা জিজ্ঞাসা করল, যমযম কোথায় তা কি 
আপনাকে বলে দেওয়া হয়েছে? আব্দুল মুত্তালিব বললেন, না জানানো হয়নি। লোকেরা বলল, 
তা হলে এ স্বপুটি যে বিছানায় শুয়ে দেখেছিলেন, আজও সে বিছানায় ঘুমাবেন ৷ এই স্বপন যদি 
সত্যিই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ বিষয়টা বিস্তারিত জানিয়ে দিবেন । 
আর যদি তা’ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে সে আর আসবে না । আব্দুল মুত্তালিব 
ফিরে গেলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন এবারও স্বপন দেখলেন, কে যেন বলছে, যমযম খনন কর, 
যদি তুমি তা কর তা’ হলে লজ্জিত হবে না৷ তা তোমার মহান পিতার উত্তরাধিকার; কখনো 
তা’ শুকাবে না । হাজীগণকে তুমি তা’ থেকে পান করাবে ৷ মানতকারীরা সেখানে প্রাচূর্যের জন্য 
মানত করবে । তা পৈত্রিক সম্পত্তি হবে এবং মজবুত বন্ধন হবে তার স্থান তুমি জান আর তা 
রক্ত ও গোবরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, SR TH SHE তখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, কুপটির অবস্থান কোথায়? বলা হলো পিঁপড়ের ঢিবির নিকট । আগামীকাল 
ওখানে কাক ঠোক্রাবে ৷ 


উক্ত বিবরণ দু'টির কোন্টি যথার্থ, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন । আব্দুল মুত্তালিব পরের দিন 
পুত্র হারিছকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন । সে সময়ে হারিছ ছাড়া তার আর কোন পুত্র ছিল না । 
উমুবীর বর্ণনা মতে, তীর গোলাম পিঁপড়ের চিবিতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আসাফ ও নায়লা 
মূর্তি ্বয়ের মধ্যখানে কাক ঠোকরাচ্ছে। এই দুই মূর্তির নিকট কুরাইশরা পশু বলি দিত । আব্দুল 
মুত্তালিব কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করেন। দেখে কুরাইশের লোকেরা ছুটে এসে বলল, 
আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমাকে এই জায়গার মাটি খুঁড়তে দেব না। আমাদের দুই দেবতার 
. মধ্যকার এই স্থানে আমরা পশু বলি দেই ৷ শুনে আব্দুল মুত্তালিব পুত্র হারিছকে বললেন, আমি 
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কূপ খনন করা পর্যন্ত তুমি আমার হেফাজতের ব্যবস্থা কর । আল্লাহ্র কসম, আমি যে কাজের 
আদেশ পেয়েছি, তা আমি বাস্তবায়ন করবই । আব্দুল মুত্তালিবের দৃঢ়তা দেখে কুরাইশের 
লোকেরা তাকে আর খনন কাজে বাধা দিল না। 


আব্দুল মুত্তালিব খনন কার্য চালাতে থাকলেন । অল্প একটু খনন করার পরই পানি বেরিয়ে 
এলো । আব্দুল মুত্তালিব তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলেন এবং পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, তিনি 
যে স্বপু দেখেছেন, তা সত্য । 


বেশ কিছুটা খনন করার পর আব্দুল মুত্তালিব তাতে স্বর্ণের দু'টি হরিণ মূর্তি পান । জুরহুম 
গোত্ৰ এখানে তা পুঁতে রেখেছিল । সেখানে তিনি কয়েকটি তলোয়ার এবং কিছু বর্ম পেলেন । 
দেখে কুরাইশরা বলল, “আব্দুল মুত্তালিব ! এতে তোমার সঙ্গে আমাদের ভাগ আছে ।” আব্দুল 
মুত্তালিব বললেন, “না, তা হবে না । তবে একটি সুরাহায় আসতে পার । এসো লটারীর 
মাধ্যমে আমরা এর মীমাংসা করি” কুরাইশরা বলল, তা কিভাবে হবে বলুন । আব্দুল মুত্তালিব 
বললেন, কা‘বার নামে দু'টি তীর নাও। আমার নামে নাও দু'টি এবং তোমাদের নামে দু'টি । 
যার তীর যে জিনিসটির উপর গিয়ে পড়বে সে তার মালিক হবে ' আর যার তীর লক্ষ্যচ্যুত 
হবে, সে কিছুই পাবে না । কুরাইশরা বলল, আপনার প্রস্তাবটি ন্যায়সঙ্গত । 
আব্দুল মুত্তালিব কা‘বার নামে দু'টি হলুদ তীর নিলেন। নিজের জন্য নিলেন দু'টি কালো 
তীর এবং কুরাইশদের জন্য নিলেন দু'টি সাদা তীর । কুরাইশের বড় দেবতা তার নিকটবর্তী 
তীর নিক্ষেপকারীর নিকট তীরগুলি অর্পণ করে। হোবল- যে কারণে আবু সুফিয়ান ওহুদ যুদ্ধের 
দিন বলেছিল হোবলের জয় হোক-- আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহ্র নিকট দোয়া করতে লাগলেন 
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হে আল্লাহ্‌! আপনি প্রশংসিত রাজাধিরাজ। আপনি আমার প্রতিপালক আপনিই সৃষ্টির 
সূচনাকারী এবং পুনঃসৃষ্টিকারী। আপনি পাথুরে পাহাড়কে সুদৃঢ় করে রেখেছেন। আপনার নিকট 
থেকে আসে অর্থ ও পশু সম্পদ আপনি চাইলে আমার মনে ইলহাম করবেন কাবার এ স্থানটি 
যেখানে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর স্বর্ণালঙ্কার ও অন্ত্রশস্ত্র প্রোথিত রয়েছে। আজ আপনি 
আমাকে অবহিত করেন আপনার ইচ্ছা যদি আপনার মর্জি হয়। আমি শপথ করেছি। আপনি 
আমাকে তা‘ দিয়ে দিন। আমি আর কিছু চাইবো না । 


এবার তীর নিক্ষেপ শুরু হলো হলুদ তীর দু'টি গিয়ে হরিণ মূর্তির উপর পতিত হলো ৷ যা’ 
ছিল কাবার জন্য । কালো দু'টি গিয়ে পড়ল তরবারী ও বর্মগুলোর উপর ৷ এগুলো পেলেন 
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আব্দুল মুত্তালিব । কুরাইশদের সাদা তীর দু'টো লক্ষ্যচ্যুত হলো । আব্দুল মুত্তালিব তরবারী এবং 
হরিণ মূর্তি দু'টি কা'বার দরজায় স্থাপন করে রাখেন লোকের ধারণা তা-ই ছিল কা'বার গায়ে 
প্রথম সোনার অলংকার । তারপর আব্দুল মুত্তালিব যমযম কূপে হাজীদের পানি পানের ব্যবস্থা 
করেন। 


ইব্‌ন ইসহাক প্রমুখ বলেন, আব্দুল মুত্তালিবের আমলে যমযম উদ্বাটিত হওয়ার আগে 
মক্কায় আরো অনেকগুলো কূপ ছিল। ইব্‌ন ইসহাক সেগুলোর সংখ্যা এবং নামধামও উল্লেখ 
করেছেন। সবশেষে বলেন, কিন্তু যমযম অন্যসব কূপের উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং মানুষ 
অন্যান্য কূপ ছেড়ে যমযমের প্রতি ছুটে আসে ৷ কারণ যমযম মসজিদুল হারামে অবস্থিত । আর 
এর পানি সব কূপ অপেক্ষা উত্তম ৷ সর্বোপরি, যমযম ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল 
(আ)-এর কূপ । আবদে মানাফের গোত্র এই কৃপ নিযে কুরাই'শের অন্যান্য গোত্র এবং সমস্ত 
আরবের উপর গর্ব করত । 


হযরত আবুযর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ বিষয়ক মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে. 
রাসুলুল্লাহ (সা) যমযম সম্পর্কে বলেছেন ৪ pi elit pal rad Sl 

“এই যমযম তার পানকারীর জন্য খাদ্য স্বরূপ এবং তা রোগের নিরাময়ও বটে ৷” 

ইমাম আহমদ হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা)-এর বরাতে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
বলেছেনঃ ০ ০৯ eel 

“যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় তা পূরণ হয়।” 

ইব্‌ন মাজাহ্‌র বর্ণনায় এর পাঠ হচ্ছেঃ 4] ৮৯ 2১০১-০ 

হাকিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে 
বলেছেন, তুমি যখন যমযমের পানি পান করবে, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে, বিসমিল্লাহ 
বলবে, তিন নিঃশ্বাসে পান করবে এবং পরিতৃপ্তি সহকারে পান করবে । যখন পান করা শেষ 
করবে, তখন ‘আল-হামদু লিল্পাহ’' বলবে । কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ “আমাদের ও 
মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য হলো, ওরা যমযমের পানি তৃপ্তি সহকারে পান করে না৷” 


আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ৪ “হে আল্লাহ! এই যমযমের পানি 
আমি গোসলকারীর জন্য হালাল মনে করি না । যমযমের পানি পানকারীর জন্য বৈধ ।” কেউ 
কেউ এ উক্তিটি আব্বাস (রা)-এর বলে মত প্রকাশ করলেও বিশুদ্ধ মতে এটি আবদুল 
মুত্তালিবেরই উক্তি । কেননা তিনিই এটি পুনঃ খনন করেছিলেন । 


উমাবী তার মাগাযীতে বর্ণনা করেছেন যে, আবু উবায়দ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ও আব্দুর 
রহমান ইব্‌ন হারমালাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান ইব্‌ন হারমালা বলেন, আমি 
সাঈদ ইবন মুসায়্যাবকে বলতে শুনেছি যে, আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম যখন যমযম খনন 
করলেন তখন বলেছিলেন, “এই কূপ গোসলকারীর জন্য হালাল নয়, এটি কেবল পানকারীর 
জন্যই বৈধ ৷” তিনি যমযম কূপে দু'টি হাউজ তৈরি করে দিয়েছিলেন । একটি পান করার জন্য 
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অপরটি ওজু করার জন্য । তখন তিনি বলেছিলেন, একে আমি গোসলের জন্য ব্যবহারের 
অনুমতি দেবে না । তার উদ্দেশ্যে ছিল মসজিদকে পবিত্র রাখা। 

আবু উবায়দ অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আসিম ইব্ন আবুন্নাজূদ আব্বাস (রা)-কে 
বলতে শুনেছেন, আমি একে গোসলকারীর জন্য হালাল করব না । এটি পানকারীর জন্য বৈধ। 
আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী সুফিয়ান ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন আলাকামা সূত্রেও ইবন আব্বাস 
(রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

HEM CE UTE TT TEN TED 
এ কাজ থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এমনটি বলেছিলেন বলে মনে হয় । 


উল্লেখ্য যে, আব্দুল মুত্তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনিই যমযমের 
তত্তবাবধানের দায়িত্‌ পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব পুত্র আবু তালিবের উপর 
ন্যাস্ত হয়। 


আবু তালিব অভাবগ্ৰস্ত হয়ে পড়েন ৷ বাধ্য হয়ে তিনি তার ভাই আব্বাস-এর নিকট থেকে 
দশ হাজার মুদ্রা ঝণ নিয়ে হাজীদের জন্য যমযমের কাজে ব্যয় করেন ৷ কথা ছিল, পরের বছর 
সে ঝণ শোধ করে দেবেন। কিন্তু একবছর চলে যাওয়ার পরও আবু তালিবের স্বচ্ছলতা ফিরে 
আসল না । তাই তিনি আব্বাসকে বললেন, তুমি আমাকে চৌদ্দ হাজার মুদ্রা ঝণ দাও । আগামী 
বছর আমি তোমার সব পাওনা পরিশোধ করে দেব । জবাবে আব্বাস (রা) বললেন, এই শর্তে 
দিতে পারি যে, যদি আপনি যথাসময়ে ঝণ শোধ করতে না পারেন, তাহলে যম্যমের কর্তৃত্ব 
আমার হাতে চলে আসবে । আবু তালিব শর্তটি মেনে নেন। এক বছর চলে যাওয়ার পরও আবু 
তালিব ঝণ পরিশোধ করার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না । ফলে শর্ত অনুযায়ী যমযমের 
হাতে আসে । আব্দুল্লাহর পরে আসে আলী ইব্‌ন আব্দুল্পাহ ইবন আব্বাসের হাতে তারপর 
আসে দাউদ ইব্ন আলীর হাতে অতঃপর সুলায়মান ইব্‌ন আলীর হাতে । অতঃপর ঈসা ইব্ন 
আলীর হাতে । অতঃপর মনসুর যমযমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তার আযাদকৃত গোলাম 
আবু রাযীনকে দেখা-শোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন । উমুবী এরূপ বর্ণনা করেছেন। 
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আবদুল মুত্তালিবের পুত্র যবাহ 
করার মানত 


বিবাদ হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে তিনি মানত করেছিলেন যে যদি তীর দশটি সন্তান জন্য নেয় 
এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তাকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করার উপধুক্ত হয়, তাহলে তাদের একজনকে 
কা'বার নিকটে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জবাই করবেন যখন তীর শক্কান সংখ্যা দশে উপনীত হয় 
এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তারা তাকে রক্ষা করতে সমর্থ, তখন তাদের সকলকে 
একত্রিত করে তিনি তার মানতের কথা অবহিত করলেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তাদের 
প্রতি আহ্বান জানালেন। তারা হলেন হারিছ, যুবায়র, হাজাল, যেরার, মুকাওয়িম, আবু লাহাব, 
আব্বাস, হামযা, আবু তালিব ও আবদুল্লাহ্‌ ৷ পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুত্ররা বললেন, 
আমরা কিভাবে আপনার এই মানত পূরণ করতে পারি? আবদুল মুত্তালিব বললেন, তীরে নিজের 
নাম লিখে আমার কাছে নিয়ে এসো । পুত্ররা তা করলেন । আবদুল মুত্তালিব তীদেরকে কাবার 
অভ্যন্তরে হোবল দেবতার মূর্তির নিকট নিয়ে যান । 


উল্লেখ্য যে, কাবার জন্য নিবেদিত উপঢৌকনাদি কা'বা স্থিত একটি গহ্বরে রাখা হত । 
আর হোবলের নিকট সাতটি লটারীর তীর ছিল। বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দিলে মুশরিকর। 
তার নিকট গিয়ে লটারী ফেলে মীমাংসায় আসত ৷ বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই তীর থেকে যে 
নিদেৰ্শনা পাওয়া যেত, তাই তারা সর্বান্তকরণে মেনে নিত । 


আবদুল মুত্তালিব পুত্রদের নিয়ে হোবলের কাছে গেলেন এবং যথারীতি লটারী তীর 
তুললেন । নাম আসল আবদুল্লাহর । আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং তীর 
সর্বাধিক প্রিয় । আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহর হাত ধরলেন এবং ছুরি নিয়ে তাকে জবাই 
করার জন্য আসাফ ও নায়েলা প্রতিমা দুইটির দিকে অগ্রসর হুলেন। তা দেখতে পেয়ে কুরাইশ 
তাদের মজলিস থেকে দৌড়ে এসে বলল, আবদুল মুত্তালিব! আপনার উদ্দেশ্য কী? আবদুল 
মুত্তালিব বললেন, আমি একে জবাই করব । কুরাইশ এবং আবদুল মুত্তালিবের পুত্ররা বললেন, 
আল্লাহ্র কসম! কোন নিশ্চিত বিকল্প না হওয়া পর্যন্ত আপনি একে জবাই করতে পারবেন না। 
যদি তা’ করেন, তা’হলে পুত্র বলি দেওয়ার ধারা চালু হয়ে যাবে। তা'হলে মানুষের নিরাপত্তা 
কেমন করে রক্ষিত হবে? 
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ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, জবাই করার জন্য যখন আবদুল 
মুত্তালিব আবদৃল্লাহ্‌কে পায়ের নীচে চেপে ধরেন, তখন আব্বাস আবদুল্লাহ্‌কে পিতার পদতল 
থেকে টেনে সরিয়ে নেন। এর কারণে আবদুল মুত্তালিব আব্বাসের মুস্মপ্ুলে এমন প্রচণ্ড আখাত 
করেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত সে আঘাতের দাগ থেকে যায় । 


অতঃপর কুরাইশরা আবদুল মুত্তালিবকে পরামর্শ দিল যে, হিজাযে একজন গণক ঠাকুরণী 
আছে। তার অনুগত জিন আছে। তার কাছে গিয়ে আপনি এ বিষয়ে আলাপ করুন ৷ তারপর 
সে আপনাকে যা আদেশ করে, আপনি তা-ই করুন, তাতে আমরা আপনাকে বাধা দিব না । 
যদি সে আবদুল্লাহ্‌কে জবাই করতে বলে, আপনি তা-ই করতে পারবেন । আর যদি 
আবদুল্লাহ্‌কে নিষ্কৃতি দিয়ে আপনাকে অন্য কোন পরামর্শ দেয়, তবে তা-ও আপনি মেনে 
নেবেন। 


সে মতে আবদুল মুত্তালিব দল-বলসহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন মদীনা শহরে এসে 
তিনি গণকের সাক্ষাৎ পেলেন। তার নাম ছিল সাজাহ্‌ । আনুন মুত্তালিব তার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করলেন এবং নিজের সমস্যার কথা জানালেন । বিস্তারিত শুনে গণক ঠাকুরনী 
বলল, আজ আপনারা ফিরে যান, আমার অনুগত জিন যখন আসবে; তখন তার কাছ থেকে 
আমি এ সমস্যার সমাধান জেনে রাখব । আবদুল মুত্তালিব সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে গেলেন। গণক 
ঠাকুরণীর নিকট থেকে বের হয়ে এসে আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র নিকট দোয়া করতে লাগলেন । 
পরদিন যথাসময়ে তারা গণক ঠাকুরণীর নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। গণক ঠাকুরণী বলল, 
আপনাদের সমস্যার সমাধান আমি পেয়ে গেছি। আচ্ছা, আপনাদের সমাজে মুক্তিপণের পরিমাণ 
কতঃ তারা বলল, দশটি উট । গণক ঠাকুরণী বলল, আপনারা দেশে ফিরে যান । গিয়ে দশটি 
উট নিন। এই দশটি উট ও ছেলেটির মধ্যে লটারী করুন । লটারীতে যদি ছেলেটির নাম আসে, 
তাহলে আরও দশটি উট নিয়ে আবারো লটারী করুন । আর যদি উটের নাম আসে, তাহলে 
পুত্রের স্থলে উটগুলো জবাই করুন। এতেই তোমাদের প্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে ধরে নেয়া 
যাবে। ছেলেটির জীবনও তাতে বেঁচে যাবে। 


আবদুল মুত্তালিব সঙ্গীদের নিয়ে মক্কায় ফিরে আসলেন ৷ সকলের সন্মতিক্ৰমে লটারী শুরু 
হলো। আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র নিকট দোয়া করতে লাগলেন। দশটি উট এবং আবদুল্লাহ্‌কে 
উপস্থিত করা হল ৷ লটারী টানা হলো। নাম আসল আবদুল্লাহর । এবার আরো দশটি উট 
বাড়িয়ে লটারী দেওয়া হলো । এভাবে দশটি করে উট বাড়িয়ে লটারী টানা হলো । কিন্তু 
প্রতিবারই আবদুল্লাহর নাম উঠতে লাগল । অবশেষে একশত উট আর আবদুল্লাহর মধ্যে লটারী 
দেওয়া হলে উটের নাম উঠলো। আবদুল মুত্তালিব তখন হোবলের নিকট দাড়িয়ে আল্লাহ্র 
কাছে দোয়া'করছিলেন। কুরাইশের লোকেরা তাকে বলল, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। 
আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব বললেন, না, এতে হবে না। 
আরো তিনবার লটারী না করে আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। অগত্যা লোকেরা আরো তিনবার 
লটারী দিল । প্রতিবারই উটের নাম আসল । এবার উটগুলো জবাই করা হলো আর আবদুল্লাহ 
বেঁচে গেলেন। 
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এক বর্ণনায় আছে যে, উটের সংখ্যা একশ’তে পৌছার পরও আবদুল্লাহর নাম আসে। 
তখন আরো একশত বাড়িয়ে লটারী দেওয়া হয়। এবারও আবদুল্লাহর নাম আসলে উট আরো 
একশত বাড়ানো হয়। এভাবে তিনশত উট আর আবদুল্লাহর মাঝে লটটারী দেওয়ার পর উটের 
নাম আসে ৷ তখন গিয়ে আবদুল মুত্তালিব উটগুলো জবাই করেন। তবে প্রথম বর্ণনাটিই 
বিশুদ্ধতর । আল্লাহই ভাল জানেন। 


এক বর্ণনায় আছে যে, জনৈক মহিলা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে 
যে, সে মানত করেছিল কাবার নিকটে তার একটি সন্তান বলি দেবে। এখন তার করণীয় কী? 
জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে একশৃত উট জবাই করার আদেশ দেন এবং মহিলাকে 
আবদুল মুত্তালিবের ঘটনাটি শুনিয়ে দেন। আবার মহিলা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে 
সমস্যাটির কথা জানালে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দানে বিরত থাকেন। মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম তখন 
মদীনার গভর্নর । তিনি সংবাদ শুনে বললেন দু'জনের একজনেন সিদ্ধান্তও সঠিক হয়নি । 
অতঃপর তিনি মহিলাকে পুত্র জবাই করতে নিষেধ করে দিয়ে তার সাধ্যমত সৎকাজ করতে 
আদেশ দেন। উট জবাই করার আদেশ তিনি দিলেন না। গরে এরূপ সমস্যায় মানুষ 
মারওয়ানের ফয়সালা অনুযায়ীই আমল করতে শুরু করে। 
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আমিনা বিনতে ওহ্ব যুহরিয়ার সঙ্গে পুত্র 
আবদুল্লাহ্র বিবাহ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এঁতিহাসিকদের মতে, অতঃপর আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহর 
হাত ধরে বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষযা ইব্‌ন কুসাই এর এক মহিল'র নিকট গমন করেন । 
মহিলাটি হলো ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফলের বোন । তার নাম ছিল উন্মে কিতাল ৷ সে সময়ে সে 
কা‘বার নিকট অবস্থান করছিল । আবদুল্লাহ্‌কে দেখে সে বলল, আবদুল্লাহ! তুমি যাচ্ছ কোথায়? 
আবদুল্লাহ বললেন, আমি আমার আব্বার সঙ্গে যাচ্ছি । মহিলাটি বলল, যদি তুমি এই মুহূর্তে 
আমার সাথে মিলিত হতে সম্মত হও তা হলে আমি তোমার বদলে হে সংখ্যক উট জবাই করা 
হয়েছে, সে সংখ্যক উট তোমাকে দেব । জবাবে আবদুল্লাহ বললেন, ত্রামি আমার আব্বার সঙ্গে 
আছি। তাকে ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া বা তার মতের বাইরে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়৷ 
আবদুল্লাহ্‌কে নিয়ে আবদুল মুত্তালিব ওহব ইব্‌ন আবদে মানাফ, ইব্‌ন যুহ্রা ইব্‌ন কিলাব ইব্ন 
মুররা ইব্‌ন কা‘ব ইবনে লুওয়াই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর এর নিকট যান । ওহ্‌ব ইবন আবদে 
মানাফ তখন বয়স ও মযা্দায় বনু যুহরার সর্দার ছিলেন। আলাপ-আলোচনার পর তার কন্যা 
আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহর বিবাহ হয়ে যায়। আমিনাও ছিলেন তার সম্পুদায়ের মহিলাদের 
নেত্রী । এতিহাসিকদের মতে বাড়িতে নিয়ে আসার পর আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহর বাসর হয় । 
তাতে রাসুলুল্লাহ (সা) তার গর্ভে আসেন । 

অতঃপর আবদুল্লাহ পুনরায় বনু আসাদের উল্লিখিত মহিলার নিকট যান কিন্তু মহিলাটি 
এবার তাকে কিছুই বলল না । আবদুল্লাহ বললেন, কী ব্যাপার, আজ যে কোন প্রস্তাবই করছ না, 
যেমনটি গতকাল করেছিলে? মহিলাটি বলল, গতকাল তোমার সঙ্গে যে নূর ছিল,এখন আর তা 
নেই । তোমাকে এখন আর আমার প্রয়োজন নেই । উল্লেখ্য যে, এই মহিলা তার ভাই ওয়ারাকা 
ইব্‌ন নওফলের নিকট শুনেছিল যে, এই উন্মতের মধ্যে একজন নবী আগমন করবেন । তাই 
তার আকাঙ্খা ছিল যে, সেই নবী তারই গর্ভ থেকে জন্মলাভ কর্ন ৷ কিন্তু আল্লাহ তাকে 
সর্বাধিক সম্তরান্ত ও পবিত্র বংশে প্রেরণ করেছেন । যেমন ঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
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“আল্লাহ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন ৷” 
(৬ ৪ ১২৪) 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্বের বিস্তারিত কাহিনী পরে আলোচনা করা হবে । 

উন্মে কিতাল বিনতে নওফল তার ব্যর্থতার জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত 
পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেছিলেন । ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে বর্ণিত বায়হাকীর বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় 
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--_শোন, তুমি যুহ্রার বংশধরদের আঁকড়ে ধরে রাখবে তারা যেখানেই থাকুক । আর 
আমিনা যে একজন বালককে গর্ভে ধারণ করেছে। হেদায়৷তেব অগ্রপথিককে দেখতে পাবে যখন 
সে তার উপর উপগত হবে আর এ নূরকে যা তার সম্মুখে পখ প্রদর্শক হিসাবে চলে । সব মানুষ 
তাকে কামনা করে। তিনি হিদায়াত প্রাপ্ত ও ইমাম হয়ে মানুষের নেতা হবেন। আল্লাহ তাকে 
পরিচ্ছন্ন নির্মল নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর নূর আমাদের থেকে অন্ধকার দূরীভূত 
করেছে। 
তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি । তিনি তা দান করেছেন । দিনের বেলা যখন তিনি চলমান থাকেন অথবা 
স্বস্থানে অবস্থান করেন। 
কুফরীর পর তিনি মক্কাবাসীদের হেদায়ত দান করবেন । তারপর তিনি তাদের উপর সিয়াম 
সাধনা ফরয করবেন । আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন সাহল আল খারায়েতী ইবৃন 
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিবাহ করানোর উদ্দেশ্যে আবদুল 
মুত্তালিব যখন পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে নিয়ে রওয়ানা হন তখন তিনি তাবাল'র এক ইহুদী গণক 
ঠাকুরণীর নিকট যান । এই মহিলাটি বিভিন্ন কিতাব পড়াশুনা করেছিল । তার নাম ছিল ফাতেমা 
বিনতে মুর আল খাস'আমিয়া । মহিলাটি আবদুল্লাহর চেহারায় নবুয়তের নূর দেখতে পেয়ে বলে 
উঠল, ওহে যুবক! তুমি কি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে মিলিত হতে পার? তবে তোমাকে আমি 
একশত উট প্রদান করব । জবাবে আবদুল্পাহ বললেন $ 
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-_এতো হারাম! আর হারামের পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস । আমি তো বৈধ পরিণয়ের সন্ধান 
করছি। কী করে আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিই? সন্ত্রান্ত মানুষ তো নিজের মান মর্যাদা ও 
দীন-ঈমান রক্ষা করে চলে! 
আবদুল্লাহ পিতার সঙ্গে চলে যান। পিতা আমিনা বিনতে ওহ্‌বের সঙ্গে তাকে বিবাহ 
দিলেন। আবদুল্লাহ আমিনার নিকট তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর এক সময়ে গণক 


ঠাকুরণীর নিকট গেলে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, আমার নিকট থেকে গিয়ে তুমি কী করলে? 
আবদুল্লাহ তাকে বিবাহের সংবাদ শুনালেন ৷ শুনে মহিলাটি বলল, আমি চরিত্রহীনা নারী নই । 
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তবে তোমার চেহারায় বিশেষ নূর দেখে চেয়েছিলাম যে, তা আমার মধ্যে আসুক ৷ কিন্তু 
আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম । এই বলে মহিলাটি কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেন । 
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আমি একটি মেঘখণ্ডকে আলোকময় হতে দেখেছি। ফলে মেঘমালা আলোকিত হয়ে 
উঠেছে। আমি তাকে এমন একটি নূর মনে করলাম ৷ যার কারণে পূর্ণিমার চাদের আলোকিত 
করার ন্যায় তার পার্ম্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল । 
আমি তাকে এমন গর্বের বস্তু হিসেবে বরণ করে নিলাম, যাকে আমি নিয়েই আসব । 
প্রত্যেক চকমকি প্রজ্ব্বলিতকারী তা প্রজ্জ্বলিত করতে পারেনা । 
আল্লাহর শপথ, যুহরিয়া গোত্রের নারী তোমার সাধারণ কোন বস্ত্র ছিনিয়ে নেয়নি অথচ তুমি 
তা জান না । ফাতেমা আরো বলে - 
OE i Ll Si Ul Ie SIE Sil 
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হে বনু হাশিম! আমিনা তোমাদের ভাইকে ধারণ করেছে যখন তারা মধুযামিনী 
উদযাপন করেছে। যেমনি ভাবে প্রদীপের আলো নির্বাপিত হওয়ার সময় তৈল মিশ্রিত 
সলতেকে ধারণ করে। 
যুবক যা অর্জন করে তার সবটুকু পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। আর যা সে নষ্ট করে তা সে 
উদাসীনতার কারণে নষ্ট করে না । তুমি সৌজন্যমূলক আচরণ করতে থাক যদি তুমি নেতৃত্ব 
চাও। কারণ তোমার বন্ধ সন্তান-সস্ততির অধিকারী দাদা আর নানাই তোমার নেতৃত্বের জন্য 
যথেষ্ট । তোমার নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট হবে তুমি কৃপণ হও অথবা দাতাই হও। আমিনা তার 
থেকে এক মহান সন্তান ধারণ করেছে। তিনি এমন এক গৌরবময় সন্তান ধারণ করেছেন যার 
তুলনা নাই । 
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ইমাম আবু নু‘আয়ম তার দালায়িলুন নবুওয়াতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলেছেন, আবদুল মুত্তালিব এক শীতের সফরে ইয়ামানে যান । সেখানে তিনি এক ইহুদী 
পণ্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আবদুল মুত্তালিবের ভাষায়, তখন জনৈক আহলি কিতাব 
আমাকে বলল, আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার শরীরের কিছু অংশ দেখতে চাই । আমি 
বললাম, হ্যা, দেখতে পার, যদি তা গোপন অঙ্গ না হয়। আবদুল মুত্তালিব বলেন, অনুমতি 
পেয়ে লোকটি এক এক করে উভয় নাকের ভিতরে খুঁটিয়ে দেখল । অতঃপর বলে উঠল, আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার দু'হাতের এক হাতে রাজত্ব আর অপর হাতে রয়েছে নবৃওত । আর 
আমি তা বনু যুহ্রায় দেখতে পাচ্ছি। এ কেমন করে হলো? আমি বললাম, তা আমি জানি না। 
লোকটি বলল, তোমার কি ‘শাগাহ’' আছে? আমি বললাম, 'শাগাহ' আবার কী? লোকটি বলল, 
মানে স্ত্রী। আমি বললাম, বর্তমানে নেই । লোকটি বলল. তাহলে ফিরে গিয়ে যুহরা গোত্রে 
একটা বিয়ে করে নেবেন। 

আবদুল মুত্তালিব দেশে ফিরে গেলেন এবং হালা বিনতে ৬চহ্‌ব ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্ন 
যাহরাকে বিয়ে করলেন। হালার গর্ভে হামযা ও সাফিয়্যা জন্মগৃহণ করলেন । অতঃপর 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব আমিনা বিনতে ওহবকে বিবাহ করেন। আমিনার গর্ভে 
জন্মলাভ করেন রাসূলুল্লাহ (সা) । আবদুল্লাহ আমিনাকে বিয়ে করার পর কুরাইশরা বলাবলি 
করতে শুরু করে যে, আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল মুত্তালিবকে সাত করে দিয়েছে। 
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রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবন-চরিত 


আল্লাহ তা'আলা বলেন $ , 
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“আল্লাহ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।” (৬৪১২৪) 

রোমান সম্রাট হিরার্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এয় পরিচয় সম্পর্কে যে ক’টি 
প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে তিনি একথাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমাদের মাঝে তার বংশ 
মর্যাদা কেমন? উত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে তিনি সম্তরান্ত বংশীয় । তখন 
হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন, এমনিভাবে সব রাসূলই নিজ নিজ সমাজের সমন্তরান্ত বংশে প্রেরিত হয়ে 
থাকেন । অর্থাৎ রাসূলগণ বংশগতভাবে সকলের চাইতে সম্রান্ত আর তাদের বংশের জনসংখ্যাও 
সর্বাধিক হয়ে থাকে । 


রাসূলুল্লাহ (সা) হলেন আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহকাল-পরকালে তাদের 
গর্বের ধন। তার উপনাম আবুল কাসিম ও আবু ইবরাহীম ৷ তিনিই মুহাম্মদ, আহমাদ, 
আলমাহী- যার মাধ্যমে কুফরের মূলোৎপাটিত হয়। তিনিই আল-আকিব-যার পরে আর কোন 
নবী নেই । আল-হাশির-যার পদপ্রান্তে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তিনি আল-মুকফী, 
নবীউর রহমত, নবীউত তওবা, নবীউল মালহামাহ, খাতামুন্বাবিয়্যিন, আল-ফাতিহ, ত্বাহা, 
ইয়াসীন ও আবদুল্লাহ ৷ 

বায়হাকী বলেন, কোন কোন আলিম রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আরও অনেক নামের উল্লেখ 
করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাকে রাসুল, নবী, আমীন, শাহিদ, মুবাশৃশির, নাযীর, দা‘ঈআন 
ইলাল্লাহি বিইয্নিহী, সিরাজাম মুনীরা, রাউফুর রাহীম ও মুযাক্কির অভিধায় অভিহিত করেছেন৷ 
আল্লাহ তাকে রহমত, নিয়ামত ও হাদী বানিয়েছেন। সীরাত আলোচনার পর স্বতন্ত্র একটি 
অধ্যায়ে আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নাম সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করব। এ বিষয়ে বহু 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী ও ইবন আসাকির সেগুলো সংকলন করেছেন। তাছাড়া 
স্বতন্ত্রভাবে অনেকে এ বিষয়ে বহু গ্রন্থও রচনা করেছেন। এমনকি কেউ কেউ তো রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর এক হাজার নামের তালিকা সংকলনের কসরত পর্যন্ত করেছেন। তিরমিযী শরীফের 
ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী আল-মালিকী তার ‘আল আহওয়াযী' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
চৌষট্টিটি নামের উল্লেখ করেছেন। 
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রাসূলুল্লাহ (সা) হলেন অবদুল্লাহর পুত্র । আবদুল্লাহ ছিলেন তার পিতা আবদুল মুত্তালিবের 
কনিষ্ঠ পুত্র । এই আবদুল্লাহই ইতিহাসে 'দ্বিতীয় যবীহ’ বলে খ্যাত, যার বদলে একশত উট 
জবাই করা হয়েছিল । পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে! 


হারিস, যুবায়র, হামযা, যিরার, আবু তালিব (যার আসল নাম আবদে মানাফ), আবু লাহাব 
(যার আসল নাম আব্দুল উষ্যা) মুকাওয়িম (যার আসল নাম আবদুল কা'বা) । কারও কারও 
মতে মুকাওয়িম আর আবদুল কা'বা ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তি। হাজাল (যার আসল নাম 
মুগীরা)-প্রখ্যাত দানশীল, গায়দাক- (যার আসল নাম নওফল) কারও কারও মতে গায়দাক 
আর হাজাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি । এরা সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা । তার ফুফী 
ছিলেন ছয়জন ৷ তীরা হলেন, আরওয়া, বাররা, উমায়মাহ্‌, সাফিয়্যাহ্‌, আতিকাহ্‌ ও উম্মে 
হাকীম যার অপর নাম বায়যা। এদের প্রত্যোনের ব্য'পারে পরে আলোচনা করব 
ইনশাআল্লাহ । এরা সকলে ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সন্তান ' আবদুল মুত্তালিবের আসল নাম 
ছিল শায়বাহ ৷ তীর মাথায় কয়েকটি সাদা চুল ছিল বলে তীকে শায়বাহ বলা হতে! ৷ আবার 
তীর বদান্যতার কারণে তাকে শায়বাতুল হামদও বলা হতো । 


তাকে আবদুল মুত্তালিব নামে আখ্যায়িত করার নেপথ্য কারণ এই যে, তার পিতা হাশিম 
বাণিজ্যোপলক্ষে যখন মদীনার পথে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন, তখন একস্থানে আমর ইবনে 
আল-খাজরাজী আন-নাজ্জারী)-এর বাড়িতে মেহমান হন। আমর ইবনে যায়েদ ছিলেন তার 
সম্প্রদায়ের সরদার ৷ এ সময়ে তার সালমা নাম্নী এক কন্যাকে দেখে হাশিম মুগ্ধ হন ৷ তিনি 
তাকে বিবাহের জন্য তার পিতার নিকট প্রস্তাব দেন । আমার ইবন যায়েদ এই শর্তে মেয়েকে 
তার নিকট বিয়ে দেন যে, মেয়ে পিত্রালয়েই অবস্থান করবে কারো কারো মতে, বিবাহের শর্ত 
এই ছিল যে, মদিনায় ছাড়া সালমা সন্তান প্রসব করতে পারবে না । সিরিয়া থেকে ফিরে হাশিম 
স্ত্রী সালমার সঙ্গে বাসর করেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন । পরে পুনরায় ব্যবসা 
উপলক্ষে বের হলে স্ত্রীকেও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান । স্ত্রী সালমা তখন গর্ভবতী । ফলে তাকে 
মদীনায় রেখে হাশিম সিরিয়া গমন করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে গাজায় তার মৃত্যু ঘটে স্ত্রী সালমা 
যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তিনি তার নাম রাখেন শায়বা । শায়বা দীর্ঘ সাত 
বছর তার মাতুলালয় আদী ইবন নাজ্জার গোত্রে অবস্থান করে। এরপর চাচা মুত্তালিব ইবনে 
আব্দ মানাফ এসে একদিন শায়বাকে গোপনে মায়ের নিকট হতে নিয়ে মক্কায় চলে যান । 
লোকেরা দেখে জিজ্ঞাসা করে, আপনার সঙ্গে এই বালকটি কে? উত্তরে মুত্তালিব বলেন, (৪4০ 
(অর্থাৎ আমার গোলাম) ৷ জনতা তাকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং তাকে আবদুল মুত্তালিব বা 
মুত্তালিবের গোলাম বলে ডাকতে শুরু করে এবং এই নামই প্ৰসিদ্ধি লাভ করে । আবদুল মুত্তালিব 
ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন। এক পর্যায়ে কুরাইশ সমাজের নেতৃত্বের আসন লাভ করেন । 
সকলের সেরা ব্যক্তি বলে পরিচিতি লাভ করেন। আবদুল মুত্তালিব এখন সকলের মধ্যমণি ৷ 
হাজীদের পানি পান করানো (সিকায়া) এবং জনকল্যাণমূলক সব কাজ (রিফাদা)-এর নেতৃত্‌ 
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মুত্তালিবের পরে এখন তার হাতে ৷ জুরহুমের আমল থেকে পরিত্যক্ত হয়ে থাকা যমযম কৃপ 
তিনি পুনঃ খনন করেন । যমযম খননকালে প্রাপ্ত সোনার হরিণ মূর্তিদ্বয়ের সোনা দ্বারা তিনিই 
সর্বপ্রথম কাবার দরজায় প্রলেপ দেন। আবদুল মুত্তালিবের ভাই-বোনেরা হচ্ছেন আসাদ, 
ফুষ্লা, আৰু সাইফী, হায়্যা, খালেদা, রুকাইয়া, শিফা ও য’য়ীফা । এরা সকলে হাশিমের 
পুত্ৰ-কন্যা । হাশিমের আসল নাম আমর ৷ কোনো এক দুর্ভিক্ষের বছর গোশতের সঙ্গে ছারীদ 
তথা ঝোল মিশ্রিত রুটির টুকরা দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় লোকদের খাবার দিয়েছিলেন বলে 
লোকেরা তাকে হাশিম নাম দেয়। হাশিম শব্দের অর্থ মিশ্রণকারী ৷ হাশিম ছিলেন তার পিতার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র । ইবন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাশিম ছিলেন তার তাই আবদে শামস এর জমজ । 
হাশিম যখন মায়ের পেট থেকে বের হন তখন তার পা আবদে শামস এর মাথার সঙ্গে আটকে 
ছিল। এতে দু'জনের শরীর থেকেই রক্তক্ষরণ হয়। এতে লোকেরা মন্তব্য করে যে, এর ফলে 
এই দু’ ভাইয়ের সন্তানদের মাঝে বিবাদ জন্ম নেবে। কার্যত হয়েছেও তাই । একশ' তেত্রিশ 
হিজরী সনে বনু আব্বাস ও বনু উমাইয়া ইবনে আবদে শামস-এর মধ্যে ভয়াবহ সংঘাত 


অনুষ্ঠিত হয় । 


হাশিমের তৃতীয় সহোদর হলেন মুত্তালিব ৷ মুত্তালিব ছিলেন পিতার কনিষ্ঠ সন্তান । তার 
মায়ের নাম আতিকা বিনতে মুররা- ইবন হিলাল। তার চতুর্থ ভাইয়ের নাম নওফল ৷ নওফল 
আরেক মায়ের সন্তান । তার নাম ওয়াকিদা বিনতে আমর আল মাযেনিয়াহ ৷ পিতার মৃত্যুর 
পর এরা প্রত্যেকেই নেতৃত্বে আসীন হন। সমাজের মানুষ তাদেরকে ত্রাণকর্তা বলে অভিহিত 
করত । কারণ তারা বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কুরাইশদের 
জন্য যে কোনো দেশে ব্যবসা করতে যাওয়ার অবাধ নিরাপত্তা এনে দিয়েছিলেন। হাশিম 
সিরিয়া, রোম ও গাস্সান থেকে, আবদে শাম্স হাবশার রাজা বড় নাজাশী থেকে, নওফল 
কিসরা থেকে এবং মুত্তালিব হিময়ার এর রাজ্যগুলো থেকে নিরাপত্তা এনে দেন। কবির ভাষায় ৪ 
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-_-- ওহে পরিত্রমণকারী মুসাফির! তুমি তো আবদে মানাফের বংশের লোকদের 

আতিথেয়তা গ্রহণ না করে ছাড়নি! 


পিতার মৃত্যুর পর হাশিমের দায়িত্বে ছিল সিকায়া তথা হাজীদের পানি পান করানো ও 
রিফাদা তথা জনকল্যাণমূলক কাজ । আর হাশিম ও তার ভাই মুত্তালিবের যৌথ দায়িত্বে ছিল 
আত্বীয় স্বজনের বংশ তালিকা সংরক্ষণ করা তারা সব ভাই জাহিলিয়াত ও ইসলামের উভয় 
পরিবেশে একান্ভুক্ত ছিলেন, কখনো ভিন্ন হননি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বন্দী জীবনে তারাও 
গিরিবর্তে তার সঙ্গে অবস্থান করেছিলেন। সরে গিয়েছিল শুধু আবদে শামস ও নওফল ৷ এ 
কারণে আবু তালিব তাদের সল্পর্কে বলতেন £ 
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অনতিবিলম্বে আল্লাহ যেন আবদে শামস ও নওফলকে শাস্তি দিয়ে তাদের অপকর্মের 
বিচার করেন। 
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আৰু তালিবের পুত্ৰগণ এক একজন একু এক স্থানে মারা যান। অন্য কোন পিতার 
সন্তানদের সাধারণত এভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায় না। যেমনঃ হাশিম জেরুজালেমের 
গাজা উপত্যকায় মৃত্যুবরণ করেন, আবদে শামস মারা যায় মক্কায়, নওফল ইরাকের সালামান 
নামক স্থানে আর মুত্তালিবের মৃত্যু হয় ইয়েমেনের রায়মান নামক জায়গায় । অনুপম রূপের 
কারণে মুত্তালিবকে কামরও (চন্দ) বলা হতো । হাশিম, আবদে শামস, নওফল ও মুত্তালিব এই 
চার ভাইই সর্বজন পরিচিত । এদের আরেকজন অখ্যাত ভাই ছিলেন, তার নাম ছিল আবু আমর 
বা আবদ ৷ তবে তার আসল নাম আবদে কুসাই । এই অখ্যাতির কারণে মানুষ তাকে তাদের 
আপন ভাই বলে গণ্য করত না। এরপর তাদের আর কোনো ভাই ছিলেন না । যুবায়র ইবনে 
বাক্ধার প্রমুখ একথা বলেছেন। 


মুত্তালিবের ছয় বোন ছিলেন। তাদের নাম ছিল তামাযষুর, হায়্যা, রীতা, কিলাবা, উন্মুল 
আখসা ও উন্মে সুফিয়ান। এঁরা সকলে আবদে মানাফের সন্তান ছিলেন। মানাফ একটি মূর্তির 
নাম । আবদে মানাফের প্রকৃত নাম ছিল মুগীরা ৷ পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি সমাজের নেতৃতৃ 
দিতেন । সকলের কাছে তিনি একজন শ্রদ্ধাভাজন ও মানমীয় ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন। 
আবদে মানাফ ছিলেন আবদুদ্দার এর ভাই । আবদুদ্দার ছিলেন পিতার বড় সন্তান ৷ মৃত্যুকালে 
পিতা তাকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ওসিয়ত করে যান। আবদুল উষ্যা, আব্দ, বাররাহ্‌ 
এবং তাখাম্মুরও আবদে মানাফের ভাই ৷ এদের মায়ের নাম ছিল হুয়াই বিনতে হালীল ৷ হুয়াই 
এর পিতা হালীল ছিলেন খুযায়া গোত্রের সর্বশেষ শাসনকর্তা । তারা সকলেই কুসাই-এর সন্তান 
ছিলেন। কুসাই-এর আসল নাম যায়েদ ৷ কুসাই নামকরণের কারণ হলো, পিতার মৃত্যুর পর 
তার মা পুনরায় রবীয়া ইব্‌ন হিযাম ইবৃন আযরা এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । বিবাহের 
পর রবীয়া স্ত্রীকে নিয়ে নিজ দেশে রওয়ানা হন শিশু যয়েদও তখন মায়ের সঙ্গে ছিলেন। সেই 
থেকে তিনি কুসাই নামে অভিহিত হন। কুসাই শব্দের অর্থ হচ্ছে দূরদেশী । অতঃপর বড় হয়ে 
তিনি মক্কায় ফিরে আসেন । কুরায়শরা এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর কুসাই বিভিন্ন 
এলাকা থেকে খুঁজে এনে আবার তাদেরকে মক্ধায় প্রতিষ্ঠিত করেন ! বায়তুল্লাহর দখল থেকে 
বনি খুযাআকে উৎখাত করে তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেন। সত্য স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
এবং কুসাই এককভাবে কুরাইশের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন। দৌত্যকর্ম, যমযম কৃপ 
থেকে হাজীদের পান করানো, বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, যুদ্ধের সময় পতাকা বহন এবং দারুন্‌ 
নাদওয়া ইত্যাদি সবকিছুই তার দায়িত্বে ছিল। বিখ্যাত দারুন-নাদওয়া তার ঘরেই ছিল । তাই 
কবি বলেন ঃ 
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-_আমার জীবনের শপথ! কুসাই ছিলেন সকলের মিলন সাধনকারী ৷ তার মাধ্যমে আল্লাহ 

ফিহর এর সব কটি গোত্রকে এক্যবদ্ধ করেছিলেন। 


কুসাই ছিলেন যাহরার ভাই । তারা দু’জন ছিলেন কিলাবের পুত্র । তাইম ও ইয়াকযা আবু 


মাখযূমের ভাই ৷ তারা তিনজনই ছিলেন মুররা-এর পুত্র । মুররার ভাই ছিলেন আদী ও হাসীস। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৬০ 
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তারা তিনজন ছিলেন কাব এর পুত্র । কা'ব প্রতি জুমাবারে তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভাষণ 
দিতেন এবং তাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ শোনাতেন এবং এ সংক্রান্ত 
নানা রকম কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন । যেমন আমরা পূর্বে বলে এসেছি। কাব ছিলেন 
আমের, সামাহ, খুযায়মাহ, সা‘দ, হারিছ ও আওফ-এর ভাই । তারা সাতজন ছিলেন 
লুওয়াই-এর পুত্র, আল আদরাম-এর ভাই । লুওয়াই ছিলেন তাইম-এর ভাই আবু তাইম 
আল-আদরাম ছিলেন গালিব এর পুত্র । হারিছ ও গালিবের ভাই ছিলেন মুহারিব । এরা তিনজন 
ছিলেন ফিহর এর সন্তান । ফিহর ছিল হারিছ-এর ভাই । তাদের পিতা ছিলেন মালিক ৷ মালিক 
ছিলেন সালত ইয়াখলুদের ভাই । এঁরা তিনজন ছিলেন নাযর এঁর পুত্র । বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, এই 
নাযর-ই ছিলেন কুরায়শ বংশের স্থপতি । আমরা পূর্বে এর প্রমাণও পেশ করে এসেছি । নাযর 
ছিলেন মালিক, মালকান ও আবদে মানাত প্রমুখের ভাই । তারা সকলে ছিলেন কিনানার পুত্র । 
আসাদ, আসদাহ ও হাওন ছিলেন কিনানার ভাই । এরা সকলেই ছিলেন খুযায়মার পুত্র । খুযায়মা 
ছিলেন হুযায়লের ভাই ৷ খুযায়মা ও হুযায়ল ছিলেন মুদরিকাহর পুত্র ' মুদরিকার আসল নাম 
ছিল আমর । তার ভাই ছিলেন তাবিখা, যার আসল ছিল নাম আমির ৷ মুদরিকা, তাবিখা, ও 
কামআ তিন জনই ছিলেন ইলিয়াসের পুত্র । ইলিয়াসের এক ভাই ছিলেন গায়লান ৷ গায়লান 
ছিলেন কায়স গোত্রের পিতা । এই ইলিয়াস ও গায়লান দুইজন ছিলেন রবীয়ার ভাই মুযার 
এর সন্তান মুযার ও রবীয়াকে সরাসরি ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর বলে দাবি করা হয় ৷ 
আনমার ও ইয়াদ তায়ামুনা নামে এঁদের আরও দুই ভাই ছিলেন। এই চার ভাই ছিলেন কুযাআর 
ভাই নেযার-এর সন্তান । এই অভিমত তাদের, যারা মনে করেন যে, কুযাআ' হিজাযী ও 
আদনানী বংশোদ্ভূত । উপরে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। নেযার ও কুযাআ মা‘আদ ইবনে 
আদনান-এর সন্তান ৷ 


আরবদের যে বংশনামা আমরা বর্ণনা করলাম, এ ব্যাপারে আলিমগণের কোনো দ্বিমত 
নেই । এই বংশ তালিকায় প্রমাণিত হয় যে, আরবের সকল গোত্রের বংশ পরম্পরা এই পর্যন্ত 
গিয়ে পৌছে। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ 
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বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন 
প্রতিদান চাই না৷ (৪২৪২৩) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কুরায়শের যত গোত্র আছে 
তাতে এমন কোনো গোত্র নেই, যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশ সম্পৃক্ত নয়। ইবনে 
আব্বাস (রা) যথার্থই বলেছেন। আমি তো এ-ও বলতে চাই যে, আরবের সকল আদনানী গোত্র 
পিতৃকুলের দিক থেকে রাসূল (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। অনেক গোত্র মাতৃকুলের দিক থেকেও 
এর সাথে সম্পর্কিত ৷ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক প্রমুখ এরূপই বলেছেন। হাফিজ ইবনে 
আসাকির-এর অভিমতও অনুরূপ । আদনানের জীবন চরিতে আমরা তার বংশনামা এবং সে 
সম্পর্কিত মতভেদের উল্লেখ করেছি। আর এও বলেছি যে, আদনান নিশ্চিতরূপে ইসমাঈল 
(আ)-এর বংশধর ৷ যদিও তাদের দু’জনের মধ্যে কত পুরুষের ব্যবধান, তাতে মতবিরোধ 
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রয়েছে। উপরে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি । আদনান থেকে আদম 
(আ) পৰ্যন্ত বংশধারাও উল্লেখ করেছি এবং এ সম্পর্কিত আবুল আব্বাস এর একটি কবিতাও 
উদ্ধৃত করেছি । হিজাযী আরবের ইতিহাসে এসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম আবু জা‘ফর 
ইবনে জারীর তীর ‘তারীখ' গ্রন্থের প্রথম দিকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে মনোজ্ঞ আলোচনা 
করেছেন। 


বায়হাকী---- আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর 
নিকট সংবাদ এলো যে, কিনদাহ গোত্রের কতিপয় লোক মনে করে যে, তারা আর নবী করীম 
(সা) একই বংশোদ্তৃত। এ সংবাদ শুনে নবী করীম (সা) বললেন ৪ ‘আব্বাস এবং আবু 
সুফিয়ান ইবনে হারবও এরূপ বলত এবং নিরাপত্তা লাভ করত । আর আমরা নিজেদের 
বংশধারা অস্বীকার করি না। আমরা নাযর ইবনে কিনানা এর বংশধর ।'এ বর্ণনার সনদে সন্দেহ 
আছে । বৰ্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম (সা) খুতবা দান করেন । তাতে তিনি বলেন $ 


আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবদে' হাশিম ইবন আবদে মানাফ 
ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবন কা‘ব ইবন লুওয়াই ইবন গালিব ইবন ফিতর 
ইবন নিযার ৷ মানুষের গোত্র যেখানেই বিভক্ত হয়েছে সেখানেই আল্লাহ আমাকে উত্তম ভাগে 
স্থান দিয়েছেন। যেমন £ আমি পিতা-মাতা থেকে বৈধভাবে জন্মলাভ করেছি, জাহিলিয়াতের 
ব্যভিচার আমার বংশলতিকাকে স্পর্শ করতে পারেনি । আমার জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে, 
অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়। এই পবিত্রতার ধারা আদম থেকে আমার আব্বা-আম্মা পর্যন্ত 
অব্যাহতভাবে চলে এসেছে । অতএব ব্যক্তির দিক থেকেও আমি তোমাদের মধ্যে সেরা; বংশের 
দিক থেকেও ৷ এ সনদটি অত্যন্ত ‘গরীব’ পর্যায়ের । এতে কুদামী নামক একজন দুর্বল রাবীর 
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অবৈধ উপায় স্পর্শ করেনি ৷ তিনি আরও বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) নিজে বলেছেন ৪ 


Cm CAIMITE m2 i! 
RETOOL 
উত্তম মুরসাল রিওয়ায়ত ৷ 


বায়হাকী.... মুহাম্মদ (র)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ$ 
নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে বৈবাহিক বন্ধন থেকে নির্গত করেছেন-অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়। উমর 
(রা) আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 


| SO LR LAE 
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- অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়, বৈবাহিক সম্বন্ধ থেকে আমি নির্গত হয়েছি। আদম থেকে আমার 
আব্বা-আনম্মা আমাকে জন্ম দেওয়া পর্যন্ত আমার বংশধারায় এই পবিত্রতা অব্যাহত ছিল। আমার 
জন্মে জাহিলিয়াতের কোন অপকর্ম আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি । বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হওয়ার 
ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। 

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 

ULE HA JAM COS be db 

জাহিলী যুগের লোকদের কোন বিবাহ আমাকে জন্ম দেয়নি । যে বিবাহ থেকে আমার 
জন্ম তা ইসলামের বিবাহ । এ বর্ণনাটিও গরিব পর্যায়ের ৷ মুহাম্মদ ইবন সা'দ বর্ণনা করেন, 
হযরত আয়েশা (রা)-এর বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন আসাকির ইবনে 
আব্বাস (রা) সূত্রে ১১2! ৭ 4135, (সিজদাকারীদের সঙ্গে তোমার উঠা-বসা 
দেখেন। ২৬ £ ২১৯) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ৪ অর্থাৎ এক নৰীর পরে আরেক নবী 
আসেন এক পর্যায়ে আমিও নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছি। ইবন সা'দ মুহাম্মদ কালবীর পিতার 
সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মায়ের বংশধারার পীচশত মহিলার 
তালিকা সংকলন করেছি । তাদের কোন একজনকে না ব্যাভিচারী পেয়েছি, না জাহিলিয়াতের 
কোন অনাচারে সম্পৃক্ত পেয়েছি। বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 


El iE MELE a Le df 5 


EE EN TEESE EE 
অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই যুগে এসে আমার আবির্ভাব হয়েছে । 


সহীহ মুসলিমে ওয়াছিলা ইবন আসকা' থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 
আল্লাহ ইবরাহীমের বংশ থেকে ইসমাঈলকে, ইসমাঈলের বংশ থেকে বনু কিনানাকে, বনু 
কিনানা থেকে কুরায়শকে এবং কুরায়শ থেকে বনু হাশিমকে নির্বাচিত করেছেন। আর আমাকে 
নির্বাচিত করেছেন হাশিম থেকে । 

ইমাম আহমদ---মুত্তালিব ইবন আবু ওয়াদাআাহ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেছেন,একদা লোকেরা কানা ঘুষা শুরু করলে সে খবর রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কানে 
আসে! ফলে তিনি মিম্বরে উঠে বললেন £ ‘আমি কে?’ জনতা জবাব দিল, আপনি আল্লাহর 
রাসুল (সা) । নবী করীম (সা) বললেন £ “আমি আবদুল মুত্তালিব এর পুত্র আবদুল্লাহর সন্তান 
মুহাম্মদ ৷ আল্লাহ জগত সৃষ্টি করে আমাকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। সকল মানুষকে দুইটি দলে 
বিভক্ত করে আমাকে শ্রেষ্ঠ দলে স্থান দিয়েছেন। আবার বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে সেরা 
গোত্রে রেখেছেন। অতঃপর সব গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করে আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠ 
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পরিবারের সদস্য করেছেন। ফলে আমি পরিবারের দিক থেকেও তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং 
ব্যক্তিগত দিক থেকেও তোমাদের মধ্যে সেরা ৷” 

ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান ----আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেছেন, আমি একদিন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশরা যখন নিজেরা পরস্পরে মিলিত 
হয়, তখন হাসিমুখে মিলিত হয়। আর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাদের চেহারায় বৈরীভাব 
ফুটে ওঠে । একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন । তারপর বললেন ৪ 


Ss SA VLSI PERL al Lo iS GH 
Us 
“যার মুঠোয় মুহাম্মদের জীবন, আমি তার শপথ করে বলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষের 
হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
তোমাদের ভালোবাসবে ৷” আব্বাস (রা) বলেন, একথা শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
কুরাইশরা একদিন বসে তাদের বংশধারা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো । তাতে আপনাকে 
তারা কোন এক উষর ভূমিতে অবস্থিত খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করল ৷ শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) 
বললেন £$ “আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করে আমাকে সৃষ্টির সেরা দলের অন্তর্ভুক্ত করলেন । অতঃপর 
সৃষ্টির সব মানুষকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করলেন, তাতে গোত্র হিসেবেও আমাকে সকলের 
শ্ৰেষ্ঠ গোত্রে রাখলেন । অতঃপর যখন মানুষগুলোকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করলেন, তখনও 
পরিবারের দিক থেকেও আমাকে সকলের শ্রেষ্ঠ পরিবারভুক্ত করলেন । অতএব আমি ব্যক্তি 
হিসাবেও সৃষ্টির সেরা পরিবার হিসাবেও সকলের শ্রেষ্ঠ ।” 
ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুলাহ (সা) বলেছেন ৪ 
“আল্লাহ সৃষ্টির সকল মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। তাতে দু'ভাগের মধ্যে যেভাগ শ্রেষ্ঠ, 
আমাকে তার অন্তর্ভুক্ত করেন৷" কুরআনের আয়াত L১০১ ১০০ ০১০০ 
Jু|-এর এটাই তাৎপর্য। আমি ০১০ ০১০ তথা ডানের লোকদের 
অন্তর্ভুক্ত । আবার আমি || £421 এর সকলের সেরা। এই দুই ভাগকে আবার 
তিনভাগে ভাগ করেন। আমাকে তার মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ভাগে রাখেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত 
Ll sll Lad LL -এ একথাই বলা হয়েছে। আমি 
এই 544.2, বা অগ্রগামীদের সেরা। অতঃপর এই তিন দলকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত 
করেছেন । আমাকে বানিয়েছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গোত্রের মানুষ $ 
SESE Ee ECTS IL PUT Us pt Cl 
CP 
(আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে 
চিনতে পার । তোমাদের যে যত মুত্তাকী, আল্লাহর নিকট সে তত মর্যাদাবান । আল্লাহ সর্বজ্ঞানী 
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ও সর্বজ্ঞাতা ৷ ৪৯ ৪ ১৩) আয়াতের এটাই অর্থ । আমি আদমের সন্তানদের সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী 
এবং আল্লাহর নিকট সবচাইতে মর্যাদাসম্পর্ব । কথাটা গর্ব নয়। অতঃপর গোত্রগুলোকে বিভিন্ন 
পরিবারে বিভক্ত করেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন আল্লাহর বাণী ৪ 
ts EAL SU np EE Cat te CY 

(হে আহলে বায়ত!) আল্লাহ তোমাদের থেকে পঙ্ধিলতা দূর করে তোমাদেরকে 
সর্বোতভাবে পবিত্র করতে চান।) আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফলে আমি ও 
আমার পরিবার যাবতীয় পাপ-পঙক্ধিলতা থেকে পবিত্র । বর্ণনাটি গরীব ও মুনকার পর্যায়ের ৷ 
হাকিম ও বায়হাকী.... ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একদিন 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের আঙ্গিনায় বসা ছিলাম । এ সময় এক মহিলা সে স্থান দিয়ে অতিক্রম 
করেন। দেখে একজন বলল, ইনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা । ঠিক তখন আবু সুফিয়ান বলল, 
হাশিম গোত্রে মুহাম্মদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গোবরে পদ্মফুলের মতো । গহিলাটি চলে গেলেন এবং 
কথাটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানে দিলেন। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা আমাদের নিকট আসলেন । 
তার চেহারায় তখন অসন্তোষ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল । এসে তিনি বললেন £$ “ব্যাপার কি, আমি কী 
সব কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি? আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করে তার উর্ধ্বলোকে যাদেরকে ইচ্ছা 
স্থান দিলেন । অতঃপর তার সৃষ্টির মধ্যে বনী আদমকে মনোনীত করলেন । বনী আদমের মধ্য 
থেকে মনোনীত করলেন আরবদেরকে আর আরবদের মধ্য থেকে মনোনীত করলেন মুযারকে । 
মুযার-এর থেকে মনোনীত করলেন কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে, আর বনু হাশিম 
থেকে আমাকে । অতএব আমি সেরার সেরা ফলে যে ব্যক্তি আরবদেরকে ভালোবাসল, সে 
আমার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসল । আর যে ব্যক্তি আরবদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করল, 
আমার সঙ্গে বিদ্বেষ থাকার কারণেই তাদের সঙ্গে সে বিদ্বেষ পোষণ করল ৷” 

তবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 

YEG IG LUE AS sly a Bf 

“আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সরদার রূপে থাকবো । এটা আমার গর্ব নয় ।” 

হাকিম ও বায়হাকী...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন £ “জিবরাঈল আমাকে বললেন যে, আমি পৃথিবীটা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তন্ন 
তন্ন করে দেখলাম, মুহাম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাউকে পেলাম না। আবার পৃথিবীটা পূর্ব থেকে 
পশ্চিম পর্যন্ত উলট-পালট করলাম; কিন্তু হাশিমের গোত্র অপেক্ষা উত্তম কোন গোত্রের খোজ 
পেলাম না৷” বায়হাকী মন্তব্য করেন যে, বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা থাকলেও একটি অপরটির 
সমর্থক হওয়ায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

ঠিক এই মর্মে আবু তালিব নবী করীম (সা)-এর প্রশংসায় বলতেন ৪ 
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কুরায়শ যদি কখনো গৌরব করার জন্য সমবেত হয়, তো আবদে মানাফ-ই সেই মহান 
ব্যক্তি, যীকে নিয়ে কুরাইশ গর্ব করতে. পারে। আবার আবদে মানাফের সম্রান্ত ও অভিজাত 
ব্যক্তিদের খুঁজে পেতে চাইলে তাদেরকে হাশিম গোত্রেই খুঁজতে হবে । 
তারা যদি আরো গৌরব করতে চায়, তাহলে মুহাম্মদকে নিয়েই তা করতে হবে। কেননা 
মুহাম্মদই হলেন তাদের মধ্যে মহান ব্যক্তিদের বাছাই করা বহযক্তি ৷ 
কুরাইশের শীর্ণ মোটা সকলে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিল কিন্তু তাতে তারা সফল 
হয়নি এবং তাদের বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে। 
অতীতে আমরা অত্যাচার স্বীকার করতাম না। লোকে অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিলে 
আমরা তা সোজা করে দিতাম ৷ যে কোন দুর্দিনে আমরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম আর 
বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধ করতাম । আমাদের উসিলায় নেতিয়ে পড়া কাঠ সোজা হয়ে দাড়াত 
এবং আমাদের এই সহযোগিতায় তা সজীব হতো এবং বৃদ্ধি লাভ করত । 
আবুস সাকান খারীম ইবনে আউস সুত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক থেকে ফিরে আসা 
কালে আমি তার দরবারে হাজির হলাম, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি । তখন শুনতে পেলাম, 
আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রশংসা করতে 
চাই ৷ জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আচ্ছা বল, আল্লাহ তোমার মুখে ফুল চন্দন ফুটান! 
অনুমতি পেয়ে বলতে শুরু করলেন ৪ 
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এক সময়ে আপনি অবস্থান করেছেন, ছায়াময় এবং সংরক্ষিত স্থানে । তারপর আপনি ধরায় 
অবতরণ করলেন। তখন আপনি না পূর্ণাঙ্গ মানব, না গোশতের টুকরা, না রক্তপিগ্ড । বরং এক 
ফোটা বীর্য কিশতিতে আরোহণ করে আসলেন ৷ অথচ, তখনকার সব জনপদ ভেসে গিয়েছিল 
প্রাবনের পানিতে । তারপর আপনি পিতার মেরুদণ্ড থেকে মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হলেন এবং 
ধীরে ধীরে একজন পূর্ণাঙ্গ মানবের রূপ ধারণ করলেন। নিজ ঘরের শোভা হয়ে এক সময়ে 
ভূমিষ্ঠ হলেন পৃথিবীতে । আপনি যখন জন্মঘহণ করলেন, তখন আপনার আলোতে আলোকিত 
হল সমগ্র পৃথিবী । এখন সেই আলোতে আমরা পথ চলি । 

এই কবিতাগুলো হাস্সান ইবনে সাবিত (রা)-এর নামেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন £ ইবন 
আসাকির ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার আব্বা-আশ্মা আপমা'র জন্য কুরবান হোন! বলুন 
তো, আদম (আ) যখন জান্নাতে, আপনি তখন কোথায় ছিলেন? ইবন আব্বাস (রা) বলেন, 
আমার এ প্রশ্ন শুনে নবী করীম (সা) হেসে উঠলেন । এমনকি তায় পামনের ক’টি দাত দেখা 
গেল! তারপর তিনি বললেন £ঃ আমি আদমের মেরুন্দণ্ডে ছিলাম । আমার পিতৃপুরুষ নূহ (আ) 
তার মেরুদণ্ডে করে আমাকে নিয়ে কিশতিতে আরোহণ করেন। তারপর আমাকে আমার 
পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মেরুদণ্ডে করে (অগ্নিকুণ্ডে) নিক্ষেপ করা হয়। আমার বংশ লতিকার 
কোন পিতা-মাতাই জীবনে কখনো ব্যভিচারে সম্পৃক্ত হননি ৷ আল্লাহ আমাকে কুলীন মেরুদণ্ড 
থেকে পূৃত-পবিত্র জরায়ূতে স্থানান্তরিত করতে থাকেন। আমার পরিচয় হেদায়াতের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । যখনই মানুষ ভালো-মন্দ দু'দলে বিভক্ত হয়, আমি ভালো ও শ্ৰেষ্ঠ দলে থাকি 
আল্লাহ নবুওত দ্বারা আমার অঙ্গীকার এবং ইসলাম দ্বারা আমার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। তাওরাত 
ও ইনজীলে আমার সুসংবাদ প্রকাশ করেছেন এবং প্রত্যেক নবীকে আমার বিস্তারিত পরিচয় 
জানিয়েছেন। আমার নূরে বিশ্বজগত এবং আমার মুখমণ্ডলে মেঘমালা আলোকিত হয়। আল্লাহ 
আমাকে তার কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার নামে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ 
তার নিজের নাম থেকে বের করে আমার নাম রেখেছেন। ফলে আরশের অধিপতি হলেন 
মাহমুদ আর আমি হলাম মুহাম্মদ ও আহমদ ৷ আল্লাহ আমাকে হাউযে কাওছার দিয়ে ধন্য করার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমাকে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম সুপারিশ মঞ্জুরকৃত 
ব্যক্তিরূপে মনোনীত করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ যুগে 
আমার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। আমার উন্মত অত্যধিক প্রশংসাকারী । তারা সৎকাজের আদেশ 
করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে ।' 


ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তখন হাস্সান ইবন সাবিত নবী করীম (সা)-এর শানে পূর্বোক্ত 
পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন যাতে বলা হয়েছে- 
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শুনে নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ হাস্সানের প্রতি রহমত করুন। তৎক্ষণাৎ আলী 
ইবন আবু তালিব বলে উঠলেন, কা'বার প্রভুর শপথ, হাস্সানের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে 
গেছে। ইবন আসাকির এ বর্ণনাটিকে ‘গরীব’ বলেছেন। আমার মতে এগুলো মুনকারও বটে ৷ 
কাবজ্জী ইয়ায তার ‘আশ-শিফা' গ্রন্থে বলেছেন, বিভিন্ন আসমানী কিতাবে যে আহমদের 
কথা বলা হয়েছে এবং রিভিন্র নবীকে যার স্রমংবযদ দেয় হয়েছে, তার নামে যেন কারও 
নামকরণ করা না হয় এবং তার আবিভাধবর আঁর্গে ঝকেঁউসফৈল নিজেকে আহমদ বলে দাবি না 
করে, কৌশলে আল্লাহ তার পথ রুদ্ধ করে দেন। যাতে দুর্বলমনা লোকদের মধ্যে কোন রকম 
চন্বিভ্াক্চি বচ স্লাদদদেহ -ফৃপ্টি হাক ন।াল্নবরে 15 সাপ মহী করীম (ন্দা)-এরনসারির্জাতের পূর্বে 
চাজাররঅন্রারূরেরব কায় মুহাম্মদ 'দামকন্রণ-কল্ল হফ্ুমি ।'কেকা+-মুহাম্মানং নামের একজনএন্ীর 
5প্তালনস্ ফীচত্ামুজাযল বোন, খুযানীণামাকসূলাামী:া ব্য সঢ় ক্ষালর্যান্তাই = রান সঞ্চা আযচ্তি-অক্রনমে 
হন্গেক্টাণ ক্রারুঞাাব্যকও 'দ্যত লার্ীগফ যাক মুরাদ কাদক্ষরণ করা: এয়োচ্ছিল। সে জল্লো সুল্মন্সদ 
চন্দ্নতসুফ়িটযাজ ইন্লন মুচ্যাহিী- ইঠযামুনীদেয় মৃতে সাযত-আর্প- মুস্ধান্্াদ ই্াব জিয়াহমুলই-এই 
দ্মীস্মের প্রথম ক্্ক্তি +:কিজ্তু সল্লাহ অলের আচ কাকা মার ছাক্ের-দানি-ক্যা; অন্যকে ডদেরকে 
চাসমীচ্যালে জীযলায়স্রক্সা দ্হবা. সন্তু ওান্সরু কোম লাব জীলেরাহধচ প্রান পাশ্যয়া থেকে নিব্ত্ত 
চক্সিখেন্যয ত 


Islamiboi.tk 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য 


রাসূলুল্লাহ (সা) সোমবার দিন জন্মখহণ করেন। ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে আবু 
কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক বেদুইন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সোমবার 
দিনের রোযা সম্পর্কে আপনি কী বলেন? জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন £ “এ দিনেই তো 
আমার জন্ম এবং এ দিনেই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়।” 


ইমাম আহমদ (র) ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন সোমবার দিন, নবুওত পেয়েছেন সোমবার দিন, মদীনা 
হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেছেন সোমবার দিন, মদীনায় পৌছেছেন সোমবার দিন, তার 
ওফাত হয়েছে সোমবার দিন এবং হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেছেন সোমবার দিন। অপর এক 
বর্ণনায় আছে, সূরা মায়িদার আয়াত ॥%১১ ৫] ৩1 *', 1 (আজ আমি তোমাদের 
জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম) এর অবতরণ এবং বদর যুদ্ধও এই সোমবার দিন 
সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এই অভিমতটি সঠিক নয়। কারণ, ইবন আসাকিরের মতে নির্ভরযোগ্য 
অভিমত হলো, বদর যুদ্ধ ও আলোচ্য আয়াতের অবতরণ শুক্রবার দিন হয়েছে। তার 
অভিমতটিই যথাৰ্থ । আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সোমবার দিনই ইন্তিকাল 
করেছেন। এভাবে ভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সোমবার দিনই ইন্তিকাল করেছেন। এভাবে ভিন্ন সূত্রে 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) সোমবার দিন জন্ম গ্রহণ করেছেন, 
তীর সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই । যিনি বলেছেন যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা) রবিউল আউয়াল মাসের সতের তারিখ শুক্রবার দিন জন্মখৃহণ করেছেন, তিনি 
মারাত্মক ভুল করেছেন। হাফিজ ইবনে দিহইয়া জনৈক শিয়ার‘ইলামুর রাবী বি-ইলামিল হাদী' 
নামক গ্রন্থ থেকে এরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি একে যয়ীফ বলে মস্তব্য করেছেন। 
এটা আসলেও দুর্বল । 


জমহুর আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, রাসূলুলাহ (সা) জন্মের মাসটি হলো রবিউল 
আউয়াল মাস । তারিখের ব্যাপারে নানা অভিমত রয়েছে। ইবন আবদুল বার তাঁর ইসতিয়াব 


গ্রন্থে রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদীও অনুরূপ বর্ণনা 
. করেছের 
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হুমায়দী ইবন হাযম থেকে ৮ তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন। মালিক, আকীল ও ইউনুস 
ইবন ইয়াধীদ প্রমুখ যুহরী মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুংইম সূত্রে এই অভিমত বর্ণনা 
করেছেন । ইবন আবদুল বার বর্ণনা করেছেন যে, এতিহাসিকগণ এই অভিমতকে সঠিক বলে 
সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । হাফিয মুহাম্মদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারেষমী এই অভিমতটি অকাট্য বলে 
দাবি করেছেন। হাফিয আবুল খাত্তাব ইবন দিহইঁয়া তার ‘আত তানভীর ফী মাওলিদিল 
' বাশীরিন নাযীর' গ্রন্ছে এই অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন । কারও কারও মতে, রবিউল আউয়াল 
মাসের দশ তারিখ । ইবন দিহইয়া তার কিতাবে এই অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। ইবন আসাকির 
আবু জা’ফর আল-বাকির থেকে এবং মুজালিদ (র) শা'বী থেকে এই অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। 
কারও কারও মতে রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ । ইবন ইসহাক এ অভিমতের পক্ষে 
সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন। 


ইবন আৰু শায়বা তার “মুসান্নাফ' গ্রন্থে হযরত জাবির (রা) এলং ইবন আব্বাস (রা) সুত্রে 
বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) হাতির ঘটনার বছর রবিউল আউয়াল মাসের 
আঠার তারিখ সোমবারে জন্মঘহণ করেন। এই দিনেই তিনি নবুওত লাভ করেন । এই দিনেই 
তার মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়, এই দিনেই তিনি হিজরত করেন এবং এই দিনেই তার 
ওফাত হয়। জমহুরের নিকট এই অভিমতই প্রসিদ্ধ ৷ আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত । 


কারও কারও মতে, রবিউল আউয়ালের সতের তারিখ । ইবন দিহইয়া কোন কোন শিয়া 
আলিম থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, রবিউল আউয়ালের ৮ দিন বাকী 
থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইবন দিহইয়া ইব্‌ন হাযম থেকে এই অভিমত উদ্ধৃত করেছেন । 
তবে ইবন হাযম থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত দুটি মতের বিশুদ্ধতর প্রথমটি হচ্ছে নবী করীম 
(সা)-এর জন্ম রবিউল আউয়ালের আট তারিখে তা থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় অভিমতটি হচ্ছে এই 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের বর্ণনা । এই 
অভিমতের ভিত্তি এই যে, যেহেতু সর্বসম্মত মতে কোনও এক রমযান মাসে নবী করীম 
(সা)-এর প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হয় আর তা ছিল তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে, কাজেই তার জন্ও 
রমযান মাসেই হয়ে থাকবে। তবে এই অভিমতটিতে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। 


খায়ছামা ইবন সুলায়মান..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুন্লাহ (সা) 
রবিউল মাসে সোমবার দিন জন্ুগ্রহণ করেন। রবিউল আউয়াল মাসের শুরুর দিকে সোমবার 
তিনি নবুওত লাভ করেন এবং এ মাসেরই সোমবার তার প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়। ইবন 
আসাকিরের এ বর্ণনা অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের ৷ যুবায়র ইবন বান্ধার বলেন, নবী করীম (সা)-কে 
তার মা আবী তালিবের গিরিসন্ধটে দ্বিতীয় জামরার নিকটে আইয়ামে তাশরীকে গর্তে ধান্পণ 
কয়েন এবং রমযান মাসের বার তারিখে তিমি সেই রাত্রীতেই ভূমিষ্ঠ হম, ঘা পরবর্তীতে হাজ্জাজ 
ইবম ইউসুফ এর তাই মুহাশ্মদ ইবম ইউসুফ৷-এর বাড়ি হলে পরিচিত হয় । 

হাফিজ ইবন আসাকির বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাররামের দশ তারিখে মায়ের 
গর্ভে আসেন এবং রমযান মাসের বার তারিখ সোমবার জন্গ্রহণ কয়েন । এটি ছিল হাতীয় 
স্বটমায্ন ২৩তম বছরে । ফূথখিত জাছে ঘে, খলীফা হাফ্লুর রশীদ এর মা খায়জায়ান ঘখন হজ্জে 
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রই সলরী শর্ত হয় নটিত্ক দন 


নযা স্ঠইায়লী ভে করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এরন্য ছিল অয়সান' তথা 'বিভরিলেরণৰী 
“ভীরি সনাৰ শলা সদমধ -ৰতুর-দিক থেকে সর্থাপেক্ষা” না 
ভৈ অট বুদদিকাজয়ন- এর্ভাটম্ঠ হিরীমি বহর লযেরসটনা”। BR | ৰিক মাতক কী 


er a a দিঞ্াহাক 


নচীলিছি 


ভাণ BS চত! 


EC 


IN RENEE DD PISN 


“বছরের মার্থীয় নুওৰ্ত লাভ করেছেন, en কোনও, সুঃশৃয় 
নেই । বায়হাকী ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সী) 
চ্ছন্তীধ্াহনীন্বস্ঘটটনায় হছই 'জন্লাত কিনেছেন সব ইসহীক ব্ণদ করেন বে “কাঁধ ইবন 
টমমখরামদিসয বঁলেছৈন জাকি ভরধহ রী্্লল্লাহ (লট উক্ধবাহিদীর ঘ্লায় বছর ভুখহণ কাঁরি। 
ডআযাঁসেধ জম্মু-গ্রকইসর। উছমান বরো) দম ইয়ানুর ইবি পায়ছ গোৱের 'কুধাই ইবন 
“আঁশইয়মকে জিজ্ঞাসা ফরেছিলৈন আপনি বড় নীনধি দ্বাসূলুলাহ [সা)-বড়ঃ জীবে তিনি 
বললেন, বড় তো রাসূ্লুল্লীহ"(সা):ই। তবে আমি "ভার আপে দুমিয়াতে এসেছি । হত্তীবাহিনীর 
০ হা ক এর 

সক কচ লন দত খু বদ বাছ এর দপ খঙ ঠি সট 
সছয়েছে।'ক্ধ রে পনৈধ্সবছর পর" আঁর বাসীুন্লাই সৈ) 


সাবুস্ভভ জরে স্ঠান্ধী? pnt বীর ইবন 
স্বর পর “মুহাম্মদ ইন" 
চনুতহইনন”স্বলৈম "উহ চ্লশ্বিলৈছিল- তর ঘটনাৰ “পনের বদর কান্ধ: খুনইনদীণ 
য়েছে সকার সম ঘছরমপ্লণ আর রাসূলুল্লাহ নিবুওত লাভ করেন কাবা পুঁন 
“দলিরধরকরণ 


ক ELD 
রহ og ত জ্নুঃ মণ বিহে য় 
ভুসিুল্যহ সা) .জন্বের- গন্ নবওত লাভ করের ২. 
হয়াক্ব ইরন তফিদ ন বাজি কে ক: সুলাইণাংদ ন কলা র্জক অনি উিসূলুহূনীহ 
চী 4একা সুমরুয়সী  রত্চিক টন লক্ষ সমুমার জরন্স+ বযকাকী.দলেন যে; সওয়ার ইবন 
চষ্টাফ্কাল্দ ত স্টার্কে এও, রর্ণিচ জজ দচিিনি বরুন আমি রাসূল্ুক্কার (সা) ক’ কছ্রর 
লষ্ট হাম ইরন জুরায়র ইৰচ্ষমুকইড় রকেলনদাতীর সন্ার বহর রাযন্তরাহ বস্তা? জন্মঞ্জীকণ 
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করেন। এর পনের বছর পর অনুষ্ঠিত হয় উকায মেলা । পঁচিশ বছর পর কা'বা পুনঃনির্মিত 
হয়। চল্লিশ বছরের মাথায় নবী করীম (সা) নবুওত লাভ করেন। 


সারকথা, জমহুর-এর অভিমত অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সা) হস্তির ঘটনার বছর জন্মগ্রহণ 
করেছেন। কারও মতে হস্তির ্বটনার একমাস পরে কারও মতে চল্লিশ দিন পরে, অপর কারও 
মতে পঞ্চাশ দিন পরে । পঞ্চাশ দিনের অভিমতই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 


আবূ জাফর বাকের (র) থেকে বর্ণিত যে, হস্তি বাহিনীর আগমনের ঘটনা মুহাররমের মধ্য 
ভাগে ঘটেছিল আর রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের ঘটনা ঘটে তার পঞ্চানন দিন পরে । অন্যরা 
বলেন, না বরং হস্তির ঘটনা ঘটেছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের দশ বছর আগে ৷ ইবন আব্যা 
এরূপ বলেছেন। কারও কারও মতে, তেইশ বছর আগে কেউ কেউ বলেছেন, ত্রিশ বছর 
পরে । মূসা ইবন উকবা যুহরী থেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তিনি ওই অভিমত সমর্থনও 
করেছেন। আবু যাকারিয়া আজলানী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্ব হস্তির ঘটনার চল্লিশ বছর 
পরের ঘটনা ইবন আসাকিরের এই বর্ণনা অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের । ইবন আব্বাস (রা) থেকে 
একটি বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন রাসুূলুল্পাহ (সা) হস্তির ঘটনার পনের বছর আগে 
জনুগ্রহণ করেন। তবে এই বর্ণনাটি গরীব, মুনকার ও দুর্বল । তবে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন 
হস্তির ঘটনার বছরে হওয়ার বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মত । 
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রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের বিবরণ 


আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহকে যবেহ করার 
মান্নত করে পরে আল্লাহরই ইচ্ছায় তার পরিবর্তে একশত সঁট যবেহ করেম। কারণ, মহান 
আল্লাহর তা'আলা দির্ধায়ণ মোতাবেক আব্দুল্লাহর গঁরসে সমগ্র আদম সন্তানের সরদার সর্বশেষ 
রাসূল ও উন্দী মনীর আর্বিতাব পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব 
ডাকে কুরাইশেয় এক সন্তরান্ত পরিবারে বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ কম্য: আমিনা বিনতে ওহব (ইবন 
আবদে মামাফ ইবম যাহযা)-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁদের মিলনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) 
আমিনার গর্ভে আসেন । বলাবাহুল্য, ওরাকা ইবন নওফলের বোন উন্মে কিতাল রাকীকা বিনতে 
নওফল আমিনার সঙ্গে মিলনের পূর্বে আব্দুল্লাহর ললাটে নূর দেখতে পেয়েছিলেন! ফলে তিনি 
উক্ত নূরের ছোঁয়া লাভ করতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। কারণ তিনি তার ভাই-এর নিকট শুনতে 
পেয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ নামক একজন নবী আবির্ভূত হবেন এবং সে সময়টি আসন্ন । তাই 
তিনি আবদুল্লাহর সাথে মিলনের জন্য, মতান্তরে বিবাহের জন্য নিজেকে পেশ করেন । বিবাহের 
প্রস্তাবের কথাই সমধিক প্রসিদ্ধ । কিন্তু আবদুল্লাহ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে সেই 
নূর আমিনার মধ্যে স্থানান্তরিত হলে ওরাকা ইবন নওফলের বোনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য 
আবদুল্লাহ অনেকটা ব্বরিত বোধ করেন। এবার তিনি নিজে অনুরূপ প্রস্তাব দিলে মহিলাটি বলে 
এখন আর তোমাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই । তখন সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত 
হওয়ায় আক্ষেপ করে এবং অত্যন্ত উঁচুমানের কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করে। উল্লেখ যে, এভাবে 
চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কারণেই ঘটেছিল, আব্দুল্লাহর জন্য 
নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ Lid 

“রাসূল কাকে বানাবেন, আল্লাহ নিজেই তা ভালো জানেন” 

ইতিপূর্বে এ মর্মে একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, অবৈধ 
মিলনে নয় বৈবাহিক বন্ধন থেকেই তিনি জন্মলাভ করেছেন। 

রাসূলুল্লাহ (সা) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার পিতা আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। এটাই 
প্রসিদ্ধ অভিমত ৷ মুহাম্মদ ইবন সা'দ বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল 
মুত্তালিব কুরায়শ-এর এক বণিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ার গাজা অঞ্চলে যান । বাণিজ্য শেষে 
ফেরার পথে মদীনা পৌছলে আবদুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন । ফলে তিনি তার মাতুলগোষ্ঠী বনী 
আদী ইবন নাজ্জার-এর কাছে থেকে যান এবং তাদের নিকট অসুস্থ অবস্থায় এক মাস অবস্থান 
করেন। সঙ্গীরা মক্কা পৌছলে আবদুল মুত্তালিব পুত্রের কথা জানতে চাইলে তারা বলে, তীকে 
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অসুস্থ অবস্থায় তার মাতুলালয়ে রেখে এসেছি । খবর শুনে আবদুল মুত্তালিব তার বড় ছেলে 
হারিছকে প্রেরণ করেন। হারিছ মদীনায় গিয়ে দেখেন, আবদুল্লাহর ইণ্তিকাল হয়েছে এবং 
দারুন্বাবিগায় তাকে দাফন করা হয়েছে। তখন তিনি ফিরে এসে পিতাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত 
করেন। সংবাদ শুনে পিতা আবদুল মুত্তালিব ও আবদুল্লাহর ভাই-বোনেরা শোকাহত হয়ে 
পড়েন রাসুলুল্লাহ (সা) তখন মায়ের গর্ভে । মৃত্যুকালে আবদুল্লাহর বয়স ছিল পঁচিশ বছর । 

ওয়াকিদী বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে আবদুল্লাহর মৃত্যুর ব্যাপারে এটিই সর্বাপেক্ষা সঠিক ' 
অভিমত ৷ তিনি বৰ্ণনা করেন যে, আবদুল মুত্তালিব আব্দুল্াহকে খেজুর আনবার জন্য মদীনা 
প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। 


মুহাম্মদ ইবন সা'দ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন আটাশ মাস, তখন 
তার পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়। কারও কারও মতে, তখন তাঁর বয়স ছিল সাত মাস । তবে 
মুহাম্মদ ইবন সা‘দ-এর নিজের অভিমত হলো, আবদুল্লাহ মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্গর্ভে 
ছিলেন। যুবায়র ইবন বাক্ধার-এর বর্ণনা মতে পিতার মৃত্যুকালে রাসুলুল্লাহ (সা) ছিলেন দুই 
মাসের শিশু । মায়ের মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল বার বছর 'আর যখন তার দাদার মৃত্যু হয়, 
তখন তিনি আট বছরের কিশোর । মৃত্যুকালে দাদা আবদুল মুত্তালিব চাচা আবু তালিবের হাতে 
তীর লালন-পালনের ভার অর্পণ করে যান । ওয়াকিদী ও তার লিপিকার (ইবন সাদ) পিতার 
মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মায়ের গর্ভে ছিলেন। এটিই এতীমত্বের উর্ধ্বতন স্তর ৷ এমর্মে 
হাদীছ পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আমি গর্ভে থাকাবস্থায় আমার মা 
স্বপ্নে দেখেন যে, যেন তার মধ্য থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদসমূহ 
আলোকিত করে ফেলেছে” মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, আমিনা বিনতে ওহব নিজে বলতেন 
যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তার গর্ভে থাকাকালে স্বপ্নে কে যেন তাকে বলে যায়, তুমি এই উন্মতের 
সরদারকে গর্ভে ধারণ করেছ। তিনি ভূমিষ্ঠ হলে তুমি বলবে, এঁকে আমি সকল হিংসুকের অনিষ্ট 
ও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করছি । কারণ প্রশংসার্হ্‌ আল্লাহর 
নিকট তিনি মর্যাদাবান । তাঁর সঙ্গে এমন একটি নূর বের হবে, যা সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ সমূহকে 
আলোকিত করে ফেলবে ৷ ভূমিষ্ঠ হলে তুমি তার নাম রাখবে মুহাম্মদ, তাওরাতে তার নাম 
আহমদ । আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তার প্রশংসা করে। ইনজীলেও তার নাম আহমদ । 
আর কুরআনে তার নাম মুহাম্মদ । 

আমিনার স্বপ্না সম্পর্কিত এই দু'টি হাদীস প্রমাণ করে যে, তিনি স্বর্ন দেখেছিলেন যেন তার 
মধ্য হতে এমন একটি নূর বের হয়েছিল, যাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায় । 
অতঃপর নবী করীম (সা)-এর জন্মের পর তিনি এই স্বপ্নের বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করেন। 


মুহাম্মদ ইবন সা‘দ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমিনা বিনতে ওহব 
বলেছেন মুহাম্মদ আমার গর্ভে থাকাবস্থায় প্রসব পর্যন্ত তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব 
করিনি । প্রসবের সময় তার সঙ্গে একটি নূর বের হয়, যা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব 
আলোকিত করে তোলে৷ আমার গর্ভ থেকে বের হওয়াকালে তিনি উভয় হাতে মাটিতে ভর 
দেন। অতঃপর হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে আসমানের দিকে উঁচু করেন৷ কারো কারো মতে 
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রাসূলুল্লাহ (সা) দুই হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়িরত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন । আর তার সঙ্গে এমন 
একটি আলো নির্গত হয় যে, তার আলোতে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ ও হাট-বাজার সব আলোকিত 
হয়ে যায় । আমিনা বলেন, সেই আলোতে বঙগরার উটের ঘাড়সমূহ দৃশ্যমান হয়ে উঠে ৷ তখন 
শিশু নবীর মাথা আসমানের দিকে উদ্ধিত ছিল । বায়হাকী উছমান ইবন আবুল ‘আস থেকে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেম, আমার মা আমাকে বলেন যে, আমিনা বিনতে ওহব শিশু নবীকে 
প্রসবের সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, সে রাতে আমিনার ঘরে আমি নুর 
ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি । আমি দেখতে পেলাম, আকাশের তারকাগুলো যেন এসে 
আমার গায়ের ওপর পড়ছে। 


কাজী ইয়ায আবদুর রহমান ইবন আওফ এর মা শিফা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই হাতে ভর করে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেঁদে ওঠেন। তখন আমি শুনতে 
পেলাম, কেউ একজন বলে উঠলেন £ “আল্লাহ আপনাকে রহম করুন” । আর তার সঙ্গে এমন 
এক আলো উদ্ভাসিত হয় যে, তাতে রোমের রাজপ্রাসাদসমূহ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ৷ 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমিনা তার দাসী 
মারফত আবদুল মুত্তালিবের নিকট খবর পাঠান। স্বামী আবদুল্লাহ্‌ তো আমিনার অন্তঃসত্ত্বা 


অবস্থায়ই মারা গিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ যখন মৃত্যুবরণ করেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) তখন আটাশ মাসের শিশু। তবে কোন্টা সঠিক, তা আল্লাহই ভালো জানেন । 


দাসী গিয়ে আবদুল মুত্তালিবকে বলে যে, দেখে আসুন, আপনার একটি নাতি হয়েছে। 
আবদুল মুত্তালিব আমিনার নিকট আসলে আমিনা সব ঘটনা খুলে বলেন । এই সন্তানের , 
ব্যাপারে তিনি স্বগ্নে কি দেখেছিলেন এবং তার কি নাম রাখতে আদিষ্ট হয়েছেন, তাও তিনি 
ব্যক্ত করেন । সব শুনে আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে কাবার অভ্যন্তরে ‘হোবল' 
এর কাছে গিয়ে দাড়িয়ে তার জন্য দোয়া করেন এবং মহান আল্লাহর সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করে বলেন ৪ 
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-_ সকল প্ৰশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে পবিত্র আস্তিন এর অধিকারী এই শিশুটি 
দান করেছেন। আমার বাসনা, দোলনায় বসেই এই শিশু আর সব শিশুর ওপর কর্তৃত্ব করবে । 
রুকন বিশিষ্ট ঘরের নিকট আমি এর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই শিশুকে আমি যুবকদের 
আদর্শরূপে পরিণত বয়সে দেখতে চাই । সকল অনিষ্ট ও হিংসুকের বিদ্বেষ থেকে এর জন্য আমি 
আশ্রয় চাই । আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উদ্ধত ফণাবিশিষ্ট চক্ষুবিহীন সর্প থেকে । তুমিই (হে 
আমার প্রিয় নাতি!) কুরআনে-মহান গ্ৰন্থসমূহে আহমদ নামে আখ্যায়িত এবং লোকজনের 
রসনায় তোমার নামটি লিপিবন্ধ রয়েছে। 


বায়হাকী বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রা) তার পিতা আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) খতনাকৃত ও নাড়ি কর্তিত জন্মগ্রহণ করেন দেখে তার দাদা 
আবদুল মুত্তালিব মুগ্ধ হয়ে যান এবং বলেন, উত্তরকালে আমার এই সন্তানটি যশস্বী হবে। 
বাস্তবেও তাই হয়েছে। এর বিশুদ্ধতা সন্দেহমুক্ত নয়। অনুরূপ একটি বর্ণনা আবু নুয়ায়মেরও 
রয়েছে। কেউ কেউ একে বিশুদ্ধ এমন কি মুতাওয়াতির পর্যায়ের পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু তাও 
সন্দেহমুক্ত নয় । ইবন আসাকির বর্ণনা করেন যে, আনা|; (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন ঃ “আন্পাহর নিৰুট আমার মর্যাদার একটি হলো এই যে, আমি খতনাকৃত অবস্থায় 
জন্মলাভ করেছি এবং আমার লজ্জা স্থান কেউ দেখতে পায়নি ৷” 


হাফিজ ইবন আসাকির আবু বাকরাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জিবরীল (আ) 
যখন নবী করীম (সা)-এর বক্ষ বিদারণ (সীনা চাক) করেন, তখন তিনি তাঁর খতনাও করেন । 
এটা নিতান্ত ‘গরীব’ পর্যায়ের । অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা)-এর দাদা আবদুল 
মুত্তালিব তার খাতনা করেন এবং সেই উপলক্ষে কুরাইশদেরকে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়িত 
করেন। 


বায়হাকী আবুল হাকাম তানুখী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরাইশদের সমাজে 
নিয়ম ছিল যে, কোন সন্তান জন্ম হলে তারা নবজাতককে পরবর্তী ভোর পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ 
মহিলাদের নিকট দিয়ে রাখত শিশুটিকে তারা পাথর নির্মিত ডেগ দিয়ে ঢেকে রাখতো । 
রাসুলুল্লাহ (সা) ভূমিষ্ঠ হলে নিয়ম অনুযায়ী আবদুল মুত্তালিব তাকেও সেই মহিলাদের হাতে 
অর্পণ করেন। মহিলারা তাকেও ডেগ দিয়ে ঢেকে রাখে । ভোর হলে এসে তারা দেখতে পায় 
যে, ডেগ ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে আছে আর শিশু মুহাম্মদ দু'চোখ খুলে বিস্কারিত নয়নে আকাশের 
দিকে তাকিয়ে আছেন । মহিলারা দৌড়ে আবদুল মুত্তালিবের নিকট এসে বলে, কি আশ্চর্য, 
এরূপ নবজাতক তো আমরা কখনও দেখিনি । ভোরে এসে আমরা দেখতে, পেলাম যে, ডেগ 
ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে আছে আর সে চোখ দু'টো খুলে বিস্ফারিত নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে 
আছে! শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেন, তাকে তোমরা হেফাজত কর, আমি আশা করি, 
ভবিষ্যতে এই শিশু যশস্বী হরে কিংবা বললেন, সে প্রচুর কল্যাণের অধিকারী হবে। সপ্তম দিনে 
আবদুল মুত্তালিব তার আকীকা করেন এবং কুরাইশদেরকে দাওয়াত করেন। আহার শেষে 
মেহমানরা বলল, আবদুল মুত্তালিব! যে সন্তানের উপলক্ষে আজকের এই নিমন্ত্রণের আয়োজন, 
তার নাম কি রাখলে? আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি তার নাম মুহাম্মদ রেখেছি । শুনে তারা 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৬২ 
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বলল, পরিবারের অন্যদের নামের সঙ্গে মিল রেখে নাম রাখলেন না যে! আবদুল মুত্তালিব 
বললেন, আমার ইচ্ছা, আসমানে স্বয়ং আল্লাহ আর যমীনে তার সৃষ্টিকুল তীর প্রশংসা করবেন । 
ভাষাবিদগণ বলেন, মুহাম্মদ কেবল তাকেই বলা হয়ে থাকে, যিনি যাবতীয় মহৎ গুণের ধারক । 
যেমন $ কবি বলেন- 
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__ দূর হয়ে যাও, তুমি অভিশাপকে অস্বীকার করেছ। আমি আমার টউদ্্রীকে সর্বগুণে 
প্রশংসিত, সন্মানিত, আদরে লালিত মর্যাদাবান মুহম্মদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেছি। 


কোন কোন আলিম বলেন,আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন যে, তোমরা এর নাম রাখ মুহাম্মদ ৷ 
কারণ, এই শিশুর মধ্যে যাবতীয় মহৎগুণ বিদ্যমান । যাতে নামে ও কাজে মিল হয় এবং যাতে 
নাম ও নামকরণ আকারে ও তাৎপর্যে সায়ুজ্যপূর্ণ হয়। যেমন নবীজি (সা)-এর চাচা আবু তালিব 
বলেন $ 
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- মৰ্যাদা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তার জন্য নিজের নাম থেকে নাম বের করে এনেছেন। 
আরশের অধিপতি আল্লাহর নাম ‘মাহমুদ' আর ইনি মুহাম্মদ । 


কারও কারও মতে এই পংক্তিটি হাস্সান ইবনে সাবিত-এর রচিত। ' 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামসমূহ এবং তার শামায়িল তথা অবয়বের বর্ণনা, পূত-পবিত্র, 
নবুওতের প্রমাণাদি ও মর্যাদার বিবরণ সীরাত অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ । 


বায়হাকী আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি 
একদিন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নবুওতের একটি আলামত আমাকে আপনার দীন 
কবুল করতে উদুদ্ধ করেছিল। দোলনায় থাকতে আমি আপনাকে দেখেছি যে, আপনি চাদের 
সঙ্গে কথা, বলছেন এবং নিজের আঙ্গুল দিয়ে চাদের প্রতি ইংগিত করছেন। আপনি যেদিকে 
ইশারা করতেন চাদ সেদিকেই ঝুঁকে পড়তো । জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, “আমি তখন 
চাদের সঙ্গে কথা বলতাম এবং চাদ আমার সঙ্গে কথা বলতো এবং আমার কান্না ভুলিয়ে দিত । 
আর আমি আরশের নিচে চাদের সিজদা করা কালে তার পতনের শব্দ শুনতে পেতাম!” রাবী 
বলেন, এ বর্ণনার রাবী একজন মাত্র আর-তিনি অজ্ঞাত পরিচয় । 
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রাসূলুগ্লাহ (সা)-এর জন্মের রাতে সংঘটিত 
অলৌকিক ঘটনাবলী 


রাসুলুল্লাহ (সা) যে রাতে ভূমিষ্ঠ হন, সে রাতে অসংখ্য মূর্তির উপুড় হয়ে পড়া ও স্থানচ্যুত 
হওয়া, হাবশা অধিপতি নাজাশীর দেখা ঘটনার বিবরণ, জন্মের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে 
নূর বের হয়ে তাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যাওয়া; রাসূল (সা)-এর মাতৃগর্ভ 
থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আকাশপানে মাথা তুলে বের হায়ে আসা, ডেগ ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে 
যাওয়া, রাসূলুল্লাহ (সা) যে ঘরে জন্মলাভ করেন, সে ঘরটি আলোকিত হয়ে যাওয়া এবং 
নক্ষত্ররাজি মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে 'অজ্ঞাত 
স্থান থেকে জিনের কথা বলা’ অধ্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি। 


সুহায়লী বর্ণনা করেন যে, ইবলীস জীবনে চারবার বিলাপ করে £ ১. অভিশপ্ত হওয়ার 
সময় । ২. জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় । ৩. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের সময় এবং 
8. সুরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময় । 


মুহাম্মদ ইবন ইসহাক হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক 
ইহুদী মক্কায় বাস করত । সে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো । রাসূলুল্লাহ (সা) যে রাতে ভূমিষ্ঠ 
হন সে রাতে কুরাইশ এর এক মজলিসে সে বলল, আজ রাতে কি তোমাদের মধ্যে কারও 
কোনও সন্তানের জন্ম হয়েছে? জবাবে তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা এ রকম কিছুই জানি 
না। ইহুদীটি বলল, আল্লাহু আকবার! তোমাদের অজান্তে ঘটে থাকলে তো কোনও অসুবিধা 
নেই । তবে তোমরা খৌজ করে দেখ এবং যা বলছি স্মরণ রাখ । এ রাতে আখেরী নবী ভূমিষ্ঠ 
হয়েছেন। তার দুই কাধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চিহ্ন আছে। তাতে ঘোড়ার কেশরের মত 
একগুচ্ছ চুল আছে । দু'রাত তিনি দুধ পান করবেন না৷ কারণ একটি দুষ্ট জিন তার মুখে আঙ্গুল 
ডুকিয়ে দিয়েছে। ফলে তাকে দুধ পান থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়েছে। 


শুনে লোকজন মজলিস ছেড়ে উঠে চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদীর কথায় তারা হতভম্ত 
স্তম্ভিত! ঘরে গিয়ে প্রত্যেকে তারা ঘরের লোকদেরকে এ খবরটি শুনায় । শুনে তারা বলে উঁঠে, 
হ্যা, আল্লাহর শপথ! আব্দুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে৷ তারা 
তার নাম রেখেছে মুহাম্মদ । এবার তারা ইহুদীর কথা ও এই নবজাতক সম্পর্কে কানাঘুষা করতে 
করতে ইহুদীর নিকট যায় এবং তাকে এ খবরটি জানায়। ইহুদীটি বলল, তোমরা আমাকে নিয়ে 
চল, আমি তাকে একটু দেখব । লোকেরা ইহুদীকে নিয়ে আমেনার ঘরে গিয়ে তাকে বলল, 
তোমার পুত্রটিকে একটু আমাদের কাছে দাও । আমেনা পুত্রকে তাদের কাছে দিলে তারা তার 
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৪৯২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


পিঠের কাপড় সরিয়ে ইহুদীর বর্ণিত নিদর্শনটি দেখতে পায়। সাথে সাথে ইহুদী অজ্ঞান হয়ে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । তার জ্ঞান ফিরলে লোকেরা তাকে বলল, কী ব্যাপার, আপনার হয়েছে 
কি? ইহুদীটি বলল, আল্লাহর শপথ? নবুওত বনী ইসরাঈল থেকে বিদায় নিল! তোমরা এতে 
আনন্দিত হও, হে কুরাইশের দল! আল্লাহর শপথ, তোমাদের সহায়তায় তিনি এমন বিজয় লাভ 
করবেন যে, প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে তার সুসমাচার ছড়িয়ে পড়বে ৷ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন 
যে, হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) বলেছেন, আমি তখন সাত কি আট বছরের বালক ৷ যা শুনি বা 
দেখি, তা বুঝবার বয়স তখন আমান্স হয়েছে। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা ইয়াসরিবে জনৈক 
ইহুদীকে চীৎকার করে বলতে শুনলাম, হে ইহুদী সমাজ! চীৎকার শুনে লোকজন তার নিকট 
এসে ভীড় জমায় এবং বলে, বল, কি হয়েছে তোমার? সে বলল আহমদ নামের যে লোকটির 
জন্য হওয়ার কথা, এই রাতে তার তারকা উদিত হয়েছে। 


হাফিজ আবু নুয়ায়ম ‘দালায়িলুন্ববুওয়াহ্‌’ কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, আবু মালিক ইবন 
সিনান বলেন, একদা আমি গল্পগুজব করার জন্য আবদুল আশহাল .গোত্রে যাই । তখন আমরা 
তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ৷ সে সময়ে আমি শুনতে পেলাম যে, ইউশা নামক এক ইহুদী বলছে, 
‘আহমদ নবীর’ আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি হেরেম থেকে বেরিয়ে আসবেন। এ 
কথা শুনে খলীফা ইবন ছালাবা আল-আশহালী উপহাস করে জিজ্ঞাসা করল, তার পরিচয় কী 
হে? ইহুদী বলল, তিনি হবেন এমন এক ব্যক্তি যিনি না হবেন বেঁটে, না লম্বা । দু'চোখে তার 
লালিমা থাকবে ৷ তিনি হবেন কমলীওয়ালা । তিনিও গাধায় সওয়ার হবেন । তার কাধে তরবারী 
ঝুলানো থাকবে । এই নগরী হবে তীর হিজরত স্থল । আবু মালিক ইবন সিনান বলেন, ইহুদীর 
কথায় অভিভুত হয়ে আমি আমার স্বগোত্র বনু খাদরায় চলে এলাম ৷ আমার নিকট থেকে ঘটনার 
বিবরণ শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠল, এ কথা কি ইউশা একাই বলছে, নাকি ইয়াসরিবের সব 
ইহুদীর একই কথা! আবু মালিক বলেন, এই ঘটনার পর আমি বনু কুরায়যার নিকট যাই । 
সেখান গিয়ে দেখতে পেলাম, একদল মানুষ আখেরী নবী সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছে। 
কথা প্রসঙ্গে যুবায়র ইবন বাতা বললেন, সেই লাল নক্ষত্রটি উদিত হয়ে গেছে, যা কখনও 
কোনও নবীর আগমন বা আবির্ভাবের উপলক্ষ ছাড়া কোনদিন উদিত হয় না। এখন তো 
আহমদ ছাড়া আর কোন নবীর আগমনের বাকী নেই । আর এই ইয়াসরিবই হবে তার 
হিজরত স্থূল । 

আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা আগমন করার পর আমার আব্বা তাকে 
এই ঘটনাটি শুনান। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ ‘যুবায়র যদি মুসলমান হত, তাহলে 
নেতৃস্থানীয় অনেক ইহুদীও মুসলমান হয়ে যেত ৷ কারণ ওরা এর অনুগত ।' 

আবু নুয়ায়ম (র) বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেন, বনু কুরায়যা ও বনু 
নযীর এর ইহুদী পণ্ডিতগণ নবী করীম (সা)-এর পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করতেন । 
অবশেষে লাল নক্ষত্র উদিত হয়ে গেলে তারা ঘোষণা করে যে, ইনিই আখেরী নবী; এর পরে 
আর কোনও নবী আসবেন না । নাম তার আহমদ এবং তীর হিজরত স্থূল হবে ইয়াসরিব ৷ কিন্তু 
যখন নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় আসলেন আর তারা তাকে অগ্রাহ্য করে, হিংসা 
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। রল্চও কুকী রক নললানু বুত্নাইম তায়-ন্িতাযাত অইমযটবান্টি উদ্নবেখ-বারেচছম 1 সাবু পুআম়ম 
চাক সনীঘীয়জী জীবন হিরসাম-বহদিককেন যেড যায়া ইসন আমছ ইন্‌ মুফ্ার্জল বোশলেছেন, সিলিল্কার 
চর্দিরীণ্টযিছদী গাপ্ডিভ মুব্রিয়ান নন্ীলেন্দ;-তোমার়আগরীঢড কজন হকী সআর্কিভূড হচ্মেছেন ॥'স্যিছবা 
বলছেন, চ্চোসর ক্যারীযত শই ভক্ষ নবীর সর বির্্জক্ন ঘটয়ক ।জতিমচয্যস্তাহ্ংনক্ষ্তর উপ্িত 
কম শেছে।ওক্ুমি ৱেটশোদ্ষিরে নিচ্চ আকু গ্রতি বিশ্ণাস:স্থাপসলার অবহু তার অমুসরশ্ ক্র যা” 
"ফিলর্মার লিংহাক্ন প্রকম্পিত ওয়া: আযরিকুত্ত'নর্বান্দিত হওয়া-ইত্যাদি 
ক্গীট/ৎ গীকক্রক চাভচীক কিৰ পৰে আলেয়া [ees ক্র IP I দশমী £ PIP 
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ব্যক্তির সন্ধান দেব, যিনি এর জবাব দিতে সক্ষম হবেন। কিসরা তাকে ঘটনাটি খুলে বলেন। 
জবাবে আবদুল মাসীহ বলেন, আমার এক মামা এর জবাব দিতে পারবেন । তিনি সিরিয়ার 
সাতীহ নামক স্থানের উপকঠ্ঠে বাস করেন। কিসরা বললেন, ঠিক আছে । তুমি তার কাছে গিয়ে 
দেখ, সে এর জবাব দিতে পারে কিনা । আমি যা জানতে চাই তাকে তা জিজ্ঞেস করে তার 
ব্যাখ্যা জেনে এসো ৷ আবদুল মাসীহ সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়ায় রওয়ানা হয়ে মুমূর্যু সাতীহ এর নিকট 
পৌঁছেন । তিনি তাকে সালাম দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সাতীহ সালামের কোন 
জবাবও দিলেন না বা কোন কথাও বললেন না। তখন আবদুল মাসীহ কবিতার কয়েকটি পংক্তি 
আবৃত্তি করেন । তা শুনে এবার সাতীহ মাথা তুলে বলেন, আবদুল মাসীহ! উটের পিঠে চড়ে 
তুমি সাতীহ এর নিকট এসেছ। অথচ সে তখন মৃত্যুপথযাত্রী । আমি জানি, তোমাকে সাসান 
বংশের বাদশাহ প্রেরণ করেছেন। রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত হওয়ায়, অগ্নিকুণ্ড নিভে যাওয়ায় এবং 
মুবিযানের স্বপ্ন যাতে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, উটগুলো ঘে'ড়াগুলোকে তাড়া করছে এবং 
_দজলা অতিক্ৰম করে জনপদসমূহে ছড়িয়ে পড়েছে। শোন হে আবদুল মাসীহ! যখন তিলাওয়াত 
বৃদ্ধি পাবে, মোটা ছড়িওয়ালা আত্মপ্রকাশ করবেন, সামাওয়া উপত্যকা প্লাবিত হবে, সাওয়া হ্ন্দ 
শুকিয়ে যাবে এবং পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে যাবে, তখন শাম আর সাতীহ এর জন্য শাম থাকবে 
না। গন্ভুজের সমসংখ্যক রাজা-রাণী তার কর্তৃত্‌ কেড়ে নেবে, আর সেই সময়টি এসে পড়েছে। 
একথাটি উচ্চারণ করেই সাতীহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন । 


আবদুল মাসীহ তখনই বাহনে চড়ে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রওয়ানা হয়ে পড়েন । 
কিসৱবার নিকট এসে তিনি তাকে শুনান। সাতীহ যা বলেছেন, তার বিবরণ দেন। শুনে কিসরা 
বলে উঠেন, তার মানে দাড়াল, আমার পর চৌদ্দজন রাজা রাজত্ব করবে। 


বাস্তবিক পরবর্তী চার বছরে দশজন রাজা পারস্যের সিংহাসনে বসেন । অবশিষ্টগণ রাজত্ব 
করেন হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত । বায়যাবীও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। 
আমার মতে, পারস্যের সর্বশেষ রাজা যার নিকট থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়-তিনি হলেন, 
ইয়াযদাগির্দ ইবন শাহরিয়ার ইবন পারভেজ ইবন হুরমুয ইবন নওশিরওয়া । এই রাজার 
আমলেই রাজপ্রাসাদে ফাটল ধরে। তার আগে তার পূর্বসূরীরা তিন হাজার একশ' চৌষষ্টি বছর 
রাজত্্‌ করেছিলেন। এদের সর্বপ্রথম রাজা ছিলেন খিওমারত ইবন উমাইম ইবন লাওয ইবন 
সাম ইবন নূহ। 

আলোচ্য সাতীহ এর পরিচয় প্রসঙ্গে ইবন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই 
লোকটির নাম রবী ইবন রবীয়া ইবন মাসউদ ইবন 'মাযিন ইবন যিব ইবন আদী ইবন মাযিন 
ইবন আল-আযদ। কেউ কেউ ডাকে রবী ইবন মাসউদও বলেছেন। তার মা রিদআ বিনতে সাদ 
ইবনুল হারিছ আল-হাজবরী ৷ তাঁর বংশ লতিকা তিন্নভাবেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আসাফির-এর 
মতে তিনি জাবিয়ায় বাস করতেন। তিনি আযু হাতিম সাজিসতানী থেকে বর্ণমা কর্পেম যে, 
তাঁর কয়েকজন শায়খ বলেছেন, সাতীহ হচ্ছেন লোকমান ইবন ‘আদ-এর পরবর্তী যুগের মানুষ । 
মহাপ্রাবনের আমলে তার জমা । বাদশাহ ধীনাওয়াসের্ আমল পর্যন্ত তিমি জীবিত ছিলেন। 
অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ প্রজল্োের আয়ু তিমি লাভ করেন। ডাঁত্ন জাবাস ছিল তার বাহরাইম। 
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আবদুল কায়স গোত্র দাবি করে যে, সাতীহ তাদের বংশের লোক, অপরদিকে আযদ 
গোত্ৰীয়দের দাবি হচ্ছে যে, তিনি তাদের বংশের । অধিকাংশ মুহাদ্দিস সাতীহকে আযদ বং: 
বলে অভিমত প্রকাশ করেন । তবে আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে, তার প্রকৃত পরিচয় কী? 
তবে তার ৰংশধররা নিজেদেরকে আযদবংশীয় বলে দাবি করেন। 


ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, সাতীহ-এর সঙ্গে আদম 
সম্ভানের কারো কোনও মিল ছিল না । তার দেহ ছিল গোশতের একটি টুকরা, যার মাথায় 
দু'চোখে ও দু'হাতে ছাড়া আর কোথাও অস্থি অথবা শিরা ছিল না । কাপড় যেভাবে ভাজ করা 
যায় তেমনি তাকেও দু'পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত ভাজ করা যেত । জিহবা ছাড়া আর দেহে নাড়বার 
মত কিছুই ছিল না৷ কেউ কেউ বলেন, সাতীহ রেগে গেলে তার দেহ ফুলে যেত এবং তিনি 
বসে পড়তেন। 


ইবন আব্বাস (রা) আরও বলেন, সাতীহ একবার মন্ধায় এসেছিলেন। কুসাই এর দুই পুত্র 
আবৃদে শামস ও আবদে মানাফ সহ মক্কার নেতৃস্থানীয় অযমেকে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে 
আসেন ৷ তারা তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন । সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক 
জবাব তিনি দেন। শেষ যুগে কী ঘটবে, সে বিষয়েও তারা তীকে জিজ্ঞাসা করে জবাবে তিনি 
বলেন, আল্লাহ আমাকে যা ইলহাম করেছেন, তার আলোকে বলছি যে, হে আরব জাতি! 
তোমরা এখন চরম বার্ধক্যের যুগে উপনীত । তোমাদের আর অনারবদের বুদ্ধি-বিচক্ষণতা 
সমান । তোমাদের নিকট না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি । তবে তোমাদের পরবর্তীদের মধ্যে 
এমন কিছু বিবেকবান লোকের আবির্ভাব ঘটবে যে, তারা নানা প্রকার বিদ্যা অন্বেষণ করবে । 
সেই বিদ্যার আলোকে তারা মুর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে, যোগ্য লোকের অনুসরণ করবে, 
অনারবদের হত্যা করবে এবং বকরীর পাল তালাশ করে বেড়াবে । অতঃপর এই নগরবাসীদের 
মধ্যে হতে এমন একজন সুপথপ্রাপ্ত নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি সত্য ও সঠিক পথের 
দিক-নির্দেশনা করবেন এবং বহু দেবতার উপাসনা পরিহার করে এক ‘রব’ এর ইবাদত 
করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে প্রশংসিত এক স্থানে তুলে নেবেন। তখন তিনি ইহজগত 
থেকে আড়ালে থাকবেন; কিন্তু আকাশে থাকবেন প্রকাশমান ৷ তারপর এমন এক সিদ্দিক তথা 
মহাসত্যবাদী তীর স্থলাভিষিক্ত হবেন, যিনি বিচার করবেন সঠিক এবং অধিকার প্রদানে হবেন 
অকুষ্ঠচিত্ত ৷ 

এরপর সরল-সঠিক পথের অনুসারী, অভিজ্ঞ ও সন্তরান্ত এক ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হবেম। 
আতিথেয়তা ও ন্যায় বিচারে তিনি হবেন সর্বজনবিদিত । অতঃপর সাতীহ হযরত উছমান (রা), 
তার হত্যা এবং তৎপরবর্তী বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের যুগে যা কিছু ঘটবে, সব উল্লেখ 
করেন। এরপর যত ফেতনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে, তাও তার বক্তব্য থেকে বাদ পড়েনি । 
ইবন আসাকির ইবন আব্বাস (রা) থেকে এই বর্ণনাটি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। 

উপরে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, এক স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সাতীহ ইয়ামানের বাদশাহ 
রধীয়া ইবন নাসরকে ইয়ামানে কী কী অরাজকতা দেখা দিবে এবং কিতাবে ক্ষমতার হাত বদল 
হবে, সবকিছুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এমনকি একথাও বলেছিলেন যে, এক পর্যায়ে 
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কেননা, উপরিউক্ত বর্ণনায় আমরা বলেছি যে, সাতীহ্‌ তার ভাগিনাকে বলেছিলেন, হে আবদুল 
মাসীহ! যখন তিলাওয়াত বৃদ্ধি পাবে, শক্ত ছড়িওয়ালা আত্মপ্রকাশ করবেন, সামাওয়ার উপত্যকা 
ফুঁসে উঠবে, সাওয়া তদ শুকিয়ে যাবে ও পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে খাবে, সাতীহ-এর জন্য শাম 
আর শাম থাকবে না, গন্ভুজের সংখ্যার সমান সংখ্যক রাজা-রাণী শামের রাজত্‌ করবে। আর যা 
আসবার, তা আসবেই । 


এরপর সাতীহর মৃত্যু হয়। ঘটনাটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের একমাস কিংবা তার 
চাইতে কিছু কম পরে । তার মৃত্যুর ঘটনা! ঘটে ইরাকের সীমান্তবর্তী সিরিয়ার কোন এক প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে । আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 
বলেন, পীচশ’ বছর, কেউ বলেন, তিনশ’ বছর ৷ ইবন আসাকির বর্ণনা করেন যে, এক বাদশাহ 
সাতীহকে একটি শিশুর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার পিতৃপরিচয় সম্পর্কে 
মৃতভেদ ছিল । জবাবে সাতীহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তার সমাধান দেন। এমনি এক জটিল সমস্যার 
সমাধান পেয়ে বাদশাহ তাকে বললেন, সাতীহ! তোমার এই বিদ্যার উৎস সম্পর্কে তুমি আমাকে 
বলবে কি? জবাবে সাতীহ বললেন, এই বিদ্যা আমার নিজস্ব নয় । আমি এই বিদ্যা লাভ 
করেছি, আমার সেই ভাইয়ের নিকট থেকে, যিনি সিনাই পর্বতে ওহী শ্রবণ করেছিলেন। 
বাদশাহ বললেন, এমন নয় তো যে, তোমার সেই জিন ভাইটি সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে 
থাকে-কখনো তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না? না, এমন নয়-- বরং আমি যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ি, সেও আলাদা হয়ে যায়। তবে সে যা বলে, আমি তা ছাড়া অন্যকিছু বলি না৷ 


উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সাতীহ এবং আরেকজন ভবিষ্যদ্বক্তা (ইবন মসআব ইবন 
ইযাশকুর ইবন রাহম ইবন বুসর ইবন উকবা) একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । জন্মের পর 
তাদেরকে তারীফা বিনতে হুসাইন আল হামীদিয়াহ নামী এক গণক ঠাকুরণীর নিকট নিয়ে 
যাওয়া হয়। সে তাদের মুখে থুথু দেয়। ফলে তার থেকে তারা জ্যোতিষবিদ্যা লাভ করে। আর 
সেই গণক ঠাকুরণী সেদিনই মারা যায়। সাতীহ ছিলেন আধা মানুষ । কথিত আছে যে, খালিদ 
ইবন আবদুল্লাহ আল-কাসরী তীরই বংশের লোক ৷ উল্লেখ্য যে, শিক সাতীহ-এর বেশ কিছুকাল 
আগে মারা যান । 

অপরদিকে আবদুল মাসীহ ইবন ‘আমর ইবন কায়স ইবন হায়্যান . ইবন নুফায়লা 
আল-গাস্সানী আন-নাসরানী ছিলেন একজন প্রবীণ ব্যক্তি । হাফিজ ইবন আসাকির তার 
ইতিহাস গ্রন্থে তার জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন, এই আবদুল মাসীহ্‌-ই 
খালিদ ইবন ওলীদ (রা)-এর সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে ইবন আসাকির দীর্ঘ একটি 
কাহিনীও উল্লেখ করেছেন এবং এও লিখেছেন যে, খালিদ ইবন ওলীদ (রা) এক সময় তার হাত 
থেকে বিষ খেয়েছিলেন। কিন্তু তা তীর বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করেনি । কেননা বিষের পাত্র হাতে নিয়ে 
তিনি বলেছিলেন 8 
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এই বলে তিনি পাত্ৰস্থ পদার্থগুলো খেয়ে ফেলেন। খালিদ ইবনে ওলীদের জ্ঞান হারাবার 
উপক্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দু'হাতে নিজের দু'হাতে চাপড় মারেন এবং ঘর্মাক্ত হন । তিনি 
জ্ঞান ফিরে পান । তখন আবদুল মাসীহকে তিনি কয়েকটি পংক্তি আ'বৃত্বি করে শুনান ৷ 


আবু নুআয়ম শুআয়ব এর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মারকরুয্‌ যাহরান 
নামক স্থানে একজন ধর্মযাজক বাস করতেন তার নাম ছিল ‘ঈস ৷ তিনি সিরিয়ার অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি ছিলেন ‘আস ইবন ওয়ায়েল এর আশ্রিত ৷ আল্লাহ্‌ তাকে প্রচূর জ্ঞান দান 
করেছিলেন এবং তাতে মক্কাবাসীদের জন্য বহু উপকার করেছিলেন। তার একটি উপাসনালয় 
ছিল, তাতেই তিনি সর্বদা থাকতেন বছরে কেবল একবার মক্কায় আসতেন এবং মক্কাবাসীদের 
সাথে দেখা সাক্ষাত করতেন । তিনি তাদেরকে বলতেন, হে মন্ধাবাসী! অচিরেই তোমাদের 
মাঝে এমন এক নবজাতকের আবির্ভাব হবে, সমগ্র আরব যার ধর্ম অবলম্বন করবে এবং আজম 
তথা আরবের বাইরেও তার রাজত্ব ছড়িয়ে পড়বে । এই সেই সময় ' যে ব্যক্তি তাকে পাবে এবং 
তার আনুগত্য করবে, সে কৃতকার্য হবে। আর যে ব্যক্তি তাকে পেয়েও তাঁর বিরুচ্ধাচরণ করবে, 
সে ব্যর্থকাম হবে। আল্লাহর শপথ! তার অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মদ-করুটি ও 
শান্তির দেশ ত্যাগ করে আমি এই অভাব-অশাপ্তি ও নিরাপত্তাহীনতার দেশে আসিনি ! মক্কায় 
কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তিনি তার ব্যাপারে খোজ-খবর নিতেন এবং শুনে বলতেন, না, এখন 
তার আগমন ঘটেনি । তখন তাকে বলা হতো, তাহলে বলুন না, সেই শিশুটি কেমন হবেঃ 
তিনি বলতেন, না, বলা যাবে না । প্রতীক্ষিত সেই মহান শিশুটির পরিচয় তিনি তার নিরাপত্তার 
খাতিরেই গোপন রাখতেন । কারণ তিনি জানতেন যে, সেই শিশুটির স্বজাতি তার অনিষ্ট করার 
চেষ্টা করবে। 


রাসূলুল্লাহ (সা) যে রাতে ভূমিষ্ঠ হন। সেদিন প্রত্যুষে আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব 
এসে ঈসের উপাসনালয়ের প্রধান ফটকের কাছে দাড়িয়ে তাকে ডাক দেন। ডাক শুনে তিনি 
আওয়াজ করে জিজ্ঞেস করেন, কে? তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ । যাজক তার নিকটে এসে 
বললেন, তুমি তার পিতা হও । আমি সেই শিশুটির কথা তোমাদের বলতাম যে, তিনি সোমবার 
দিনে ভূমিষ্ঠ হবেন, সোমবারে নবুওত লাভ করবেন এবং সোমবারেই তার ইন্তিকাল হবে। সেই 
প্রতীক্ষিত শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছেন। আবদুল্লাহ বললেন, আজ প্রত্যুষে আমার একটি সন্তান 
জন্মেছে । জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি নাম রেখেছেন? আব্দুল্লাহ বললেন, নাম রেখেছি, মুহাম্মদ । 
পাদ্রী বললেন, হে কা‘বার সেবায়েতগণ! আমারও কামনা এই ছিল যে, সেই শিশুটি যেন 
আপনাদের মধ্য থেকেই আগমন করেন। তিনটি লক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনার 
পুত্ৰই সেই প্রতীক্ষিত শিশু। এক, গত রাতে তীর নক্ষত্র উদিত হয়েছে। দুই, আজ তিনি ভূমিষ্ঠ 
হয়েছেন এবং তিন, তার নাম মুহাম্মদ । আপনি যান। আমি আপনাদেরকে যে শিশুটির কথা 
বলতাম, আপনার পুত্র তিনিই । আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করে বুঝলেন যে, 
আমার পুত্রই তিনি? আজকে তো অন্য শিশুরও জন্য হয়ে থাকতে পারে? পাদ্রী বললেন, 
আপনার পুত্রের সঙ্গে তার নাম মিলে গেছে। আর আল্লাহ আলিমদের জন্য তার ইলমকে 
সন্দেহজনক করেন না । কারণ, তা হলো অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ । 
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॥_ তাছাড়া এর আরও একটি প্রমাণ হলো, আপনার পুত্র এখন ব্যাথাগ্রস্ত । তার এই ব্যথা 
তিনদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ৷ এতে তীর ক্ষুধা প্রকাশ পাবে ৷ অতঃপর তিনি সুস্থতা লাভ 
করবেন । আপনি আপনার জিহ্বাকে সংযত করে চলবেন কেননা, তার প্রতি এত বেশি বিদ্বেষ 
পোষণ করা হবে, যা কখনো অন্য কারও বেলায় হয়নি এবং তার উপর এত বেশি অত্যাচার 
হবে, যা অন্য কারও উপর কোনদিন হয়নি । তার কথা বলার বয়স পর্যন্ত যদি আপনি বেঁচে 
থাকেন এবং তিনি তার দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, তাহলে আপনার স্বজাতির পক্ষ থেকে 
আপনি এমন আচরণ দেখতে পাবেন, যা আপনি সহ্য করতে পারবেন না । তখন ধৈর্যধারণ আর 
লাঞ্চনা ভোগ করা ব্যতীত কোন গতি থাকবে না। অতএব আপনি আপনার জিহবাকে সংযত 
রাখবেন এবং তাকে চোখে চোখে রাখবেন ৷ আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, শিশুটির আয়ু কত 
হবে? পাদ্রী বললেন, আয়ু তার বেশি হোক আর কম হোক স্তরে পৌছবে না । সতুরের নিচে 
ষাটের ওপরে যে কোন বেজোড় সংখ্যার বয়সে তীর মৃত্যু হবে৷ আর এই হবে তীর উন্মতের 
অধিকাংশের গড় আয়ু । 


বর্ণনাকারী বলেন, মুহাররমের দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) মায়ের গর্ভে আসেন এবং 
হস্তিবাহিনীর যুদ্ধের তেইশ দিন আগে রমযান মাসের বার তারিখে সোমবার ভূমিষ্ঠ হন৷ 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লালন-পালনকারী ও দাই-মাগণের বিবরণ 


উম্মে আয়মান রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লালন-পালন করতেন তার আসল নাম ছিল 
বারাক্্‌-_ এই উন্মে আয়মানকে রাসুলুল্লাহ (সা) উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন । পরবর্তীকালে 
নবী করীম (সা) তীকে আযাদ করে তাঁর আযাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারিছার সঙ্গে বিবাহ 
দেন। এই স্ত্রীর গর্ভেই যায়েদ ইবনে হারিছার পুত্র উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর জন্ব হয় ৷ 

হালীমা সা‘দিয়ার আগে তার মা আমিনা এবং আবু লাহাব-এর দাসী ছুওয়াইবা (রা) 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুধপান করাতেন । 


ইমাম বুখারী ও মুসলিম তীদের সহীহদ্বয়ে বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে 
হাবীবা একদিন রাসূল (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার বোন আয্যাহ্‌ বিনত 
আবু সুফিয়ানকে বিয়ে করুন! উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ৪ এটি কি তুমি পছন্দ কর? আমি 
বললাম ঃ$ জ্বী হ্যা । তবে আমিই তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই? কল্যাণ লাভে আমার বোনটি 
আমার সাথে শরীক হোক এটি আমার পছন্দনীয় । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কিন্তু আমার জন্য 
হালাল হবে না । উন্বে হাবীবাহ বলেন, তখন আমি বললাম, আমরা কিন্তু বলাবলি করছি যে, 
আপনি আবু সালামার কন্যাকে বিয়ে করতে আগ্রহী । এক বর্ণনায় আবু সালামার কন্যা দুররার 
নামও উল্লেখ আছে । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি কি উম্মে সালামার কন্যার কথা বলছ? 
আমি বললাম, জ্বী হ্যা। তিনি বললেন ঃ উন্মে সালামার কন্যা যদি আমার স্ত্রীর সাথে আগত 
পালিতা কন্যা নাও হত, তবুও সে আমার জন্য হালাল হত না । কারণ সে আমার দুধ ভাই এর 
কন্যা ৷ ছুওয়াইবা আমি এবং আবু সালামা উভয়কেই দুধ পান করান । অতএব তোমরা আমার 
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কাছে তোমাদের কন্যা ও বোনদের কোন প্রস্তাব নিয়ে এস না । বুখারীর বর্ণনায় এও আছে ঘে, 
উরওয়া (র) বলেন, ছুওয়াইবা হচ্ছেন আবু লাহাবের আযাদকৃতা দাসী । মুক্তি পাওয়ার পর 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুধ পান করিয়ে ছিলেন। আবু লাহাব এর মৃত্যুর পর তারই 
পরিবারের কেউ একজন তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন । তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস 
করেন, আপনি এখন কি হালে আছেন? আবু লাহাব বলল, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 
এ পর্যন্ত আমি কোন কল্যাণ চোখে দেখিনি । তবে ছুওয়াইবাকে মুক্ত করে দেয়ার বদৌলতে 
আমি এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এই বলে সে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীয় মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থিত একটি ছিদ্রের প্রতি ইংগিত করে। 

সুহায়লী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন, আবু লাহাবকে যিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি তারই ভাই 
আব্বাস (রা) ৷ ঘটনাটি ঘটেছিল আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর, বদর যুদ্ধের পরে ৷ সেই 
স্বপ্নের বিবরণে একথাও উল্লেখ আছে যে, আবু লাহাব আব্বাসকে বলেছিল যে, সোমবার 
দিবসে আমার শাস্তি লঘু করা হয়। অভিজ্ঞ মহল বলেন, তার কায়ণ এই ছিল যে, ছুওয়াইবা 
যখন আবু লাহাবকে তার ভাতিজা মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করে, 
তক্ষণাৎ সে ছুওয়াইবাকে আযাদ করে দিয়েছিল । এটা তারই পুরস্কার স্বরূপ ! 


হালীমার ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা) 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন; অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হালীমা বিনতে আবী 
যুওয়াইব-এর দুধপানের ব্যবস্থা করা হয়। হালীমার পিতা আবু যুওয়াইব-এর পুরে! নাম 
আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ৷ তার বংশলতিকা হচ্ছে এরূপ । আবদুল্লাহ ইবন শাজনাহ ইবন জাবির 
ইবন রিযাম ইবন নাসিরা ইবন সাদ ইবন বকর ইবন হাওয়াযিন ইবনে মনসুর ইবন ইকরিমা 
ইবন হাফসা ইবন কায়স আইলান ইবন মুযার ৷ ইবন ইসহাক বলেন ঃ£ আর রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর দুধপিতা-তথা হালীমার স্বামীর নাম হারিছ ইবন আবদুল উযযা ইবন রিফাআ ইবন 
মিলান ইবন নাসিরা ইবন সা‘দ ইবন বকর ইবন হাওয়াযিন । নবী করীম (সা)-এর দুধ ভাই 
বোনদের নাম যথাক্রমে আবদুল্লাহ ইবন হারিছ, আনীসা বিনতে হারিছ ও হুযাফা বিনতে 
হারিছ হুযাফার অপর নাম শায়মা ৷ এঁতিহাসিকগণ বলেন, এই শায়মাই তার মায়ের সঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাদের বাড়িতে তার অবস্থানকালে লালন-পালন করতেন। 


ইবন ইসহাক আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবু তালিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, আমি হালিমা বিনতে হারিছ সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন £ কোন এক দুর্ভিক্ষের 
বছর দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য বনু সা‘দের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমি মক্কায় যাই । 
(ওয়াকেদী তার সনদে উল্লেখ করেছেন যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু অন্বেষণকারী মহিলাদের সংখ্যা ছিল 
দশ) দুর্বল একটি গাধীতে সওয়ার হয়ে আমি মক্কায় পৌছি। আমার সঙ্গে ছিল আমারই একটি 
শিশু সন্তান আর একটি বুড়ো উটনী ৷ আল্লাহর শপথ! উটনীটি আমার এক ফৌটা দুধও দিচ্ছিল 
না। আর শিশুটির যন্ত্রণায় আমরা সেই রাতে একবিন্দুও ঘুমাতে পারিনি। কারণ তাকে 
খাওয়াবার মত না পেয়েছি আমার স্তনে এক ফোটা দুধ, না পেয়েছি তাকে পান করাবার মত 
উটনীর সামান্য দুধ । তবে আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছলতা লাভে আশাবাদী ছিলাম । 
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যা হোক, অতি দুর্বল গাধীটির পিঠে সওয়ার হয়ে আমরা মক্কা এসে পৌছলাম । দুর্বলতার 
কারণে গাধীটি আমাদেরকে যেন বহন করতে পারছিল না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, 
আমাদের সব ক’জন মহিলার সন্মুখেই রাসুলুল্লাহ (সা)-কে পেশ করা হয়েছিল । কিন্তু শিশুটি 
এতীম শুনে কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হল না । আমরা বললাম, এই এতীম শিশুর মা 
আমাদের কি করতে পারবে? আমরা তো শিশুর পিতার নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা আশা করি । 
আর এই শিশুটির মা--সে তো আমাদের কিছুই করতে পারবে না । 


যা হোক, আমি ছাড়া আমার সঙ্গী সব মহিলা একটি 'করে শিশু নিয়ে নেয়। আমরা যখন 
মুহাম্মদ ছাড়া আর কোন শিশুই পেলাম না এবং ফেরার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম; তখন আমার 
স্বামী হারিছকে বললাম, আল্লাহর শপথ, শিশু সন্তান না নিয়ে এইভাবে শূন্য হাতে ফিরে যেতে 
আমার খারাপ লাগছে। আমি ওই এতীম শিশুটিকে অবশ্যই নিয়ে যাব। স্বামী বললেন, ঠিক 
আছে, তাই কর! হতে পারে, আল্লাহ তার মধ্যে আমাদের জন্য বরকত রেখেছেন আমি গিয়ে 
শিশুটিকে নিয়ে নিলাম ৷ আল্লাহর শপথ, আমি তো তাকে গ্রহণ করেছিলাম অন্য শিশু না পেয়ে 
নিতান্ত নিরূপায় হয়ে । এতীম মুহান্মদকে নিয়ে আমি আমার বাহনের কাছে গেলাম । আমি লক্ষ্য 
করলাম, আমার স্তনদ্বয় পর্যাপ্ত দুধে পরিপূর্ণ ৷ শিশু মুহাম্মদ তৃপ্তির সাথে তা পান করে এবং তার 
দুধ ভাইও সেই দুধ পান করে তৃপ্ত হয়। আমার স্বামী উটনীর নিকট গেলেন তিনি দেখতে 
পান যে, তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ । উটনী থেকে তিনি দুধ দোহন করলেন নিজে পান করলেন, 
আমিও তৃপ্তি সহকারে পান করলাম ৷ আমরা শান্তিতে রাত কাটালাম । 


সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার স্বামী আমাকে বললেন, হালীমা! আল্লাহর শপথ, আমার 
মনে হচ্ছে, তুমি একটি বরকতময় শিশুই নিয়েছ ৷ দেখলে না, ওকে আনার পর থেকে এই রাতে 
আমরা কত কল্যাণ ও বরকত লাভ করলাম!’ এরপর থেকে আল্লাহ আমাদের জন্য এই কল্যাণ 
আরও বৃদ্ধি করতে থাকেন। 


এরপর আমরা সকলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । শপথ আল্লাহর! আমার গাধীটি 
আমাদের নিয়ে এত দুতগতিতে ছুটে চলে যে, সঙ্গের একটি গাধাও তার নাগাল পাচ্ছিল না । তা 
দেখে আমার সঙ্গীরা বলতে শুরু করে যে, আবু যুআইব-এর কন্যা! ব্যাপারটা কী? এই কি 
তোমার সেই গাধী, যাতে করে তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছিলে? আমি বললাম, হ্যা, এটিই 
আমার সেই গাধী, যাতে চড়ে আমি তোমাদের সঙ্গে এসেছিলাম ৷ তারা বলল, আল্লাহর শপথ! 
নিশ্চয় এর বিশেষ কোন রহস্য আছে! 

এভাবে আমরা বনু সা’দ-এর এলাকায় এসে পৌছলাম ৷ তখন এই ভূখণ্ড অপেক্ষা আল্লাহ্‌র 
জমীনে অধিকতর অনুর্বর কোন ভূমি ছিল বলে আমার মনে হয় না । আমার বকরীর পাল 
সারাদিন চরে সন্ধ্যাবেলা তৃপ্ত পেটে স্তন ভর্তি দুধ নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করে! আমরা 
ইচ্ছামত দুধ দোহন করতে লাগলাম । অথচ, আমাদের আশেপাশে তখন কারও বকরীই এক 
ফোটা দুধ দিচ্ছিল না । প্রতিবেশীর বকরীগুলো সারাদিন চরে সন্ধ্যাবেলা ক্ষুধার্ত পেটেই ফিরে 
আসতো । তারা তাদের রাখালদের বলে দেয় যে, আবু যুআইব-এর কন্যার বকরী পাল যেখানে 
চরে, আজ থেকে আমাদের বকরীগুলোও তোমরা সেখানেই চরাবে ৷ ফলে, তারা তাদের বকরী 
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আমার বকরী পালের সঙ্গে চরাতে শুরু করে। কিন্তু তার পরও তাদের বকরী সেই দুধবিহীন 
ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরতো আর আমার বকরী ফিরতো তৃপ্তপেটে স্তন ভর্তি দুধ নিয়েই । এইভাবে 
দু'দু’টি বছর পর্যন্ত আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করতে থাকেন। 


দুর্ভিক্ষের কারণে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই ছিল যে, পরিণত বয়সের একটি 
যুবককে একটি কিশোরের সঙ্গে তুলনা করা মুশকিল ছিল। কিন্তু আল্লাহর শপথ, দু'টি বছর 
অতিক্রান্ত হতে না হতে মুহাম্মদ একটি নাদুস-নুদুস বালকে পরিণত হন ৷ আমরা তাকে তার 
মায়ের নিকট নিয়ে গেলাম । অথচ, তার বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় তাকে ফিরিয়ে 
দিতে আমাদের মন সরছিল না । যা হোক, তার মা তাকে দেখার পর আমি বললাম, আরও 
একটি বছরের জন্য আপনার পুত্রকে আমার নিকট দিয়ে দিন। আমি মক্কার মহামারীতে 
ছেলেটির আক্রান্ত হয়ে পড়ার আশংকা করছি। আল্লাহর শপথ, আমি কথাটা বারবার বলায় 
শেষ পৰ্যন্ত তিনি সম্মত হয়ে বললেন, ঠিক আছে নিয়ে যাও! 


তাকে সঙ্গে করে আমরা বাড়ি চলে গেলাম ৷ দুই কি তিন মাস কেটে গেল । একদিন তিনি 
তীর দুধ-শরীক এক ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ির পেছনে বকী ৮রাতে যান হঠাৎ তার 
ভাইটি দৌড়ে এসে বলল, আমাদের এঁ কুরাইশী ভাইকে সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক এসে 
তাকে শুইয়ে তার পেট চিরে ফেলেছে! খবর শুনে আমি ও তার দুধ পিতা দৌড়ে তার নিকট 
গিয়ে দেখতে পেলাম, বিবর্ণ অবস্থায় তিনি দাড়িয়ে আছেন। তার দুধ পিতা তাকে বুকে জড়িয়ে 
ধরে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা! তোমার কী হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, সাদা পোশাক পরা 
দু'জন লোক এসে আমাকে শুইয়ে ফেলে এবং আমার পেট চিরে পেটের ভেতর থেকে কী যেন 
বের করে ফেলে দিল! তারপর আমার পেট আগে যেমন ছিল তেমনি করে দেয়। হালীমা 
বলেন, আমরা তাকে ঘরে নিয়ে গেলাম ৷ তীর দুধ পিতা বললেন, হালীমা! আশংকা হয় যে, 
আমার এই সন্তানটিকে জিনে পেয়ে বসেছে। চল, আমরা যা আশঙ্কা করছি, কিছু একটা ঘটে 
যাওয়ার আগেই ভালোয় ভালোয় আমরা তীকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসি । 
তাকে নিয়ে আমরা তার মায়ের কাছে চলে গেলাম । দেখে তার মা জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার 
কী, হে স্নেহশীলা ধাত্রী? আমার পুত্রের প্রতি তোমাদের দু'জনের এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও 
তোমরা একে ফিরিয়ে আনলে কেন? হালীমা ও তার স্বামী বললেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহর 
অনুগ্রহে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন এর ব্যাপারে আমাদের মনে নানা 
আপদ-বিপদের আশংকা হচ্ছে । তাই আপনার পুত্রকে আপনার নিকট ফিরিয়ে দিতে 
আসলাম । 


তখন তিনি বলেন, তোমরা কিসের আশংকা করছ? কী ঘটেছে সত্যি করে আমাকে খুলে 
বল!’ আমরা তাকে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনালাম ৷ শুনে তিনি বললেন, তোমরা কি এর ব্যাপারে দুষ্ট 
জিনের ভয় করছ? কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আমার এই পুত্রের উপর শয়তানের কোন হাত 
থাকতে পারে না। আল্লাহর শপথ! আমরা এই পুত্র ভবিষ্যতে বিরাট কিছু হবে। আমি কি 
তোমাদেরকে এর ঘটনা শোনাব? আমার বললাম, জ্বী হ্যা, শোনান । তিনি বললেন, ও যখন 
আমার গর্ভে, তখন একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমার ভেতর থেকে এক ঝলক আলো 
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বের হয়ে তাতে সিরিয়ার সকল রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয়ে গেছে। আবার আমি যখন তাকে 
প্রসব করি, তখন সে আকাশ পানে মাথা তুলে দু'হাতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় । 
সুতরাং তোমরা এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না! এ বর্ণনাটি আরও একাধিক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে৷ 
সীরাত ও মাগাযী বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে এটি একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা । 


ওয়াকিদী....ইবন আববাসের বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হালীমা একদিন নবী 
করীম (সা)-এর সন্ধানে বের হন৷ খুঁজে খুঁজে একস্থানে তাকে তার বোনের সঙ্গে পান। তখন 
তাদের পালের পশুগুলো শুয়ে রয়েছিল। দেখে হালীমা বললেন, তোমরা এই গরমের মধ্যে বসে 
আছ? জবাবে শিশু নবীর বোন বললেন, আম্মা! আমার এ ভাইটির তো গরম পাচ্ছে না। 
দেখলাম, একখণ্ড মেঘ ওকে ছায়া দিচ্ছে। ও থামলে মেঘও থেমে যায়, ও চললে মেঘও ওর 
সাথে সাথে চলতে শুরু করে। এই অবস্থায়ই আমরা এই জায়গায় এসে পৌছেছি। 


ইব্‌ন ইসহাক খালিদ ইবন মা'দান সূত্রে বর্ণনা করেণ যে, তিনি বলেছেন, কয়েকজন 
সাহাবী একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন । 
নবী করীম (সা) বললেন, হ্যা, বলছি; ‘আমি আমার পিত ইবরাহীমের দোয়া ও ঈসার 
সুসংবাদ । আর আমি গর্ভে থাকাবস্থায় আমার আম্মা স্বপ্ন দেখেন, তার ভেতর থেকে এক ঝলক 
নূর বেরিয়ে আসে, যার আলোকে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে উঠে৷ সা'দ ইব্ন 
বকর গোত্রে আমি লালিত-পালিত হই । একদিন আমি আমাদের ছাগল-ভেড়া চরাচ্ছিলাম । এমন 
সময় সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক আমার নিকট আসে । সঙ্গে তাদের বরফ ভর্তি একটি 
সোনার তশতরী ৷ আমাকে তারা শুইয়ে ফেলে, আমার পেট চিরে ফেলে তারপর হৃৎপিণ্ড বের 
করে তা চিরে ভিতর থেকে কালো রংয়ের একটি রক্তপিণ্ড বের করে ফেলে দেয় ৷ তারপর সাথে 
আনা বরফ দ্বারা আমার হৃৎপিণ্ড ও পেট ধুয়ে দিয়ে আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে । 
তারপর তাদের একজন অপরজনকে বলে, একে তার দশজন উম্মতের সঙ্গে ওজন কর । 
অপরজন আমাকে আমার দশজন উন্মতের সঙ্গে ওজন করে। আমার পাল্লা ভারী হয়। তারপর 
বলে, এবার তাকে তার একশ’ উন্মতের সঙ্গে ওজন কর! সে আমাকে একশ’ জনের সঙ্গে ওজন 
করে। এবারও আমার পাল্লা ভারী হয়। আবার বলে, এবার তাকে তার উম্মতের এক হাজার 
জনের সঙ্গে ওজন কর । আমাকে এক হাজার জনের সঙ্গে ওজন করে। এবারও আমার পাল্লা 
ভারী হয়। এইবার লোকটি বলে, হয়েছে, আর প্রয়োজন নেই ৷ একে তার সমস্ত উন্মতের 
সঙ্গেও যদি ওজন করা হয়, তবু তার পাল্লাই ভারী হবে এ সনদটি উত্তম ৷ 


আবু নুআয়ম তার ‘দালায়িল’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন, এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রথম জীবনের অবস্থা 
কেমন ছিল? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, যে মহিলা আমাকে দুধ পান করাতেন, তিনি 
ছিলেন বনু সাদ গোত্রীয় । একদিন আমি আর তার এক পুত্র ভেড়া-বকরী চরানোর জন্য মাঠে 
যাই । যাওয়ার সময় সঙ্গে করে খাবার কিছু নিয়ে যাইনি । তাই আমি আমার দুধ ভাইকে 
বললাম, তুমি গিয়ে আম্মার নিকট থেকে খাবার নিয়ে এস ৷ আমার ভাই চলে গেল আর আমি 
পশুপালের নিকট রয়ে গেলাম ৷ হঠাৎ দেখি, শকুনের মত দুটি সাদা রংয়ের পাখি আমার দিকে 
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ধেয়ে আসছে । এসে একটি অপরটিকে বলে, এই কি সেই লোক? অপরটি বলল, হ্যা । তারপর 
তারা দুত আমার একেবারে নিকটে এসে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে অ'মার পেট চিরে ফেলে 
তারপর আমার হৃৎপিণ্ড বের করে তার মধ্য থেকে দু'টি কালো রক্তপিণ্ড বের করে। তারপর 
বরফের পানি দিয়ে আমার পেট ধুয়ে নেয় । তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আমার হৃদপিণ্ড ধোয় ৷ 
তারপর আমার হৃদয়ে প্রশান্তি ঢেলে দেয়। তারপর একজন অপরজনকে বলে, এবার সেলাই 
করে দাও । পেট সেলাই করে আমার ওপর নবুওতের মোহর অংকিত করে দেয়। তারপর 
একজন অপরজনকে বলে, একে দাড়ির এক পাল্লায় রেখে আর তার উন্মতের এক হাজার 
জনকে অপর পাল্লায় রেখে ওজন কর । সে মতে আমাকে ওজন করা হল । আমি দেখলাম, এক 
হাজার জনের পাল্লা উপরে ওঠে গেল । আমার ভয় হচ্ছিল, তাদের কেউ আমার পর হুমড়ি খেয়ে 
পড়ে কিনা । তখন একজন বলল, যদি এর সকল উম্মতের সঙ্গেও একে ওজন করা হয়, তবু এর 
পাল্লা ভারী হবে। 


তারপর তারা আমাকে ফেলে চলে যায় । আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম ৷ তারপর মায়ের 
নিকট গিয়ে ঘটনা খুলে বললাম ৷ শুনে তিনিও শংকিত হয়ে পড়েন: পাছে আমার কোন ক্ষতি 
হয়ে যায় ৷ তাই তিনি বললেন, তোমার জন্য আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি । সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি উটের পিঠে করে আমাকে আমার আম্মার নিকট নিয়ে গেলেন। বললেন, আমি আমার 
আমানত বুঝিয়ে দিলাম ও দায়িত্ব পালন করলাম ৷ এই বলে তিনি আমার সব ঘটনা খুলে 
বললেন ৷ কিন্তু সব শুনেও আমার আম্মা বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না । তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে 
দেখেছি, আমার ভেতর থেকে এক ঝলক নূর বের হয়, যার আলোকে সিরিয়ার 
রাজ-প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে যায় । এই বর্ণনায় এমন একজন রাবী রয়েছেন যার জাল 
হাদীস রটনার দুর্নাম রয়েছে-যদ্দরুন হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, আবুষর গিফারী 
(রা) বলেছেন, একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি করে জানলেন এবং কিভাবে 
নিশ্চিত হলেন যে, আপনি নবী? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘শোন হে আবু যর! আমি 
মঙ্ধার উপকঠ্ঠে অবস্থান করছিলাম ৷ এই সময়ে দু'জন ফেরেশতা আমার নিকট আগমন করেন । 
একজন মাটিতে অবতরণ করেন আর অপরজন আকাশ ও জমিনের মধ্যখানে অবস্থান করেন। 
এক পর্যায়ে তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনিই কি সেই লোক? অপরজন 
বললেন হ্যা, ইনিই সেই লোক । তখন প্রথমজন বললেন : একে একজন মানুষের সঙ্গে ওজন 
কর । ফেরেশতা আমাকে একজন মানুষের সঙ্গে ওজন করে। ওজনে আমার পাল্লা ভারী হয় । 

ইব্‌ন আসাকির সন্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি নবী করীম (সা)-এর 
বক্ষবিদারণ, বক্ষ সেলাই ও দুই কাধের মাঝে মোহরে নবুওত স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেছেন। 
এ বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে--_ এরপর তারা চলে যান । আমি যেন এখনো তা দিব্যি দেখতে 
পাচ্ছি । 


সহীহ মুসলিমে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, একদিন 
শিশু নবীর নিকট জিবরীল (আ) আগমন করেন। নবী করীম (সা) তখন অন্য বালকদের সাথে 
খেলা করছিলেন । জিবরীল (আ) শিশু নবীকে ধরে মাটিতে শুইয়ে তার পেট চিরে তার হৃদপিণ্ড 
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বের করে আনেন তারপর হৃৎপিণ্ড থেকে একটি কালো রক্তপিণ্ড বের করেন এবং বলেন, এটি 
শয়তানের অংশ !। তারপর সোনার একটি পাত্রে যমযমের পানি দ্বারা হৃদপিণ্ডটি ধুয়ে নেন । 
অতঃপর তা যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। 


ঘটনা দেখে বালকরা দৌড়ে নবীজির দুধ-মায়ের নিকট এসে বলে, মুহাম্মদকে খুন করা 
হয়েছে । শুনে সকলে তার নিকট দৌড়ে আসে । তখন তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে । আনাস (র!) 
বলেন, আমি তার বুকে সেই সেলাইয়ের দাগ দেখতে পেতাম । 

ইব্‌ন আসাকির আনাস (রা) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নামায মদীনায় 
ফরয হয়৷ দুইজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে তাকে যমযমের কাছে নিয়ে 
যান। তারপর তার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে একটি সোনার পেয়ালায় নিয়ে যমযমের 
পানি দ্বারা তা ধুয়ে দেন! তারপর তার উদরকে প্রজ্ঞা ও ইলম দ্ব'রা ভরে দেন। 

অন্য সূত্রে আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে । তিনি বলেছেন, পরপর তিন রাত 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কয়েকজন ফেরেশতা আগমন করেন । তাদের একজন অন্যদেরকে 
বলেন, মানুষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাদের নেতাকে নিয়ে চল । ফেরেশতারা তাকে যমযমের 
নিকট নিয়ে যান এবং তীর পেট বিদীর্ণ করেন। তারপর একটি সোনার পাত্র এনে শিশু নবীর 
পেটকে ধুয়ে তা প্রজ্ঞাও ঈমান দ্বারা ভরে দেন। 

উল্লেখ্য যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত মি‘রাজের হাদীসেও উক্ত রাতে 
নবীজির বক্ষবিদারণ এবং যমযমের পানি দ্বারা তা ধৌত করার ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তবে 
এতে কোনও বৈপরীত্য নেই । কারণ, হতে পারে একই ঘটনা নবী করীম (সা)-এর জীবনে 
দু'বার ঘটেছে। একবার তার শৈশবে আর একবার মিরাজের রাতে, তাকে উর্ধ্বজগতে 
আরোহণ এবং আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার উপযোগীর জন্য প্রস্তুতি করার লক্ষ্যে ৷ 

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীগণকে বলতেন, “আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ 
আরবী, আমি কুরাইশী এবং দুধপান করেছি আমি সা‘দ ইবন বকর গোত্রে ৷” 


ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন, দুধ ছাড়ানোর পর হালীমা শিশু নবীকে তার মায়ের নিকট 
ফিরিয়ে দিতে যাওয়ার পথে একদিন তিনি নবীজিকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন । পথে নাসারাদের 
একটি কাফেলার সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়! দেখে কাফেলার লোকেরা শিশু নবীর দিকে এগিয়ে 
এসে তাকে চুমো খায় এবং বলে, এই বালকটিকে অবশ্যই আমরা আমাদের রাজার নিকট নিয়ে 
যাব । কারণ, ছেলেটি ভবিষ্যতে বিরাট কিছু হবে হালীমা বড় কষ্টে পুত্রকে তাদের হাত থেকে 
ছাড়িয়ে আনেন । ইব্ন ইসহাক বলেন, উক্ত কাফেলার হাত থেকে মুক্ত করে তাকে নিয়ে যখন 
হালীমা মঙ্ধার নিকটে চলে আসেন, তখন হঠাৎ শিশু নবী (সা) হারিয়ে যান । অনেক খৌজাখুঁজি 
করে হালীমা আর তাকে পেলেন না । সংবাদ পেয়ে দাদা আবদুল মুত্তালিব নিজে এবং আরও 
একদল লোক তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন ৷ খুঁজতে খুঁজতে ওয়ারাকা ইবন নওফল ও অপর এক 
ব্যক্তি তার সন্ধান পান। পেয়ে তীকে তারা দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট নিয়ে যান। আবদুল 
মুত্তালিব শিশু নবীজিকে কাধে তুলে নিয়ে বায়তুল্লাহয় চলে যান এবং তাওয়াফে শিশু নবীজির 
নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেন। অতঃপর তাকে তীর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেন। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৬৪ 
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৫০৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


উমাবী বর্ণনা করেন যে, আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহকে আদেশ করেন, যেন তিনি শিশু 
নবীজিকে সঙ্গে করে নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রে ঘুরে তার জন্য একজন দাই-মা ঠিক করে 
নেন। আবদুল্লাহ শিশু নবীকে দুধ পান করানোর জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হালীমাকে ঠিক 
করেন। 


বর্ণিত আছে যে, শিশু নবী হালীমার নিকট ছয় বছর অবস্থান করেন৷ এই সময়ে তার দাদা 
বছরে একবার তাকে দেখতে যেতেন ৷ বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর হালীমা শিশু 
নবীকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে যান । তিনি যখন আট বছরের বালক, তখন মা আমিনা 
মৃত্যুবরণ করেন । এবার দাদা আবদুল মুত্তালিব তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেন । তীর দশ 
বছর বয়সের সময় দাদা আবদুল মুত্তালিবও মারা যান । তখন নবীজির লালন-পালনের দায়িত্‌ 
হাতে নেন, তার দুই আপন চাচা যুবায়র ও আবু তালিব । তের বছর বয়সে তিনি চাচা 
যুবায়র-এর সঙ্গে ইয়ামান গমন করেন। এই সফরে তার কয়েকটি আলৌকিক ঘটনা প্রকাশ 
পায়। তার একটি হলো, চলার পথে একটি উট তাকে দেখেই বসে পাড়ে । এমনকি তার বুক 
মাটি স্পর্শ করে নবীজি (সা) তাতে চড়ে বসেন আরেকটি ঘটনা হলে, ইয়ামানের এক স্থানে 
তখন বাধভাঙ্গা প্রাবন হচ্ছিল । নবীজির উসিলায় আল্লাহ তাআলা বন্যার পানি শুকিয়ে দেন। 
কাফেলার সকলে অনায়াসে পথ অতিক্রম করে। তারপর চাঁচা যুবায়র নবীজির চৌদ্দ বছর 
বয়সে মারা যান । এইবার চাচা আবু তালিব একাই নবীজি (সা)-কে লালন-পালন করতে শুরু 
করেন । এ বর্ণনায় একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। 


মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শৈশবেই হালীমা সাদিয়া ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর 
তার বরকত প্রকাশ পায়। তারপর সেই বরকত হাওয়াযিন গোত্রের সকলের ওপর ছড়িয়ে পড়ে; 
পরবর্তীকালে যখন তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর নবী করীম (সা) তাদেরকে বন্দী করেন তখন 
তারা সেই দুধপানের দোহাই দিয়ে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে৷ নবী করীম (সা) তাদেরকে 
মুক্তিদান করেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন । এটি মক্কা বিজয়ের একমাস পরের 
ঘটনা । পরে যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইন্শাআল্লাহ । 


হাওয়াযিন-এর ঘটনা সম্পর্কে ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ‘আমর ইবনে শুয়াইব এর 
দাদা বলেছেন, হুনায়নে আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম । তিনি তাদের থেকে প্রাপ্ত 
গনীমতের মাল ও বন্দীদের নিয়ে রওয়ানা হলে হাওয়াযিন-এর একটি প্রতিনিধি দল 
জিয়িররানা নামক স্থানে তার সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা তখন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে । 
এসে তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার আপনজন ও আত্মীয় । আমরা যে বিপদে 
পড়েছি তা আপনার অজানা নয়। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া 
করবেন । যুহায়র ইব্‌ন সরদ নামক তাদের একজন বক্তা দাড়িয়ে বলে, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! বন্দী 
' মহিলাদের মধ্যে আপনার এসব খালা আর বোনরাও আছে, যারা আপনাকে কোলে-কাধে নিয়ে 
লালন- পালন করেছিল । এখন যদি আমরা শিমর এর পুত্র কিংবা নুমান ইব্‌ন মুনযির এর পুত্রকে 
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দুধপান করিয়ে থাকতাম এবং পরে যদি তাদের পক্ষ থেকেও আমাদের প্রতি সেইরূপ বিপদ 
আসতো, ষেমন এসেছে, আপনার পক্ষ থেকে, তাহলে তো আমরা তাদের অনুগ্রহ প্রত্যাশা 
করতাম ৷ অথচ, আপনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ অভিভাবক । এই বলে সে কবিতার কয়েকটি পংক্তি 
আবৃত্তি করে £ 
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হে আল্লাহর রসূল! মহানুভবতা দ্বারা আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন । আপনিই 
আমাদের প্রত্যাশিত ও নির্বাচিত ব্যক্তি । 


আপনি এমন রমণীর প্রতি অনুগ্রহ করুন, ভাগ্য যাকে (তার স্বগোত্রের কাছে ফিরে যাওয়া 
থেকে) বিরত রেখেছে, যার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার জীবন ধারায় এসেছে 
পরিবর্তন । 

যে আমাদের যুগকে বানিয়ে রেখেছে দুঃখে আর্তনাদকারী। এ সকল লোক যাদের রয়েছে 
সীমাহীন মর্মবেদনা ও দুঃখের প্রচণ্ড চাপ ৷ 


যদি না আপনার পক্ষ থেকে সম্প্রসারিত বরকতময় হাত তার ক্ষতিপূরণ করে। হে শ্রেষ্ঠ 
সহনশীল মানব! যার সহনশীলতা প্রকাশ পায় যখন তাকে পরীক্ষা করা হয় । 

আপনি সেই মহিলাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, যাদের দুধ আপনি পান করেছেন । যখন 
আপনার সুখ তাদের দুধেপূর্ণ থাকতো । অনুগ্রহ করুন সেই সব মহিলাদের প্রতি তখন আপনার 
জন্য শোভনীয় হত, আপনি যা করতেন এবং যা করতেন না সবই ৷ 

আপনি আমাদের এ ব্যক্তির ন্যায় করবেন না, যে মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি আমাদেরকে 
বাচিয়ে রাখুন । কেননা, আমরা একটি সমুজ্ঞ্বল সম্প্রদায় । 

নিশ্চয় আমরা নিয়ামতের শোকর আদায় করে থাকি, যদিও অন্যত্র তার না-শোকরী করা 
হয়। আমাদের এ কৃতজ্ঞতা আজকের দিনের পরও বহাল থাকবে! 
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উল্লেখ্য যে, যুহায়র ইব্‌ন সরদ ছিলেন তার গোত্রের নেতা । তিনি বলেন, হুনায়নের দিন 
আমাদেরকে বন্দী করে রাসুলুল্লাহ (সা) যখন আমাদের নারী-পুরুষদের আলাদা করছিলেন, 
তখন হঠাৎ আমি তার সম্মুখে গিয়ে দাড়িয়ে যাই এবং কবিতার ছন্দে তাঁর হাওয়াযিন গোত্রে 
প্রতিপালিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেই । অন্য বর্ণনায় এ পংক্তিগুলোতে ঈষৎ শাব্দিক 
পরিবর্তন সহ বর্ধিত আরো কয়েকটি চরণ আছে, যা নিম্নরূপ । 
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-_হে আল্লাহর রাসূল! স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন ৷ 
আপনিই আমাদের কাঙ্তিফিত ও প্রত্যাশিত ব্যক্তি । 

সুতরাং আপনি আপনার যে মায়ের দুধ পান করতেন, তাকে আপনি ক্ষমার পোশাক পরিয়ে 
দিন। ক্ষমা খ্যাতি প্রসারের হেতু হয়ে থাকে । 

আমরা আপনার নিকট ক্ষমার প্রত্যাশা করি, যা দ্বারা আপান এই কয়েকটি প্রাণীকে 
আচ্ছাদিত করবেন । 

অতএব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন! আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি থেকে কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন ৷ যখন আপনাকে সফলতা প্রদান করা হবে । 


সবকিছু শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘এই গনীমত ও বন্দীদের মধ্যকার যারা আমার ও 
বনু আবদুল মুত্তালিবের ভাগে আসবে, তা আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে দান করে 
দিলাম ৷’ 


একথা শুনে আনসারগণ বললেন, তাহলে যা আমাদের ভাগে আসবে, আমরাও তা আল্লাহ 
ও তার রাসূলের খাতিরে দান করলাম ! 


এই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) নারী ও শিশুসহ ছয় হাজার লোককে মুক্তি দান করেছিলেন 
এবং তাদেরকে বিপুল সংখ্যক পশু ও দাস-দাসী প্রদান করেন। আবুল হুসায়ন ইব্‌ন ফারিস 
মন্তব্য করেন যে, সেই দিন নন্বী কল্মীম (সা) যে সম্পদ ফিরিয়ে দেন এবং যেসৰ বন্দীদের মুক্ত 
করে দেন, তার মূল্য ছিল পঞ্চাশ কোটি দেরহাম । আর এইসব ছিল তাদের জীবনে পাওয়া 
নবীজির নগদ বরকত । যারা দুনিয়ার জীবনে নবী করীম (সা)-এর অনুসরণ করবে, আখিরাতে 
তারা তীর যে কি পরিমাণ বরকত লাভ ক্ষর্ববে তা সহজেই অনুমেয় । 


ইৰ্ন ইসহাক বলেন, হালীমার ঘপ দুধগ্গম পর্ব শেষে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর 
হেফাজতে মা আমিনা ও পরে দাদা আবমল 'মু্জালির-এর সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন । 
হা ক কই ক 0 ক সব কহ 
আমিনা ইন্তিকাল করেন৷ 
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বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তার মা আমিনা মক্কা ও 
মদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। নবীজিকে সঙ্গে করে তিনি তার 
মাতুলালয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তারা ছিলেন আদী ইবন নাজ্জার গোত্রভুক্ত ৷ মন্ধায় 
প্রত্যাবর্তনের পথে তার ইন্তিকাল হয় । 


ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সঙ্গে করে মা মদীনায় তার মাতুলালয়ে যান । দাসী 
উন্মে আয়মানও সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স তখন ছয় বছর । 


উন্মে আয়মান বলেন, এ সময়ে একদিন দু'জন ইহুদী আমার নিকট এসে বলল, আহমদকে 
নিয়ে এস দেখি! আমরা তাকে দেখতে এসেছি । তারা তাকে দেখে ফিরিয়ে দিয়ে একজন 
অপরজনকে বলে, এ ছেলেই এই উন্মতের নবী। আর এটাই হল তার হিজরত স্থল । এঁকে 
কেন্দ্র করে অনেক যুদ্ধবিখহের ঘটনা ঘটবে ৷ মা আমিনা এ সংবাদ শুনে ঘাবড়ে যান এবং 
তাকে নিয়ে ফেরত রওয়ানা হন । এই ফেরার পথেই আবওয়া নামক স্থানে তার ইন্তিকাল হয় । 


ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
সঙ্গে বের হই । ওয়াদ্দান নামক স্থানে উপনীত হলে নবী করীম (সা) বললেন, ‘তোমরা এখানে 
অবস্থান কর, আমি আসছি । এই বলে তিনি চলে গেলেন ৷ কিছুক্ষণ পর তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
ফিরে আসেন । এসে বললেন ৪ 


আমি আমার আনশ্মার কবরের কাছে গিয়ে আমার রব-এর নিকট তার জন্য সুপারিশ করার 
অনুমতি চাই৷ কিন্তু তিনি আমাকে তা থেকে বারণ করলেন। আর আমি তোমাদেরকে 
ইতিপূর্বে যিয়ারত করতে বারণ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করবে। 
তিনদিনের পর কুরবানীর পশুর গোশত খেতেও আমি তোমাদেরকে বারণ করেছিলাম । এখন 
থেকে যে ক’দিন ইচ্ছা তা খেতে পারবে এবং যতদিন ইচ্ছা ধরে রাখতে পারবে। তোমাদেরকে 
আমি মদের পাত্রে পানি পান করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন থেকে সেই নিষেধাজ্ঞাও তুলে 
নিলাম । 


বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, হযরত বুরায়দা (রা) বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) একটি 
কবরের নিকট গিয়ে বসে পড়েন। দেখাদেখি লোকেরাও তার চতুল্পার্শ্বে বসে পড়ে ৷ বসে নবী 
করীম (সা) মাথা নাড়তে নাড়তে কাদতে লাগলেন । উমর (রা) তীর নিকটে এগিয়ে গিয়ে 
জিজ্ঞেস করেন, আপনি কাদছেন কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)? নবী করীম (সা) বললেন, ‘এটি 
আমার আম্মা আমিনা বিনতে ওহব-এর কবর । আমার রব-এর নিকট আমি তার এই কৰবরটি 
যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম ৷ তিনি আমাকে অনুমতি দেন, কিন্তু তার মাগফিরাতের 
আবেদন করার অনুমতি চাইলে তিনি তাতে সম্মতি দিলেন না। মায়ের কথা ভেবে আমি 
কাদছি। বর্ণনাকারী বলেন, সেইদিনের মত এত বেশি সময় ধরে কাদতে নবীজিকে কখনও 
দেখা যায়নি । 
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আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বরাতে বায়হাকী বর্ণনা করেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক দিন কবরস্থান যিয়ারত করতে বের হন। আমরাও তার সঙ্গে বের 
হলাম । তার আদেশে আমরা এক জায়গায় বসে পড়লাম ৷ তিনি ঘুরে ঘুরে কবর দেখছেন। এক 
পর্যায়ে একটি কবরের নিকট গিয়ে তিনি দাড়িয়ে যান ৷ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নিম্নস্বরে কি যেন বলতে 
থাকেন । তারপর তিনি কেদে উঠেন তার কারা দেখে আমরাও কেঁদে ফেললাম । অবশেষে 
তিনি আমাদের কাছে ফিরে আসেন । উমর ইবন খাত্তাব (রা) এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি কাদছেন কেন? আপনার কারা তো আমাদেরকেও কাদিয়েছে এবং ভয় 
পাইয়ে দিয়েছে! তিনি আমাদের নিকটে এসে বসলেন এবং বললেন, “আমার কান্না বুঝি 
তোমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে?” আমরা বললাম, “জী হ্যা” । তিনি বললেন, ‘যে কবরটির 
সামনে আমাকে তোমরা কথা বলতে দেখেছ, সেটি আমিনা বিনতে ওহব-এর কবর । আমার 
রব-এর নিকট আমি তার যিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম ৷ তিনি আমাকে অনুমতি 
প্রদান করেন । আবার তীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতিও চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার রব সেই 
অনুমতি দিলেন না এবং আমার প্রতি নাযিল করলেন ৪ 
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“আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্য সংগত 
নয়। যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামী । ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রচতি দিয়েছিল বলে । অতঃপর যখন তার নিকট .এ কথা 
সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইবরাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল । ইবরাহীম তো 
কোমল-হৃদয় ও সহনশীল ৷" (তাওবা £ ১১৩-১১৪) 


ফলে মায়ের জন্য পুত্রের হৃদয় যেভাবে বিগলিত হয় আমার অবস্থাও ঠিক তাই হলো । এ 
কারণেই আমি কেঁদেছি ৷” বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের। হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে তার উল্লেখ 
নেই । ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা) একদিন তার মায়ের কবর যিয়ারত করেন। তখন তিনি নিজেও কান্নাকাটি করেন এবং 
আশেপাশের লোকদেরও কাদান। তারপর তিনি বলেন, “আমার রব-এর নিকট আমি আমার 
মায়ের কবর জিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। কিন্তু মায়ের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে আমার রব আমাকে সেই অনুমতি দেননি ৷ এখন থেকে 
তোমরা কবর যিয়ারত করবে, কবর তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।” ইমাম 
মুসলিম আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ 
(সা)! বলুন তো আমার আব্বা কোথায়? নবী করীম (সা) বললেন, ‘জাহান্নামে' ৷ একথা শুনে 
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লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, “আমার পিতা এবং তোমার পিতা 
উভয়েই জাহান্নামে ৷” 

বায়হাকী হযরত সা‘দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম 
(সা)-এর নিকট এসে বলল, আমার আব্বা আত্মীয় বৎসল ছিলেন। তার অমুক অমুক গুণ ছিল। 
এখন তিনি কোথায় আছেন? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, ‘জাহান্নামে’ ৷ বর্ণনাকারী বলেন, 
একথা শুনে বেদুঈন অস্থির হয়ে পড়ে এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনার পিতা 
কোথায়? নবী করীম (সা) বললেন, ‘যখনই তুমি কোন কাফিরের কবর অতিক্রম করবে, তাকে 
জাহান্নামের সংবাদ দেবে । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি মুসলমান হয়ে যায় । 


পরে সে বলে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার উপর একটি কষ্টকর কাজ দিলেন এরপর থেকে 
আমি যখনই যে কাফিরের কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে. তাকেই জাহার্বামের সংবাদে 
দিয়েছি । এটাও গরীব পর্যায়ের বর্ণনা, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে অনুক্ত ৷ 

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র।) বলেছেন, একদিন আমরা 
রাসুলুলাহ (সা)-এর সঙ্গে হীটছিলাম ৷ হঠাৎ একজন মহিলা দেখা গেল । তাকে নবী করীম (সা) 
চিনেছেন বলে আমরা ধারণা করিনি। রাস্তার মধ্যখানে এসে নবী করীম (সা) দাড়িয়ে যান । 
মহিলাও নবীজির নিকটে এসে দাড়ান । তখন দেখা গেল, তিনি রাসূলুলাহ (সা)-এর কন্যা 
ফাতিমা ৷ নবী করীম (সা) বলনে, ফাতিমা! কিসে তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করে 
আনলো? ফাতিমা (রা) বললেন, এই গৃহবাসীদের মৃতের আত্মার মাগফেরাত প্রার্থনা ও 
সমবেদনা প্রকাশের জন্য এখানে এসেছি ৷ নবী করীম (সা) বললেন, বোধহয় তুমি তাদের সঙ্গে 
কবর পর্যন্ত গিয়েছিলে? জবাবে তিনি বললেন £ লোকদের সঙ্গে মৃতের কবর পর্যন্ত যাওয়া থেকে 
আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন । আমি তো এ বিষয়ে আপনি যা বলে থাকেন তা শুনেছি নবী 
করীম (সা) বললেন, “যদি তুমি তাদের সঙ্গে কবর পর্যন্ত যেতে, তবে জান্নাত দেখতে পেতে 
না, যতক্ষণ না তোমার বাপের দাদা তা প্রত্যক্ষ করতেন ।” আহমদ আবু দাউদ, নাসায়ী ও 
বায়হাকী প্রমুখ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর একজন রাবীকে অনেকে বিতর্কিত 
বলেছেন। আবদুল মুত্তালিব জাহেলী দীনের অনুসারী রূপেই মারা যান! তবে তার এবং আবু 
তালিবের দীনের ব্যাপারে শিয়াদের ভিন্নমত রয়েছে। আবু তালিবের ওফাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
আলোকপাত করা হবে। 


বায়হাকী তার ‘দালায়লুন নুবুওয়াহ্‌’ গ্রন্থে এই হাদীসগুলো উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পিতা-মাতা ও দাদার অবস্থা আখিরাতে কেন এরূপ হবে নাঃ তারা তে 
পৌত্তলিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ঈসা (আ)-এর দীনেরও তারা অনুসরণ করতেন 
না । তবে তীদের এই কুফরীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশ পরিচয়ে কোন কলংক আসে না । 
কারণ, কাফিরে কাফিরে বিবাহ শুদ্ধ । এ কারণেই স্বামী স্ত্রী একত্রে ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ 
নবায়ন করতে হয় না বা তাতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হয় না। উল্লেখ্য যে, একাধিক সূত্রে 
বৰ্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়কার মানুষ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, পাগল 
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এবং বধিরদেরকে কিয়ামতের চত্বরে পরীক্ষা করা হবে। তখন তাদের কেউ জবাব দিতে 
পারবে, কেউ পারবে না। আমার মতে এই হাদীসের বক্তব্য আব নবী করীম (সা)-এর 
পিতা-মাতা ও দাদা সম্পর্কে জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ প্রদানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । 
কেননা, সে সময় এঁরাও এঁ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা জবাব দানে অক্ষম হবে। 


FLO EAS EL Ck Cy 
এই আয়াতের তাফসীরে আমি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। 
সুহায়লী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
দোয়ায় আল্লাহ তা'আলা তার পিতা-মাতা দু'জনকেই জীবিত করেছিলেন। জীবন পেয়ে তারা 
নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। আল্লাহর কুদরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমনটি সম্ভবপর 
হলেও প্রকৃত পক্ষে এই বর্ণনাটি একান্তই ‘মুনকার’ পর্যায়ের । সহীহ হাদীসে এর বিপরীত বক্তব্য 
রয়েছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মা আমিনা বিনতে ওহব-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সা) দাদা 
আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম-এর তত্ত্বাবধানে থাকেন । সে সময়ে কাবার ছায়ায় আবদুল 
মুত্তালিবের জন্য বিছানা পাতা হত । আবদুল মুত্তালিব তাতে বসতেন এবং তার সম্তান-সন্ততিরা 
সেই বিছানার চারদিকে বসে পড়ত । তার সন্মানার্থে কেউই বিছানার উপরে উঠে বসত না। 
নাদুস-নুদুস বালক নবী (সা)-ও সেই মজলিসে আসতেন এবং আবদুল মুত্তালিবের বিছানার 
ওপর বসে পড়তেন । তা দেখে তার চাচারা তাকে ধরে সরিয়ে বসাবার চেষ্টা করতেন । কিন্তু 
আবদুল মুত্তালিব বলতেন, আমার এ নাতিটিকে তোমরা ছেড়ে দাও । আল্লাহর শপথ! ভবিষ্যতে 
ও বিরাট কিছু হবে এই বলে আবদুল মুত্তালিব নবীজিকে নিজ হাতে ধরে নিজের বিছানায় 
বসিয়ে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তিনি যা করতে চাইতেন, তাতে সহযোগিতা 
করতেন। 


ওয়াকিদী একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মা আমিনার কাছে থাকতেন । 
মায়ের ইন্তিকাল হলে দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্‌ গ্রহণ করেন । আবদুল 
মুত্তালিব তাকে নিজের গুরসজাত সন্তানদের চাইতেও বেশি স্নেহ করতেন এবং সব সময় তীকে 
কাছে কাছে রাখতেন । শয়নে-স্বপনে সর্বাবস্থায় নবীজি দাদা আবদুল মুত্তালিবের একান্তে যেতে 
পারতেন ৷ দাদার বিছানায় গিয়ে বসলে আবদুল মুত্তালিব বলতেন, ‘একে তোমরা ছেড়ে দাও, 
আমার এই সন্তানটি কালে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে ৷' 


বনু মুদলাজ এর একদল লোক আবদ্ধুল মুত্তালিবকে বলল, এই ছেলের প্রতি বিশেষভাবে 
দৃষ্টি রাখবেন ৷ কারণ এর পায়ের আকৃতি মাকামে ইব্রাহীমের পায়ের আকৃতির সাথে অধিক 
সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোন পা আমরা দেখিদদি। একথা শুনে আবদুল মূত্তালিব আবু তালিবকে 
বললেন, শোন, এরা কী বলছে! সেই তথ্দন থেকে আবু তালিব নবী করীম (সা)-কে বিশেষ 
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হেফাজতে রাখতে শুরু করেন। আবদুল মুত্তালিব উম্মে আয়মানকে-_যিনি নবীজিকে 
কোলে-কাখে নিতেন-বলেছিলেন, ‘বারাকাহ! আমার এই নাতির ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না । 
আমি একে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট বালকদের সঙ্গে দেখতে পেয়েছি । আর আহলে 
কিতাবদের ধারণা আমার এই সন্তানটি এই উন্মতের নবী হবে, উল্লেখ্য যে, আবদুল মুত্তালিব 
যখনই খানা খেতেন বলতেন, আমার নাতিকে নিয়ে এস ৷ তখন নবীজিকে তার কাছে এনে 
দেয়া হত । মৃত্যুকালে আবদুল মুত্তালিব আবু তালিবকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর দেখাশুনা করার 
জন্য অসিয়ত করে যান। এই অসিয়তের পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হাজুন নামক স্থানে 
সমাধিস্থ হন । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) আট বছরে উপনীত হলে তার দাদা আবদুল মুত্তালিব 
মৃত্যুবরণ করেন৷ মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি তার কন্যাদের ডেক্কে তাদের বিলাপ করার আদেশ 
দেন। সেই মেয়েরা হলো, আরওয়া, উমাইয়া, বাররা, সাফিক্ব্য, আতিকা ও উন্মে হাকীম 
আল-বায়যা । তাদের পিতাকে শুনিয়ে তারা যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ইব্‌ন ইসহাক সেগুলি 
উদ্ধৃত করেন। এগুলো ছিল খুবই মর্মস্পশী বিলাপ ৷ ইব্ন ইসহাক এ বিষয়ে বিস্তারিত 
- আলোচনা করেছেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, এই কবিতাগুলো যে তাদেরই, তা যথার্থ বলে কোন 
কাব্য বিশারদই স্বীকার করেননি । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের মৃত্যুর পর যমযম ও পানি পান 
করানো (সিকায়া)-এর দায়িত্‌ তার পুত্র আব্বাসের ওপর অর্পিত হয়। আব্বাস (রা) বয়সে তার 
ভাইদের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ । ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ করা পর্যন্ত এই দায়িত্ব তারই হতে 
থাকে৷ রাসূলুল্লাহ (সা)-ও এই দায়িত্‌ তারই হাতে বহাল রাখেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের 
মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ (সা) আবদুল মুত্তালিবের ওসিয়ত অনুসারে চাচা আবু তালিব-এর 
তত্ত্বাবধানে থাকতে শুরু করেন । আবু তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহর 
সহোদর ! তাদের দু'জনেরই মা হলেন, ফাতিমা বিনতে আমর ইব্ন ‘আয়িয ইব্‌ন ইমরান ইব্ন 
মাখযুম । রাসূলুল্লাহ (সা) চাচার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন । 


ওয়াকিদীর বর্ণনায় আরো আছে, আবু তালিবের সংসার ছিল অসচ্ছল । রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
তিনি এত বেশি আদর করতেন যে, নিজের গুঁরসজাত সন্তানদেরকে তত আদর করতেন না। 
রাসুলুল্লাহ (সা)-কে নিজের পার্শ্বে না নিয়ে তিনি ঘুমাতেন না । বাইরে কোথাও গেলে তাকেও 
সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন । তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আহার করতেন তাকে ছাড়া আহার করলে 
আৰু তালিব এবং তার পরিবারের কারও আহারে তৃপ্তি আসত না ৷ সবাই খেতে বসলে আবু 
তালিব বলতেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমার আদরের দুলালটি এসে যাক । রাসূলুল্লাহ 
(সা) এসে তাদের সঙ্গে আহার করলে তাদের আহার্য উদৃত্ত থাকতো ৷ এ ব্যাপারে আবু তালিব 
বলতেন, তুমি বড় বরকতময় ৷ সকালে ঘুম থেকে উঠলে সবাইকে যেখানে মলিন ও আলুথালু 
মনে হত, সেখানে রাসূলুল্লাহকে অনেক দীপ্তিময় ও লাবণ্যময় দেখাতো ৷ 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৬৫ 
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হাসান ইব্‌ন আরাফা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেছেন, ভোর 
হলে আবু তালিব শিশুদের জন্য একপাত্রে খাওয়ার আয়োজন করতেন শিশুরা বসে কাড়াকাড়ি 
করে খেতে শুরু করত ৷ কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) সেই কাড়াকাড়িতে যোগ দিতেন না । তিনি হাত 
সরিয়ে নিতেন । দেখে চাচা আবু তালিব তার জন্য আলাদা পাত্রের বাবস্থা করেন। 


ইব্‌ন ইসহাক বৰ্ণনা করেন, লাহাব গোত্রের এক ব্যক্তি গণক ছিল । লোকটি মক্কায় আসলে 
কুরাইশের লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে তার কাছে নিয়ে যেত ৷ একবার রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
ওপর গণকের চোখ পড়ে । এক পর্যায়ে সে বলে, ওই ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো ৷ 
তার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে আবু তালিব তাকে সরিয়ে নিয়ে যান ৷ কিন্তু গণক বলতে থাকে, 
আরে এইমাত্র আমি যে ছেলেটিকে দেখলাম, ওকে একটু আমার কাছে নিয়ে এস । আল্লাহর 
শপথ, ET RT কিন্তু আবু তালিব নবীজিকে নিয়ে 
সরে পড়েন । 
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চাচা আবু তালিবের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
সিরিয়া সফর এরং পাদ্রী বাহীরার সঙ্গে সাক্ষাত প্রসঙ্গ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অতঃপর আবু তালিব বাণিজোপলক্ষে একটি কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া 
রওয়ানা হন প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যেই মাত্র তিনি রওয়ানা হন, ঠিক তখনি রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাকে জড়িয়ে ধরেন । এতে তার প্রতি আবু তালিব বিগলিত 'হয়ে পড়েন এবং বলে ওঠেন, 
আল্লাহর শপথ! একে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমিও তাকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করব না, 
সেও কখনো আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। 


যা হোক, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সঙ্গে করে আবু তালিব রওয়ানা হন । কাফেলা সিরিয়ার 
বুসরা নামক এক স্থানে যাত্রা বিরতি করে। সেখানকার একটি গীর্জায় এক পাদ্রী অবস্থান 
করেন। তীর নাম ছিল বাহীরা। 


খৃষ্টীয় ধর্মের তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। পাদ্রীতু খহণ অবধি তিনি এ গীর্জায়ই সব সময় 
থাকতেন। খৃষ্টানদের ধারণা মতে, খ্ৰীষ্টীয় ধর্মগ্রস্থে তিনিই ছিলেন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ৷ 
উত্তরাধিকার সূত্রে এই জ্ঞান তারা পেয়ে থাকেন । 


মন্ধার এই বণিক কাফেলা এর আগেও বহুবার এ পথ চলাচল করেছে । কিন্তু পাদ্রী বাহীরা 
এতকাল পৰ্যন্ত কখনো তাদের সঙ্গে কথাও বলেন নি এবং তাদের প্রতি ফিরেও তাকান নি। 
কিন্তু এই যাত্রায় কাফেলা পাদ্রীর গীর্জার নিকটে অবতরণ করলে পাদ্রী তাদের জন্য খাবারের 
আয়োজন করেন । কাফেলার লোকজনের ধারণা মতে, পাদ্রী তাঁর গীর্জায় বসে কিছু একটা লক্ষ্য 
করেই এমনটি করেছিলেন। তাদের ধারণা, পাদ্রী কাফেলার মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখে 
ফেলেছিলেন। ফলে তখন একখণ্ড মেঘ দলের মধ্য থেকে শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-কেই ছায়া ' 
দিচ্ছিল । কাফেলার লোকেরা আরও সামনে অগ্রসর হয়ে পাদ্রীর কাছাকাছি একটি গাছের ছায়ায় 
অবস্থান নেয় ৷ পাদ্রী রাসুলুল্লাহ (সা)-কে মেঘের ছায়া প্রদান এবং তার প্রতি গাছের ডাল-পালা 
ঝুঁকে থাকছে লক্ষ্য করেন । এসব দেখে পাদ্রী তার গীর্জা হতে বেরিয়ে আসেন ৷ এদিকে তাঁর 
আদেশে খাবার প্রস্তুত করা হয় । এবার তিনি কাফেলার নিকট লোক প্রেরণ করেন। কাফেলার 
প্রতিনিধি দল পাদ্বীর নিকট উপস্থিত হলে পাদ্রী বলেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের 
জন্য খাবারের আয়োজন করেছি। আমার একান্ত কামনা তোমরা প্রত্যেকে আমার এই 
আয়োজনে উপস্থিত হবে, বড় ছোট,গোলাম-আযাদ সকলে । জবাবে একজন বলল, আজ 
আপনি ব্যতিক্ৰম কিছু করছেন দেখছি। ইতিপূর্বে কখনো তো আপনি আমাদের জন্য এরূপ 
আয়োজন করেন নি। অথচ এর আগেও বহুবার আমরা এই পথে যাতায়াত করেছি। আজ এমন 
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কি হলো বলুন তো? বাহীরা বললেন, ঠিকই বলেছ! তোমার কথা যথার্থ । ব্যাপার তেমন কিছু 
নয়। তোমরা মেহমান । একবেলা খাবার খাইয়ে তোমাদের মেহমানদারী করতে আশা 
করেছিলাম আর কি! 


কুরাইশ বণিক কাফেলার সকলেই পাদ্রীর নিকট সমবেত হন ৷ বয়সে ছোট হওয়ার কারণে 
রাসূলুল্লাহ (সা) গাছের নিচে তাদের মালপত্রের নিকট থেকে যান । পাদ্রী যখন দেখলেন যে, 
কাফেলার সব লোকই এসেছে । কিন্তু তিনি যে গুণ ও লক্ষণের কথা জানতেন, তা কারো মধ্যে 
দেখা যাচ্ছে না। তখন তিনি বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আম্নার খাবার থেকে তোমাদের 
একজনও যেন বাদ না যায়। লোকেরা বলল, হে বাহীরা! আপনার নিকট যাদের আসা উচিত 
ছিল, তাদের একজনও অনুপস্থিত নেই । কেবল বয়সে আমাদের সকলের ছোট একটি বালক 
তীবুতে রয়ে গেছে। পাদ্রী বলল, “না, তা করো না । ওকেও ডেকে পাঠাও, যেন সেও 
তোমাদের সঙ্গে এই খাবারে শরীক হতে পারে।” বর্ণনাকারী বলেন, এর জবাবে কাফেলার এক 
কুরাইশ সদস্য বলে উঠল, লাত-ওজ্জার শপথ! মুহাশ্মদ ইব্‌ন আবদুগ্লাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব 
এই খাবারে আমাদের মধ্য থেকে অনুপস্থিত থাকা আমাদের জন্য দূর্ভাগ্যই বটে । অতঃপর সে 
উঠে গিয়ে মুহাম্মদ (সা)-কে কোলে করে এনে সকলের সঙ্গে আহারে বসিয়ে দেয় । বাহীরা 
তাকে দেখে গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তার দেহে সেসব লক্ষণ দেখার 
চেষ্টা করেন, যা তিনি তীর কিতাবে ইতিপূর্বে পেয়েছিলেন। 


আহার পর্ব শেষে সকলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল । এই সুযোগে বাহীরা রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, “হে বালক! আমি তোমাকে লাত-ওজ্জার শপথ দিয়ে জানতে 
চাচ্ছি, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করবো, তার যথার্থ জবাব দিবে কি?” বাহীরা লাত-ওজ্জার 
নামে এই জন্যই কসম খেয়েছিলেন যে, তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর সম্প্রদায়কে এ দুই নামের শপথ 
করতে অভ্যস্ত বলে শুনেছিলেন। যা হোক, জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, আপনি আমাকে 
লাত-ওজ্জার নামে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহর শপথ! আমি এই দু'টোর মত অন্য 
কিছুকেই এত ঘৃণা করি না। বাহীরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস 
করবো, তার যথাযথ জবাব তুমি দিবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আপনার যা ইচ্ছে হয় 
জিজ্ঞেস করুন । বাহীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তার ঘুম, আকার-আকৃতি ইত্যাদি সব বিষয়ে 
জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এক এক করে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন । তার 
প্রদত্ত সব বিবরণ বাহীরার পূর্ব থেকে জানা নবীর গুণাবলীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তারপর 
বাহীরা তার পিঠে দৃষ্টিপাত করে পূর্ব থেকে জানা বিবরণ অনুযায়ী তার দু’স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে 
নবুওতের মহর দেখতে পান। 

পাদ্রী বাহীরা এবার নবীজির চাচা আবু তালিব-এর দিকে ফিরে বললেন, এই বালক 
আপনার কী হয়? আবু তালিব বললেন, আমার পুত্র । বাহীরা বললেন, না সে আপনার পুত্র নয় । 
এই বালকের পিতা জীবিত থাকতে পারে না। আৰু তালিব বললেন, ও আমার ভাতিজা । পাদ্রী 
বললেন, ওর পিতার কি হয়েছে? আবু তালিব বললেন, ও যখন তার মায়ের গর্ভে তখন ওর 
পিতা মারা যান। পাদ্রী বললেন; ঠিক বলেছেন। ভাতিজাকে নিয়ে আপনি দেশে ফিরে যান । 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫১৭ 


আর ওর ব্যাপারে ইহুদীদের থেকে সতর্ক থাকবেন। আল্লাহর শপথ! ইহুদীরা যদি ওকে দেখতে 
পায় আর আমি ওর ব্যাপারে যা কিছু বুঝতে পেরেছি, যদি তারা তা বুঝতে পারে, তাহলে ওরা 
ওর অনিষ্ট করবে । আপনার এই ভাজিতাটি ভবিষ্যতে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হবেন । আপনি 
ওকে নিয়ে শীঘ্ব দেশে ফিরে যান । আবু তালিব সিরিয়ার বাণিজ্য শেষ করে রাসুল্লাহ (সা)-কে 
নিয়ে তাড়াতাড়ি মক্কায় ফিরে আসেন । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যারীরা, ছামামা ও দারিসমা আহলে কিতাবের এই তিন ব্যক্তিও 
বাহীরার মত উক্ত সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছিল এবং তাকে সনাক্ত করতে পেরেছিল । 
তারা রাসূল (সা)-এর ক্ষতিসাধন করার চেষ্টাও করে। বাহীরা তাদেরকে নিবৃত্ত করেন । তিনি 
তাদেরকে আল্লাহর কথা এবং তাওরাতে মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যে বিবরণ আছে, সে সবের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেন। তারা তার বক্তব্য বুঝে ফেলে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নেয়। ফলে 
তারা মুহাম্মদ (সা)-কে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায় ৷ 


ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, আবৃ তালিব উক্ত ঘটনার 
বিবরণ দিয়ে তিনটি কাসীদা আবৃত্তি করেছিলেন । এতো গেল ইব্‌ন ইসহাক এর বর্ণনা । অন্য 
এক মুসনাদেও মারফু সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 

হাফিজ আবু বকর আল-খারায়েতী বর্ণনা করেন যে, আবু বকর ইব্‌ন আবু মূসা তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালিব সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ৷ তার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-সহ আরও কয়েকজন কুরাইশী ব্যক্তি । পাদ্রী বাহীরার এলাকায় গিয়ে তারা যাত্রা বিরতি 
করে। তাদেরকে দেখে পাদ্রী বেরিয়ে আসেন । এর আগেও তারা এই পথে চলাচল করত; কিন্তু 
পাদ্রী কখনো বেরিয়ে আসেন নি, তাদের প্রতি ফিরেও তাকান নি । যা হোক কুরাইশ কাফেলা 
অবতরণ করে আর পাদ্রী বেরিয়ে তাদের নিকুটে চলে আসেন ৷ এসেই তিনি নবীজি (সা)-এর 
হাত ধরে ফেলে বলেন, “ইনি বিশ্বজগতের সরদার ৷” বায়হাকীর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, 
“ইনি বিশ্বজগতের প্রভুর রাসূল! আল্লাহ তাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত বানিয়ে প্রেরণ 
করেছেন।” একথা শুনে কুরায়শের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি বলে উঠল, আপনি তার সম্পর্কে কী 
জানেন? পাদ্রী বললেন, তোমরা পেছনের এ পাহাড়ের পাদদেশ অতিক্রম করার সময় প্রতিটি 
গাছ, প্রতিটি পাথর তার প্রতি সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল । আর এগুলো নবী ছাড়া অন্য কাউকেই 
সিজদা করে না। আর আমি তাকে তার কাধের সামান্য নিচে অবস্থিত মহরে নবুওত দেখে 
সনাক্ত করতে পেরেছি। 


অতঃপর পাদ্রী ফিরে গিয়ে তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন এবং খাবার নিয়ে এসে 
দেখতে পেলেন যে, একটি মেঘখণ্ড নবীজি (সা)-কে ছায়া প্রদান করছে । তিনি তখন উটের 
দেখাশোনা করছিলেন কাফেলার কাছে এসে তিনি বললেন, এঁ দেখ মেঘ ওঁকে ছায়া দিচ্ছে। 
লোকেরা নবীজিকে গাছের ছায়া তলে নিয়ে আসে । নবীজি (সা) গাছের ছায়ায় বসা মাত্র ছায়া 
তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে পাদ্রী বললেন, “লক্ষ্য কর, গাছের ছায়া ওর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে ।” 
বর্ণনাকারী বলেন, পাদ্বী তখন কাফেলার লোকদেরকে শপথ দিয়ে বললেন, যেন তারা নবীজি 
(সা)-কে নিয়ে রোমে না যায় । কারণ রোমবাসী তাকে দেখলে লক্ষণ দেখে চিনে ফেলবে এবং 
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হত্যা করে ফেলবে । এ কথা বলেই পাদ্রী মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেলেন যে, সাতজন রোমক 
এগিয়ে আসছে ৷ বর্ণনাকারী বলেন, দেখে পাদ্রী তাদের প্রতি এগিয়ে ‘গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 
তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? জবাবে তারা বলল, আসলাম, কারণ আমরা জানতে 
পেরেছি যে, এই নগরীতে এ মাসেই এই নবীর আগমন ঘটতে যাচ্ছে । তাই প্রতিটি রাস্তায় 
লোক প্রেরণ করা হয়েছে। আর আমরা আপনার এ পথ দিয়ে তার আগমনের সংবাদ পেয়েছি। 
পাদ্রী বলনে, আচ্ছা, তোমাদের পেছনে কি কেউ আছে তোমাদের চাইতে উত্তম? তারা বলল, 
না। আমরা কেবল নবীর এই পথে আগমনের সংবাদ পেয়েই এসেছি পাদ্রী বললেন, আচ্ছা, 
বলতো, আল্লাহ যে কাজ সম্পাদন করার ইচ্ছা করেন, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কি কোন 
মানুষের আছে? তারা বলল, ‘না’ ৷ বর্ণনাকারী বলেন, একথার পর তারা পাদ্রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করে এবং তার সাহচর্য অবলম্বন করে। 

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর পাদ্রী কুরাইশ কাফেলাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, আমি 
তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, বল তো, এই বালকের অভিভাবক কে? 
জবাবে তারা বলল, আবু তালিব । পাদ্রী নবীজির ব্যাপারে পুনঃপূনঃ অনুরোধ করায় আবু বকর 
ও বিলালকে সাথে দিয়ে নবীজিকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। পাদ্রী পাথেয় হিসাবে কিছু পিঠা 
ও যয়তুন তেল তীর সঙ্গে দিয়ে দেন। 

তিরমিযী, হাকিম, বায়হাকী ও ইব্‌ন আসাকির এবং আরও বহু হাদীসবেত্তা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটির সনদ গরীব পর্যায়ের ৷ ইমাম তিরমিখী বলেছেন, 
বৰ্ণনাটি হাসান ও গরীব । বায়হাকী ও ইৰ্ন আসাকিরও এটি উদ্ধৃত করেছেন। 


আমার মতে, এ বৰ্ণনাটিতে কয়েকটি গারাবাত বিদ্যমান ৷ প্রথমত, এটি সাহাবীগণের 
মুরসাল বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত । কারণ আবু মূসা আশআরী আরবে আগমন করেছেন খায়বারের বছর 
অর্থাৎ হিজরতের সপ্তম বছর । ইব্‌ন ইসহাক যে তাকে মক্কা থেকে হাবশায় হিজরতকারী 
অভিহিত করেছেন, সে তথ্য গ্রহণযোগ্য নয় । অতএব বর্ণনাটি মুরসাল ৷ কারণ, ঘটনাটি যখন 
ঘটে, তখন রাসূল (সা)-এর বয়স ছিল বার বছর । সম্ভবত আবু মূসা এ প্রসিদ্ধ ঘটনাটি অন্য 
কারো মুখে শুনেই বর্ণনা করেছেন। 


দ্বিতীয়ত, এর চেয়ে বিশুদ্ধতর হাদীসেও মেঘের কথা উল্লেখ নেই । তৃতীয়ত, এই যে বলা 
হল, আবু বকর তার সঙ্গে বিলালকে প্রেরণ করলেন, কথাটাও গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ, সে 
সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স ছিল বার বছর, তাহলে আবু বকর এর বয়স ছিল নয় কি দশ 
বছর ৷ আর বিলালের বয়স তার চেয়েও কম । এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে, ঘটনাটি যখন ঘটে, 
তখন আবু বকরই বা কোথায় ছিলেন, বিলালই বা ছিলেন কোথায়? দু'জনই তো তখন 
ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত । তবে, একথা বলা যায় যে, ঘটনাটি এরূপ ঘটেছিল ঠিকই । তবে এটি 
অন্য কোন ঘটনা কিংবা তখন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বয়স বার বছর হওয়ার বর্ণনাটি সঠিক নয় । 
কারণ, ওয়াকিদী ছাড়া আর কেউ বার বছরের কথা উল্লেখ করেন নি । সুহায়লী বর্ণনা করেছেন 
যে, সে সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বয়স ছিল নয় বছর । আল্লাহই ভালো জানেন। 
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মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন 
বার বছর, তখন তিনি চাচা আবু তালিব এর সাথে একটি বণিক কাফেলার সাথে সিরিয়া সফর 
করেন। পথে তারা পাদ্রী বাহীরার মেহমান হন । তখন বাহীরা আবু তালিবের কানে কানে কী 
যেন বললেন । নবীজি (সা)-এর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য বলেন । ফলে আবু তালিব 
তাকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। 


মহান আল্লাহর হেফাজতে আবু তালিবের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) যৌবনপ্রাপ্ত হন । 
এ সময়ে আল্লাহ তাকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় জাহিলী কর্মকাণ্ড ও দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত 
রাখেন। ফলে তিনি সমাজে ব্যক্তিত্বে সকলের শ্রেষ্ঠ, চরিত্রে সর্বোত্তম, আলাপে-ব্যবহারে, 
উঠায়-বসায় সবচাইতে ভদ্র, সহনশীলতা-বিশ্বস্ততায় সবচাইতে মহান, কথা-বার্তায় সত্যবাদী, 
সমস্ত অশ্লীলতা ও নোংরামী থেকে মুক্ত । কখনো তাকে নিন্দাবাদ করতে বা কারো সাথে 
কলহ-বিবাদ করতে দেখা যায়নি । সব দেখে তার স্বজাতি তার নাম দেয় 'আল-আমীন' ৷ 
আল্লাহ প্রদত্ত এসব গুণাবলি দেখে আবু তালিব নিজের মৃতু পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন। 

মুহাম্মদ ইব্ন সা‘দ আবু মুজলিয থেকে বৰ্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ’র মৃত্যুর পর আবু 
তালিব মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশেষভাবে যকবান হন । নবীজি (সা)-কে সঙ্গে না নিয়ে তিনি 
সফর করতেন না । একবার (নবীজিকে সঙ্গে নিয়ে) তিনি সিরিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হন । 
পথে এক স্থানে যাত্রা বিরতি দেন। এক পাদ্রী সেখানে এসে বলেন, তোমাদের মধ্যে একজন 
পুণ্যবান ব্যক্তি আছেন। অতঃপর বললেন, এই বালকের পিতা কোথায়? জবাবে আবু তালিব 
বললেন, এই তো আমিই তার অভিভাবক ৷ পাদ্রী বললেন, এই বালকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখবেন । একে নিয়ে সিরিয়া যাবেন না৷ ইহুদীরা বড় হিংসাপরায়ণ। সুযোগ পেলে তারা এর 
ক্ষতি করবে বলে আমি আশংকা করছি । আবু তালিব বললেন, একথা শুধু আপনিই বলছেন না, 
এটা আল্লাহরও কথা । অতঃপর আবু তালিব তাকে মন্ধা ফেরতে পাঠান এবং বলেন, হে 
আল্লাহ! মুহাম্মদকে আমি তোমার হাতে সোপর্দ করলাম । আবু তালিব মৃত্যু পর্যন্ত মুহম্মদ 
(সা)-এর দেখাশুনা করেন। 


বাহীরার কাহিনী 


সুহায়লী যুহরীর সীরাত গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেন যে, বাহীরা একজন ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। 
আমার মতে, উপরের কাহিনী থেকে যা বুঝা যায়, তা হলো, বাহীরা ছিলেন খৃষ্টান পাদ্রী ৷ 
আল্লাহই সম্যক অবহিত ৷ মাসউদী থেকে বর্ণিত বাহীরা আবদুল কায়স গোত্রের লোক ছিলেন । 
তার আসল নাম ছিল জারজীস । 

ইবন কুতায়বার “মা‘আরিফ' কিতাবে আছে, ইসলামের সামান্য পূর্বে জাহেলী যুগে এক 
ব্যক্তি শুনতে পেয়েছিলেন যে, কে যেন বলছে, পৃথিবীর সেরা মানুষ তিনজন । বাহীরা, রিআব 
ইব্ন বারা আশ-শানী এবং তৃতীয়জনের আগমন এখনও খঘটেনি। সেই তৃতীয়জন ছিলেন 
প্রতীক্ষিত রাসূলুল্লাহ (সা) ৷ ইব্‌ন কুতায়বা বলেন, এই ঘোষণা শ্রবণের পর রিআব ইব্‌ন শারী 
এবং তার পিতার কবরে অবিরাম হালকা বৃষ্টিপাত হতে দেখা গিয়েছিল । 
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সায়ফ ইব্ন যী-ইয়াযান-এর বর্ণনা এবং 
নবী করীম (সা) সম্পর্কে তার সুসংবাদ প্রদান 


হাফিজ আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্ন সাহ্‌ল খারাইতি 'তার ‘হাওয়াতিফুল জান' 
নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইব্ন হারব আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন, সায়ফ ইব্‌ন যী-ইয়াযান এক সময় হাবশার (ইথিওপিযা)-এর শাসন ক্ষমতা লাভ 
করেন। ইব্‌ন মুনখিরের মতে সায়ফ ইব্ন যী-ইয়াযানের নাম নু“মান ইব্‌ন কায়স । এটি ছিল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্মের দু'বছর পরের ঘটনা ৷ 

এ উপলক্ষে আরবের প্রতিনিধি ও কবিগণ তাকে অভিনন্দন জানাতে এবং তার 
জনকল্যাণমূলক কর্মতৎপরতায় প্রশংসা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তার নিকট হাজির হন । কুরায়শ 
বংশীয় প্রতিনিধি দলে অন্যান্য নেতার মধ্যে আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম, উমাইয়া ইবন আবদ 
শাম্‌স আবু আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাদ‘আন এবং খুওয়াইলিদ ইব্‌ন আসাদ প্রমুখও ছিলেন । 
তারা সান্আয় গিয়ে সায়ফ-এর সাথে সাক্ষাত করেন । তখন তিনি গামাদান পর্বতের চূড়ায় 
গামাদান পর্বতের কথা উল্লেখ করেছেন ৪ 


20০০৩, এ ০০০০০০০ CA LLIB Ee oe 
Yl a Dlsoulse wl) betcha lia orl 


“আপনি তৃপ্তি সহকারে পান করুন, আপনার মাথায় আছে সুউচ্চ মুকুট । আপানার অবস্থান 
হলো গামাদান পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত রাজপ্রাসাদে ৷” 


রাজপ্রহরী রাজার নিকট গিয়ে আগস্তুকদের অবস্থান সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো । রাজা 
তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন । তীর নিকটবর্তী হয়ে আব্দুল মুত্তালিব কথা বলার অনুমতি 
চাইলেন রাজা বললেন, আপনি যদি আমার সম্মুখে দাড়িয়ে কথা বলার যোগ্যতা রাখেন তবে 
আপনাকে অনুমতি দিলাম । আপনি কথা বলুন ৷ 


আব্দুল মুত্তালিব বলতে শুরু করলেন, হে রাজন! আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে এমন একটি 
উচ্চ স্থানে বসিয়েছেন যা অর্জজন করা দুঙ্কর, যা সুরক্ষিত এবং সুমহান ৷ তিনি আপনাকে এমন 
বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যার উৎস পবিত্র, মূল সুমিষ্ট, শিকড় সুদৃঢ় এবং যার শাখ- প্রশাখা 
বিস্তৃত হয়েছে সর্বাধিক মর্যাদাবান স্থানে ও পাত্রে। 
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হে রাজন! আপনি আরবের রাজা এবং তাদের বসন্ত কাল স্বরূপ যার দ্বারা জনপদগুলো 
সবুজ-শ্যামল হয়েছে। আপনি আরবদের শীর্ষতম ব্যক্তি, আপনার প্রতি মাথা নত করে আরবের 
শহর-নগরগুলো। আপনি তাদের স্তম্ভ যার উপর তারা নির্ভর করে। আপনি তাদের আশ্রয়স্থল 
যেখানে এসে লোকজন আশ্রয় লাভ করে। আপনার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্যন্ত সনম্তরান্ত ৷ 
আমাদের জন্যে আপনি তাদের উত্তম উত্তরাধিকারী ৷ তারা যার পূর্বপুরুষ তিনি কখনো নিষ্পভ 
হতে পারেন না এবং আপনি যাদের উত্তর পুরুষ তারা কখনো ধ্বংস হতে পারেন না । 


মহারাজ! আমরা মহান আল্লাহর হারাম শরীফের অধিবাসী এবং তার পবিত্র ঘরের 
তত্বাবধায়ক । আপনার যে বিপদ আমাদের বেদনাহত করে রেখেছিল বিপদ থেকে মুক্তি লাভের 
মহাউৎসবে আপনাকে অভিনন্দন জানানোর তাগিদে আমরা আপনার নিকট এসেছি । আমরা 
অভিবাদন জ্ঞাপনকারী দল । দীর্ঘদিন অবস্থান করে আপনার বোঝা হয়ে থাকার দল নই । 


রাজা বললেন, হে সুবক্তা! আপনার পরিচয় কি? তিনি বললেন, আমি হাশিমের পুত্র আব্দুল 
মুত্তালিব । রাজা বললেন, আমাদের ভাগে? হ্যা, তিনি উত্তর দিলেন। রাজা বললেন, “নিকটে 
আসুন ।” অতঃপর তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন তাকে এবং তার সাথীদেরকে সামনে নিয় 
তিনি বললেন, “মারহাবা! স্বাগতম”__ আপনারা এসেছেন মিত্রদেশে, এসেছেন প্রচুর দানশীল 
রাজার নিকট, তিনি আপনাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করবেন! 


রাজা আপনাদের বক্তব্য শুনেছেন, আপনাদের আত্মীয়তার পরিচয় পেয়েছেন। তিনি 
আপনাদের পবিত্র উসিলাও গ্রহণ করেছেন আপনাদের জন্যে সার্বক্ষণিক মেহমানদারীর ব্যবস্থা 
রয়েছে। যতদিন মন চায় আপনারা এখানে অবস্থান করুন! আপনাদের জন্যে আতিথ্য ও 
সম্মানের সুব্যবস্থা রয়েছে ৷ বিদায়ক্ষণে আপনাদের জন্যে উপহারের ব্যবস্থা থাকবে । এরপর 
তারা মেহমানখানা ও সম্মানিত অতিথিদের বিশ্রামাগারে গমন করেন । তারা একমাস সেখানে 
অবস্থান করেন। 


ইতিমধ্যে তারাও রাজার সাথে সাক্ষাত করেন নি আর রাজাও তাদের বিদায়ের অনুমতি 
দেন নি। একদিন তাদের কথা রাজার স্মরণ হলো। লোক মারফত তিনি আব্দুল মুত্তালিবকে 
ডেকে পাঠালেন। অতঃপর একান্ত সান্নিধ্যে এনে তাকে বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিব! 
আমার জানা কিছু গোপন তত্ত্ব আমি আপনাকে জানাব । আপনার স্থানে অন্য কেউ হলে 
কিন্তু তাকে আমি তা জানাতাম না। আমি আপনাকে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার খনিরূপে 
দেখতে পাচ্ছি। তাই আপনার নিকট তা ব্যক্ত করছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা যতদিন এ সংবাদ 
প্রকাশের অনুমতি না দিবেন ততদিন যেন এটি গোপন থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা নিশ্চয়ই তার 
ইচ্ছা পূরণ করবেন। 

আমি আমার নিজের পছন্দের গোপন কিতাব ও লুক্কায়িত অভিজ্ঞতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ 


ংবাদ ও সুমহান বিষয় পেয়েছি যাতে সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্যে এবং বিশেষভাবে 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৬ 
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আপনার সম্পৃ্দায় ও আপনার নিজের জন্যে মর্যাদার জীবন ও পরিপূর্ণ সম্মানের পূর্বাভাস 
রয়েছে। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আপনার মত লোকেরাই চিরসুখী ও পুণ্যময় জীবনের 
অধিকারী হয়ে থাকেন। পশু সম্পদের মালিক মরুবাসী দলে দলে আপনার জন্যে কোরবানী 
হউক! বলুন তো এঁ বিষয়টি কি? রাজা বললেন, তেহামা অঞ্চলে একটি শিশুর জন্য হবে। তার 
দু’ কাধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহর অংকিত থাকবে । নেতৃত্ব তারই হবে । কিয়ামত পর্যন্ত তারই 
বদৌলতে আপনাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে৷ 


আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আল্লাহ্‌ অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন : একটি প্রতিনিধিদল যত অধিক 
কল্যাণ নিয়ে দেশে ফিরে যায় তার চাইতে অধিক কল্যাণ নিয়ে আমরা! স্বদেশে ফিরছি । 
মহারাজের পক্ষ থেকে অভয় পেলে আমি আমার সুসংবাদ বিষয়ে এমন আরও কিছু বিষয় 
জিজ্ঞেস করতাম যা দ্বারা আমার আনন্দ আরে বৃদ্ধি পেত ৷ ইবন যী-ইয়াযান বললেন, এটিই 
তীর আবির্ভাবের সময় ৷ এমনও হতে পারে যে, ইতিমধ্যে তা জন্‌ হয়ে গেছে। তার নাম 
মুহাম্মদ ৷ তার পিতা-মাতা দু'জনেরই মৃত্যু হবে। দাদা ও চাচা তীর লালন-পালন করবেন । 
আল্লাহ্‌ তাকে প্রকাশ্যে প্রেরণ করবেন । আমাদের মধ্য থেকে ক্রীর সাহায্যকারী নির্ধারিত 
করবেন। এসব সাহায্যকারী দ্বারা তিনি তার বন্ধুদেরকে বিজয় দিবেন এবং তার শত্রুদেরকে 
লাঞ্চিত করবেন । তাদের দ্বারা মানুষের সনম্তুম রক্ষা করবেন ৷ তাদের মাধ্যমে সেরা ভূখণ্ডগুলো 
জয় করাবেন, মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলবেন, পূজা-অর্চনার অগ্নিকুণ্ড নিভিয়ে দিবেন, দয়াময় 
আল্লাহ্‌র ইবাদত চালু হবে এবং শয়তান বিতাড়িত হবে। তার বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট । বিচার 
মীমাংসায় তিনি হবেন ন্যায়পরায়ণ ৷ তিনি সৎকাজের আদেশ দিবেন এবং নিজে তা আমল 
করবেন । অসৎকাজে বারণ করবেন এবং নিজে তা বর্জন করবেন। 


আব্দুল মুত্তালিব বললেন, মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবান হউন, আপনার উন্নতি হোক, 
আপনার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক এবং আপনি দীর্ঘজীবী হউন । আমি এটুকু বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি 
যে, মহারাজ কি আমাকে গোপনে আরো একটু বিস্তারিত জানাবেন? তিনি তো ইতিমধ্যে আমার 


তখন ইব্‌ন যী-ইয়াযান বললেন, গিলাফ আচ্ছাদিত বায়তৃল্লাহ্‌ শরীফের কসম, কাধের 
চিহ্ন দ্বারা এটা আমার কাছে নিশ্চিত যে, হে আব্দুল মুত্তালিব ! আপনিই তার পিতামহ! 
তাতে এতটুকু মিথ্যা নেই । একথা শুনে আব্দুল মুত্তালিব সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন ৷ রাজা 
বললেন, মাথা তুলুন। আপনার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করুক । আপনার মর্যাদা সুউচ্চ হোক! 
আমি যা বলেছি তা থেকে আপনি কি কিছুটা অনুমান করতে পেরেছেন? আব্দুল মুত্তালিব 
বললেন, মহারাজ! আমার এক পুত্র ছিল। সে ছিল আমার পরম স্নেহের ৷ নিজ বংশের ওহ্ব 
তনয়া আমিনা নামের এক সন্তান্ত মহিলার সাথে আমি তার বিবাহ দিয়েছিলাম ৷ তাঁর গর্ভে জন্ 
নেয় একপুত্র সন্তান । আমি তার নাম রেখেছি মুহাম্মদ । সে মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার পিতা 
মারা যায়। শৈশবে সে তার মাকে হারায় । আমি নিজে এবং তার চাচা দুজনে তার 
লালন-পালনের ভার নিয়েছি । 
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ইব্ন যী-ইয়াযান বললেন, আপনি যা বলেছেন তা যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে আপনি 
আপনার ওই পৌত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং ইহুদীদের পক্ষ থেকে যাতে তার অনিষ্ট 
না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকবেন কারণ ওরা তার শঞ্। তবে তার কোন ক্ষতি করবে 
এমন সুযোগ আল্লাহ তাদেরকে দেবেন না । আমি আপনাকে যা বলেছি আপনার সাথীদের 
কাছ থেকে আপনি তা গোপন রাখবেন । কারণ আমি নিশ্চিত নই যে, নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা! 
তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না এবং নেতৃত্ব লাভের লোভে তারা আপনার পৌত্রকে বিপদে 
ফেলবে না । কিংবা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফাদ তৈরি করবে না । বস্তুত তারা বা তাদের 
বংশধরেরা এরূপ করবেই । 


তার নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে আমার মৃত্যু হবে এটা যদি আমার জ্ঞাত না থাকতো আমি আমার 
অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ আমি তীর নিকট যেতাম এবং তীর রাজধানী ইয়াসরিবে 
উপস্থিত হতাম ৷ পূর্বাভাস দানকারী গুপ্ত কিতাবে আমি পেয়েছি যে, ইয়াসরিবেই তাঁর রাজত্ব 
কায়েম হবে। আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার অনুসবণ করবেন। আয়ু পেলে তার 
অনুসরণে আমি আরবের সকল স্থানে গমন করতাম ৷ কিন্তু আপনার সাথে যারা রয়েছেন 
তাদের মধ্যে কোন অপরাধ না থাকা সত্বেও আমি এই দায়িত্ব শুধু আপনার উপরই অর্পণ 
করছি। 


অতঃপর তিনি প্রতিনিধিদলের সকলকে জনপ্রতি দশজন ক্রীতদাস, দশজন দাসী, একশ 
উট, একজোড়া চাদর, পাঁচ রতল’ স্বর্ণ, দশ রতল রৌপ্য এবং পূর্ণ এক রতল করে কস্তুরী 
উপহার প্রদানের নির্দেশ দিলেন । আবদুল মুত্তালিবের জন্যে তার দশগুণ উপহার প্রদানের 
নির্দেশ দিলেন। তিনি আবদুল মুত্তালিবকে বললেন, “এক বছর পর আপনি আবার 
আসবেন।” কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ইব্‌ন যী-ইয়াযানের মৃত্যু হয় । আবদুল 
মুত্তালিব প্রায়ই বলতেন, “রাজার দেয়া রাজকীয় উপহারের কারণে তোমাদের কেউ 
আমাকে হিংসা করো না কারণ তা একদিন শেষ হয়ে যাবে বরং তোমরা আমাকে ঈর্ষা করতে 
পার, তার সেই উপহারের জন্যে যা অবশিষ্ট থাকবে আমার জন্যে এবং আমার বংশধরদের 
জন্যে । আর তাহলো আমার বংশের সুনাম, মর্যাদা ও গৌরব ৷ তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো 
কখন আসবে এ মর্যাদা ও সম্মান তখন তিনি বলতেন, অতি সত্বর জানতে পারবে। কিছুটা 
দেরিতে হলেও । 


এ প্রসংগে কবি উমাইয়া বলেন $ 
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আমরা উপদেশ সংগ্রহ করেছি, পালে পালে উট ও উস্্রী চালিয়ে দূর দেশে ভ্রমণ করে 
এগুলো সংগ্রহ করা ইয়েছে। 


১. রতল বা রিতল ৪০ তোলা ওজনের সমপরিমাণ । 
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উদ্্রীগুলোর চারণ ভূমি সজীব ঘাস লতায় bi সেগুলো দূর দূরাস্ত থেকে 
সান‘আ রাজ্যে আসে । 
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এগুলো আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছে ইব্ন যী-ইয়াযানের নিকট উদরস্থ পুষ্টিকর খাদ্য থেকে 
পাওয়া শক্তিবলে তারা পথের সকল বাধা অতিক্রম করেছে। 
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ইব্‌ন যী-ইয়াযানের বদান্যতায় সেগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে পরম আনন্দে বারুক 


ঘাস খাচ্ছিল। নিজেদের চোখ ধাঁধানো চমৎকারিত্্‌ ও চাক'১ক্যের সাথে আরো সৌন্দর্য 
যোগ করছিল । 
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সান‘আ পৌঁছে সেগুলো রাজপ্রাসাদে ও পরম মর্যাদার স্থানে অবতরণ করল । 
হাফিজ আবু নুআয়ম ‘আদ দালাইল’ গ্রন্থে এরূপ ঘটনাই বিশদভাবে উদ্ধৃত করেছেন । 


আবু বকর খারাইতী.... খলীফা থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান 
ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন সাওআ ইব্ন খাছআম ইব্‌ন সা‘দকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার পিতা 
আপনার নাম মুহাম্মদ’ রেখেছিলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ‘আপনি আমাকে যে প্রশ্ন 
করেছেন আমি আমার পিতাকে সে প্রশ্ন করেছিলাম । তখন আমার পিতা উত্তরে বললেন, বনী 
তামীমের আমরা চারজন লোক এক সফরে বের হয়েছিলাম ৷ সেই চারজন হলাম আমি উছমান 
ইবন রবী‘আ, সুফয়ান ইব্‌ন মুজাশ ইব্ন দারিম, উসামা ইবন মালিক ইব্ন জুনদুব ইব্‌ন আকীদ 
এবং ইয়াযিদ ইব্‌ন রবী‘আ ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন হারদাস ইব্‌ন মাযিন। আমরা যাচ্ছিলাম 
গাসসানের রাজা ইব্‌ন জাফনার সাথে সাক্ষাত করা উদ্দেশ্যে । সিরিয়ায় পৌঁছে আমরা একটি 
জলাশয়ের নিকট যাত্রা বিরতি করি । জলাশয়টির আশেপাশে ছিল প্রচুর বৃক্ষরাজি, আমরা 
সেখানে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছিলাম, জনৈক ধর্মযাজক আমাদের কথাবার্তা 
শুনে ফেলেন ৷ তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনাদের ভাষা তো এ 
দেশের ভাষা নয় । আমরা বললাম, হ্যা, আমরা মুদার গোত্রের লোক ৷ তিনি বললেন, কোন 
মুদার গোত্রের লোক ? আমরা বললাম, খানদাফের মুদার গোত্রের লোক । তখন তিনি 
বললেন, অতিসত্বর প্রেরিত হবেন একজন নবী । তিনি হলেন সর্বশেষ নবী । আপনারা 
তাড়াতাড়ি তার নিকট যাবেন এবং তার থেকে আপনাদের যে কল্যাণ হাসিল করবার তা 
করবেন, তাহলে আপনারা সৎপথ পাবেন। আমরা বললাম, তার নাম কি? তিনি বললেন, তার 
নাম মুহাম্মদ । আমার পিতা বললেন, অতঃপর আমরা ইব্‌ন জাফনার সাথে সাক্ষাত শেষে 
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দেশে ফিরে" আসি । পরবর্তীতে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে একটি করে পুত্র সন্তান জন্য 
LN EN OLEAN Ls SAL Me Ls নিজ পুত্ৰটিই যেন এ 
সুসংবাদ প্রাপ্ত নবী হন । 


হাফিজ আবু বকর খারাইতি...... জাবির ইব্ন জিদান সূত্রে বলেছেন, আওস ইব্ন হারিছ 
ইব্ন..... যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তার গাসসান সম্প্রদায়ের লোকজন তার নিকট উপস্থিত হয়৷ 
তারা তীকে বলেছিল, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, আল্লাহ্র ডাক আপনার প্রতি এসে 
পড়েছে যৌবনে বিয়ে করার জন্যে আমরা আপনাকে বলেছিলাম, আপনি তা প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। এই যে আপনার ভাই খাযরাজ তার পীচ-পাঁচটি পুত্র সন্তান রয়েছে। অথচ মালিক 
নামের একটি পুত্র ব্যতীত আপনার কোন সন্তান নেই ৷ তিনি বললেন, মালিকের মত পুত্র যে 
রেখে যাবে সে কখনো ধ্বংস হবে না । যে মহান সত্তা পাথরের স'খে চকমকির ঘর্ষণ থেকে 
আগুন বের করেন তিনি আমার পুত্র মালিককে বংশধর ও সাহসী উত্তরাধিকারী প্রদানে সক্ষম, 
সবাইকেই তো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। 


এরপর তিনি তার পুত্র মালিককে ডেকে বললেন, হে বৎস! অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, 
তিরস্কৃত হওয়ার চাইতে শাস্তি পাওয়াই উত্তম । অস্থিরতা অপেক্ষা দৃঢ়তা উত্তম, দারিদ্য অপেক্ষা 
কবর উত্তম ৷ যারা সংখ্যায় কম হয় তারা লাঞ্চিত হয়। যে বার বার আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত 
সে পালিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মর্যাদাবান মানুষকে সন্মান দেয় সে নিজের পরিজনকে রক্ষ। করে। 
কালের দুটো রূপ, কখনো তোমার পক্ষে থাকবে আর কখনো থাকবে তোমার বিপক্ষে । যখন 
তোমার পক্ষে থাকবে তখন তুমি গর্ব করো না । যখন তোমার বিপক্ষে যাবে তখন ধৈর্যধারণ 
করবে । দুটোই অচিরে শেষ হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে না কোন প্রতাপশালী মুকুট 
পরিহিত সম্রাট আর না কোন নিম্ন স্তরের নির্বোধ মূর্খ । তোমার কল্যাণকর সময়ের জন্যে 
আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন : তোমার প্রতিপালক তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন । তারপর তিনি 
boi 


অহৰিক বংশের যুদ্ধের দি আমি যুদ্ধবন্দীদেরকে Tt আর হিজর ' অঞ্চলে 
(সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করার জন্যে) আল্লাহ্র প্রেরিত বজ্জুনিনাদ আমি শুনেছি । 
ls yall AREY als wlll Se dt hel 
আমি রাজা-বাদশাহ ও মুর্খ-গবেট সবাইফে দেখেছি যে, তারা! সুনিশ্চিতভাবে মৃত্যু ও 
Lid ALIN 
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" যে মহান প্রভু ছামুদ ও জুরহুম EO EEE BO TEI এমন বংশধর 
দান করবেন যারা শেষ যুগ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আগমন করবে । 
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তাদেরকে দেখে আমার পিতৃকুল আমর ইব্‌ন ‘আমির বংশের লোকদের নয়ন জুড়াবে ৷ 
এমন এক আহ্বানকারীর নিকট তারা থাকবে যে প্রতিশোধ গ্রহণের আহ্বান জানাবে ৷ 


ECF 
EAA GEE. 
হায় ! কালের আবর্তন যদি আমার শক্তিকে জীর্ণশীর্ণ করে না দিত আর আমার 
মাথাকে সাদা রংয়ে রঙিন করে না দিত। অবশ্য বাস্তবতা তো এই যে, বয়সের কারণে চুল 
সাদা হয়। 
Ps I LC LL ae GL CL 
নিশ্চয়ই আমাদের একজন প্রভু রয়েছেন। তিনি আরশের উপ সমাসীন, ভাল-মন্দ কি 
ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ 
EA CP PE i EEE 
আমাদের সম্প্রদায়ের নিকট এ সংবাদ কি আসেনি যে,'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক 
আহ্বান ও দাওয়াত রয়েছে। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভাগ্যবান ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা 
সফলকাম হবে। 
যখন মক্ধার অধিবাসী রদ বংশ TE OE ET OT 
মধ্যবর্তী স্থানে । 
PTE RL ROE TET 
সেখানে তোমাদের শহরে তোমরা তাকে সাহায্য করবে, হে আমার পিতৃপুরুষ ‘আমিরের 
বংশধরগণ! স্মরণ রেখো, তাকে সাহায্য করার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত ৷ 
এর অব্যবহিত পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। 


জিনদের অদৃশ্য আহ্বান 
ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ভবিষ্যত বক্তা শিক্‌ ও সাতীহ নবী করীম (সা)-এর 
আগমনের সুসংবাদ দিয়ে ইয়ামানের রাজা রাবী‘আ ইব্‌ন নাসরকে বলেছিলেন $ “তিনি পুতঃ 
পবিত্র রাসূল, উ্ধ্বজগত থেকে তার নিকট ওহী আসবে” রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বৃত্তান্ত 
বিষয়ক অধ্যায়ে আবদুল মসীহকে লক্ষ্য করে প্রদত্ত সাতীহ-এর নিম্নের বক্তব্য আসবে “যখন 
তিলাওয়াতের প্রাচূর্য ঘটবে, সাওয়া হ্রদ শুকিয়ে যাবে এবং মহা-মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির 
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আবির্ভাব ঘটবে ৷” এ কথার দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বুঝিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ পরে আসছে ৷ বুখারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 
হযরত উমর (রা)-কে যত বিষয়ে এ কথা বলতে শুনেছি “এবিষয়ে আমার ধারণা এই” তা সব 
ক’টাই তার ধারণা মুতাবিকই হয়েছে। 


একদিনের ঘটনা । হযরত উমর (রা) এক জায়গায় বসা ছিলেন। তার পাশ দিয়ে একজন 
সুদর্শন লোক হেঁটে গেল । তিনি বললেন, “হয়ত আমার ধারণা ভুল হবে, নতুবা এটা নিশ্চিত 
যে, এলোক তার জাহিলী যুগের ধর্ম অনুসরণ করে চলছে অথবা কোন এক সময় লোকটি গণক 
ছিল । লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে এস ৷” তখন লোকটিকে ডাক হলো । হযরত উমর (রা) 
তার ধারণার কথা লোকটির নিকট ব্যক্ত করলেন । উত্তরে লোকটি বলল, “আজ আমাকে যে 
পরিস্থিতির সন্মুখীন করা হলো কোন মুসলমানকে ইতিপূর্বে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে 
আমি দেখিনি ।” হযরত উমর (রা) বললেন, “ তোমার বৃত্তান্ত না বলা পর্যন্ত আমি তোমাকে 
ছাড়ছি না।” সে বলল, “জাহিলী যুগে আমি গণক ছিলাম ৷" হযরত উমর (রা) বললেন 
“তোমার জিন তোমার নিকট যত সংবাদ এনেছে তার মধ্যে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক সংবাদ 
কোন্টি?" সে বলল, একদিন আমি বাজারের মধ্যে ছিলাম । তখন দেখলাম, অত্যন্ত অস্থির ও 
অশাস্তভাবে সে আমার নিকট উপস্থিত হলো এবং বলল ৪ 
LE be LG - i bal sl 
Leds DL Leis 
আপনি কি দেখেছেন জিন জাতিকে এবং তাদের নৈরাশ্যকে? এবং উপুড় হয়ে পড়ে 
যাওয়ার পর তাদের হতাশাকে? আরও কি দেখেছেন সফরের জন্যে তাদের উষ্বী প্রস্তুত করা? 
হযরত উমর (রা) বললেন, সে ঠিকই বলেছে। একদিন আমি ওদের দেবতাদের পাশে 
ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখি, এক আগস্তুক একটি বাছুর নিয়ে উপস্থিত ৷ সে বাছুরটি জবাই 
করে দিল। তখন এক অদৃশ্য চিৎকারকারী এমন বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠল যা আমি 
আগে কখনো শুনিনি । চিৎকার দিয়ে সে বলল, হে বীর ও সাহসী ব্যক্তি! সফলতার পথ 
এসেছে প্রাঞ্জল, ভাষী এক ব্যক্তি এসেছেন, তিনি বলছেন “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-আল্লাহ 
ব্যতীত কোন ইলাহ নেই৷” তার অহ্বানে সাড়া দিয়ে লোকজন দলে দলে তার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে । তখন আমি বললাম, “এরূপ স্বপ্নের মধ্যে কী রহস্য আছে তা না জানা পর্যন্ত 
আমি ক্ষান্ত হব না। এরপর পুনরায় উক্ত ঘোষক ঘোষণা দিল, হে বীর ও সাহসী ব্যক্তি! 
সফলতার পথ এসে গেছে । প্রাঞ্জল- ভাষী লোকটি এসে গেছেন। তিনি বলছেন, “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ৷” তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম ৷ অন্পক্ষণের মধ্যেই 
আমাকে বলে দেয়া হলো যে, ইনি নবী ৷ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) এককভাবে তার গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন। 
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হযরত উমর (রা) যে লোকটিকে ডেকে এনেছিলেন তার নাম সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব আল 
আযদী ৷ কেউ কেউ বলেন, তিনি বালকা পর্বতের পাহাড়ী উপত্যকার অধিবাসী ও সাদুস বংশীয় 
লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গ পেয়েছেন এবং তাঁর প্ররিত প্রতিনিধিদলের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিলেন । আবু হাতিম এবং ইব্‌ন মান্দা বলেন, সাঈদ ইবন জুবায়র ও আবু জাফর 
মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী প্রমুখ তার বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, উক্ত 
ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আহ্‌মদ ইব্‌ন রাওহ আল-বারযাঈ দারা 
কুতনী প্রমুখ সাহাবীর নামের তালিকায় তার নাম উল্লেখ করেছেন। হাফিজ আবদুল গণী ইব্‌ন 
সাঈদ আল মিসরী বলেছেন, উক্ত ব্যক্তির নাম ওয়াও বর্ণে তাশদীদ বিহীন সাওয়াদ ইব্‌ন 
কারিব। মুহাম্মদ ইব্‌ন ক’ব আল কুরাষী সূত্রে উছমান আল ওয়াককাসী বলেছেন, উক্ত ব্যক্তি 
ইয়ামানের সন্তরান্ত লোকদের একজন ছিলেন। আবু নূ‘আয়ম ‘আদ দালাইল’ গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন। উপরোক্ত হাদীস অন্যান্য সনদে ইমাম বুখারীর বর্ণনা অপেক্ষা দীর্ঘতরও 
বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন 
মসজিদে নববীতে লোকজনের সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন গকজন আরব হযরত উমর 
(রা)-এর খোজে মসজিদে প্রবেশ করে। লোকটির দিকে তাকিয়ে উমর (রা) বললেন, এই 
লোকটি হয় তো মাত্র কিছুদিন আগে শিরক্‌ ত্যাগ করেছে নতুবা জাহেলী যুগে সে গণক ছিল। 
লোকটি তাকে সালাম দিল এবং সেখানে বসে পড়ল । উমর (রা) তাকে বললেন, “আপনি কি 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন?” হে আমীরুল মুমিনীন! হ্যা, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি , এ ব্যক্তি 
উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, আপনি কী জাহেলী যুগে গণক ছিলেন? লোকটি বলল, 
সুবহানাল্লাহ! হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমার ব্যাপারে এমন একটি ধারণা পোষণ 
করেছেন এবং আমাকে এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন আমার মনে হয় শাসনভার গ্রহণ 
করার পর কোন লোককেই আপনি এমন প্রশ্ন করেন নি। 


হযরত উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন, আমরা তো জাহেলী যুগে এর চেয়ে 
অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলাম । আমরা মূর্তিপূজা করতাম এবং প্রতিমার সাথে কোলাকুলি 
করতাম । অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত 
করেছেন। এ ব্যক্তিটি বললেন, হ্যা, আমীরুল মুমিনীন! জাহেলী যুগে আমি গণক ছিলাম ৷ 
হযরত উমর (রা) বললেন, তা’হলে বলুন দেখি আপনার সাথী শয়তান আপনাকে কি সংবাদ 
দিয়েছে? তিনি বললেন, ইসলামের আবির্ভাবের মাসখানেক কিংবা তারও কম সময় পূর্বে আমার 
সাথী শয়তান আমার নিকট এসে বলল, 
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আপনি জিন জাতিকে এবং তাদের নৈরাশ্যকে দেখেছেন কী? এবং আপনি কি দেখেছেন 


তাদের উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার পর-দীন সমশর্কে তাদের হতাশা ? এও কি দেখেছেন যে, তারা 
উগ্থরীর নিকট গিয়ে উদ্্রীকে সফরের জন্যে প্রস্তুত কুরছে? 
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ইব্ন ইসহাক বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য ছন্দোবদ্ধ গদ্য বটে, কবিতা নয়, তখন হযরত উমার 
(রা) লোকজনকে উদ্দেশ করে বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি জাহেলী যুগে একদিন কুরায়শ 
বংশীয় কতক লোকের সাথে এক প্রতিমার নিকট ছিলাম । জনৈক আরব ওই প্রতিমার উদ্দেশে 
একটি বাছুর জবাই করল । আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে, সেটির গোশতের একটা অংশ 
আমাদেরকে দেয়া হবে। হঠাৎ ওই বাছুরের পেট থেকে আমি একটা বিকট চিৎকার শুনতে 
পাই, তেমন বিকট চিৎকার আমি ইতিপূর্বে কোনদিন শুনিনি । এটি ইসলামের আবির্ভাবের মাস 
খানেক কিংবা তারও কম সময়ের পূর্বের ঘটনা ৷ এ শব্দ ছিল, “হে বীর ও সাহসী ব্যক্তি! 
সফলতার পথ এসে গেছে । প্রাঞ্জলভাষী লোক ডেকে ডেকে বলছেন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ 
-আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ৷” ইব্‌ন হিশামের বর্ণনায় এসেছে “আবির্ভূত হয়েছেন 
একজন লোক যিনি প্রাঞ্জল ভাষায় উচ্চ স্বরে ডেকে ডেকে বলছেন--- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৷” 
ইব্‌ন হিশাম বলেন, কেউ কেউ আমার নিকট কবিতা আকারে এভাখে পাঠ করেছেন ৪ 
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জিনদেরকে দেখে, তাদের হতাশা দেখে এবং সফরের উদ্দেশ্যে উদ্্রীর পিঠে আসন প্রস্তুত 

দেখে আমি অবাক হয়েছি 
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তারা মকন্ধার উদ্দেশে যাত্রা করছে হেদায়াতের অন্বেষণে ঈমানদার জিনগণ তাদের নাপাক 
বেঈমানদারদের মত নয়। 

হাফিজ আবু ইয়া‘লা মূসিলী - মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাযী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 
একদিন উমর ইৰ্ন খাত্তাব (রা) বসা ছিলেন, তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক লোক । একজন 
বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি এ লোকটিকে চেনেন? তিনি বললেন, এ লোক কে? 
লোকজন বলল, সে তো সাওয়াদ ইব্ন কারিব। তার জিন সহচর তার নিকট রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ নিয়ে এসেছিল । উমর (রা) তাকে ডেকে পাঠালেন আর তিনি 
বললেন, আপনি কি সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব? তিনি বললেন, হ্যা । হযরত উমর (রা) বললেন, 
আপনি কি এখনও আপনার গণক পেশায় নিয়োজিত আছেন ? এতে এ ব্যক্তি রেগে যান এবং 
বলেন, “হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত কেউ আমাকে এরূপ 
অপমানজনক কথা বলেনি । হযরত উমর (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ্‌! তাতে কি? আমাদের 
শিরকবাদী জীবনে আমরা আপনার গণক পেশার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলাম । যা হোক 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবির্ভাব সম্পর্কে আপনার জিন সহচর আপনাকে কি বলেছিল তা 
আমাদেরকে একটু বলুন । 

তিনি বললেন, “আমীরুল মুমিনীন! একরাতে আমি কিছুটা নিদ্রা ও কিছুটা সজাগ এমন 
অবস্থায় ছিলাম । আমাকে পদাঘাত করে তখন আমার জিন সহচর বলল, সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব! 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৬৭-- 
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ওঠ, ওঠ, আমি যা বলি তা শোন এবং বিবেক থাকলে তা বুঝে নাও । লুওয়াই ইব্ন গালিবের 
বংশধর থেকে একজন রাসূল প্রেরিত হয়েছেন । তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্র 
ইবাদতের প্রতি ডাকছেন। তারপর সে এই কবিতা পাঠ করে ঃ 
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জিনদেরকে দেখে ও তাদের অৱেষণ প্রক্রিয়া দেখে এবং উদ্ীর পিঠে আসন লাগিয়ে তাদের 
TE 
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মিথ্যুকদের ন্যায় নয় । 
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অতএব, তুমি বনী হাশিম গোত্রের এ বিশিষ্ট পূত পবিত্র মানুষটির নিকট যাও! জিনদের 
অগ্বর্তী দল তাদের পশ্চাত্বতীর্দলের মত নয় । তখন আমি বললাম, রেখে দাও তোমার ওসব, 
আমাকে একটু ঘুমোতে দাও! সন্ধ্যা থেকেই আমার ঘুম পেয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রাতেও সে 
আমার নিকট আসে এবং আমাকে পদাঘাত করে পূর্বোল্লিখিত কথাগুলো বলে এবং এ কবিতার 
পংক্তিগুলো আবৃত্তি করে পদাঘাত করে। 
আমি বললাম, ছাড় ছাড় আমাকে ঘুমোতে দাও সন্ধ্যা থেকেই আমার ঘুম পেয়েছে । 
তৃতীয় রাতেও সে আমার নিকট আসে এবং আমাকে পদাঘাত করে পূর্বের কথাগুলো ও 
কবিতার পুনরাবৃত্তি করে। 
লোকটি বলল, এবার আমি উঠে দাড়ালাম এবং বললাম, আল্লাহ তাআ‘লা আমাকে 
পরীক্ষা করছেন। 
অ।স্ব আমার উদ্ত্রীতে সওয়ার হয়ে শহরে অর্থৎ মন্ধায় এলাম । সেখানে পৌঁছে 
রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সাহাবীদেরকে দেখলাম ৷ আমি তার নিকটবর্তী হলাম এবং বললাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! আমার কথা শুনুন। তিনি বললেন, বল! তখন আমি এই কবিতা 
পাঠ করলাম ৪ 
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বিশ্রাম গহণ ও শয়নের পর আমার গোপন সহচর উপস্থিত হয়েছে আর্মার নিকট ৷ আমি যা 
বলছি তা মোটেই মিথ্যা নয় 
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সে এসেছে একে একে তিন রাত । পতিরাতে তার ব্তব্য ছল শুওযাই ইৰ্ন গালিবের বংশ 
থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। 
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অতঃপর আমি আমার লুঙ্গি গুটিয়ে ফেলে সফর শুরু করি। আমার প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী 
be A ELI 
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দিচ্ছি যে, সকল বিজয়ী বীরের মোকাবিলায় আপনি সর্বদা নিরাপদ থাকবেন । 
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আল্লাহ্র সাথে মিলনের ক্ষেত্রে আপনি আল্লাহ্‌র নিকটতম রা'সূল হে পবিত্র ও সম্মানিত 
বংশের বংশধর । 


হে হে থিৱ দবা ও ei লোকের মধ্যে NE 2 ব্যক্তি! 
আপনার নিকট যা এসেছে আমাদেরকে তা পালনের নির্দেশ দিন যদিও তার মধ্যে থাকে চুল 
পাকিয়ে দেয়ার মত কঠিন বিষয়সমূহ ৷ 
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আপনি সেদিন আমার জন্যে সুপারিশকারী হবেন যেদিন এ সাওয়াদ ইব্‌ন কারিবকে রক্ষা 
করার মত কোন সুপারিশকারী থাকবে না। 


আমার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ খুবই আনন্দিত হলেন। তীদের 
মুখমণ্ডলে খুশির চিহ্ন ফুঠে ওঠে । 


বর্ণনাকারী বলেন, সাওয়াদ ইব্‌ন কারিবের বক্তব্য শুনে হযরত উমর (রা) লাফিয়ে উঠে 
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনার মুখ থেকে এ বর্ণনা শোনার জন্যে আমি অনেক 
দিন থেকে আকাঙ্ক্ষা করে আসছিলাম ৷ আচ্ছা, আপনার এ জিন সহচর এখনও কি আপনার 
নিকট আসে ? জবাবে সাওয়াদ বললেন, না। আমি যখন থেকে কুরআন মজীদ পাঠ করতে 
শুরু করেছি তখন থেকে সে আমার নিকট আর আসে না। এঁ জিনের স্থলে আল্লাহ্র 
কিতাব কতই না উত্তম । 


এরপর হযরত উমর (রা) বললেন, একদিন আমি কুরায়শের আলে যরীহ্‌ নামক এক 
গোত্রের মধ্যে ছিলাম । তারা একটি বাছুর জবাই করেছিল । কসাই সেটিকে কাটাকুটা করছিল । 
হঠাৎ বাছুরটির পেট থেকে আমরা এক শব্দ শুনতে পেলাম । কিন্তু চোখে কিছু দেখলাম না। এ 
শব্দমালা ছিল £৪ হে যরীহ্‌ বংশের লোকজন! সফলতার পথ এসে গেছে। একজন ঘোষক প্রাঞ্জল 
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ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন এবং সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই । এই সনদে 
হাদীসটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণনায় এর সমর্থন মিলে । এ 
ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, বাছুরের পেট থেকে শব্দ শৃবণকারী ছিলেন হযরত উমর ইব্‌ন 
খাত্তাব (রা)। 

হাফিজ খাইরাতী তার হাওয়াতিফুল জান পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ মূসা ইমরান 
ইব্ন মূসা ....... আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী সূত্রে বলেন, সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব মাদুসী 
হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন । উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, 
হে সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব! আমি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, বলুন তো, আপনি কি আপনার 
গণক পেশায় এখনও বহাল আছেন? সাওয়াদ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সুবহানাল্লাহ , 
আপনি আমাকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন আপনার কোন সাথীকে আপনি কখনো এমন 
প্রশ্নের সম্মুখীন করেন নি। হযরত উমর (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ্‌, হে' সাওয়াদ! আমাদের 
শিরকবাদী জীবনে আমরা যা করেছি তা আপনার গণক পেশা অপেক্ষা জঘন্যতর ছিল। 
আল্লাহর কসম, হে সাওয়াদ! আপনার একটি ঘটনার বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেছে যা খুবই 
চমৎকার ৷ সাওয়াদ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! হ্যা সেটি খুবই আশ্চর্যজনক বটে ৷ হযরত 
উমর (রা) বললেন, ঠিক আছে এঁ ঘটনাটি আমাকে শোনান। 


সাওয়াদ বললেন, জাহেলী যুগে আমি গণক পেশায় নিয়োজিত ছিলাম ৷ তারপর তিনি 
জিনের পরপর তিনরাত আগমন ও কবিতা আবৃত্তির কথা বিশদভাবে তার নিকট বর্ণনা করেন । 
তারপর তার ইসলাম গ্রহণ ও কবিতা আবৃত্তির কথাও তাকে শোনান ৷ তারপর হযরত উমরের 
সাথে তার কথোপকথনের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ঘটনার ন্যায় বর্ণনা 
করে যখন তিনি কবিতার শেষের পংক্তিটিতে বললেন ৫ 
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এবং আপনি আমার জন্যে সুপারিশকারী হবেন সেদিন, যেদিন আপনি ব্যতীত সাওয়াদ 

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের 
মাঝে এ কবিতাটি আবৃত্তি কর । 

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে উক্ত ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা 
করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কবিতার শেষ চরণ আবৃত্তি করার 
পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তার মাড়ির দাতগুলো দেখা গেল । তিনি 
বললেন, হে সাওয়াদ! তুমি সফলকাম হয়েছ । 

আবু নু‘আয়ম তার ‘দালাইল' গ্রন্থে আবুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন জাফর আব্ুল্পাহ্‌ আল 
ওমানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে মাযিন ইব্‌ন আয়ূব নামে এক 
লোক ছিল। সে একটি মূর্তির সেবায়েত ছিল । মূর্তিটি অবস্থিত ছিল ওমানের সুমায়া নামক 
গ্রামে ৷ বানু সামিত, বানু হুতামা ও মুহরা গোত্রগুলো এ মূর্তির পূজা করত ৷ তারা মাযিনের 
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মাতুল গোত্র । তার মায়ের নাম যায়নাব বিনত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রবী’'আ ইব্‌ন খুওয়াইস । 
খুওয়াইস হলো বানু নারানের অন্তর্ভুক্ত 


মাযিন বলেন, একদিনের ঘটনা ৷ আমরা বলি ও মূর্তির উদ্দেশে আমরা একটি পণ্ড বলি 
. দেই । তখন মূর্তির ভেতর থেকে আমি একটি শব্দ শুনতে পাই । সে বলছিল, হে মাযিন! আমি 
যা বলি তা শোন তাহলে তুমি খুশিই হতে ৷ কল্যাণ এসে গেছে। অকল্যাণ বিলুপ্ত হয়েছে । 
মুদার গোত্র হতে একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন মহান আল্লাহর দীন নিয়ে ৷ সুতরাং তুমি 
পাথরের তৈরি মূর্তি পরিত্যাগ কর । তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে। 


মাযিন বললেন, এতে আমি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ি ৷ কয়েক দিন পর আমরা ওই মূর্তির 
উদ্দেশে আরেকটি পশু বলি দেই তখন পুনরায় আমি ওই মূর্তিটিকে বলতে শুনি, সে 
বলছিল তুমি আমার নিকট আস, আমার নিকট আস, আমি যা বলি তা শোন, অগ্রাহ্য করো 
না । ইনি প্রেরিত নবী ও রাসূল । আসমানী সত্য নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তুমি তার প্রতি 
ঈমান আন, তাহলে লেলিহান শিখাময় আগুন থেকে রক্ষা পাধে। ওই আগুনের জ্বালানি হবে 
বড় বড় পাথর । 


মাখধিন বলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম, এটি তো নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার । এটি 
তো আমার জন্যে কল্যাণকর । এ সময়ে আরব অঞ্চল থেকে একজন লোক আমাদের নিকট 
আসে । আমি বললাম, ওখানকার সংবাদ কী? সে বলল, সেখানে আহমদ নামে একজন লোক 
আবির্ভূত হয়েছেন। যারা তার নিকট আসে তিনি তাদেরকে বলেন, “তোমরা আল্লাহর প্রতি 
আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও। আমি বললাম,এটি তো আমি যা শুনেছি তার বাস্তব রূপ ৷ 
অতঃপর আমি মূর্তিটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং সেটি ভেঙে চুরমার করে ফেলি । এরপর আমি 
সওয়ারীতে আরোহণ করি এবং সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হই । আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা আমার বক্ষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রশস্ত .করে দেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করি । 
তখন আমি বলি ৫ 
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আমি বাজির মূর্তিকে ভেঙে খান খান করে ফেলেছি। অথচ এক সময় সেটি আমাদের 
উপাস্য ছিল । আমরা চরম গোমরাহী ও ভ্রান্তিহেতু সেটির চারদিকে তাওয়াফ করতাম । 


dose rit Lia SG pls — Lal Cs Lilia ail 
হাশেম বংশীয় লোক মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে গোমরাহী থেকে বের করে এনে হেদায়ত 
দিয়েছেন তার দীন-ধর্ম আর তা কখনও আমার কল্পনায়ও ছিল না। 
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হে আরোহী পথিক! আমর ও তার সম্প্রদায়কে জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি বলবে, আমার প্রভু 
বাজির মূর্তি, আমি তার শক্ত ৷ 


Islamiboi.tk 
৫৩৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


এখানে তিনি আমার দ্বারা সামিতকে এবং তার গোত্রের দ্বারা হুতামা গোত্রকে বুঝিয়েছেন । 
মাযিন বলেন, অতপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো একজন 
আনন্দপিয়াসী এবং নারীসঙ্গ ও সুরাপানে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপকারী মানুষ ৷ সময়ের 
বিবর্তন আমাকে পর্যুদস্ত করেছে এবং তা আমাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমার 
ক্রীতদাসীদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমার কোন সন্তান-সন্ততি নেই । ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! 
আপনি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, আমার সমস্যাগুলো তিনি যেন দূর করে দেন, আমাকে 
যেন লজ্জাবোধ দান করেন এবং আমাকে একটি সন্তান প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন, হে আল্লাহ্‌! তাকে আনন্দ পিয়াসের পরিবর্তে কুরআন পাঠের আগ্রহ, হারামের 
পরিবর্তে হালাল, পাপাচারিতা ও ব্যডিচারের পারিবর্তে পবিত্রতা দান করুন । আপনি তাকে 
লজ্জাবোধ এবং সন্তান দান করুন । 

মাখিন বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার বিপদগুলো দূর করে দিলেন। ওমান 
অঞ্চল উর্বর ও উৎপাদনশীল হয়ে ওঠে । আমি ৪জন মহিলাকে বিয়ে করি । কুরআন মজীদের 
অর্ধাংশ মুখন্থ করে ফেলি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। তার 
নাম রাখি হাইয়ান ইব্‌ন মাযিন। অতপর মাযিন এই কবিতাটি আবৃষ্টি ক্ারেন $ 
EX AUC bn ACLS ee EAE dU 

হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সওয়ারী আপনার নিকটই এসেছে । বহু মরু বিয়াবান অতিক্রম 
করে ওমান থেকে সে আরজে এসেছে। 
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হে পৃথিবী পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব, যেন আপনি আমার জন্যে সুপারিশ করেন। 
ফলশ্রুতিতে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমি সফলকাম হয়ে ফিরে যাই ৷ 
EMS LATION E-press ll 
আমি ফিরে যাব এমন এক সম্পৃদায়ের নিকট আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমি যাদের 
ধর্মের বিরোধিতা করছি সুতরাং তাদের মতবাদ আমার মতবাদ নয় এবং তাদের অবস্থান 
আমার অবস্থানের মত নয়। 
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আমার যৌবনকালে আমি সুরা ও নারী সম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম । এক সময় আমার 
শরীর দূর্বলতা ও শক্তিহীনতার জানান দেয় । 
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অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে মদ্য পানের পরিবর্তে খোদাভীতি দান করলেন । আর 


ব্যভিচারের পরিবর্তে দিলেন পবিত্রতা । অনন্তর তিনি আমার যৌনাংগকে অবৈধ ব্যবহার থেকে 
পবিত্ৰ রাখলেন ৷ 
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অতঃপর আমার মন-মানসিকতা ও ইচ্ছা - অনুভূতি জিহাদমুখী হয়ে পড়ে । সুতরাং আমার 
রোযা ও হজ্জ একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশেই নিবেদিত । 


মাযিন বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলে তারা আমাকে দূরে তাড়িয়ে 
একঘরে করে দিল এবং আমাকে গালমন্দ করল ৷ তারা তাদের জনৈক কবিকে আমার প্রতি 
নিন্দাবাদ বর্ষণের জন্যে বলল । সে আমার নিন্দাবাদ করল । আমি বললাম, আমি যদি তার 
জবাব দিতে যাই তবে তা হবে নিজেরই নিন্দাবাদ। অতঃপর আমি ওদেরকে ছেড়ে চলে আসি । 
তাদের মধ্য থেকে বহু লোকের একটি দল আমার সাথে সাক্ষাত করে। ইতিপূর্বে আমি তাদের 
দেখাশোনা ও তত্্বাবধান করতাম ৷ তারা বলল, চাচাত ভাই! আমরা আপনার প্রতি অন্যায় 
আচরণ করেছি । এখন সেজন্যে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি । আপনি যদি আপনার নতুন 
ধর্মত্যাগে অস্বীকৃতি জানান তবে তা আপনার ব্যাপর। এখন আপনি আমাদের সাথে ফিরে চলুন 
এবং আমাদেরকে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের কাজ করুন । আপনার ব্যাপার আপনার নিজেরই 
এখতিয়ারে থাকবে । তখন আমি তাদের সাথে ফিরে যাই এবং বলি $ 
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আমাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষকে আমরা তিক্ত জ্ঞান করি। আর তোমাদের প্রতি 
আমাদের বিদ্বেষকে হে আমার সম্প্রদায় তোমরা দুধ সম জ্ঞান কর । 
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আমি যখন তোমাদের দোষ বর্ণনা করি তখন আমি চালাক ও কুশলী বলে বিবেচিত হই না, 
কিন্তু তোমরা যখন আমাদের দোষ বর্ণনা কর তখন তা' চাতুর্য বলে বিবেচিত হয় । 
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গালাগাল দিয়ে ঘাড় বাঁকা করে দিতে সিদ্ধহস্ত । আমাদেরকে গালমন্দ করতে সে বাকপটু । 
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মনে রেখো, আমাদের অন্তরে তোমাদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ নেই । অথচ তোমাদের 
মনে রয়েছে বিদ্বেষ ও গোপন শত্রুতা । 


মাযিন বলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সকলকে হেদায়ত দান করেন এবং তাদের 
সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। 

হাফিজ আবূ লুআয়ম..... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ সর্বপ্রথম মদীনায় পৌছে এভাবে যে, মদীনার জনৈকা 


মহিলার অনুগত একটি জিন ছিল । একদিন সাদা পাখির আকৃতি নিয়ে সে মহিলার নিকট আসে 
এবং একটি দেয়ালের ওপর বসে থাকে মহিলা বলে, “তুমি নেমে আমাদের নিকটে আসছ না 
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কেন? আস, আমরা পরস্পরে কথার্বাতা বলি এবং সংবাদ আদান-প্রদান করি । জবাবে জিনটি 
বলল, “মন্ধায় একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। তিনি ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছেন এবং আমাদের 
মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছেন।” 


ওয়াকিদী বলেন...... আলী ইবন হুসায়ন সূত্রে বলেন, রাস্লুল্লাহ (সা) সম্পর্কে মদীনায় 
প্রথম সংবাদ আসে এভাবে যে, সেখানে ফাতিমা নানী এক মহিলা ছিল। তার ছিল একটি 
অনুগত জিন । একদিন জিনটি তার নিকট এল এবং দেয়ালের ওপর দাড়িয়ে রইল । সে বলল, 
তুমি নেমে আসছ না কেন? জিনটি বলল, না, নামবো না! কারণ একজন রাসূল প্রেরিত 
হয়েছেন, তিনি ব্যভিচার হারাম করে দিয়েছেন। 


অন্য এক তাবেঈ মুরসালভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ওই জিনটির 
নাম ছিল ইব্ন লাওযান ৷ তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, দীর্ঘদিন যাবত জিনটি মহিলার নিকট 
অনুপস্থিত ছিল ৷ পরে যখন জিনটি আসে তখন সে জিনটিকে গালমন্দ করে। তখন জিনটি 
বলল, আমি ওই প্রেরিত রাসূলের নিকট গিয়েছিলাম । আমি ভাঁকে ব্যভিচার হারাম ঘোষণা 
করতে শুনেছি সুতরাং তোমার প্রতি সালাম । তোমার নিকট থেকে চিয় বিদায় । 

ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) সূত্রে বলেছেন, 
একসময় একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সদস্যরূপে আমরা সিরিয়া যাত্রা করি । এটি রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনা ৷ আমরা যখন সিরিয়ার প্রবেশদ্বারে পৌছি তখন সেখানকার 
জনৈক গণক মহিলা আমাদের নিকট এলো । সে বলল, আমার জিন সাখী আমার নিকট এসে 
দেয়ালের ওপর অবস্থান নিল । আমি বললাম ভেতরে আসছ না কেন? সে বলল, এখন আমার 
জন্যে সে পথ খোলা নেই । আহমদ নামের একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন ৷ তিনি এমন একটি 
বিষয় নিয়ে এসেছেন যার বিরোধিতা করার ক্ষমতা আমাদের নেই । হযরত উসমান (রা) বলেন, 
এরপর আমি মক্কায় ফিরে আসি । সেখানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পেলাম যে, তিনি রাসূলরূপে 
আবির্ভূত হয়েছেন এবং মানুষকে আল্লাহর প্রতি ডাকছেন । 


ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ যুহরী বলেছেন, পূর্বযুগে ওহী বিষয়ক আলোচনা 
শোনা যেত ৷ জিনরা তা শুনতে পেত । ইসলামের যখন আগমন ঘটল তখন জিনদেরকে ওহী 
শোনার. পথ কদ্ধ করে দেয়া হলো। বানু আসাদ গোত্রে সাঈরা নামে এক মহিলার একটি 
অনুগত জিন ছিল। যখন দেখা গেল যে, ওহী শোনা আর সম্ভব হচ্ছে না তখন জিনটি মহিলার 
নিকট উপস্থিত হয় এবং তার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে । এরপর সে একটি চিৎকার দেয় যে, ওই 
মহিলা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে । তার বুকের মধ্য থেকে জিনটি বলতে শুরু করে কঠোরতা কার্যকর 
করা হয়েছে, দলে দলে জিনদের উর্ধ্বাকাশে গমন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সাধ্যাতীত নির্দেশ 
জারি করা হয়েছে। আর আহমদ (সা) ব্যভিচার হারাম ঘোষণা করেছেন । 
৷ হাফিজ আবু বকর খারাইতী বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ বালভী......মিরদাস ইব্‌ন 


কায়স সাদৃূসী সূত্রে বর্ণনা করেন-_আমি একসময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হাজির হই । 
তখন তার সম্মুখে গণক পেশা সম্পর্কে এবং তার আবির্ভাবের ফলে কীভাবে ওই গণক পেশা 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৩৭ 


পৰ্যুদন্ত হয়ে পড়ে. সে সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল । আমি ৰল্ললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! এ 
বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি তা আপনার সন্মুখে ব্যক্ত করছি। আমাদের একজন 
ক্রীতদাসী.ছিল, তার নাম খালাসাহ্‌ । তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ ধারণা আমরা কোনদিন 
পোষণ করিনি । একদিনের ঘটনা, সে আমাদের নিকট এসে বলে, হে দাওস সম্প্রদায়! আশ্চর্য, 
আমার ওপর যা ঘটে গেল তা ভীষণ আশ্চর্যের ব্যাপার । আপনারা কি আমার ব্যাপারে ভাল 
ছাড়া অন্য কোন ধারণা পোষণ করেন? আমরা বললাম, ব্যাপর কী? সে বলল, আমি আমার 
বকরী পালের মধ্যে ছিলাম ৷ হঠাৎ একটি অন্ধকার এসে আমাকে ঢেকে ফেলে, এরই মধ্যে 
আমি নারী- পুরুষের যৌন সঙ্গম অনুভব করি। এখন তো আমি আশংকা করছি যে, হয়ত আমি 
গর্ভবতী হয়ে পড়েছি। মূলত তাই হলো । তার প্রসবকালীন সময় ঘনিয়ে এলো । সে একটি 
চ্যাপ্টা ও ঝুলন্ত কান বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে। ত্যুর কান দুটো ছিল কুকুরের কানের মতো । 
সে আমাদের মধ্যে কিছুদিন থাকার পরই অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধূলা শুরু করে। হঠাৎ সে 
লাফিয়ে উঠে এবং নিজের পরিধেয় বস্তু খুলে ফেলে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে, হায় 
দুর্ভোগ! হায় দুর্ভোগ! হায় ক্রন্দন! হায় ক্রন্দন!' গানাম গোত্রের জন্য দুর্ভোগ ৷ ফাহ্‌ম গোত্রের 
জন্যে দুর্ভোগ ৷ খায়ল ভূমিতে আগুন প্রজ্বূলনকারীর জন্যে দুভোগ । আকাবার অধিবাসীদের 
সাথে আল্লাহ্‌ আছেন। ওদের মধ্যে কতক সুদর্শন সাহসী উত্তম যুবক রয়েছে । 


বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা সওয়াঁরীতে আয়োহণ করলাম এবং অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
হলাম ৷ এরপর আমরা বললাম, ধূত্তরি, এখন তুমি কী কঁরতে বল? সে বলে, কোন খ্রতুমতি 
মহিলা সংগ্রহ করা যাবে? আমরা বললাম, আমাদের মধ্য থেকে কে তার দায়িত্ব নৈবে? সে 
বলল, আমাদের মধ্য থেকে একজন বৃদ্ধ লোক তার দায়িত্ব নেবে । তবে আল্লাহ্র কসম, ওই 
মহিলা আমার নিকট একজন সতী সাধবী মা বটে । আমরা বললাম, ঠিক আছে ওকে তাড়াতাড়ি 
নিয়ে এসো ৷ মহিলাটিকে নিয়ে আসা হলো। ওই শিশু একটি পাহাড়ে উঠল । মহিলাটিকে সে 
বলল, আপনার জামা-কাপড় খুলে ফেলে দিন এবং আপুনি ওদের সন্মুখে বের হন। উপস্থিত 
লোকজনকে সে বলল, তোমরা তার পেছনে পেছনে যাও । আমাদের মধ্যে এক লোকের নাম 
ছিল আহমদ ইব্ন হাবিস। সে বলল্ল, হে আহমূদ ইব্‌ন হাবিস! আপনি বিপক্ষদলের প্রথম 
অশ্বারোহীকে ঠেকাবেন। আহমদ আক্রমণ করলেন। ওদের প্রথম. অশ্বারোহীকে তিনি বর্শাঘাত 
করলেন । সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ৷ অন্য সবাই পালিয়ে গেল । আমরা ওদের ফেলে যাওয়া 
মালামাল লুটে নিলাম । সেখানে আমরা একটি গৃহ নির্মাণ করি। সেটির নাম দেই যুল 
খালাসাহ্‌ ৷ ওই শিশুটি আমাদেরকে যা যা বলত, বাস্তবে তা-ই ঘটত । ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! 
অবশেষে যখন আপনার অবির্ভাবের সময় হলো তখন একদিন সে আমাদেরকে বলল, হে দাওস 
সম্পুদায়! বানু হারিছ ইব্‌ন কা‘ব হামলা করেছে। তখন আমরা সওয়ারীতে আরোহণ করলাম । 
সে আমাদেরকে বলল, আপনারা খুব দ্রুত ঘোড়া ছোটাবেন। তাদের চোখে-মুখে মাটি নিক্ষেপ 
করবেন । সকাল বেলা ওদেরকে দেশান্তর করবেন সন্ধ্যাবেলা আপনারা মদপান করবেন । তার 
নির্দেশমত আমরা ওদের মুখোমুখি হলাম । কিন্তু তারা আমাদেরকে পরাজিত করে এবং 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৬৮ 
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৫৩৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে । এরপর আমরা তার নিকট ফিরে এসে বলি, তোমার কী 
অবস্থা ? সে আমাদের দিকে তাকাল । চোখ দুটো তার রক্তিম ৷ কান দুটো ফোলা ফোলা । 
রাগে সে যেন ফেটে পড়বে ৷ সে উঠে দীড়ায় । আমরা সওয়ারীতে উঠে বসি । কিছু সময় আমরা 
তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকি । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে আমাদেরকে ডাকে এবং 
বলে, আপনারা কি এমন কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী আছেন যে যুদ্ধ আপনাদের জন্যে 
সম্মান, গৌরব, শক্তিশালী রাজ্য এবং আপনাদের হাতে ধন সম্পদ এনে দেবে? আমরা বললাম, 
তা তো আমাদের খুবই প্রয়োজন। সে বলল, আপনারা সওয়ারীতে আরোহণ করুন আমরা 
সওয়ারীতে উঠলাম । এবার কী নির্দেশ? আমরা বললাম ৷ সে বলল, বানু হারিছ ইব্ন 
মাসলামাহ্‌ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলুন। এরপর বলল, একটু থামুন। আমরা থামলাম । 
সে বলল, বরং ফাহম গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। এরপর বলল, না, ওদেরকে 
তো আপনারা ধ্বংস করতে পারবেন না। আপনারা বরং মুদার গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর 
হউন ৷ ওদের প্রচুর পশু ও ধন সম্পদ রয়েছে।'এরপর বলল, না, ওদিকে নয় বরং দুরায়দ ইব্‌ন 
সুশ্মা-এর গোত্রের দিকে অগ্রসর হউন ৷ ওরা সংখ্যায়ও কম, শক্তিতেও দূর্বল । এরপর সে বলল, 
না, আপনারা বরং কা'ব ইব্ন রযী'আ গোত্রের বিরুদ্ধে অগ্রসয় হউন । আমির ইব্‌ন 
সা’সা'আ-এর স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীরা ওদেরকে বসবাস করার স্থান দিয়েছে। সুতরাং যুদ্ধ তাদের 
বিরুদ্ধে হোক । তার নির্দেশনায় আমরা কা'ব ইৰ্ন রবী'আ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করি । 
কিন্তু ওরা আমাদেরকে পরাজিত করে এবং পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দেয় । আয়রা ফিরে 
আসি । আমরা তাকে বললাম, দুর্ভোগ তোমার । আমাদেরকে নিয়ে তুমি কী কাণ্ড শুরু করে 
দিয়েছ? সে বলল, আমি নিজেই তো এর রহস্য খুঁজে পাচ্ছি না। আমার গোপন সহচর ইতিপূর্বে 
আমার সাথে সত্য কথা বলত ৷ এখন দেখি সে মিথ্যা বলছে। আপনারা এক কাজ করুন। 
একাধারে তিনদিন আপনারা আমাকে আমার ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখুন । এরপর আপনারা 
আমার নিকট আসবেন । তার কথামত আমরা তাকে বন্দী করে রাখি । তিনদিন পর দরজা খুলে 
আমরা তার নিকট যাই । তখন তাকে দেখাচ্ছিল সে যেন একটি জ্বলন্ত পাথর । সে বলল, হে 
দাওস সম্পুদায়! আকাশকে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আগমন করেছেন । 
আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ? সে বলল, মন্ধায়। আরো শুনে নিন, অচিরেই আমার মৃত্যু 
হবে । আপনারা তখন আমাকে পাহাড়ের চূড়ায় দাফন করবেন । কারণ অবিলম্বে আমি আগুন 
রূপে জ্বলে উঠব । আপনারা যদি আমাকে রেখে দেন তবে আমি আপনাদের লাঞ্ছনার কারণ 
হবো । আপনারা যখন লক্ষ্য করবেন যে, আমি জ্বলে উঠেছি এবং শিখাময় হয়ে গিয়েছি তখন 
আমার প্রতি তিনটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। 


প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় বলবেন, হে আল্লাহ্‌! আপনার নাম নিয়ে এ পাথর নিক্ষেপ 
করছি। তা'হলে আমি প্রশমিত হবো ও নির্বাপিত হবো । যথাসময়ে তার মৃত্যু হয় এবং সে 
শিখাময় আগুনে পরিণত হ্য় । তার নির্দেশ মোতাবেক আমরা সব কিছুর ব্যবস্থা করি । “হে 
আল্লাহ্‌! আপনার নাম নিয়ে নিক্ষেপ করছি” বলে আমরা তিনটি পাথর নিক্ষেপ করি । ফলে সে 
প্রশমিত হয় ও নিভে যায়। এরপর আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করি । অতঃপর আমাদের এলাকার 
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হজ্জে গমনকারী লোকেরা হজ্জ থেকে ফিরে আসে । ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা এসে আমাদেরকে 
আপনার আবির্ভাবের সংবাদ দেয়। উল্লেখ্য যে, হাদীস শাস্ত্রবিশারদদের মতে এটি নিতান্তই 
গরীব পর্যায়ের হাদীস । 


আল ওয়াকিদী....... নাদর ইব্ন সুফয়ান হুযালী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেছেন, আমাদের এক ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে একবার আমরা সিরিয়া যাত্রা করি । যারকা ও 
মা'আন নামক স্থানের মাঝে যাত্রা বিরতি করে আমরা রাত্রি যাপন করছিলাম ৷, হঠাৎ আমরা 
দেখতে পাই এক অশ্বারোহীকে । আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দাড়িয়ে সে বলছে, “হে ন্দ্রামগু 
ব্যক্তিগণ! জেগে ওঠ, জেগে ওঠ । এখন ঘুমানোর সময় নয়। নবী আহমদ (সা) আবির্ভূত 
হয়েছেন ফলে জিনদেরকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে। একথা শুনে আমরা বিচলিত 
হয়ে পড়ি । আমরা সবাই ছিলাম তরুণ সহযাত্রী, আমরা সকলেই ওই ঘোষণা শুনেছি। এ 
অবস্থায় আমরা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসি । আমরা এসে শুনতে পাই যে, 
আমাদের দেশে কুরায়শ বংশীয় লোকদের মতো পার্থক্যের কথা আলোচনা হচ্ছে যে, বানু 
আবদিল মুত্তালিব গোত্র থেকে আবির্ভূত এক নবী নিয়ে কুরায়শগ” মতভেদ করছিল । ওই নবীর 
নাম আহমদ ৷ এ বর্ণনাটি আৱু নু'আয়মের ৷ খারাইতী বলেন, আুদ্ধাহ্‌ ইব্ন মুহামদ্মদ বলভী...... 
ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ‘উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ারাকা ইবৃন নাওফল, যায়দ 
ইব্‌ন আমর ইব্ন নুফায়ল, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহ্‌শ এবং উছমান ইব্‌ন হুওয়াইরিছ প্রমুখ ব্যক্তিসহ 
একদল কুরায়শী লোক একদিন তাদের একটি প্রতিমার নিকট ছিলো । প্রতি বছর ওই দিনটিকে 
তারা উৎসবের দিনরূপে নির্ধারিত করেছিল । তারা ওই প্রতিমাটি শ্রদ্ধা করত এবং সেটির 
উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত । তারপর ধুমধামের সাথে খাওয়া-দাওয়া ও মদপান করত । তারা সেটির 
নিকট অবস্থান এবং তা প্রদক্ষিণ করতো, ওইদিন তারা রাত্রি বেলা প্রতিমার নিকট যায় তারা 
সেটিকে মুখ থুবড়ে. পড়ে থাকতে দেখে । তাতে তারা ব্যথিত হয়। তারা মূর্তিটিকে যথাস্থানে 
পুনঃস্থাপন করে। সেটি অবিলম্বে দুঃখজনকভাবে উল্টে পড়ে যায়। তারা আবার সেটিকে 
যথাস্থানে স্থাপন করে। সেটি আবার পড়ে যায়। এ অবস্থা দেখে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে 
এবং এটিকে একটি গুরুতর বিষয়রূপে গণ্য করে। উছমান ইব্‌ন হুওয়াইরিছ বললেন, মূর্তিটির 
হলো কি ? বারবার পড়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। মূলত এ ঘটনা ঘটেছিল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্মখহণের রাতে । অতঃপর উছমান আবৃত্তি করেন ৪ 
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হে উৎসব পালনের মূর্তি ! যার চতুর্দিকে উপস্থিত হয়েছে কাছের ও দূরের প্রতিনিধি 
দলের নেতৃবর্গ ৷ 

EAD SLES i UI - Ll MEA lies Sidi 


তুমি তো উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছ । আমাদেরকে তুমি বলে দাও, কোন নির্বোধ 
ble Sk lad Hea Msi 
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যদি আমরা কোন অপরাধ করে থাকি তবে আমরা সেই অপরাধ স্বীকার করব এবং ওই 
il HLS MO | 
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থাক তবে তো নিশ্চতভাবে তুমি প্রতিমাগুলোর নেতা ও শ্রেষ্ঠতম নও । 
এরপর তারা মূর্তিটিকে ধরে যথা স্থানে পুনঃস্থাপন করে দেয়। যথাযথভাবে স্থাপিত 


হওয়ার পর সেটির ভেতর থেকে এক অদৃশ্য ঘোষক চিৎকার করে তাদের উদ্দেশে বলতে 
শুরু করে $ 
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সে তো ধ্বংস হয়েছে এক নব জাতকের কারণে। যার জ্যোতিতে পূর্বে-পশ্চিমে সমগ্র বিশ্ব 
ie 
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তার আবির্ভাবে মুগ্ধ হয়ে সকল প্রতিমা মাথা নত করেছে। আর তাঁর ভয়ে বিশ্বের সকল 
রাজা-বাদশাহর অস্তর কেঁপে উঠেছে। 
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অগ্নূপূজক সকল পারস্যবাসীর আগুন নিভে গিয়েছে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। 
পারস্যের প্রতাপশালী সম্রাট প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে রাত্রি যাপন করেছে। 
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তাদের নিকট সত্য-মিথ্যা কোন প্রকার সংবাদ আনয়নের কেউ থাকল না। 
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সুতরাং হে কুসাই বংশভুক্ত লোকজন ! তোমরা তোমাদের গোমরাহী থেকে ফিরে আস । 
আর ইসলাম ও বিশাল প্রাঙ্গণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও । 


এ শব্দ শুনে তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করে পরস্পরে বলাবলি করল । আসুন আমরা 
সবাই একমত হই যে, এ বিষয়টি আমরা সম্পূর্ণরূপে গোপন রেখে দেই । কাউকেই জানতে 
দেব না । সবাই একথায় রাজী হলো । তবে ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল বললেন, আল্লাহ্র কসম ! 
তোমরা তো জান যে, তোমাদের সম্পৃ্দায় প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা 
সঠিক ও যুক্তিসম্মত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এবং ইব্রাহীম (আ)-এর দীন ছেড়ে দিয়েছে। 
তোমরা পাথরের তৈরি যে মূর্তির তাওয়াফ করছ সেটি তো কিছুই শুনতে পায় না । কিছুই 
দেখতে পায় না। কোন কল্যাণও করতে পারে না, অকল্যাণও নয়। হে আমার সম্প্রদায়! 
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তোমরা নিজেদের জন্যে সঠিক ধর্ম খুঁজে নাও । একথা শুনে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
ইব্রাহীম (আ)-এর হানীফ ও সত্য ধর্ম খুঁজতে থাকে । বস্তুত ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল খৃষ্ট ধর্মে 
দীক্ষিত হন এবং কিতাবাদি অধ্যয়ন করে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। 


উছমান ইব্‌ন হুওয়াইরিছ রোমান সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 
সম্াটের দরবারে মর্যাদা লাভ করেন । যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্ন মুফায়ল বের হতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু তিনি বন্দী হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি বের হয়ে জাকিরা অঞ্চলের রিক্‌কা নামক স্থানে 
গিয়ে উপস্থিত হন । সেখানে একজন অভিজ্ঞ ধর্মযাজকের সাথে তার সাক্ষাত হয়৷ নিজের 
অভিপ্রায়ের কথা যাজকের নিকট প্রকাশ করেন। যাজক বললেন, আপনি তো এমন এক 
দীন ধর্মের সন্ধান করেছেন, আপনাকে কেউই দেখতে পারবে ন । তবে শুনুন__এমন এক 
সময় খনিয়ে এসেছে যে সময়ে আপনার নিজ শহর থেকে একজন নবী আত্মপ্রকাশ 
করবেন । তিনি দীন-ই হানীফ তথা সঠিক দীন সহকারে প্রেরিত হবেন । একথা শুনে তিনি 
মন্ধার উদ্দেশে ফিরতি যাত্রা করেন৷ পথিমধ্যে লাখম গোত্রীয় ডাকাতেরা তার উপর হামলা 
চালায় এবং তাকে হত্যা করে। 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবন জাহ্‌্শ মন্ধাতেই থেকে যান। এক সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভার 
ঘটে ৷ হাবশায় হিজরতকারী দলের সাথে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহ্‌শও হাবশা গমন করেন। সেখানে 
গিয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন । শেষ পর্যন্ত খৃস্ট ধর্মের উপর তার 
মৃত্যু হয়। যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লের জীবনী প্রসঙ্গে এ বর্ণনার সমর্থক একটি বর্ণনা 
ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 


খারাইতী বলেন, আহমদ ইব্‌ন ইসহাক...... আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সূত্রে বর্ণনা করেন, 
একদিন দুপুর বেলা তিনি তার দুগ্ধবতী উদ্ত্রীগুলোর পরিচর্যা করছিলেন । হঠাৎ তিনি একটি সাদা 
উটপাখি দেখতে পান । পাখিটির পিঠে ছিল একজন দুগ্ধধবল পোশাক পরিহিত আরোহী ৷ সে 
বলল, হে আব্বাস ইব্ন মিরদাস! তুমি কি' দেখনি যে, আকাশ তার প্রহরীদের দ্বারা নিজেকে 
রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে, যুদ্ধ কয়েকবার তার পানীয় পান করেছে এবং অশ্বদলের পিঠের 
আসন খুলে রাখা হয়েছে? মনে রেখ যিনি সততা ও খোদাভীতি সহকারে সোমবারের দিনে 
মঙ্গলবারের রাতে আগমন করলেন তিনি কুসওয়া উ্ত্রীর মালিক । একথা শুনে শংকিত সন্তুস্ত 
হয়ে আমি ফিরে আসি । যা আমি দেখলাম এবং যা আমি শুনলাম তাতে আমি ভয় পেয়ে 
গেলাম ৷ অতঃপর আমি আমাদের নিজস্ব একটি প্রতিমার নিকট উপস্থিত হই । প্রতিমাটির নাম 
যামাদ। আমরা সেটির উপাসনা করতাম এবং সেটির মধ্যে অবস্থানকারী জিনের সাথে কথা 
বলতাম । আমি তার চারপাশ ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম, তারপর সেটির দেহে হাত বুলিয়ে 
দিয়ে সেটিকে ঘুমু খেলাম তখন শুনতে পেলাম যে, তার মধ্যে অবস্থানকারী জিনটি বলছে ঃ 
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সমগ্র সুলায়ম গোত্রে বলে দাও যে, যামাদ প্রতিমা ধ্বংস হয়েছে এবং মসজিদওয়ালা 
লোকেরা সফলকাম হয়েছে। 


Islamiboi.tk 
৫৪২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


যামাদ প্রতিমা ধ্বংস হয়েছে ! নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে নামায আদায়ের নিয়ম চালু 

হওয়ার পূর্বে এক সময় তার পূজা করা হতো বটে । 
A A re Al - SSG El 3 sl 

মরিয়ম তনয় ঈসা (আ) এরপর কুরায়শ বংশীয় যিনি নবুয়ত ও হেদায়তের ক্ষেত্রে তার 
স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নিশ্চয় তিনি প্রকৃত সত্য পথের দিশা পেয়েছেন। 

মূর্তির নিকট থেকে এ বক্তব্য শুনে আতংকগ্রস্ত হয়ে আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট আসি 
এবং তাদেরকে সকল ঘটনা খুলে বলি । এরপর আমার গোত্র বানু হারিছা গোত্রের প্রায় তিনশ' 
লোক সহকারে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি ৷ তিনি 
তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। আমরা মদীনার মসজিদে প্রধেশ করলাম । আমাকে দেখে 
তিনি বললেন, হে আব্বাস ! তুমি কোন্‌ প্রেক্ষাপটে ইসলাম গ্রহণের জন্যে এসেছ তা বল 
দেখি । আমি ইতিপূর্বে সংঘটিত ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম । বিস্তারিত শুনে তিনি খুশি 
হলেন । তখন আমি নিজে এবং আমার সম্প্রদায় সকলে ইসলাম গ্রহণ করি । হাফিজ আবু 
নু'আয়ম 'আদদালাইল’ গ্রন্থে আবু বকর ইব্‌ন আবী আসিম সূত্রে আমর ইবৃনে উছমান থেকে 
এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। এরপর তিনি আসমাঈ আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী থেকে 
বর্ণনা করেছেন, আব্বাস বলেছেন আমার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক প্রেক্ষাপট এই ছিল যে, 
আমার পিতা মিরদাস যখন মৃত্যুপথ যাত্রী । তখন তিনি আমাকে ওসীয়ত করেন আমি যেন 
তাঁর প্রিয় প্রতিমা ‘যামাদ’-এর সেবাযতু করি। তার ওসীয়ত অনুযায়ী আমি মূর্তিটিকে একটি 
ঘরে স্থাপন করি। দৈনিক একবার করে আমি তার নিকট যেতাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
আবির্ভাবের পর একদা মধ্য রাতে আমি একটি শব্দ শুনতে পাই ৷ শব্দটি আমাকে আতংকিত 
করে তোলে ৷ কালবিলম্ব না করে সাহায্যের আশায় আমি যামাদ প্রতিমার নিকট উপস্থিত হই ৷ 
তখন সেটির ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছিল £ সে পূর্বোল্লিখিত পংক্তিগুলো ঈষৎ শাব্দিক 
পরিবর্তনসহ আবৃত্তি করছিল । 

এঘটনা আমি লোকজনের নিকট থেকে গোপন রাখি । লোকজন উৎসব থেকে ফিরে আসার 
পর একদিন আমি যাতু ইরক অঞ্চলের আকীক নামক স্থানে আমার উট বহরের মধ্যে 
শুয়েছিলাম। তখন হঠাৎ আমি একটি শব্দ শুনি । তাকিয়ে দেখি একটি উটপাখির ডানাতে 
অবস্থানরত এক লোক বলছে, সেই জ্যোতির কথা বলছি যেটি সোমবার দিবাগত রাতে বানু 
আন্কা গোত্রের দেশে আল-আদ্বা উদ্বরীর মালিকের উপর নাযিল হয়েছে। এরপর তার উত্তর 
দিক থেকে ঘোষণা দানকারী এক ঘোষক প্রত্যুত্তরে বলল £ 
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হতাশাগ্রস্ত জিন জাতিকে জানিয়ে দাও যে, বাহন উট তার পৃষ্ঠে আসন স্থাপন করেছে। 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়াৰ নিহায়া ৫৪৩ 


এ সব দেখে ভীতসন্তন্ত হয়ে আমি লাফিয়ে উঠি । আমি উপলব্ধি করি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ 
(সা) প্রেরিত হয়েছেন । আমি তখন আমার অশ্বে আরোহণ করি এবং দ্রুত রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
নিকট উপস্থিত হই । আমি তার হাতে বাই'আত করি। এরপর আমি “যামাদ' মূর্তির নিকট ফিরে 
গিয়ে সেটিকে আগুনে পুড়িয়া ফেলি । তারপর পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে আসি । 
তখন আমি নিমের কবিতাটি আবৃত্তি করি ৪ 
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আপনার জীবনের কসম, যে সময়ে আমি “যামাদ' মূর্তিকে আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীনের 
সমকক্ষ নির্ধারণ করতাম সে সময়ে আমি নিশ্চয় মূর্খ ও অজ্ঞ ছিলাম ৷ 
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রাসূলুল্লাহ (যা)-কে আমি যে বর্জন করেছিলাম এবং তাঁর চারদিকে থাকা আওস 
সম্প্রদায়কে ওরা তো রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্যকারী আনসারগণ । 
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আমার ওই বর্জন হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে আপদকালীন সময়ে সমতল ও নম্নভূমি বর্জন 
করে কঠিন ও বন্ধুর পথের খৌজ করে। 
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আমি ওই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি আমি যার বান্দা এবং আমি বিরোধিতা করেছি সেই 
ব্যক্তির, যে ধ্বংসের পথ কামনায় দিন গুজরান করে। 
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আমি আমার মুখ ফিরিয়ে মক্কা অভিমুখী হয়েছি- শ্রেষ্ঠতম ও বরকতময় নবীর হাতে 
বাইয়াত করার উদ্দেশ্যে । 
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ঈসা (আ)-এর পর এই নবী আমাদের নিকট আগমন করেছেন. এমন এক আসমানী গ্রন্থ 
নিয়ে যেটি সত্য বর্ণনা করে এবং যার মধ্যে রয়েছে সুক্পষ্টর. ফয়সালা । 
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এই নবী কুরআন মজীদের আমানতদার ৷ তিনি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম তিনি 
পুনরুজ্জিত হবেন । তিনি ফেরেশতাদের ডাকে সাড়া দেন। 
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ইসলামের হাতলগুলো. ভেঙে যাওয়ার পর তিনি সেগুলোকে ‘জোড়া লাগিয়েছেন 
এবং মজবুত ও শক্তিশালী করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি পরিপূর্ণ ইৰাদতের নিয়ম-পদ্ধতি 


Islamiboi.tk 
৫৪8 আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 
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হে সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ! আমি ইতিপূর্বে আপনাকে ত দিয়েছি। উভয় জগতে 
আপনি সর্বোত্তম এবং মর্যাদার অধিকারী । 
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আপনি কুরায়শ বংশের স্বচ্ছ ও পুতঃপবিত্র মানুষ । যুগযুগ ধরে তারা বরকতময় থাকবে 
যদি তারা আপনার পথের পথিক হয়। - 
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যখন কাব গোত্র ও মালিক গোত্রের বংশ পরিষ্টয় বর্গ" করা হয়, তখন আমর 
আপনাকে খাঁটি ও নির্ভেজাল অভিজাত হংশোদ্ভূত পাই আর ওই গোত্রগুংলার মহিলাদেরকে 
পাই পুতঃপবিত্ৰ । - 0 D 

খারাইতী বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলভী....... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে 
বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ্‌-এর বংশীয় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাহমুদ নামের একজন আনসার 
শায়খ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে, 
খাছ ‘আমে বংশের কয়েকজন লোক এ কথা বলত যে, নিম্নোক্ত ঘটনা আমাদেরকে ইসলামের 
প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা মূর্তিপূজা করতাম । একদিন আমরা আমাদের এক প্রতিমার 
নিকট ছিলাম; তখন একদল লোক ওই প্রতিমার নিকট এসেছিল ফরিয়াদ করার জন্যে, তাদের 
মধ্যেকার কোন এক বিরোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে । তখন তাদের উদ্দেশে এক অদৃশ্য 
ঘোষক ঘোষণা দিল ৪ 


SE ECA Sin li Sat 
হে বিশালকায় লোক সকল ! ছেলে বুড়ো সবাই, 
Pla EA 3 - PAY ALLS Ll Ls 
আর কতকাল তোমরা স্বপ্নে বিভোধঁ“হয়ে থাকবে? আর সকল বিধি-বিধান প্রতিমাদের বলে 
মেনে চলবে? 
blll si - Mie তাহ 
তোমাদের সকলেই কি অস্থিরতায় ডুগছ এবং নিছা হয়ে আছে ? আমার সন্মুখে কি 
আছে তার কিছুই কি তোমরা দেখছো না? 
HE 2 SOU CY 5 - pH 2 HS LL 
‘আমার সন্মুখে রয়েছে আলোক খণ্ড । সেটি অন্ধকারের কালিমাকে দূরীভূত করে দিচ্ছে। 
দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট তিনি দৃশ্যমান ৷ তিনি এসেছেন তিহামা অঞ্চল থেকে। 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৪৫ 


[2 AS 0 5 - EYL Jl 
তিনি নবী, তিনি মানবকুল শ্ৰেষ্ঠ ৷ কুফরী যুগের পর তিনি ইসলাম নিয়ে এসেছেন। 
Ll Se Js EE - Pll Ee hea ll 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাকে ইমামতি ও নেতৃত্ব দিয়ে এবং সত্যবাদী রাসূলরূপে প্রেরণ করে 
সম্মানিত করেছেন। 
rE SLAG al — PSY Ce pS is Jul 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক । তিনি নামায-রোযার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। 
সদাচরণ করতে এবং আত্মীয়তা অক্ষুণু রাখতে তিনি নির্দেশ দেন। পাপাচারিতা ও অন্যায় 
আচরণ থেকে মানুষকে তিনি সতর্ক করেন । 


[LE pia - ply L3১1, 2 
তিনি লোকদেরকে নিবৃত্ত করেন অপবিত্রতা থেকে, মূর্তিপূজা থেকে এবং হারাম কর্ম 
থেকে । তিনি এসেছেন সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন হাশেমী বংশ থেকে । 
EE ME , 
সন্মানিত শহর মঙ্কা শরীফে তিনি তার বাণী প্রচার করছেন। আমরা শুনে সেখান থেকে 
চলে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করি । 


খারাইতি বলেন, আবদুল্লাহ বলভী.......সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তামীম 
গোত্রের রাফি ইব্‌ন উমায়র নামক এক ব্যক্তি পথঘাট যার সবচেয়ে বেশি চেনা-জানা 
ছিল-_গোত্রের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক রাত্রি ভ্রমণকারী ছিলেন। বিপদাপদের মোকাবেলায় তিনি 
ছিলেন সকলের অগ্রণী ৷ পথঘাট সম্পর্কে অবগতি ও রাত্রি ভ্রমণের দুঃসাহসের কারণে আরবগণ 
তাকে ‘আরবের দামূস’ নামে অভিহিত করত? ৷ তিনি তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে 
বলেন ঃ একরাতে আমি এক বালুকাময় অঞ্চল অতিক্রম করছিলাম । এক সময় আমার প্রচণ্ড ঘুম 
পায় । সওয়ারী থেকে নেমে সেটিকে বসিয়ে দিয়ে তার সনম্মুখের দু’পায়ে মাথা রেখে আমি শুয়ে 
পড়ি এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি । ঘুমানোর পূর্বে আত্মরক্ষার জন্যে আমি নিম্নোক্ত বাক্য 
উচ্চারণ করি £ “এই উপত্যকার নেতৃত্বে আসীন জিনের নিকট আমি সকল প্রকারের অত্যাচার 
ও দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি ।” তখন আমি স্বপ্নে দেখি এক যুবা পুরুষ ৷ সে আমার 
উদ্থ্রীর দিকে তীচ্ষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে । তার হাতে একটি বর্শা । বর্শার আঘাতে সে আমার উ্বরীর 
বক্ষ চিরে ফেলতে উদ্যত। এ স্বপ্ন দেখে আমি ভীতসন্তুন্ত হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠি । 


১. (১০+) দামুস এক প্রকার জলজ প্রাণী ৷ 
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ডানে-বীয়ে তাকিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই । মনে মনে বললাম, এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা 
পুনরায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি । এবারও একই স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠি এবং উষ্ট্রীর চারদিকে 
ঘুরেফিরে খৌজাখুঁজি করি কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। তবে এতটুকু দেখলাম যে, উদ্বরী টি 
ভয়ে থরথর করে কাপছে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। আবারও সেই একই স্বপ্ন দেখি 
এবারও আমি জেগে উঠি । তখন আমার উক্ট্রীটি দস্তুর মত ছটফট করছে। এমন সময় হঠাৎ 
আমার দৃষ্টিগোচর হয় এক যুবা পুরুষ ৷ স্বপ্নে যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমন ৷ তার হাতে একটি 
বর্শা । সেখানে একজন বৃদ্ধ লোক । তিনি যুবকের বর্শাটিকে আমার উ্রী থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন 
বৃদ্ধ লোকটি ওই যুবককে লক্ষ্য করে বলছেন ৪ 


sols sor ss be ls on lee JL 
হে মালিক ইব্ন মুহালিহিল ইব্ন দিছার ! থাম, থাম, আমার ফিতা পাজামা সবকিছু 
তোমার জন্যে উৎসর্গ হোক । 


sols SELES - Ul SY dy GL Se 
ওই মানব সন্তানের উদ্্রীর ওপর আক্রমণ করা থেকে তুমি বিরত থাক। সেটির 
ওপর হামলা করো না, সেটির পরিবর্তে আমার ষাড়গুলো থেকে যা তোমার পছন্দ হয় 
নিয়ে যাও । 


sols ce Y- MLL LW, 
তোমার নিকট থেকে আমি এমন আচরণ পেয়েছি যা আমি কখনও কল্পনা করিনি । 


তুমি তো আমার আত্মীয়তার মর্যাদা দাওনি এবং আমার যতটুকু সন্ত্রম রক্ষা করা তোমার 
কর্তব্য ছিল তাও করনি। 


SUC C af C5 Lge Um dl pa 


আশ্চর্য ! বিষমিশ্রিত বর্শা তুমি তার প্রতি উত্তোলন করেছ। ধিক তোমার অপকর্ম ! হে 
আবুল গিফার। 


GENT ERE Ct USA Cn 
চক্ষুলজ্জা যদি না থাকত আর তোমার পরিবারবর্গ যদি আমার প্রতিবেশী না হতো তবে 
তুমি অবশ্য দেখতে ত পেতে আমার ক্ী পরিশ্মাণ ক্ষোভের তুমি সঞ্চার করে দিয়েছ । 
old Glas at tL ais 5g sla los 
হে আবুল ঈখযার! তুমি কি নিজে সন্মান লাভের চেষ্টা করছ ? আর আমাদের কোন 
দোষ-ক্ৰুটি ব্যতীত আমাদের সুনাম সুখ্যাতি কমিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করছ ? 
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EE 6 Et (6 HE যজি জনায় নি । ভাল মানুষরা তো ভাল 
মানুষের্ই সন্তান হয়ে থাকে। 


ols nm dele ll S- Lil Sas Jail ail 


হে বন্য পশু ! তুমি তোমার পথে যাও ৷ মূলত মুহালহিল ইবন দিছারই এতদঞ্চলের 
আশ্রয়দাতা ছিল। 


ওরা দু'জন কথা কাটাকাটি করছিল । হঠাৎ তিনটি বন্য ষাড় বেরিয়ে এলো ৷ যুবককে লক্ষ্য 
করে বৃদ্ধ বললেন, ভাতিজা ! আমার আশ্রয় প্রার্থী লোকটির উদ্ত্রীর পরিবর্তে এই তিনটি ষাড়ের 
মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয় সেটি তুমি নিয়ে যাও! একটি ষড় নিয়ে যুবকটি চলে গেল । 
অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বলল, হে মানব সন্তান ! কোন ম'ণ্ঠ-প্রান্তরে অবতরণ করলে 
এবং সেখানকার ভয়-ভীতিতে শংকিত হলে এভাবে আশ্রয় কামনা কয়বে, “হে আল্লাহ্‌ ! মুহাম্মদ 
(সা)-এর প্রতিপালক! এই প্রান্তরের ক্ষয়ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি।” খবরদার ! কোন জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করো না । ওদের কাজ-কর্ম ও প্রভাব- 
প্রতিপত্তি এখন বাতিল ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। আমি তাকে বললাম, কে সেই মুহাম্মদ ? 
বৃদ্ধ বললেন, তিনি একজন আরবী নবী । এককভাবে পূর্বেরও নন, পশ্চিমের ও নন! সোমবার 
তিনি দুনিয়াতে এসেছেন তার বাসস্থান কোথায় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, 
খেজুর বাগানসমৃদ্ধ ইয়াসরিব নগরীতে তিনি বসবাস করেন। ভোরের আলো প্রস্কুটিত হওয়ার 
পর আমি আমার সওয়ারীতে আরোহণ করি এবং দ্রুত অগ্রসর হয়ে মদীনায় গিয়ে পৌছি। 
রাসূলুল্লাহ (সা) আমায় দেখেন । আমি কিছু বলার পূর্বেই তিনি আমাকে উপলক্ষ করে ঘটে 
যাওয়া সকল ঘটনা বলে দিলেন। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন আমি ইসলাম 
কয দহ জহা বলল বায লাজত যয কারার 
Ga, ass ol JG» 3m - EE EE s Jo LH, 

ECE TE ETE EE EEO © COE EE TT 
আয়াতটি আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল করেছেন । 

খারাইতি-হযরত আলী (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি তুমি কোন 
পার্বত্য উপত্যকায় যাও এবং হিংসব জীবজস্তুর আশংকা কর তবে এই দোয়া পাঠ করবে ? 
(alls rl JU 5৮০1) আমি দানিয়াল ও তার শরণ নিচ্ছি সিংহের 
আক্রমণের বিপদ থেকে। 

বালাভী ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে জিনদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর লড়াইয়ের ঘটনা 
বৰ্ণনা করেছেন । রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আলী (রা)-কে পানি আনয়নের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, 
জিনরা তাকে বাধা দেয় এবং তার বালতির রশি কেটে ফেলে । তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে 


Islamiboi.tk 
৫৪৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


লড়াই করেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল জুহফা অঞ্চলে যাতুল আলম নামীয় কূপের নিকট । এটি 
একটি দীর্ঘ বর্ণনা এবং বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্যও বটে । 


খারাইতি বলেন, আবুল হারিছ .......শা'বী (র) সূত্রে জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন । 
তিনি বলেন, আমি একদিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম । একদল 
সাহাবী তখন তার নিকট বসা অবস্থায় ছিলেন। তারা কুরআন মজীদের ফযীলত সম্পর্কে 
আলোচনা করছিলেন! একজন বললেন, সূরা নাহ্‌লের শেষ দিকের আয়াতগুলো অধিক 
ফযীলতময় ৷ কেউ বললেন, সূরা ইয়াসীন। হযরত আলী (রা) বললেন, আয়াতুল কুরসী-এর 
ফযীলত সম্পর্কে আপনারা কতটুকু জানেন ? বস্তুত আয়তুল কুরসীতে ৭০টি শব্দ রয়েছে এবং 
প্রত্যেক শব্দের বরকত রয়েছে৷ 


বর্ণনাকারী বলেন, ওই মজলিসে আমর ইব্ন মা'’দীকারাব€ ছিলেন। তিনি কোন মন্তব্য 
করছিলেন না। এবার তিনি বললেন, হায়! ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির র'হীম-এর ফযীলত সম্পর্কে 
আপনারা কেউ কিছু বলছেন না যে, তাকে লক্ষ্য করে হযরত উমব (রা) বললেন, এ বিষয়ে 
আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন । 

আমর ইব্‌ন মাদীকারাব বলতে শুরু করলেন $ জাহেলিয়াতের যুগে সংঘটিত আমার এক 
ঘটনার কথা বলছি । একদিন আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে পায় । খাদ্যের খোজে আমি আমার ঘোড়া 
নিয়ে এক বনের মধ্যে ডুকে পড়ি । অনেক খৌজাখুঁজির পর উটপাখির কয়েকটি ডিম ছাড়া আর 
কিছু পাওয়া গেল না। তা নিয়েই আমি ফিরছিলাম ৷ হঠাৎ দেখি এক আরবী বৃদ্ধ লোক তার 
তাবুতে বসে রয়েছেন। তার পাশে একটি বালিকা ৷ বালিকাটি উদীয়মান সুর্যের ন্যায় ফুটফুটে 
সুন্দরী । বৃদ্ধের অল্প কয়েকটি ছাগল ছিল । আমি তাঁকে বললাম, তোমার মা ধ্বংস হোক, তুমি 
আমার হাতে বন্দী । সে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যুবক ! তুমি যদি আমার 
আতিথ্য পেতে চাও তবে সওয়ারী থেকে নেমে আমার এখানে আস । আর যদি আমার পক্ষ 
থেকে কোন সাহায্য চাও, তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করবো । আমি বললাম, না তুমি 
আমার হাতে বন্দী । এবার সে বলল, 
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আমাদের পক্ষ থেকে সনম্মানজনকভাবে আমরা তোমাকে আতিথ্যের প্রস্তাব দিলাম । 
অভ্দ্রদের ন্যায় অজ্ঞতা হেতু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করলে । 
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তুমি বরং অপবাদ ও মিথ্যা নিয়ে এসেছ । ওই ডিম দ্বারা তুমি যা কামনা করছ তার 
পরিণামে তোমার গর্দান কাটা যাবে। 


অতঃপর সে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৷ তার 
বিশাল দেহের তলায় আমি যেন পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম । সে বলল, “আমি কি তোমাকে মেরে 
ফেলব ? না কি ছেড়ে দেব ? আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও! সে আমাকে ছেড়ে দিল । 
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আমার প্রবৃত্তি আমাকে পুনরায় তার বিরুদ্ধে যুঝতে প্ররোচিত করে। আমি বললাম, তোমার মা 
সন্তান হারা হোক! তুমি আমার হাতে বন্দী । সে বলল ৪ 
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দয়াময় আল্লাহ্র নামে আমি তখন সফল হয়েছি । পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আমি 

তাকে পরাস্ত করেছি। 
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যদি আমরা কোন দিন যুদ্ধের জন্যে বের হই তবে কোন রক্ষাকর্তার শক্তিমত্তা আমাদের 
হাত থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। অতঃপর সে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে । আমি 
যেন তার শরীরের নিচে মাটিতে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম । সে বলল, এখন তোমাকে মেরে ফেলব, 
না ছেড়ে দেব ? আমি বললাম, বরং ছেড়ে দাও। সে আমাকে ছেড়ে দেয়। মুক্তি পেয়ে আমি 
কিছুদূর চলে যাই । এরপর আমি নিজেকে নিজে বলি, হে আমর! ওই বৃদ্ধ লোকটি তোমাকে 
হারিয়ে দিল ? তোমার জন্যে এখন বাচার চাইতে মরাই ভাল । আমি পনরায় তার নিকট ফিরে 
আসি । আমি তাকে বলি ৪ তুমি আমার হাতে বন্দী । তোমার ৷ সন্তানহারা হোক ৷ সে 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে পুনরায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । তার দেহের নিচে 
আমি যেন পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম । সে বলল, এবার তোমাকে মেরে ফেলব, না ছেড়ে দেব? আমি 
বললাম, ছেড়ে দাও । সে বলল, না,না, আর নয়,তোমার মুক্তি সুদূর পরাহত ৷ এই মেয়ে, ছুরিটা 
নিয়ে এসো । মেয়েটি ছুরি নিয়ে আসলো । বৃদ্ধ লোকটি আমার কপালের উপরের দিকের চুল 
কেটে দিল । আরবের প্রথা ছিল কারো উপর বিজয় লাভ করলে তার মাথার সম্মুখ ভাগের চুল 
কেটে দিয়ে তাকে ক্রীতদাস বানিয়ে নিত। এরপর অনেকদিন ক্রীতদাস রূপে আমি তার সেবা 
করেছি । একদিন সে বলল, হে আমর! আমি চাই তুমি আমার সাথে সওয়ারীতে বসবে এবং 
প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে । তোমার পক্ষ থেকে আমি কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা করি না। 
কারণ আমি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর বরকতে পরম বিশ্বাসী । 


আমরা যাত্রা করলাম ৷ যেতে যেতে বহুদূরে এক ভয়ংকর জিন-ভূত ভর্তি জঙ্গলে এসে 
পৌছি। উচ্চস্বরে সে বলে ওঠে $ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ৷ ফলে সেখানকার সকল পাখি 
নিজ নিজ বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। সে পুনরায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে ওঠে ৷ এবার 
সকল হিংসু জীবজনজ্তু নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে পুনরায় এর পুনরাবৃত্তি করে৷ 
এবার আমি দেখতে পেলাম যে, আমাদের সন্মুখে এক হাবশি লোক । ওই জঙ্গল থেকে সে 
বেরিয়ে আসছে । তাকে একটি দীর্ঘকায় খেজুর গাছের মতো দেখাচ্ছিল ৷ আমার সাথী বৃদ্ধ 
লোকটি আমাকে বলল, হে আমর! তুমি যখন দেখবে যে, আমরা প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি তখন 
তুমি বলবে, “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”-এর বরকতে আমার সাথী ওর বিরুদ্ধে জয়ী 
হোক ৷ আমি যখন দেখলাম, তারা দুজনেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখন আমি বললাম, “লাত 
ও উষ্যা মূর্তির আশীর্বাদে আমার সাথী তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হোক । দেখা গেল আমার 
বৃদ্ধ সাথী তার প্রতিপক্ষকে মোটেই জব্দ করতে পারছে না। আমার নিকট ফিরে এসে সে বলল, 
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আমি বুঝেছি তুমি আমার নির্দেশের বিপরীত কথা বলেছ । আমি দোষ স্বীকার করে বলি-হ্যা, 
তা করেছি বটে, আর ওরূপ করব না। সে বলল, ঠিক আছে, এবার যখন আমাদেরকে দ্বন্দ 
লিপ্ত দেখবে তখন তুমি বলবে, “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”-এর বরকতে আমার সাথী জয়ী 
হোক । আমি সম্মতিসূচক উত্তরে বলি, হ্যা, তা-ই হবে। 


আমি যখন দেখলাম, তারা দুজনে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তখন বললাম, বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীমের বরকতে আমার সাথী জয়ী হোক। এবার আমার বৃদ্ধ সাথী তার 
প্রতিপক্ষকে চেপে ধরল এবং ছুরিকাঘাতে তার পেট চিরে ফেলল । তখন তার দেহ থেকে 
চিমনীর কালো কালির ন্যায় একটি বস্তু বের হলো । আমার সাথী বলল, হে আমর! এটি হলে৷ 
তার হিংসা ও বিদ্বেষ । 


ওই বালিকাটিকে তুমি চেন কি? আমি উত্তর দিলাম না, চিনি না। সে বলল, বালিকাটি 
হলো সম্তান্ত জিন সালীল জুরহুনীর কন্যা ফারিআা। ওরা হলো তার বংশের লোক । তার 
জ্ঞাতি ভাই । প্রতিবছর তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম-এর বরকতে একজন লোক সব সময় আমাকে ওদের বিরুদ্বে সাহায্য করে। এরপর 
সে বলল, এ কালো লোকটির প্রতি আমি কী আচরণ করেছি দেখেছ তো ? এখন আমার 
ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। তুমি আমাকে কিছু একটা এনে দাও, আমি খেয়ে নিই ৷ খাদ্য সংগ্রহের 
জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি বনের ভেতর ডুকে পড়ি । খুঁজে পাই উট পাখির কয়েকটি ডিম । আমি 
তা নিয়ে আসি৷ তখন বৃদ্ধ নিদ্রামগু । তার মাথার নিচে আমি কাঠের ন্যায় কি একটা লক্ষ্য 
করলাম, আমি চুপিসারে সেটি টেনে নিলাম ৷ দেখলাম সেটি একটি তরবারি ৷ দৈর্ঘ্যে সাত 
বিঘত, আর প্রস্থে এক বিঘত ৷ তরবারি দ্বারা আমি তার পায়ের নলায় আঘাত করি । তার 
নলাসহ পা দু'টো আলাদা হয়ে যায়। পিঠে ভর দিয়ে সে সোজা হয়ে ওঠে এবং বলে ওঠে 
আল্লাহ্‌ তোকে ধ্বংস করুন । 


হে বিশ্বাসঘাতক! কেমনতর বিশ্বাস ঘাতকতা করলি তুই ! 


হযরত উমর (রা) বললেন, তারপর তুমি কী করলে ? আমি বললাম, অতঃপর আমি 
তাকে একের পর এক আঘাত করতে থাকি এবং তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলি তখন রাগে 
গরগর করতে করতে সে এ কবিতাটি আবৃত্তি করে $ 


Soll Ls ATK css sll - Se NGL AG 
- বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি একজন মুসলমানকে কাবু করলে! পূর্ববর্তী যুগের আরবদের 
কেউ এমনটি করেছে বলে আমি কখনো শুনিনি । 
Sls dial lSs- LX ls Up 


সদাচরণের বিনিময়ে তুমি যা করলে অনাবর লোকেরা তার নিন্দা করে। একজন জ্ঞানবান 
নেতার ব্যাপারে তুমি যা করেছ তার জন্যে তুমি ধ্বংস হও । 


Sd SU Le JE EK Pll HLS LDeY il 
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তোমাকে হত্যা করতে পারলে আমি খুশি হতাম ৷ অন্যথায় যে পাপের তৃমি প্রতিবিধান 
করোনি তার প্রতিফল কী হবে? 

hl eae MS Ls pall Cle Uy ate Le Ue 3 

তিনি একজন নেতৃস্থানীয় সম্কান্ত ব্যক্তি । তিনি বারবার তোমাকে ক্ষমা করেছেন । অথচ 
তোমার কারণে তার হাত ঝুলছে দেহের সাথে । তিনি এখন মৃত্যুপথযাত্রী । 

ad Sl EME RS LSE SEES, 

জাহেলী যুগে শিরকপন্থা ও খৃষ্টবাদীরা যা করত ইসলাম প্রহণের পর আমি যদি 

তা করতাম, ? 
Ills JAG il yess - Ub ye Cre CEI I 

তাহলে আমার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ তুমি এমন একটি তরবারি আক্রমণ পেতে যা 

আক্রান্ত ব্যক্তির জন্যে দুঃখ ও ধ্বংসই ডেকে আনে। 


হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, বালিকাটির কি হলো ? আমি বললাম, এরপর আমি 
বালিকাটির নিকট যাই । 


আমাকে দেখে সে বলল, বৃদ্ধটির কী হলো ? আমি বললাম, 
হাবশি লোকটি তাকে খুন করেছে। সে বলল, এটি তোমার মিথ্যাচার ; বরং তুমিই 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে খুন করেছ । এরপর সে এ কবিতাটি আবৃত্তি করল £ 
De SUSI ints Ma kl lil se be Ls 
হে নয়ন আমার ! অশ্রু বর্ষণ কর ওই সাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার শোকে অঝোর অশ্রু 
প্রবাহে তুমি পুনরায় ক্রন্দন কর । 
Je AES By — AIDS BASH ds Y 
যুগ যখন একজন পরিপূর্ণ ও প্রকৃত ধৈর্যশীল মানুষ সম্পর্কে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে তখন আর কান্না বন্ধ করো না । 
BN SUN es - pS RD SSS 
এমন একজন মানুষ সম্পর্কে যিনি ছিলেন পরহেজগার, সংযমী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, 


বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ এবং গৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতায় প্রকৃত গৌরব প্রদর্শনের 
যোগ্য ব্যক্তি । 


ols EE CEN 0 LG, le ~~ FEA 
হায় আমার আক্ষেপ হে আমর! তোমার বেঁচে থাকার জন্যে আয়ু তোমাকে নিরাপদ 
রেখেছে তোমার ভাগ্যের লিখন ভোগ করার জন্যে ৷ 
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হতে তবে তুমি সম্মুখীন হতে এক দুঃসাহসী সিংহের যে ধারাল তরবারির মত কেটে টুকরো 
টুকরো করে দেয় । 

আমর বলেন, তার কথায় আমি রেগে যাই । আমি আমার তরবারি কোষমুক্ত করি এবং 
তাকে খুন করার জন্যে তাবুতে ঢুকে পড়ি ! কিন্তু তাবুতে কাউকেই খুঁজে পেলাম না । অতঃপর 
সেখানকার পশুগুলো নিয়ে আমি আমার বাড়ি ফিরে আসি৷ 

এটি একটি বিস্ময়কর বর্ণনা বটে । স্পষ্টত বোঝা যায় যে, ওই বৃদ্ধ লোকটি একজন জিন 
ছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কুরআন শিক্ষা করে ছলেন ৷ 'বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীম’ তার জানা ছিল। এই কলেমার দ্বারা তিনি বিপদ থেকে আশ্রয় কামনা 
করতেন খারাইতি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুহাম্মদ বলভী আসমা বিনতে আবু বকর (রা) সূত্রে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যায়দ ইবন আমর ইব্‌ন নুফায়ল এবং ওয়ারাকা ইবন 
নাওফল সম্পর্কে কথিত আছে যে, তারা দুজনে বাদশাহ্‌ নাজাশী-এ দরবারে গিয়েছিলেন । 
এটি হলো আবরাহা বাদশাহের মক্কা ত্যাগের পরের ঘটনা ৷ তারা বলেন, আমরা তার নিকট 
উপস্থিত হওয়ার পর তিনি বললেন, হে কুরায়শদ্বয় ! আপনারা সত্যি করে বলুন তো 
আপনাদের মধ্যে এমন কোন শিশুর জন্য হয়েছি কি না যার পিতা তাকে জবাই করতে 
চেয়েছিলেন ? জবাই করার জন্যে নিশ্চয়তা লাভের উদ্দেশ্যে লটারি দেওয়া হলে ওই শিশুটি 
বেঁচে যায় এবং তার পরিবর্তে প্রচুর উট কুরবানী দেওয়া হয়। আমরা বললাম, হ্যা । তিনি 
বললেন, শেষ পর্যন্ত ওই লোকটির কি হলো? আমরা বললাম, সে আমিনা বিন্ত ওহাব নামের 
এক মহিলাকে বিয়ে করেছে এবং তাকে অন্তঃসত্ত্বা রেখে সফরে বেরিয়েছে তিনি বললেন, ওর 
কোন ছেলেমেয়ে জন্বেছে কিনা ? « 

ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল বললেন, জীাহাপনা ! সে সম্পর্কে আমি আপনাকে বলছি শুনুন । 
একরাতে আমি আমাদের এক মূর্তির পাশে রাত কাটাই । আমরা ওই মূর্তির তাওয়াফ ও 
উপাসনা করতাম । হঠাৎ আমি তার উদর থেকে শুনতে পাই, সে বলছে ঃ 
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নবী জন্মগবহণ করেছেন, রাজা-বাদশাহগণ লাঞ্ছিত হয়েছে। গোমরাহী বিদূরিত হয়েছে এবং 
শিরক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছে এতটুকু বলে মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যায় । 

এবার যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল বললেন, জীাহাপনা ! এ বিষয়ে আমারও কিছুটা 
জানা আছে । নাজাশী বললেন, বলুন! খায়দ ইব্‌ন আমর বলতে লাগলেন ৪ উনি যে রাতের 
ঘটনা বলেছেন ওই রাতেই আমি আমার বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম । আমার পরিবারের 
লোকেরা তখন আমিনার গর্ভের সন্তান সম্পর্কে আলোচনা করছিল । আমি আবু কুবায়স পাহাড়ে 
এসে উঠি ৷ উদ্দেশ্য ছিল যে বিষয়টি নিয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম সে বিষয়ে নির্জনে চিন্তা-ভাবনা 
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করব। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, একজন লোক আকাশ থেকে কুবায়স পাহাড়ের ওপর 
অবতরণ করল, তার দুটো সবুজ পাখা । সে মঙ্কা নগরীর দিকে তাকিয়ে বলল, শয়তান লাঞ্ছিত 
হয়েছে, মূর্তি-প্রতিমা বাতিল ও অকার্যকর হয়েছে এবং বিশ্বাসভাজন আল-আমীন জন্মগ্রহণ 
করেছেন। এরপর তার সাথে থাকা একটি কাপড় সে পূর্ব দিগন্তে ও পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে 
দিল। আমি দেখলাম ওই কাপড়ে আকাশের নিচের সব কিছু ঢেকে গিয়েছে এবং এমন একটি 
জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে যে, আমার দৃষ্টি শক্তি যেন ছিনিয়ে নেবে। এ দৃশ্য দেখে আমি ভয় 
পেয়ে যাই । এই আগন্তুক ডানা মেলে উড়ে গিয়ে কা'বা গৃহের উপর নামে আর তার দেহ থেকে 
এমন আলো ছড়িয়ে পড়ে যে, সমগ্র তেহামা অঞ্চল আলোকিত হয়ে যায়। সে বলল, এবার ভূমি 
পবিত্র হলো এবং তার বসন্তকাল শুরু হলো। কা'বা গৃহে অবস্থিত মূর্তিগুলোর প্রতি সে ইঙ্গিত 
করল আর সাথে সাথে সবগুলো মূর্তি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল । 


নাজাশী বললেন, হায় ! আপনারা এবার এ বিষয়ে আমি “যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি 
তা শুনুন । আপনারা যে রাতের কথা বলেছেন সে রাতে আগি আমার নির্জন প্রকোষ্ঠে 
ঘুমিয়েছিলাম । হঠাৎ দেখি মাটি ফাক করে একটি ঘাড় ও মাথা বেরিয়ে এলো । সে বলছিল, 
হস্তী বাহিনীর ওপর ধ্বংস কার্যকর হয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল ওদের প্রতি পাথরের কংকর 
নিক্ষেপ করেছে। হারাম শরীফের ইজ্জত বিনষ্টকারী ও দম্ভ প্রদর্শনকারী আশরাম১ নিহত 
হয়েছে মক্কা ও হারাম শরীফের অধিবাসী উনদ্মী নবী জন্মগ্রহণ করেছেন । তার আহ্বানে যে 
সাড়া দেবে সে ভাগ্যবান হবে, আর যে প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংস হবে। এতটুকু বলে 
ওই মাথাটি জমীনের নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়৷ এদৃশ্য দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করছিলাম কিন্তু 
আমি কোন কথা উচ্চারণ করতে পারছিলাম না । আমি দাড়াতে চেয়েছিলাম কিন্তু দাড়াতে 
পারিনি। এবার আমি স্বহস্তে আমার নির্জন প্রকোষ্ঠের পর্দাগুলো ছিড়ে ফেলি । আমার পরিবারের 
লোকেরা তা শুনতে পায় এবং আমার নিকট আসে ৷ আমার দৃষ্টিসীমা থেকে হাবশী লোকদেরকে 
সরিয়ে দেয়ার জন্যে আমি নির্দেশ দেই । তারা ওদেরকে সরিয়ে দেয়; এরপর আমার মুখ ও পা 
জড়তা মুক্ত হয়। 


পারস্য সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদের ১৪টি চূড়া নিচে পড়ে যাওয়া, তাদের পূজার অগ্নিকুণ্ড 
নিভে যাওয়া তাদের দু'জন বিজ্ঞ ব্যক্তির স্বপ্ন এবং সাতীহ-এর বক্তব্য ‘আবদুল মসীহ-এর 
হাতে’ এর ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্মগ্রহণ বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ করা 
হবে ইনশাআল্লাহ্‌ । 

ইব্‌ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে হারিছ ইব্‌ন হানী-এর জন্য বৃত্তান্তে যমল ইবৃন আমর 
আল্-আদাবীর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, বানু আযরা গোত্রের একটি প্রতিমা 
ছিল। সেটির নাম ছিল সাম্মাম। তারা এর ভক্ত ছিল। সেটি অবস্থিত ছিল বানু হিন্দ ইবন 
হারাম ইব্‌ন দুব্বা ইবন আবদ ইব্ন কাছীর ইব্‌ন আযরা গোত্রের এলাকায় । তারিক নামের 
এক লোক তার সেবায় ছিল। তারা ওই প্রতিমার নিকট পশু বলি দিত ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন 


১. আবরাহার পূর্ণ নাম আবরাহাতুল আশরাম বা ঠোট কাটা আবরাহা ছিল। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭০-- 
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আবির্ভূত হলেন তখন আমরা একটি শব্দ শুনলাম ৷ ওই মূর্তি বলছে, হে বানু হিন্দ ইবৃন 
হারাম গোত্র! সত্য প্রকাশিত হয়েছে, হাম্মাম মূর্তি ধ্বংস হয়েছে। ইসলাম ধর্ম এসে শিরক 
বিদূরিত করে দিয়েছে। 


বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আমরা সবাই বিচলিত হয়ে পড়ি! আমরা ভয় পেয়ে যাই ৷ 
এ অবস্থায় কয়েক দিন অতিবাহিত হয়। এরপর আমরা পুনরায় শুনতে পাই ওই মূর্তিটি বলছে ঃ 
হে তারিক! হে তারিক! সত্যবাদী নবী প্রেরিত হয়েছেন বক্তব্য সম্বলিত ওহী সহকারে, তিহামা 
অঞ্চলে এক ঘোষক ঘোষণা দিয়েছেন যে. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহায্যকারিণণের জন্যে রয়েছে 
শান্তি ও নিরাপত্তা আর তার প্রতি অবাধ্য যারা তাদের জন্যে রয়েছে অপমান ও অনুশোচনা ৷. 
এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের নিকট থেকে আমার বিদায় । 

যমল বলেন, অতঃপর মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। এরপর আমি একটি সওয়ারী ক্রয় 


করি এবং সেটির পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু করি। অবশেষে আমার সম্পদায়ের কতগুলো লোক নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই । তখন তার উদ্দেশে আমি এই কবিতা আবৃত্তি করি ৪ 


at oe yes C32 US, - as lati all J) lll 
হে আল্লাহ্‌র রাসুল । আমার এই উন্্রীকে আমি আপনার নিকট দ্রুত চালিয়ে এনেছি এবং 
পাথুরে শৃক্তভূমি ও নিচু বালুকাময় প্রান্তর অতিত্রম করে তাকে আসতে বাধ্য করেছি । 
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এ উদ্দেশ্যে যে, আমি শ্রেষ্ঠতম মানুষটিকে দৃঢ়তার সাথে সাহায্য করব এবং আপনার 
রশিগুলোর সাথে আমার রশিকে গ্রথিত করে দেবো । 
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আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যতদিন আমি 
বেচে থাকব ততদিন আমি এই দীন অনুসরণ করব । 


বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে 
বাই'আত করি । আমি ইতিপূর্বে প্রতিমাটির মুখ থেকে যা শুনেছিলাম তা তাকে জানাই । তিনি 
বললেন, এটি জিনের উক্তি । এরপর তিনি বললেন, হে আরব সম্প্রদায় ! আমি তোমাদের প্রতি 
এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি আল্লাহ্র রাসূলক্ূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি সকলকে আল্লাহ্র 
আনুগত্য ও তার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করছি। আমি তার বান্দা ও রাসূল । তোমরা 
আল্লাহর ঘরে হজ্জ করবে, বার মাসের মধ্যে এক মাস তথা রমযান মাসের রোযা রাখবে ৷ যে 
ব্যক্তি আমার ডাকে সাড়া দেবে তার আতিথ্যের জন্যে থাকবে জান্নাত আর যে ব্যক্তি আমার 
অবাধ্য হবে, তার আবাসস্থূল রূপে থাকবে জাহান্নাম ৷ 


বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করি এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাদের জন্যে একটি পতাকা বেঁধে দেন। তিনি আমাদের পক্ষে একটি সনদপত্র লিখে দেন। 
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তাতে লেখা ছিল ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, এটি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ 
থেকে যুসল ইব্‌ন আমর ও তার সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি প্রদত্ত । আমি 
তাকে তার সম্পৃদায়ের প্রতি নেতারূপে প্রেরণ করলাম ৷ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, সে 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের দলভুক্ত হবে আর যে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তার জন্যে মাত্র 
দু'মাস মেয়াদের নিরাপত্তা থাকবে! এ বর্ণনার সাক্ষী থাকেন হযরত আলী ইবন আবূ তালিব 
(রা) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা আনসারী । ইব্‌ন আসাকির এটিকে গরীব তথা অত্যন্ত বিরল 
বৰ্ণনা বলে মন্তব্য করেছেন। 
সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ উমাভী তার “মাগাযী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন য়ে,তার চাচা 
মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ....... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি জিন 
আবু কুবায়স পাহাড়ের উপর থেকে চিৎকার দিয়ে বলেছিল $ 
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হে ফিহ্‌রের বংশধরগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের অভিমতকে শ্রীই৷'ন করে দিন । তোমাদের 
বিবেক-বিবেচনা কতই না ক্ষীণ! 
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যখন তোমরা অবাধ্য হচ্ছো সেই ব্যক্তির, যে এতদঞ্চলে তার সম্মানিত ও মর্যাদাবান পূর্ব 
পুরুষদের ধর্মকে দোষারোপ ও সমালোচনা করেছে । 
feY I Jes - be Gra: 2 LA UL 
সে তো তোমাদের বিরুদ্ধে জিনদের সাথেও মৈত্রী চুক্তি করেছে ৷ ওরা ছিল বুস্রা অঞ্চলের 
জিন । সে খেজুর বাগান সমৃদ্ধ এবং পাথরের তৈরি দুর্গের অধিবাসীদের সাথেও মৈত্রী বন্ধন 
স্থাপন করেছিল। 
MeL HN LGC 0 Ei 
অবিলম্বে অশ্বদল ক্ষিপ্ৰ গতিতে এতদঞ্চলে প্রবেশ করবে এবং হারাম শরীফ এলাকায় নিজ 
সম্পৃদায়ের লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে৷ 
তোমাদের মধ্যে এমন কোন সন্তান্ত ব্যক্তি আছে কি, যার মধ্যে স্বাধীন মানুষের আত্মা ও 
মন-মানসিকতা আছে, যার পিতৃকুল-মাতৃকুল সন্ত্রস্ত? 
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তোমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত হানার ও আক্রমণ করার কোন লোক আছে কি ? যার 
আজহার তরজজা গর যাত যাহ গার ও তকাদযককে বকলা 7: ও ত মজা 
থেকে মুক্তি দেবে? 
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ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর এই কবিতাটি মন্ধাবাসীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে 
থাকে। তারা এটি আবৃত্তি করতে থাকে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, “এ হলো এক শয়তান, 
মানুষকে মূর্তিপূজার দিকে ডাকছে তার নাম মিস'আর ৷ আল্লাহ্‌ তাকে লাঞ্চিত করবেনই ৷” এ 
অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হয়। তখন শোনা গেল যে, জনৈক অদৃশ্য ঘোষণাকারী এ পাহাড়ে 
দাড়িয়ে চিৎকার করে বলছে ৪ 
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তিন দিনের মধ্যেই আমরা মিস‘আরকে খুন করে ফেলেছি । যখন সে জিন জাতিকে মূর্খ 
বলে সাব্যস্ত করেছে এবং একটি মন্দ পথের সুচনা করেছে। 
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একটি তীক্ষ্ধার নাঙ্গা তরবারি দ্বারা আমি তার ঘাড়ে আঘাত করেছি । কারণ সে আমাদের 
পুত-পবিত্র নবীকে গালি দিয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, এটি হলো এক শক্তিশালী জিন । তার নাম সামাজ ৷ সে আমার 
প্রতি ঈমান এনেছে, আমি তার নাম রেখেছি আবদুল্লাহ্‌ । ইতিপূর্বে সে জ্ঞানিয়েছিল যে, তিনদিন 
যাবত সে এ দুষ্ট জিনটিকে খুঁজছিল। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন । 
হাফিজ আবু নু‘আয়ম ‘আদ-দালাইল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ 
Se হযরত সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা) সূত্রে বলেছেন, হিজরতের পূর্বে কোন এক সময়ে একটি 
কাজে রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে ‘হাদ্রামাওতে' পাঠিয়েছিলেন ৷ পথে রাত হয়ে যায় । রাতের কিছু 
অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমি এক অদৃশ্য ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পাই । সে বলছিল ঃ 
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হে আবু আমর ! নিদ্রাহীনতার বিপদ তো আমাকে পেয়ে বসেছে আমার নিদ্রা পালিয়েছে 
এবং আমার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। 
TL Rn EEL 
আমি স্মরণ করছি সে সকল লোকের কথা, যারা ইতিপূর্বে ছিল এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । 
যে কেউ তাদেরকে খাটো করবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। 
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মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করে তারা চলে গিয়েছেন। তারা গিয়েছেন এমন কৃয়োতে, সেখানে 
অবতরণ করা পানি পানের জন্যে নয়। 
Les i A ~ las Gls nas el IE 
তারা তাদের পথে চলে গিয়েছেন আর আমি একা পেছনে পড়ে রয়েছি। কেউই এখন 
আমাকে সাহায্য-সহায়তা করছে না। 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৫৭ 
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আমি এখন বেকার । কোন কিছুরই প্রতিবিধান করার ক্ষমতা আমার নেই । অথচ ছোট 
ছোট শিশু-কিশোররা পর্যন্ত সব পরিস্থিতি সামাল দিয়ে যাচ্ছে । 


USL ESE BS sll hasta LS 
মানব সমাজে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমার জীবন দুর্বিষহ ও সংকটময় 
থাকবে সামুদ গোত্র তো তাদের ধ্বংসস্থলে রাত্রিযাপন করেছিল । 
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তেমনিভাবে ধ্বংস হয়েছে আদ সম্পৃদায় এবং গিরিপথে বসবাসকারী কতক জনপদ ৷ ওর 
সবাই ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত ইরাম সম্পৃ্দায়ের পর্যায়ভুক্ত ৷ 


বর্ণনাকারী বলেন, এরপর অন্য একজন চিৎকার করে বলতে শুরু করে। হে সুদর্শন 
পুরুষ! তোমার চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্যের দিন ফুরিয়ে গিয়েছে । সকল সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব 
এখন যাহরা ও ইয়াসরিবের মধ্যবর্তী স্থানে । অপরজন বলল, হে দুর্বল ব্যক্তি ! সেটি কি? 
উত্তরে সে বলল, শাস্তির নবী. কল্যাণকর বাণী নিয়ে সমগ্র জগতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন. 
অতঃপর তাঁকে হারাম শরীফ থেকে বের করে খর্জুর বীথি ও পাথর-নির্মিত গৃহাঞ্চলের দিকে 
ঠেলে দেয়া হয়েছে। অন্যজন বলল, ওই নাযিলকৃত কিতাব. প্রেরিত নবী এবং মর্যাদাবান উন্মী 
নবীর পরিচয় কি ? উত্তরে সে বলল, তিনি হলেন লুওয়াই ইব্‌ন গালিব ফিহ্র ইব্‌ন মালিক ইব্ন 
নাদর ইব্ন কিনানা-এর বংশধর । 


সে বলল, দূরে অনেক দূরে তার তুলনায় আমি তো অনেক বুড়িয়ে গিয়েছি। তার যুগের 
তুলনায় আমার যুগ অতীত হয়ে গিয়েছে। আমি তো দেখেছি যে, আমি আর নাদর ইব্‌ন কিনানা 
দুজনে একই লক্ষ্যবস্তুতে তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা একই সাথে ঠাণ্ডা দুধ পান করেছি! 
একদিন রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকট থেকে আমি আর সে এক সাথে বের হই । 
সূর্যোদয়ের সময় সে বেরিয়ে পড়ে এবং সূর্যাস্তের সময় ঘরে ফিরে যায়। এ সময়ে সে যা যা 
শুনেছে তার সবই বর্ণনা করেছে এবং যা’ কিছু দেখেছে তার সবই স্মরণ রেখেছে । আলোচ্য 
ব্যক্তি যদি নাদর ইব্ন কিনানা-এর বংশধর হন, তবে তরবারি এখন কোষমুক্ত হবে, ভয়ভীতি 
দূরীভূত হবে, ব্যভিচার নির্মূল হবে এবং সুদ মূলোৎপাটিত হবে। সে বলল, ঠিক আছে 
পরবর্তীতে কী ঘটবে সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন! উত্তরে সে বলল, দুর্দশা,দুর্ভিক্ষ এবং 
দুঃসাহসিকতা বিদূরিত হবে তরে খ্যা'আ গোত্রে তার কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে ৷ দুঃখ-কষ্ট এবং 
মিথ্যাচার বিলীন হয়ে যাবে। তবে খাযরাজ ও আওস গোত্রে তার কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে। 
অহংকার, দান্তিকতা, পরনিন্দা ও বিশ্বাসঘাতকতা নির্মূল হবে তবে বানু বাকর তথা হাওয়াযিন 
গোত্রে তার কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে । লজ্জাকর কর্মগুলো এবং পাপাচারমূলক কাজসমূহ অপসৃত 
হবে। তবে খাছ'আম গোত্রে কিছুটা তার অবশিষ্ট থাকবে। সে বলল $ অতঃপর কি ঘটবে সে 
সম্পর্কে কিছু বলুন! উত্তরে সে বলল, জংলী লোকেরা যখন বিজয় লাভ করবে আর হাররা 
অঞ্চল যখন নিস্তেজ হয়ে যাবে তখন তুমি হিজরত নগরী মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে। আর 


ড় Islamiboi.tk 
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সালাম বিনিময় প্রথা যখন রহিত হবে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিনন হয়ে যাবে তখন মক্কা 
শরীফ থেকে বেরিয়ে যাবে। 

সে বলল, আরো কিছু বলুন ৷ উত্তরে সে বলল, কান যদি না শুনত আর চোখ যদি ঝলমল 
করে না উঠত তবে আমি তোমাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিতাম যা শুনে তুমি অস্থির ও 
বিচলিত হয়ে পড়তে । এরপর সে বলল ৪ 
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হে ইব্‌ন গাওত! শান্তির ঘুম তুমি আর ঘুমাতে পারবে না । সুপ্রভাত আর কোনদিন 
আমাদের নিকট আসবে না। 

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে এমন প্রচণ্ড আর্তচিৎকার করল. সেটি যেন গর্ভবতী মহিলার 
প্রসবকালীন আর্তচিৎকার । ক্রমান্বয়ে ভোর হলো। আমি গিয়ে দেখি একটি মৃত গুইসাপ ও 
একটি মৃত সাপ ৷ বর্ণনাকারী বলেন, এ থেকেই আমি আঁচ করতে পারি যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ইতিমধ্যেই মদীনা শরীফ হিজরত করেছেন । 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর - সা‘দ ইব্‌ন উবাদাহ্‌ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আকাবার শপথের 
রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে বায়'আত করার পর আমি বিশেষ প্রয়োজনে হাদ্রামাওত 
অঞ্চলের দিকে রওয়ানা করি । যথারীতি প্রয়োজন সেরে আমি বাড়ি ফিরছিলাম । পথেই আমার 
ঘুম পায় ! গভীর রাতে এক বিকট চিৎকারে আমি ভড়কে যাই । আমি শুনতে পাই এক 
চিৎকারকারী চিৎকার করে বলছে ৪ 
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হে আবু আমর! আমাকে নিদ্রাহীনতার বিপদ পেয়ে বসেছে । আমার নিদ্রা পালিয়েছে এবং 
শয়ন হারাম হয়ে গেছে। এরপর সে উপরোল্তিখিত দীর্ঘ কবিতা৷ আবৃত্তি করে! 

আবু নু‘আয়ম বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর তামীম আদ্দারী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন নবুওত লাভ করেন, তখন আমি সিরিয়াতে অবস্থান করছিলাম । 
এক জরুরী কাজে আমি পথে বের হই । এ অবস্থায় রাত হয়ে যায়৷ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী 
আমি বলি, এ রাতে এ প্রান্তরের নেতৃস্থানীয় জিনের আশ্রয়ে আমি নিজেকে সোপর্দ করলাম । 
অতঃপর আমি যখন নিদ্ৰামগ্ন হই তখন স্বপ্নে দেখি এক ঘোষককে ৷ ইতিপূর্বে কখনো আমি 
তাকে দেখিনি । সে বলছে, “তুমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর । কারণ আল্লাহ্‌র হুকুমের 
বিরুদ্ধে কোন জিন কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না। ” আমি বললাম, “হায়! আল্লাহ্র কসম, 
আপনি এ কী বলছেন? ” সে বলল, আল-আমীন আল্লাহ্র রসূলরূপে আবির্ভূত হয়েছেন । হাজুন 
অঞ্চলে আমরা তার পেছনে নামায পড়েছি। অতঃপর আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি । আমরা 
তার আনুগত্যের শপথ নিয়েছি । জিনদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের প্রতি 
উন্ধাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তুমি এখনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার রাসূল মুহাম্মদ 
(সা)-এর নিকট যাও এবং ইসলাম গ্রহণ কর । 
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বর্ণনাকারী তামীম আদদারী (রা) বলেন, সকাল বেলা আমি দীরুই আইয়ুব নামক 
উপাসনালয়ে জনৈক ইহুদী ধর্মযাজকের সাথে সাক্ষাত করি এবং তাকে উক্ত ঘটনা অবহিত 
করি। তিনি বললেন, ওরা তোমাকে যথার্থই বলেছে। ওই নবী আবির্ভূত হওয়ার কথা মন্ধার 
হারম শরীফে । তার হিজরত স্থল মদীনার হারম শরীফ । তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী । সুতরাং তুমি অতি 
শীঘ্র তার নিকট উপস্থিত হও। তামীম (রা) বলেন, অতঃপর আমি এ শহর থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর উদ্দেশে রওয়ানা করি এবং তার নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করি । 


হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল...... সা'ইদা হুযালী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন , একদিন 
আমরা আমাদের প্রতিমা সুওয়া-এর নিকট ছিলাম । আমাদের রোগাক্রান্ত দু'শটি বকরী আমরা 
তখন তার নিকট বরকত লাভের জন্যে উপস্থিত করি। উদ্দেশা ছিল সেগুলোর রোগমুক্তি ৷ 
তখন আমি শুনতে পাই যে, এক ঘোষক ওই মূর্তির পেট থেকে বলছে, ‘জিনদের সকল ষড়যন্ত্র 
ব্যর্থ হয়েছে, আমাদের প্রতি উন্ধাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এসন হচ্ছে একজন নবীর কারণে । 
তার নাম মুহাম্মদ (সা)! তখন আমি বললাম, আল্লাহর কগগ, আমি তো ভুল স্থানে এসে 
পড়েছি । অতঃপর আমি বকরীর পাল নিয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ির দিকে যাত্রা করি । পথে এক 
ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাবের কথা জানায় ৷ 
আবু নু‘আয়ম বৰ্ণনাটি এভাবেই সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন । 


এরপর আবু নু‘আয়ম বলেন £ উমর ইব্‌ন মুহাম্মাদ .......রাশেদ ইব্‌ন আব্দ রাব্বিহী সূত্রে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সুওয়া নামের মূর্তিটি অবস্থিত ছিল মুআল্লাত নামক স্থানে ৷ হুযায়ল 
ও বানু যফর ইবনে সুলায়ম গোত্রের লোকজন এটির পূজা করত ৷ একদিন সুলায়ম গোত্রের 
পক্ষ থেকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে বানু যফর গোত্রের লোকেরা রাশেদ ইবন আবৃদ রাব্বিহীকে 
সুওয়া প্রতিমার নিকট প্রেরণ করে। রাশেদ বলেন, সুওয়া প্রতিমার নিকট পৌছার পূর্বে 
পথিমধ্যে ভোরবেলা আমি অন্য এক প্রতিমার নিকট পৌছি। হঠাৎ আমি শুনতে পাই, এই 
প্রতিমার পেট থেকে একজন যেন চিৎকার করে বলছে, অবাক কাণ্ড! অবাক কান্ড! আবদুল 
মুত্তালিবের বংশ থেকে এক নবী আবির্ভূত হয়েছেন! তিনি ব্যভিচার, সুদ এবং মূর্তির উদ্দেশ্যে 
বলিদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তার আগমনে আকাশকে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে এবং 
আমাদের প্রতি উক্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হায়রে আশ্চর্য ব্যাপার! ভীষণ আশ্চর্য ব্যাপার! 
এরপর অন্য একটি প্রতিমার পেট থেকে একজন চিৎকার করে বলতে শুরু করল, “দাম্মার 
প্রতিমা পরিত্যক্ত হয়েছে, সেটির তো উপাসনা করা হতো । নবী আহ্‌্মদ (সা) আবির্ভূত 
হয়েছেন তিনি নামায পড়েন, যাকাত দান ও রোযা পালনের নির্দেশ দেন এবং পুণ্যকাজ ও 
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলার নির্দেশ দেন। এরপর অপর একটি প্রতিমার পেট থেকে অন্য 
একজন চিৎকার দিয়ে বলল $ 
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মারয়াম পুত্র ঈসা (আ)-এর পর কুরায়শ বংশের যিনি নবৃওত ও হেদায়ত করার দায়িতৃ 
পেয়েছেন নিশ্চয়ই তিনি সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছেন। 
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৫৬০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


CUE ONE En SE 
সেই নবী আগমন করেছেন, অতীতে ঘটে যাওয়া এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল বিষয়ের 
যথার্থ সংবাদ নিয়ে । 


রাশেদ বলেন, ভোরবেলা আমি ‘সুওয়া’ প্রতিমার নিকট যাই । সেখানে দেখতে পাই যে, 
দুটো শেয়াল তার চারদিকে জিভ দিয়ে চাটছে, তার উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্যগুলো খেয়ে 
ফেলছে এবং ওই প্রতিমার গায়ে পেশাব করে তার ওপর হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এ 
অবস্থায় রাশেদ বললেন ঃ 
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হায়! এটি কেমন দেবতা যার মাথায় দু'দুটো শেয়াল পেশাব করছে? যার গায়ে শেয়াল 
পেশাব করে তার জন্য সে তো নিশ্চিতভাবে লাঞ্চিত । 


এ ঘটনা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মদীনায় হিজরত কালে । লোকজন তখন তার 
আগমন সম্পর্কে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিল । রাশেদ তখন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 
সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মদীনায় এসে তার সাথে সাক্ষাত করেন । তার সাথে কিন্তু 
তার পোষা কুকুরটিও ছিল । তখন রাশেদের নাম ছিল যালিম আর কুকুরের নাম ছিল রাশেদ ৷ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, তার নাম যালিম ৷ এবার তিনি 
তার কুকুরের নাম জানতে চাইলেন তিনি বললেন, কুকুরের নাম রাশেদ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন, না, বরং তোমার নাম রাশেদ আর কুকুরের নাম যালিম ৷ এ বলে তিনি মুচকি 
হাসলেন । এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে বায়'আত হন এবং তার সাথে কিছুদিন 
মঙ্ধায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে ওয়াহাত অঞ্চলের একখণ্ড জমি তার নামে বরাদ্দ দেয়ার 
জন্যে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট জমির বর্ণনাও তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট পেশ করেন৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওয়াহাত ভূখণ্ডের উঁচু অংশ তার নামে বরাদ্দ 
দেন বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ হলো পরপর তিনবার পাথর নিক্ষেপের শেষ সীমানা পর্যন্ত ৷ 
তিনি তাকে একটি পানি ভর্তি পাত্র দান করলেন । তাতে তিনি ফুঁ দিয়ে দেন এবং তাকে বলেন 
যে, এ পানি জমির উপরিভাগে ঢেলে দিবে আর অতিরিক্ত পানি নিতে লোকজনকে বাধা দেবে 
না । তিনি তাই করলেন। ওই পানি সদা প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হয়। আজও সেটি প্রবহমান 
রয়েছে। তিনি ওই জমিতে খেজুর বাগান করেছিলেন। কথিত আছে যে, ওই পানি থেকে সমগ্র 
অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা হতো । লোকজন ওই অঞ্চলকে “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পানির 
এলাকা” নামে আখ্যায়িত করতো ৷ ওয়াহাতের অধিবাসীরা ওখানে গিয়ে গোসল করতো । 
রাশেদের নিক্ষিপ্ত পাথর রাকাব অঞ্চলে গিয়ে পৌছে। ওই অঞ্চল “রাকাব আল হাজার” নামে 
পরিচিত । পরবর্তীতে রাশেদ উক্ত সুওয়া প্রতিমার নিকট যান এবং সেটিকে ভেঙে ফেলেন ৷ 


আবু নূ‘আয়ম বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ আমর ইব্ন মুররা আল জুহানী (রা) সূত্রে 
বর্ণনা করেন । তিনি বলেন জাহেলী যুগের ঘটনা । আমার সম্প্রদায়ের কতক লোক নিয়ে আমি 
হজ্জ করতে যাই । একরাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখি। তখন আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম ! 
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আমি দেখি একটি উজ্জ্বল জ্যোতি ৷ কা'বা গৃহ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে এবং সুদূর ইয়াসরিবের 
পাহাড়গুলো ও জুহায়না গোত্রের জঙ্গল পর্যন্ত আলোকিত করে তুলছে ওই জ্যোতির মধ্যে 
আমি শুনতে পেলাম যে, সে বলছে , অন্ধকার কেটে গিয়েছে আলো হুড়িয়ে পড়ছে, শেষ নবী 
প্রেরিত হয়েছেন। এরপর পুনরায় জ্যোতি ছড়িয়ে পড়লো । ওই জ্যোতিতে আমি হীরা নগরীর 
রাজ-প্রাসাদসমূহ এবং মাদাইন নগরীর শুভ্রতা স্পষ্ট দেখতে পাই । ওই জ্যোতির মধ্যে আমি 
শুনতে পাই কে যেন বলছে, ইসলাম প্রকাশিত হয়েছে, মূর্তি প্রতিমা ভেঙে গিয়েছে, আত্মীয়তার 
বন্ধন রক্ষিত হয়েছে। এস্বপু দেখে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সজাগ হয়ে যাই । আমার 
সম্পৃদায়ের লোকদেরকে ডেকে বলি যে, আল্লাহ্র কসম এ কুরায়শ গোত্রে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ 
কোন ঘটনা ঘটবে ৷ আমি যা দেখেছি তাদের নিকট তা প্রকাশ করি। 


আমরা যখন আমাদের দেশে ফিরে আসি তখন একজন লে'ক আমাদের নিকট আসেন 
এবং আমাদেরকে বলেন যে,আহমদ নামে এক ব্যক্তি রাসূলর্ূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তখন 
আমি তার নিকট গিয়ে আমার স্বপ্নের কথা তাকে বলি । তিনি বললেন, হে আমর ইবন মুররা! 
আমিই রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবকুলের প্রতি । আমি তাদেরকে ইসলামের প্রতি 
আহ্বান করি । পরস্পর খুনোখুনি ও রক্তপাত বন্ধ করা, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা, আল্লাহ্‌র 
ইবাদত করা, মূর্তিপূজা বর্জন করা, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজ্জ করা এবং বার মাসের মধ্যে এক 
মাস অর্থাৎ রমযান মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দেই । আমার আহ্বানে যে সাড়া দিবে সে জান্নাত 
পাবে। যে আমার অবাধ্য হবে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম । হে আমর ইব্‌ন মুররা! তুমি 
ঈমান আনয়ন কর, আল্লাহ্‌ তোমাকে জাহান্নামের আপগ্ুন থেকে রক্ষা করবেন । 
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তখন আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই এবং আপনিই 
আল্লাহ্‌র রাসূল । আপনি হালাল হারাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমি তার সবই সত্য বলে 
বিশ্বাস করলাম__ যদিও তাতে বহু মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সম্মুখে কবিতার কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করি । এগুলো আমি তখনই রচনা করেছিলাম যখন আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনেছিলাম । আমাদের একটি প্রতিমা ছিল। আমার 
পিতা ছিলেন সেটির সেবায়েত । আমি তখন প্রতিমাটির দিকে এগিয়ে যাই এবং সেটি ভেঙে 
ফেলি ৷ তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হই । আমি এ কবিতা তার সম্মুখে 
আবৃত্তি করি ৪ 
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আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য এবং পাথরের তৈরি উপাস্যগুলোকে 

আমিই প্রথম বর্জনকারী । 


পে “9৮ LL OE RARE একী ক = জপ te #F eter 
JAS im jlo ddl ae oD dl Oe Spi 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭১ 


| Islamiboi.tk 
৫৬২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আপনার প্রতি হিজরত করার মানসে আমি আমার লুঙ্গি পায়ের গোছার ওপর গুটিয়ে 
ফেলি । আমার দ্রুতগামী ঘোড়াকে আমি ধূলা উড়িয়ে ছুটিয়ে আপনার নিকট নিয়ে আসি । 
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আমি রওয়ানা করেছি যিনি ব্যক্তিগত ও বংশগতভাবে শ্রেষ্ঠতম মানুষ তীর সান্নিধ্য লাভের 
উদ্দেশ্যে ৷ উর্ধ্ম জগতে আসীন মানব জাতির মালিক মহান আল্লাহ্‌র তিনি রাসূল । 


তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, “মারহাবা হে আমর ইব্‌ন মুররা! তোমার প্রতি সাদর 
অভিনন্দন! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক! 
আপনি আমাকে দায়িত্ব দিয়ে আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করুন । হতে পারে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমার মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন- যেমন আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ 
আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সত্যি সত্যি আমাকে ওদের প্রতি পাঠালেন। 
আমাকে উপদেশ দিয়ে তিনি বললেন, অবশ্যই সদা সত্য ও সঠিক কথা বলবে । রুক্ষ, 
অহংকারী এবং হিংসাপোষণকারী হবে না । আমার সম্পুদায়ের নিকট আমি গমন করি। আমি 
তাদেরকে ডেকে বলি, হে বনী রিফা'আ সম্পরদায়! হে বনী জুহায়না সমশ্পৃদায়! আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 


(সা)-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরূপে তোমাদের কাছে এসেছি । আমি তোমাদেরকে জান্নাতের 
দিকে আহ্বান করছি এবং জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করছি । আমি তোমাদেরকে রক্তপাত বন্ধ 


করা, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা, আল্লাহ্র ইবাদত করা, মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করা, বায়তুল্লাহ 
শরীফে হজ্জ করা এবং বার মাসের মধ্যে এক মাস অর্থাৎ রমযান মাসে রোযা রাখার নির্দেশ 
দিচ্ছি। যে ব্যক্তি আমার ডাকে সাড়া দিবে সে জান্নাত পাবে আর যে ব্যক্তি তা অমান্য করবে 
তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম । হে জুহায়না সম্পৃদায়! সকল প্রশংসা আল্লাহ্র । তোমরা যে 
বংশের অন্তর্ভুক্ত, সে বংশের মধ্যে তিনি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ গোত্রের মর্যাদা দিয়েছেন । জাহেলী 
যুগে অন্যদের নিকট যে সকল পাপাচারিতা ও অশ্লীলতা প্রিয় ছিল, তিনি সেগুলো তোমাদের 
নিকট অপ্রিয় সাব্যস্ত করে দিয়েছেন । অন্যরা তো দু'বোনকে একত্রে বিয়ে করত, পুত্রকে তার 
পিতার স্ত্রীর মালিকানা দিত এবং সম্মানিত মাসে পাপাচার করত, সুতরাং হে জুহায়না সম্প্রদায়! 
তোমরা লুওয়াই ইব্‌ন গালিবের বংশভুক্ত রাসূলরূপে আবির্ভূত এই নবীর ডাকে সাড়া দাও, 
তাহলে তোমরা দুনিয়ার সম্মান ও আখিরাতের মর্যাদা লাভ করতে পারবে দ্রুত অতি দ্রুত 
তোমরা এ. কাজে এগিয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা সম্মান লাভ করবে। একজন 
ব্যতীত সকলেই তাঁর আহবানে সাড়া দিল। ওই একজন লোক দাড়িয়ে বলল, হে আমর ইব্‌ন 
মুররা! আল্লাহ্‌ তোমার জীবনকে তিক্ত ও বিস্বাদ করে দিন৷ তুমি কি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ 
যে, আমরা আমাদের উপাস্যগুলোকে পরিত্যাগ করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম বর্জন 
করে তিহামাবাসী ওই কুরায়শ বংশীয় লোকটির আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের এঁক্যে ফাটল 
সৃষ্টি করি? না, না, তা কোন প্রশংসাযোগ্য কাজ নয়। তাতে কোন মর্যাদা নেই । এরপর সে 
" নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করল ৪ 
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ইব্‌ন মুররা এমন বক্তব্য নিয়ে এসেছে যা কল্যাণকামী কোন লোকের বক্তব্য হতে 
পারে না। 
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আমি মনে করি, তার কথা ও কাজ বাতাসের ন্যায় শেকড়হীন ও অস্থায়ী ৷ 
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তুমি কি অতীত হয়ে যাওয়া মুরব্বী ও বৃদ্ধদেরকে মূর্খ ঠাওরাচ্ছ? যে ব্যক্তি এরূপ করে সে 
কখনো সফলতার মুখ দেখবে না। উত্তরে আমর ইব্ন মুররা বলেন, আমার এবং তোমার মধ্যে 
যে মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌ তার জীবনকে বিস্বাদ করে দিন, তার বাকশক্তি রহিত করে বোবা বানিয়ে 
দিন এবং তাকে দৃষ্টিহীন অন্ধ বানিয়ে দিন । আমর ইব্ন মুরর' বলেন, অবশেষে সে এ অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করেছে যে, তার মুখ অকেজো হয়ে পড়েছিল, কোন খাদ্যের স্বাদ সে পেত না এবং 
সে অন্ধ ও বোবা হয়ে গিয়েছিল । 


আমর ইব্ন মুররা ও তার সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলে নবী করীম 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সাদর বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি 
তাদেরকে কিছু উপহার এবং তাদের জন্যে একটি ফরমান লিখে দিয়েছিলেন । এ ফরমানটি ছিল 
এরূপ-_ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম ৷ এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষায় মহান আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে প্রেরিত ফরমান । এটি সত্য বাণী ও সত্য প্রকাশক এটি প্রেরণ করা হলো আমর ইবন 
মুররা জুহানী-এর মাধ্যমে যুহায়না ইব্‌ন যায়দ গোত্রের নিকট । এ ভূখণ্ডের নিম্নাঞ্চল ও সমতল 
ভূমি, গভীর ও উঁচু ভূমি তোমাদের জন্যে বরাদ্দ দেয়া হলো । তোমরা এর ভূমিতে পশু চবাবে 
এবং এর পানি পান করবে। উৎপাদিত পণ্যের ?} অংশ দিতে বাধ্য থাকবে পীচ ওয়াক্ত নামায 
আদায় করবে। একই সাথে তবীয়া ও সারিমা (এক বছরের বাছুর আর দুধ ছেড়েছে অমন 
বাছুর) এর জন্যে একত্রে থাকলে দুটো বকরী আর আলাদা আলাদাভাবে হলে একটি করে বকরী 
প্রদান করতে হবে। কৃষি কাজে ব্যবহৃত পশুর ওপর যাকাত ফরয নয়। ফুল জাতীয় বস্তুর 
ওপরও যাকাত ফরয নয়। আমাদের সাথে যে সকল মুসলমান উপস্থিত ছিলেন তারা৷ 
কায়স ইবৃন শাশ্মাসের লিখিত এ লিপিটির সাক্ষীরূপে থাকেন। ওই সময়ে আমর ইব্‌ন মুররা 
আবৃত্তি করছিলেন ঃ 
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তুমি দেখছ না যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা তার দীনকে বিজয়ী করে দিয়েছেন এবং অনুসন্ধিৎসু 

ব্যক্তির জন্যে কুরআনোর দলীলগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। 
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এটি দয়াময় আল্লাহ্র কিতাব আমাদের সকলের জন্যে এবং আমাদের মিত্রদের জন্যে 

শহরে-পল্লীতে সর্বত্রই এটি নূর! 
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এটি নাযিল হয়েছে সে ব্যক্তির ওপর যিনি পৃথিবীতে পদচারণাকারী সকলের শ্রেষ্ঠ এবং 
ংশগতভাবেও যিনি সর্বোত্তম । 
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আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করেছি তখনও যখন শক্রুভূমি বিপদসংকুল ও 
ভীতিকর জনপদে পরিণত হয়েছে। 
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আমরা এমন এক জাতি যে, আমাদের চারদিকে মর্যাদা ও সম্মানের প্রাচীর নির্মিত । আমরা 
তখনও মর্যাদাবান, যুদ্ধে যখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের খুলি উড়িয়ে দেয়া হয়। 
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আমরা যোদ্ধা জাতি, দীর্ঘহাতে আমরা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হই ৷ প্রচণ্ড যোদ্ধার হাতে তখন 
উজ্জ্বল তরবারি ঝলমলিয়ে ওঠে ৷ 
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তুমি দেখতে পাবে তার চারপাশে আনসারদেরকে ৷ তারা তাদের সেনাপতিকে প্রহরা দিচ্ছে 
উচু উচু বর্শা ও শানিত তরবারি দ্বারা । 
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বড় বড় ঘটনায় যুদ্ধ যখন চলতে থাকে আর দুঃসাহসী হিংস্র সিংহদেরকে উপলক্ষ করে 
যখন যুদ্ধের চাকা ঘুরতে থাকে 
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তখন তাঁর চেহারার জ্যোতির উজ্জবলতা বৃদ্ধি পায়, যেমন নক্ষত্ররাজির মধ্যে পূর্ণিমার চাদের 
আলো । আবু উসমান সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্‌য়া উমাভী তার মাগাযী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 
আবদুল্লাহ...... জুহায়না গোত্রের জনৈক বৃদ্ধের বরাতে বলেছেন, একদা আমাদের মধ্যে এক 
ব্যক্তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তখন তাকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয় । আমরা তার জন্যে কবর 
খনন করে ফেলি এবং তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করি৷ দীর্ঘক্ষণ অচেতন থাকার পর হঠাৎ 
সে চোখ খুললো এবং তার হুশ ফিরে এলো । তখন সে বলল, তোমরা কি আমার জন্যে কবর 
খুঁড়েছ? ওরা বলল, হ্যাঁ । সে বলল, ফুসাল কেমন আছে? ফুসাল ছিল তার চাচাতো ভাই । 
আমরা বললাম, সে ভাল আছে। একটু আগে সে তোমার কুশল জিজ্ঞেস করে গেল । সে বলল, 
বস্তুত তাকেই এ কবরে কবর স্থ করা হবে। আমি যখন অচেতন ছিলাম তখন আমার নিকট এক 
ব্যক্তি এসে বলেছে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, তুমি দেখছ না যে তোমার কবর খোঁড়া 
' হচ্ছে? তোমার মা তো তোমার শোকে মৃত্যু পথযাত্রী হয়েছে। আচ্ছা বল দেখি আমরা যদি এই 
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কবর থেকে তোমাকে রক্ষা করি তারপর বড় বড় পাথর দিয়ে সেটি ভরে দিই এবং তারপর 
সেটিতে ফুসালকে নিক্ষেপ করি, যে ফুসাল তোমাকে এ অবস্থায় দেখে নিরুদ্বেগে চলে গেল 
এবং সে ধারণা করল যে, তার এমন পরিণতি হবে না তাহলে তুমি কি তোমার প্রতিপালকের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে এবং তুমি কি শিরক ও পথভ্রষ্টতা 
ত্যাগ করবে? আমি বললাম, হ্যা, আমি তাই করব । ওই আগস্তুক বলল, ঠিক আছে, তুমি এখন 
উঠে দাড়াও , তোমার রোগ সেরে গিয়েছে। এবার লোকটি সুস্থ হয়ে গেল আর ফুসাল মারা 
গেল এবং তাকে ওই কবরে কবরস্থ করা হলো । জুহায়নী বলেন, এরপর আমি আমার জুহায়না 
গোত্রের ওই লোকটিকে দেখেছি যে নামায পড়ত, প্রতিমার নিন্দাবাদ করত । 


উমাভী বলেন, আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে একটি 
মজলিসে ছিলাম । সেখানে তারা জিন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন ৷ খুরায়ম ইব্‌ন ফাতিক 
আসাদী বললেন, আমি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলাম তা আপনাকে বলবো কি? হযরত উমর 
(রা) বললেন, ঠিক আছে, বলুন ৷ তিনি বলতে শুরু করলেন- একদিন আমি আমার হারিয়ে 
যাওয়া উটের পালের খোজে বের হই । আমি সেগুলোর পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর 
হচ্ছিলাম। উটের পাল উপরের দিকে উঠেছে আমি তেমন চিহ্ন দেখতে পাই ৷ যেতে যেতে 
আমি ইরাকের আবরাক নামক স্থানে পৌঁছি। সেখানে আমি আমার বাহন থামিয়ে যাত্রা বিরতি 
করি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আমি বললাম, “এ শহরের প্রধান জিন এবং এ প্রান্তরের সর্দারের 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন আমি শুনতে পাই যে, আমার উদ্দেশে অদৃশ্য থেকে কে একজন 
বলছে 8 
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ওহে তুমি মৰ্যাদাময় আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর! তিনি সম্মানের অধিকারী এবং 
মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক । 
EY ln JEG EU 
এরপর সূরা আনফালের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত কর এবং আল্লাহ্র একত্ব ঘোষণা 
কর। কোন পরোয়া নেই ৷ খুরায়ম আসাদী বলেন, এতে আমি খুব ভড়কে যাই ৷ অন্তক্ষণের 
মধ্যেই আমি সম্বিৎ ফিরে পাই এবং বলি ৪ 
LL Ee tle Jl SELLE 
হে নেপথ্যচারী ঘোষক! আপনি কি বলছেন? আপনার নিকট কি সত্যপথের দিকনির্দেশনা 
আছে? না কি পথভ্ৰষ্টতা? 


Ls dl dia 
আল্লাহ আপনাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, সত্যপথ কোন্টি স্পষ্টভাবে বলে দিন। 
জবাবে সে বলল- 
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ইনি আল্লাহ্র রাসূল, সকল কল্যাণের আধার ৷ তিনি অবস্থান করছেন ইয়াসরিব নগরীতে । 
ডাকছেন জান্নাত ও মুক্তির দিকে। 
EAT ER EE 
তিনি সৎকর্ম ও নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। মানব জাতিকে বিপদাপদ থেকে 
রক্ষা করেন। 
তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম, ওই রাসূলের নিকট গিয়ে তার প্রতি ঈমান না আনা 
পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। অতঃপর আমি আমার বাহনে আরোহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম । আমি বললাম - 
Ee Ysa Gn Y= 8 Sh Gh gl 
আমাকে ওই রাসূলের নিকট পৌঁছার পথ দেখিয়ে দিন। আপনি 'সৎপথ পেয়েছেন । যতদিন 
আপনি বেঁচে থাকবেন অভুক্ত ও বিবস্ত্র হবেন না। 
el bad Sa 0 EES 
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অর্জন করেছেন তার ওপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেবেন না। এবার সে বলল- 
EAE aS ONAL 
আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সাথে থাকবেন এবং তোমার সওয়ারী গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে 


দেবেন । তিনি তোমাকে মহান প্রতিদান প্রদান করবেন এবং তোমাকে বিপদাপদ থেকে 
রক্ষা করবৈন। 
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তুমি তার প্রতি ঈমান আনয়ন কর । আমার প্রতিপালক তোমার পাওনা পরিপূর্ণভাবে প্রদান 
করবেন । তুমি প্রবল ও দৃঢ়ভাবে তাকে সাহায্য কর তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন । 


আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন, আপনি কে? আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
নিকট পৌঁছলে আপনার কথা বলব । তখন উত্তর এলো-- আমি জিনদের রাজপুত্র নসীবায়নের 
জিনদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়োগকৃত নেতা । তোমার উটগুলোর জন্যে আমি যথেষ্ট । 
আমি ওগুলো ইন্শাআল্লাহ্‌ তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেব । 


বর্ণনাকারী বলেন, আমি মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে জুমাবারে সেখানে গিয়ে পৌঁছি। 
লোকজন তখন মসজিদের দিকে আসছে । নবী করীম (সা) মিম্বরে দাড়িয়ে মুসন্তরীদের উদ্দেশে 
খুতবা দিচ্ছিলেন ৷ তীকে পূর্ণিমার চাদের মত দেখাচ্ছিল । আমি স্থির করলাম যে, রাসূলুল্লাহ 
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(সা)-এর নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে থাকব। এরপর তার 
কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব এবং আমার ইসলাম গ্রহণের উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 
তাকে জানাবো। 

মসজিদের দরজায় আমার বাহনটি দাড় করানোর পর হঘরত আবু বকর (রা) বেরিয়ে 
এলেন এবং আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা আমরা পূর্বেই 
জেনেছি। আপনি মসজিদে ঢুকে পড়ুন এবং নামায আদায় কবে নিন। আমি তাই করলাম ৷ 
এরপর আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গেলাম । তিনি আমাকে আমার ইসলাম গ্রহণের 
প্রেক্ষাপট নিজেই জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ্র .তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বললাম, 
আলহামদুলিল্লাহ্‌ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র । রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, তোমার সাখী যে জিন সে 
তোমাকে দেয়া তার অঙ্গীকার পালন করেছে। বস্তুত ওই প্রকারের কাজ করার যোগ্যতা সে 
রাখে বটে । তোমার হারানো উটগুলো সে তোমার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়েছে। 


তাবারানী (র) তার “মুজাম আলকবীর” গ্রন্থে খুরায়ম ইৰ্ন ফাতিকের জীবনী প্রসঙ্গে 
লিখেছেন যে, হুসায়ন ইব্‌ন ইসহাক...... হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, খুরায়ম 
ইব্‌ন ফাতিক (রা) হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলেছিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! 
আমার ইসলাম গ্রহণের সূচনালগন সম্পর্কে আমি কি আপনাকে জানাব? হযরত উমর (রা) 
বললেন, হ্যা জানান। তারপর তিনি পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করলেন তবে এ 
বর্ণনায় কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এতে আছে “আমার নিকট এসেছিলেন হযরত আবু বকর 
(রা)। তিনি আমাকে বললেন, “মসজিদে প্রবেশ করুন, আপনার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ 
আমরা পেয়েছি। আমি বললাম, আমি তো ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে জানি না । তিনি 
আমাকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। এরপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম । 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখলাম যে, তিনি যেন পূর্ণিমার চাদ ৷ তিনি বলছিলেন, 
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যে মুসলিম ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে এবং যথাযথভাবে ও পরিপুণ মনোযোগের সাথে যে 
নামায আদায় করে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে । হযরত উমর (রা) আমাকে বললেন, 
আপনার বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করুন নতুবা আমি আপনাকে শাস্তি দেব। তখন 
কুরায়শী শায়খ হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) আমার সমর্থনে সাক্ষ্য দিলেন। হযরত 
উমর (রা) তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। 


মুহাম্মদ ইবৃন উসমান সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) খুরায়ম ইব্‌ন ফাতিক 
(রা)-কে বলেছিলেন আমাকে এমন একটি ঘটনা শুনিয়ে দিন যা আমাকে তাক লাগিয়ে দেয়, 
তখন তিনি পূর্ববর্তী বর্ণনাটির অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন। 
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৫৬৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আবু নু‘আয়ম বলেন, সুলায়মান আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন দায়লামী থেকে বর্ণিত । এক লোক হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমরা শুনেছি যে, আপনি গাতীহ সম্পর্কে আলোচন! 
করেন, এমনকি আপনি বলে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন 
যে, অন্য কোন মানুষকে সেরূপ সৃষ্টি করেননি । ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যা আল্লাহ 
তা'আলা সাতীহ গাস্সানীকে সৃষ্টি করেছেন গোলাকার কাঠের উপর স্তুপীকৃত গোশতের ন্যায় 
তার শরীরে হাড়ও ছিল না রগও ছিল না । ছিল শুধু মাথায় খুলি আর হাতের দু'টো তালু । তার 
পা দুটোকে সে গলার সাথে ভাজ করে রাখত যেমন কাপড় ভাজ করে রাখা হয়। জিহ্বা ব্যতীত 
তার দেহে এমন কোন অঙ্গ ছিল না যা নড়াচড়া করতে পারত ৷ মঙ্কা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
পর তার দেহকে কাঠের ওপর উঠানো হয় এবং এভাবে সে মক্কা পৌঁছে । কুরায়শ বংশের 
নেতৃস্থানীয় চার ব্যক্তি অর্থাৎ আবদ শামস ইব্‌ন আবদ মানাফ, হাশিম ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন 
কুসাই, আহওয়াশ ইব্‌ন ফিহুর এবং আকীল ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাপ তার নিকট উপস্থিত হন। 
তারা নিজেদের বংশপরিচয় গোপন করে বলেন, আমরা জুমাহ্‌ গোত্রের লোক, আপনার আগমন 
সংবাদ পেয়ে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি । আমরা মনে করি আপনার সনম্মানার্থে 
আপনার সাথে দেখা করা আমাদের কর্তব্য । আকীল তার জন্যে উপহার স্বরূপ একটি ভারতীয় 
তরবারি এবং একটি রাদীনী বর্শা নিয়ে যান । সাতীহ সেগুলো দেখতে পায় কিনা তা যাচাই 
করার জন্যে তারা সেগুলো রাখেন কা'বা গৃহের দরজার ওপর । সাতীহ বলল, হে আকীল! 
তোমার হাতখানা আমাকে দেখাও তো, সে তার হাত দেখাল ৷ তখন সাতীহ বলল, হে আকীল! 
গোপন বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার কসম, পাপ মোচনকারী এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণকারী সত্তার 
কসম, এই কা'বাগৃহের কসম, তুমি তো কিছু উপহার নিয়ে এসেছ আর তা হলো ভারতীয় 
তরবারি ও রাদীনী বর্শা । তারা বললেন, সাতীহ! আপনি ঠিকই বলেছেন। 


এবার সে বলল, আনন্দ দানকারীর কসম, রঙধনুর কসম, অন্যান্য আনন্দ সামগ্রীর কসম, 
আরবী ঘোড়ার কসম, খেজুর গাছ, তাজা ও কাচা খেজুরের কসম, কাক যেখানেই যায় 
ধরা পড়ে যায় । এখন তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা তো জুমাহ্‌ গোত্রের লোক নও । 
তোমরা আরববাসী কুরায়শ গোত্রের লোক। তারা বলল, হ্যা, হে সাতীহ! আমরা কাবা 
শরীফ এলাকার অধিবাসী । আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে আমরা যা শুনেছি তার প্রেক্ষিতে 
আমরা আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। এখন আপনি আমাদের বলুন, আমাদের যুগে 
কি কি ঘটবে তারপরে কি কি ঘটবে! এ বিষয়ে নিশ্চয় আপনার অবগতি আছে। সে বলল, 
তোমরা ঠিকই বলেছ । আমার কথা-- আমার প্রতি মহান আল্লাহ্র ইলহাম তথা গোপন 
সংবাদের কথা শোন। 


হে আরব বংশীয় প্রতিনিধি দল! এখন তোমরা তোমাদের বার্ধক্যে পৌঁছে গেছ । তোমাদের 
আর অনারবদের দূরদৃষ্টি এখন সমান সমান ৷ এখন তোমাদের কোন জ্ঞানও নেই প্রজ্ঞাও নেই ৷ 
তোমাদের বংশধর থেকে অনেক পরম জ্ঞানী লোকের আবির্ভাব ঘটবে ৷ নানা প্রকারের জ্ঞান 
তারা অর্জন করবে । তারা মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলবে । তারা দূর-দূরাস্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে । 
অনারবদের হত্যা করবে ৷ বকরীর পাল খুঁজে নেবে। 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৬৯ 


হে সাতীহ! প্রতিনিধি দলের ওরা কারা? সাতীহ বলল, রুকন বিশিষ্ট, নিরাপদ ও 
বসবাসকারী সমৃদ্ধ গৃহের কসম, তোমাদেরই বংশধর থেকে কতগুলো সন্তান জন্ম নেবে 
যারা প্রতিমাগুলো ভাংচুর করবে, শয়তানের উপাসনা প্রত্যাখ্যান করবে, দয়াময় আল্লাহ্‌র 
একত্ব ঘোষণা করবে, সকল দীনের শ্রেষ্ঠ দীন প্রচার করবে। তারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে 
এবং যুব সমাজকে দলে টেনে নিবে। তারা বলল, হে সাতীহ্‌! কার বংশে ওরা জন্য 
নেবে? বলল, সর্বাধিক মর্যাদাশীল সত্তার কসম, মর্যাদার স্তরে উন্নীত কারীর কসম, 
মরুভূমির বালুরাশি স্থানাস্তরকারীর কসম এবং দ্বিগুণ চতুরণে বর্ধিতকারীর কসম, ওরা 
হাজার হাজার লোক জন্ম নিবে আবদ শামস ও আবদ মানাফের বংশে ৷ বংশ পরম্পরায় তারা 
এভাবে জন্ম নিবে। 


তারা বলল, হায়রে দুঃখ! হে সাতীহ! আপনি আমাদেরকে যা জানালেন তা তো আমাদের 
জন্যে অকল্যাণকর বটে । আচ্ছা বলুন তো ওরা কোন্‌ শহর থেল্ে বের হবে? সাতীহ বলল, 
চিরঞ্জীব সত্তার কসম, অনাদি অনন্ত সত্তার কসম, নিশ্চয় এই শহর গেক্ডে বের হবে এক যুবক, 
যে সৎপথের দিক নির্দেশনা দেবে। ইয়াগূছ ও ফানাদ প্রতিমা বর্জন করবে। 


আল্লাহ্র শরীকরূপে কল্পিত সকল উপাস্যের উপাসনা থেকে যুক্ত থাকবে । একক 
প্রতিপালকের ইবাদত করবে । অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে সুনাম অর্জনকারী ও 
প্রশংসিতরূপে জীবন অবসান করবেন । পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিবেন। উর্ধ্ব জগতে থাকবে 
তীর সাহক্ষ্যগণ ৷ এরপর তার কর্মভার গ্রহণ করবেন সিদ্দীক (রা) । তিনি যখন বিচার করবেন, 
ন্যায় বিচার করবেন । মানুষের অধিকার ও পাওনা পরিশোধে তার কোন ভয়ভীতি ও 
দায়িত্বহীনতা থাকবে না। এরপর ওই শাসনভার গ্রহণ করবেন সঠিক দীনের অনুসারী একজন 
শ্রদ্ধাভাজন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি । অসত্য কথাবার্তা তিনি কঠোরতার সাথে দমন করবেন । 
সতলোকদের তিনি আপ্যায়ন করাবেন । সঠিক ধর্মমতকে তিনি সুদৃঢ় করবেন । এরপর একজন 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে তার দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন । এ ব্যক্তি একই সাথে জনমত এবং রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর আত্মীয়তা দুটোরই অধিকারী হবেন। ফলে শত্ৰুগণ শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত তাকে 
হত্যা করবে । এরপর একজন মান্য-গণ্য ব্যক্তিকে ওই দায়িত্‌ দেয়া হবে। এক সময় তাকেও 
হত্যা করা হবে তার হত্যার বিরুদ্ধে কতক লোক প্রতিবাদমুখর হবে। 


এরপর একজন সাহায্যকারী ওই দায়িত্‌ নেবে । তার অভিমত দুষ্টলোকের অভিমতের সাথে 
মিলে যাবে। তখন পৃথিবীতে সেনাতন্ত্র চালু হবে। এরপর তার পুত্র ওই দায়িত্ব গহণ করবে। 
সে ধনসম্পদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করবে । লোকমুখে তার প্রশংসা হ্রাস পাবে। ধনসম্পদ 
আত্মসাত করবে এবং সে একাই সেগুলো ভোগ করবে । তারপর তার বংশধররা প্রচুর 
ধনসম্পদের মালিক হবে। এরপর একাধিক রাজা ওই পদে আসীন হবে । এতে কোন সন্দেহ 
নেই যে, তাদের মধ্যে খুনোখুনি ও রক্তপাত হবে। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭২-- 
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এরপর একজন খোদাভীরু দরবেশ লোক ওই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন । তিনি ওদেরকে 
কাপড়ের ন্যায় ভাজ করে গুটিয়ে ফেলবেন এরপর দায়িত্ব নিবে একজন পাপাচারী লোক । সে 
সত্যকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং ক্ষতিকর কাজগুলো কাছে টেনে নেবে । অন্যায়ভাবে রাজ্যগুলো 
জয় করবে। এরপর একজন খর্বকায় লোক ওই দায়িত্ব নেবে। তার পৃষ্ঠদেশে একটি চিহ্ন 
থাকবে বটে ৷ শাস্তির সাথে তার মৃত্যু হবে। এরপর অল্পদিনের জন্যে একজন অঙ্প বয়স্ক বালক 
ওই দায়িত্ব নেবে। সে রাজত্ব ত্যাগ করার পর তার শাসন রীতি বহাল রেখে তার ভাই প্রকাশ্যে 
ওই দায়িত্ব নেবে। ধনসম্পদ ও সিংহাসনের প্রতি তার চরম আকর্ষণ থাকবে এরপর দায়িত্ব 
নেবে একজন কর্মচঞ্চল ব্যক্তি । সে হবে দুনিয়াদার ও ভোগবিলাসী ৷ তার বন্ধু-বান্ধবগণ হবে 
তার উপদেষ্টা । এক সময় তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং তাকে পরিত্যাগ করবে। 
পরবর্তীতে তাকে হত্যা করে রাজত্ব দখল করে নেবে। এরপর ক্ষমতা নেবে একজন অথর্ব 
অকৰ্মণ্য লোক দেশটিকে সে বরবাদ করে ছাড়বে তার রাজত্ব তার ছেলেরা সব ঘৃণার্হ 
হবে। তারপর সকল নগুদেহী তথা নিকৃষ্ট লোকেরা রাষ্ট্র ক্ষমতা পাওয়ার চেষ্টা করবে এবং 
আক্ষেপকারী ব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করবে। সে কাহতান বংশের নেযার গোত্রের প্রতি সন্তুষ্ট 
থাকবে। লেবানন ও বিনয়ানের মধ্যবর্তীস্থান দামেঙ্কে যখন দু'দল মুখোমুখি হবে তখন সে 
ইয়ামানকে দু'ভাগে ভাগ করবে। একদল হবে পরামর্শভিত্তিক শাসক, অপর দল হবে লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত ৷ তখন তুমি অশ্বারোহী ও তরবারির মাঝখানে শুধু হাত-পা বাধা শিকল পরা 
বন্দীদের দেখতে পাবে। তখন ঘর-দোর ও জনপদগুলো ধ্বংস হবে। বিধবাদের ধনসম্পদ 
লুণ্ঠিত হবে। গর্ভবতীদের গর্ভপাত ঘটবে ৷ ভূমিকম্প শুরু হবে। দেশ তখন একজন আশ্রয়দাতা 
খুঁজবে । তখন নেযার গোত্র বিক্ষু্ধ হয়ে উঠবে ৷ তারা ক্রীতদাস ও মন্দ লোকদেরকে কাছে 
টানবে ৷ ভাল ও উত্তম লোকদেরকে দূরে ঠেলে দিবে। সফর মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাবে। দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে । তারপর তারা পরিখা বিশিষ্ট স্থানের দিকে 
যাত্রা করবে। ওই স্থানটি হবে বৃক্ষরাজি বিশিষ্ট । নদনদী গতিরোধকরবে ৷ দিবসের প্রথম ভাগে 
সে শক্রদেরকে পরাজিত করবে তখন ভাল মানুষগুলো বেরিয়ে আসবে । কিন্তু নিদ্রা ও বিশ্রাম 
তাদের কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। অবশেষে সে এক শহরে প্রবেশ করবে । সেখানে তার 
এবং প্রহরীদেরকে বন্দী করতে । পথভ্রষ্টগণ তখন ধ্বংস হবে এবং তার মৃত্যু হবে উপকূল 
অঞ্চলে । 


এরপর দীন ধর্ম বিনষ্ট হবে। কাজকর্ম উল্টে যাবে। আসমানী গ্রন্থ প্রত্যাখ্যান করা হবে৷ 
পুল ভেঙে ফেলা হবে । দ্বীপাঞ্চলে যারা থাকবে তারা ব্যতীত অন্য কেউ মাসের শেষ দিবস 
পর্যন্ত জীবিত থাকবে না । এরপর খাদ্যশস্য ধ্বংস হতে থাকবে৷ বেদুইন গ্রাম্য লোকেরা ক্ষমতা 
দখল করবে। সেই দুর্ভোগের যুগে তাদের মধ্যে এমন কোন লোক থাকবে না যে 
পাপাচারীদেরকে এবং বিধর্মীদেরকে দোষক্রুটি ধরিয়ে দেবে। তখন যারা জীবিত থাকবে তারা 
মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে না। 
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প্রতিনিধি দল বলল, হে সাতীহ! এরপর কী হবে? সে বলল, এরপর লম্বা রশির ন্যায় 
দীর্ঘকায় একজন ইয়ামানী লোক বেরিয়ে আসবে । তার দ্বারা আল্লাহ তা'আল! সকল 
ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করে দেবেন। 


উপরোক্ত বর্ণনা একটি বিস্ময়কর ও বিরল বর্ণনা বটে । এটির মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ এবং 
শেষ যুগের বিপর্যয় সম্পর্কিত আলোচনা থাকার কারণে এবং এটির অসাধারণত্বের কারণে 
আমরা এটি উল্লেখ করেছি । 


ইয়ামানের রাজা রাবী‘আ ইব্ন নাসরের সাথে শিক ও সাতীহের সাক্ষাত ও আলোচনা এবং 
রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাদের সুসংবাদ দানের বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে৷ 
অনুরূপভাবে আপন ভাগ্নে আবদুল মাসীহের সাথে সাতীহের সংঘটিত ঘটনা যখন বানু সাসান 
বংশীয় পারস্য সম্রাট তাকে পাঠিয়েছিল রাজপ্রাসাদের চূড়া ধ্বংস _এবং উপাসনার অগিকুণ্ড নিভে 
যাওয়ার ঘটনা জানার জন্য, তাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 


পারস্যের বিচারক ও আইন শান্ত্রবিদের দেখা স্বপ্নের কথাও আলোচিত হয়েছে। এসব 
ঘটনা ঘটেছিল প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মগ্রহণের রাতে ৷ তার শরীয়ত ও ধর্ম তো 
অন্য সকল দীন-ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যৌবন প্রাপ্তি ও আল্লাহ্র আশ্রয় 


মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যৌবনে পদার্পণ করলেন ৷ আল্লাহ তা'আলা 
তার নিরাপত্তা দান করেন এবং জাহিলিয়াতের পংকিলতা থেকে তাকে রক্ষা করেন । এভাবে 
যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি ব্যক্তিত্ব সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুধ, চরিত্রে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, 
বংশ মর্যাদায় সবচাইতে কুলীন, প্রতিবেশী হিসেবে সর্বোত্তম, সহনশীলতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, 
কথা-বার্তায় সর্বাধিক সত্যবাদী, বিশ্বস্ততায় সকলের সেরা এবং অশ্লীলতা ও মন্দ স্বভাব থেকে 
সর্বাধিক পবিত্র ও মুক্ত । সমাজের মানুষ এখন তাকে একমাত্র 'আল-আমীন’ বা বিশ্বাসভাজন 
বলে সম্বোধন করে । 

মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা যে শৈশবে রক্ষণাবেক্ষণ 
করেন এবং জাহিলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখেন, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 
একদিন আমি কুরায়শ-এর কয়েকটি কিশোরের সঙ্গে অবস্থান করছিলাম ৷ খেলার ছলে আমরা 
পাথর কুড়িয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিচ্ছিলাম । আমরা প্রত্যেকে পরনের লুঙ্গি খুলে 
তা’ ঘাড়ে রেখে এর ওপর পাথর বহন করছিলাম । আমি ওদের সঙ্গে একবার সামনে যাচ্ছিলাম 
আবার কখনো পেছনে পড়ছিলাম । এমন সময় অদৃশ্য থেকে কে একজন আমাকে প্রচণ্ড একটি 
ঘুষি মারলো এবং আমাকে বললো, লুঙ্গিটা পরে নাও ৷ সঙ্গে সঙ্গে আমি লুঙ্গিটি কাধ থেকে নিয়ে 
পরে নিলাম । তারপর পুনরায় খালি কাধে পাথর বহন করতে শুরু করলাম । তখন আমার 
সাথীদের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম লুঙ্গি পরিহিত । 


এই ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত কা'বা নির্মাণের সময়কার ঘটনার অনুরূপ ! সে সময়ে 
" তিনি এবং তার চাচা আব্বাস পাথর বহন করছিলেন। ঘটনাটি যদি সে ঘটনা না হয়ে থাকে 
তবে এটা ছিল তার পূর্বাভাস স্বরূপ । আল্লাহই ভালো জানেন! 


আব্দুর রাষ্যাক বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্‌ (রা) বলেছেন, কাবা 
নির্মাণের সময় রাসুলুল্লাহ (সা) পাথর বহনের কাজে যোগ দেন। দেখে আব্বাস বললেন, লুঙ্গি 
কাধে রেখে পাথর বহন কর । রাসূলুল্লাহ (সা) তা-ই করলেন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে 
পড়েন এবং তার চক্ষুদ্বয় আকাশের দিকে নিবদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠে দাড়িয়ে বললেন, 
আমার লুঙ্গি ! তখন আব্বাস তাকে লুঙ্গি পরিয়ে দেন। এটি বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা । 

বায়হাকী ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরায়শ যখন 


বায়তুল্লাহ নিৰ্মাণ করে, তখন আব্বাস বায়তুল্লাহ্র দিকে পাথর বয়ে নিয়ে আসছিলেন । ইব্নে 
আব্বাস বলেন, কুরায়শরা দু'জন দু'জন করে লোককে জুড়ি বেঁধে দেয় । পুরুষরা পাথর 
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স্থানান্তর করতো আর মহিলারা মশলা বহন করতো । আব্বাস বলেন, আমি এবং আমার 
ভাতিজাও সেই কাজে শরীক ছিলাম । আমরা লুঙ্গি কাধে রেখে তার উপরে করে পাথর বহন 
করতাম ৷ কোন লোক আসতে দেখলে লুঙ্গিটা পরে নিতাম । এক পর্যায়ে আমি হাঁটছি আর 
মুহাম্মদ আমার সম্মুখে ৷ হঠাৎ তিনি উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমি আমার 
পাথরগুলো ফেলে দৌড়ে আসলাম । দেখতে পেলাম, মুহাম্মদ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন । 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে ? তিনি উঠে দাড়ালেন এবং লুঙ্গিটা হাতে নিয়ে 
বললেন,“ আমাকে উলংগ চলতে নিষেধ করা হয়েছে।” আব্বাস বলেন, মানুষ তাকে পাগল 
বলবে, এই ভয়ে আমি ঘটনাটা গোপন করে রাখতাম । 


বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, আমি''রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে 
শুনেছি, “জাহিলী যুগের মানুষ যে সব রীতি-নীতি পালন করত আমার মনে কখনো তার 
কোনটি পালন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়নি । তবে দুই রাতে তেমন কিছু করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু 
আল্লাহ উভয় ঘটনায় আমাকে রক্ষা করেছেন। এক রাতে আমি ছাগলের পালের সঙ্গে ছিলাম । 
আমি আমার সঙ্গী যুবককে বললাম, তুমি আমার ছাগলগুলো দেখ, মক্ধায় প্রবেশ করে আমি 
অন্য যুবকদের মত গল্প-গুজবে অংশগ্রহণ করে আসি । সঙ্গীটি বলল, ঠিক আছে, যাও ৷ নবীজি 
(সা) বলেন, আমি মক্কা প্রবেশ করে প্রথম বাড়িতে পৌছেই বাজনার শব্দ শুনতে পেলাম । 
জিজ্ঞেস করলাম, এসব কী হচ্ছে ? লোকেরা বলল, অমুক অমুককে বিয়ে করেছে। আমি বসে 
দেখতে শুরু করলাম । আল্লাহ আমাকে নিদ্রায় অচেতন করে দিলেন । আল্লাহ্র কসম, রৌদ্রের 
স্পর্শ ছাড়া অন্য কিছু আমাকে সজাগ করতে পারেনি । জাগ্রত হয়ে আমি সঙ্গীর কাছে ফিরে 
এলাম ৷ সঙ্গীটি জিজ্ঞেস করলো, কী করেছো ? আমি বললাম, কিছুই করিনি । তারপর তাকে 
ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনালাম ৷ 


এরপর আরেক রাতে আমি সঙ্গীকে বললাম, তুমি আমার ছাগলগুলো দেখ, আমি একটু 
গল্প করে আসি । সঙ্গী তাতে সম্মত হলে আমি মক্কা প্রবেশ করে আগের রাতের ন্যায় এ রাতেও 
অনুরূপ বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলাম । জিজ্ঞেস করলে বলা হলো যে, অমুক অমুককে বিয়ে 
করেছে। আমি বসে দেখতে শুরু করলাম ৷ কিন্তু আল্লাহ আমাকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে 
দিলেন আল্লাহ্র কসম! রোদ্রের স্পর্শ ছাড়া অন্য কিছু আমাকে জাগ্রত করতে পারেনি । জাগ্রত 
হয়ে আমি সঙ্গীর নিকট ফিরে গেলাম । সঙ্গী বলল,কী করেছো ? আমি বললাম, কিছুই নয় । 
তারপর আমি তাকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনালাম ৷ আল্লাহ্‌র কসম, এরপর আর কখনো আমি এ 
ধরনের কাজের ইচ্ছে করিনি । শেষে পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন। 
হাদীসটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের । 


হাফিজ বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা) বলেছেন, তামার 
তৈরি একটি দেব মূর্তি ছিল। নাম ছিল তার আসাফ ও নায়েলা ৷ বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করার 
সময় মুশরিকরা তাকে স্পর্শ করত । একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করেন। 
আমিও তীর সঙ্গে তাওয়াফ করি। উক্ত দেব মূর্তিটি অতিক্রমকালে আমি তাকে স্পর্শ করি । 
দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “ওটা স্পর্শ করো না” যায়েদ ইব্নে হারিছা বলেন,তাওয়াফের 
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মধ্যেই আমি মনে মনে বলি, আবারও আমি মূর্তিটি স্পর্শ করব; দেখি কী হয়। আমি পুনরায় 
ওটা স্পর্শ করলে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, “তোমাকে নিষেধ করা হয়েছিল না ?” বায়হাকী 
বলেন, অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যায়েদ বলেছেন, যে সত্তা তাকে সন্মানিত করেছেন 
এবং তার ওপর কিতাব অবতারণ করেছেন, আমি তার শপথ করে বলছি, তিনি কখনো কোন 
মূর্তি স্পর্শ করেননি । এ অবস্থায়ই মহান আল্লাহ্‌ তাকে তার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন এবং তার 
ওপর কিতাব নাধিল করেন। 


তা ছাড়া উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, বাহীরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লাত ও উষ্যার নামে 
শপথ করে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, “এদের দোহাই দিয়ে আমাকে কিছু 
জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার নিকট এদের চাইতে ঘৃণার পাত্র দ্বিতীয়টি আর 
নেই ৷” 


হাফিজ আবু বকর বায়হাকী অপর এক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির ইবৃনে 
আন্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের সঙ্গে তাদের আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন । 
একদিন তিনি শুনতে পেলেন যে, তার পিছনে দুই ফেরেশতা ৷ তাদের একজন অপরজনকে 
বলছেন, চল, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে গিয়ে দাড়াই ৷ সঙ্গীটি বললেন, আমরা তীর 
পিছনে দাড়াই কী করে; তিনি যে মূর্তি চুম্বনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। রাবী জাবির বলেন, এরপর 
কখনো নবীজী (সা) মুশরিকদের সঙ্গে তাদের আচার- অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। 


বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য হাদীসটি বিতর্কিত । উক্ত হাদীসের একজন রাবী উসমান ইবৃনে 
আবু শায়বার ব্যাপারে একাধিক ইমাম আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এমনকি ইমাম আহমদ 
বলেছেন, তীর ভাই এ হাদীসের একটি বর্ণও উচ্চারণ করতেন না। 


ইমাম বায়হাকী কারো কারো থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ হাদীসের মর্ম হলো যারা দেব 
মূর্তি চুম্বন করত, নবী করীম (সা) তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। আর এ ঘটনাটি 
নবী করীম (সা)-এর প্রতি ওহী অবতরণের পূর্বের । আল্লাহই ভালো জানেন ৷ যায়েদ ইব্‌নে 
হারিছার হাদীসে তো বলা হয়েছে যে, নবুওতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার আগে কখনো নবীজী 
(সা) মুশরিকদের আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। এক হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
আরাফার রাতে মুয্দালিফায় অবস্থান করতেন না। বরং লোকদের সঙ্গে আরাফাতেই অবস্থান 
(রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তীর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্য থেকে কেবল তীকেই 
আরাফাতে উটের ওপর অবস্থানরত দেখেছি । তিনি তখনো নিজ সম্প্রদায়ের দীনের অনুসারী 
ছিলেন। আল্লাহ তাকে তাওফীক দিয়েছিলেন বলেই এমনটি হয়েছে। 


বায়হাকী বলেন, নিজ সম্পৃদায়ের দীন কথাটার অর্থ হলো ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর 
দীনের অবশিষ্টাংশ । অন্যথায় নবী করীম (সা) জীবনে কখনো শিরক করেননি । 

আমার মতে উপরের বর্ণনায় একথাও বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তার প্রতি ওহী 
অবতারণের পূর্বেও আরাফায় অবস্থান করতেন । আল্লাহ্‌ তাওফীক দিয়েছিলেন বলেই এমনটি 
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সম্ভব হয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইয়া‘কুব মহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। তার ভাষা হন্ধো £ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তার প্রতি ওহী অবতারণের পূর্বে 
লোকদের সঙ্গে আরাফায় উটের পিঠে অবস্থানরত দেখেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের সাথেই 
ফিরতেন ৷ আল্লাহ তাকে এর তওফীক দিয়েছিলেন। 


হযরত জুবায়র ইব্‌নে মুতইম সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
একদিন আরাফায় আমার উট হারিয়ে ফেলি । আমি তার খৌজে বের হলাম ৷ হঠাৎ দেখি, নবী 
করীম (সা) দাড়িয়ে আছেন। মনে মনে বললাম, ইনি তো হুমস? গোত্রের মানুষ । এখানে কেন 
ইনি? 


ফিজার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতি 
ইবনে ইসহাক বলেন, ফিজার যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে, াস্লুল্লাহ (সা) তখন কুড়ি 
বছরের যুবক ৷ উল্লেখ্য যে, কিনানা এবং আয়লানের কায়স পরস্পর সবক্ত সম্পর্কীয় এই দু'টি 
গোত্র নিষিদ্ধ সময়ে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে এ যুদ্ধকে ফিজার যুদ্ধ বা সীমালংঘন যুদ্ধ 
বলা হয় ৷ এ যুদ্ধে কুরায়শ ও কিনানার নেতৃত্বে ছিলেন হার্ব ইব্নে উমাইয়া ইবনে আবৃদে 
শামস । দিনের প্রথম ভাগে কায়স গোত্র কিনানার ওপর জয়লাভ করেছিল । দিনের মাঝামাঝিতে 
এসে বিজয় কিনানা গোত্রের হাতে চলে আসে । 


ইব্‌নে হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন চৌদ্দ কিংবা পনের বছর বয়সে উপনীত হন, 
তখন সহযোগী কিনানাসহ কুরায়শ এবং আয়লানের কায়স-এর মধ্যে ফিজার যুদ্ধ শুরু হয় । 


ঘটনার পটভূমি নিম্নরূপ £ উরওয়া আর রিহাল (ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন কিলাব ইব্ন 
রবীয়া ইব্‌ন আমির ছা‘ছা‘আ ইব্ন মু‘আবিয়া ইব্‌ন বকর ইব্ন হাওয়াযিন) নু’মান ইবৃনে 
মুনযিরকে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়। এ খবর শুনে বনু যামুরা (ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদে 
মানাত ইব্ন কিনানা) গোত্রের বারায ইব্নে কায়স বলে, কিনানার স্বার্থ নষ্ট করে তুমি নু‘মানকে 
ব্যবসা করার অনুমতি দিলে ? উরওয়া আর রিহাল বলল, হ্যা, দিয়েছি সকলের স্বার্থে ব্যাঘাত 
ঘটলেও । এ কথার পর উরওয়া আর রিহাল চলে যায়৷ বারাযও প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে 
সুযোগের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে । মক্কার উঁচু অঞ্চলের যী-তিলাল নামক স্থানের দক্ষিণে পৌছে 
উরওয়া অসতর্ক হয়ে পড়ে । সুযোগ বুঝে বারাষ তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা 
করে ফেলে ৷ ঘটনাটি ঘটে নিষিদ্ধ মাসে। এ কারণে তা ফিজার নামে আখ্যায়িত হয়। এ 
ব্যাপারে গর্ব প্রকাশ করে বারায কবিতার কয়েকটি পংক্তিও আওড়ায় । উরওয়ার এ হত্যাকাণ্ড 
প্রসঙ্গে লবীদ ইবৃন রবীয়াও কযেকটি পংক্তি রচনা করেন। 


ইব্‌নে হিশাম বলেন, এরপর জনৈক ব্যক্তি কুরায়শের নিকট এসে সংবাদ দিল যে, বারায 
উরওয়াকে খুন করে ফেলেছে তা-ও আবার নিষিদ্ধ মাসে, উকায মেলার স্থানে । অতএব 
তোমরা হাওয়াযিন গোত্র যাতে টের না পায় সেভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও । কিন্তু এর 


১. হুমস বলতে কুরায়শ গোৱ বোঝানো হতো । হুমস মানে দৃঢ়তা । তারা দীনের ব্যাপারে অনঢ়-অবিচল থাকতো বলে 
তাদেরকে হুমস বলা হতো । 
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মধ্যে হাওয়াযিন ঘটনাটি জেনে ফেলে । তারা কুরায়শদের ধাওয়া করে। কুরায়শরা হারামে 
প্রবেশ করার পূর্বেই হাওয়াযিনরা তাদেরকে নাগালে পেয়ে যায়। জ্খন সংঘর্ষ শুরু হয়। সারা 
দিন যুদ্ধশেষে রাতের বেলা কুরায়শরা হারামে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ফলে হাওয়াযিনরা 
নিবৃত্ত হয়। পরদিন আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষ কয়েকদিন অব্যাহত থাকে । প্রত্যেক 
সম্পৃদায়ের লোক তাদের নেতাদের ওপর পূর্ণ নির্ভর করে। 


কুরায়শ ও কিনানার সব ক'টি গোত্রের নেতৃত্ব একজনের হাতে ছিল। আর কায়স-এর 
সবগুলো গোত্রের নেতৃত্ব অপর একজনের হাতে ছিল । বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক 
দিন এ যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার চাচারা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে বলেছেন ঃ cll se Ll oS 

আমি শক্রৰুদের নিক্ষিপ্ত তীর কুড়িয়ে চাচাদের হাতে তুলে দিতাম । 


ইব্নে হিশাম বলেন,ফিজারের যুদ্ধ দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলেছিল । তা’ আমার উল্লেখিত বর্ণনার 
চাইতেও দীর্ঘতর ছিল। সীরাত সম্পর্কিত আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক বলে এখানে তা উল্লেখ করা 
হলো না। 


সুহায়লী বলেন, আরবে ফিজার সংঘটিত হয়েছিল চারটি । মাসউদী এ যুদ্ধগুলোর কথা 
উল্লেখ করেছেন । এ যুদ্ধগুলোর সর্ব শেষটি হলো এই ফিজারুল বারায । ফিজারুল বারাযের 
যুদ্ধ হয়েছে চার দিন। (তখনকার দিনের নাম অনুসারে) ১. শামতা ২. আবলা । এ দু'দিনের 
- লড়াই হয়েছে উকায-এর নিকট । ৩. আশ্‌ শুর্ব। চারদিনের মধ্যে এ দিনের যুদ্ধই বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ দিনে রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত ছিলেন। এ দিনে কুরায়শ ও বনু কিনানার দুই 
নেতা হার্ব ইব্‌ন উমাইয়াএবং তার ভাই সুফিয়ান নিজেরা নিজেদেরকে শিকলে আটকে রাখে, 
যাতে বাহিনীর যোদ্ধারা পালিয়ে না যায় । এই দিনে কায়স গোত্র পালিয়ে যায়। তবে বনু নায্র 
নিজেদের অবস্থায় অটল থাকে । ৪8. হারীরা । এই দিনের যুদ্ধ হয়েছিল নাখলার নিকট । তারপর 
বিবদমান উভয় পক্ষ আগামী বছর উকাযের নিকট যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে । 
নির্দিষ্ট সময়ে তারা অঙ্গীকার পালনে লিপ্ত হলে উতবা ইব্নে রবীয়া উটে সওয়ার হয়ে ডাক 
দিয়ে বলে, ওহে মুযার সম্পনদায়! কোন্‌ যুক্তিতে তোমরা লড়াই করছ ? জবাবে হাওয়াযিনরা 
বলল, আপনি কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, বলুন । উতবা বলল, আমি সন্ধি করতে চাই ৷ তারা 
বলল, সন্ধি কি শর্তে হবে বলুন । উতবা ইব্নে রবীয়া বলল £ঃ আমাদের হাতে তোমাদের যে সব 
লোক নিহত হয়েছে. আমরা তোমাদেরকে তাদের রক্তপণ পরিশোধ করব । তা আদায় না হওয়া 
পর্যন্ত আমাদের সম্পদ তোমাদের কাছে বন্ধক রাখব । আর তোমাদের নিকট আমরা যে রক্তপণ 
পাওনা আছি, তা মাফ করে দেব শুনে হাওয়াযিনরা বলল, এই চুক্তির দায়িত্ব কে নেবে? 
উতবা বলল, আমি ৷ হাওয়াযিনরা বলল, আপনি কে ? উতবা বলল, আমি উতবা ইবনে রবীয়া । 
অবশেষে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী সন্ধি স্থাপিত হয় এবং যুদ্ধরত লোকদের নিকট চল্লিশ ব্যক্তিকে 
প্রেরণ করা হয়। হাকীম ইব্নে হিযাম (রা) তাঁদের একজন ছিলেন। যখন বনু আমির ইব্নে 
ছা’ছা’'আ দেখল যে, বন্ধক তাদের হাতে এসে গেছে, তখন তারা তাদের রক্তপণের দাবি ত্যাগ 
করে এবং এভাবে ফিজার যুদ্ধের অবসান ঘটে । এঁতিহাসিক উমাবী ফিজার-এর যুদ্ধসমূহ এবং 
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তার দিন-ক্ষণ সম্পর্কে আছরাম সুত্রে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। আছরাম হলেন মুগীরা 
ইবনে আলী । মুগীরা আবু উবায়দা মা’মার ইব্‌নে মুছারা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
অধ্যায় 

হাফিজ বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, জুবায়র ইবনে মুতইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন, “আমি আমার চাচাদের সঙ্গে ‘হিলফুল মুতায়্যিবীনে'উপস্থিত ছিলাম । এখন আমি তা' 
ভঙ্গ করা পছন্দ করি না; বিনিময়ে বহমূল্য লাল উট দিলেও নয়৷” 

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “হিলফুল 
মুতায়্যিবীন ছাড়া আমি কুরায়শদের কোন চুক্তিতে উপস্থিত ছিলাম না । এখন বিনিময়ে আমাকে 
লাল উট দেয়া হলেও আমি তা ভঙ্গ করা পছন্দ করি না।” আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 
মুতায়্যিবীন বলতে বোঝানো হয়েছে হাশিম, উমাইয়া, যুহরা ও মাখযুমকে ৷ বায়হাকী বলেন, 
হাদীসের এই ব্যাখ্যাটি মুদরাজ বা রাবীর বাড়তি বর্ণনা । এ রাবীর পরিচয়ও অজ্ঞাত ! কোন 
কোন সীরাত বিশেষজ্ঞদের ধারণা. এখানে ‘হিলফুল মুতায়্যিবীন' বলতে হিলফুল ফুযুল বোঝান 
হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) হিলফুল মুতায়্যিবীন-এর সময়কাল পাননি । 


আমার মতে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ৷ তার কারণ কুরায়শরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল 
কুসাই-এর মৃত্যুর পর ৷ কুসাই কর্তৃক তার পুত্র আব্দুদ্দারকে সিকায়া, রিফাদা, লিওয়া, নাদওয়া 
ও হিজাবার দায়িত্্‌ প্রদানকে কেন্দ্র করে বিরোধ ছিল। এই সিদ্ধান্তে বনু ‘আব্দে মানাফের 
আপত্তি ছিল। কুরায়শের সকল গোত্র এ ব্যাপারে সোচ্চার হয় এবং নিজ নিজ পক্ষের 
সহযোগিতা করার ব্যাপারে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এ খবর শুনে আব্দে মানাফের গোত্রের 
লোকরা একটি পাত্রে সুগন্ধি রেখে তাতে হাত রেখে তারাও অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বৈঠক থেকে 
উঠে তারা বায়তুল্লাহ্র খুঁটিতে হাত মুছে। এ কারণে তাদেরকে ‘মুতায়্যিবীন’ বা সুগন্ধিওয়ালা 
নাম দেয়া হয়। এ ঘটনাটি প্রাচীন আমলের ৷ কাজেই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য অঙ্গীকার দ্বারা 
হিলফুল ফুযুল বোঝানো হয়েছে । হিলফুল ফুযুল সম্পাদিত হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাদ‘আনের 
ঘরে। যেমন হুমায়দী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আমি আব্দুল্লাহ ইব্নে 
জাদ‘আনের ঘরে একটি অঙ্গীকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম ৷ ইসলামের যুগেও যদি 
আমাকে তেমন অঙ্গীকারের প্রতি আহ্বান করা হতো, আমি তাতে সাড়া দিতাম ৷” উপস্থিত 
ব্যক্তিবর্গ তাতে নগরবাসীর ওপর অত্যাচার ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার শপথ নিয়েছিলেন। 

এঁতিহাসিকগণ বলেন, হিলফুল ফুযুল সম্পাদিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত 
লাভের কুড়ি বছর আগে যুলকা’দা মাসে, ফিজার যুদ্ধের চার মাস পরে। ফিজার সংঘটিত 
হয়েছিল একই বছরের শাবান মাসে । 


হিলফুল ফুযুল ছিল আরবের ইতিহাসে সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শপথ । এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যিনি 
মুখ খুলেন এবং যিনি এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তিনি হলেন যুবায়র ইব্‌নে আব্দুল মুত্তালিব । 

যে পটভূমির ওপর ভিত্তি করে এই অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছিল, তা হলো এই £ 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭৩ 
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যাবীদ গোত্রের এক ব্যক্তি কিছু ব্যবসা পণ্য নিয়ে মন্কধা আসে৷ ‘আস ইবনে ওয়ায়িল তার 
থেকে কিছু সওদা ক্রয় করে৷ কিন্তু পরে সে তার মূল্য পরিশোধ করতে অস্বীকার করে । অগত্যা 
যাবীদী তার পাওনা আদায় করার জন্য আহলাফ তথা আব্দুদ্দার, মাখযুম, জামৃহ, সাহ্‌ম ও আদী 
ইব্নে কা‘ব-এর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু তারা ‘আস ইব্নে ওয়ায়িল-এর বিপক্ষে তাকেসাহায্য 
করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয় এবং তাকে শাসিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে যাবীদী 
ভোরে আবু কুবায়স পর্বতে আরোহণ করে উচ্চ স্বরে কাব্যাকারে তার অত্যাচারিত হওয়ার কথা 
প্রচার করে। কুরায়শরা তখন কাবা চত্বরে আলাপ-আলোচনায় রত । যুবায়র ইব্‌নে আব্দুল 
মুত্তালিব বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন এবং বলেন, ঘটনাটিকে এভাবে উপেক্ষা করা 
যায় না। এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার ৷ এবার হাশিম. যুহরা ও তাইম ইবনে মুরা আব্দুল্লাহ 
ইবনে জাদ’আন-এর বাড়িতে সমবেত হন ৷ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে জাদ’'আন মেহমানদের আপ্যায়নের 
ব্যবস্থা করেন। এ বৈঠকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস যুলকা’দায় তারা আল্লাহর নামে এই মর্মে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে, তীরা অত্যাচারিতের পক্ষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধভাবে কাজ 
করবে, যাতে করে জালিম মজলুমের পাওনা আদায় করতে বাং হয । যতদিন পর্যন্ত সমুদ্রে 
ঢেউ উদিত হবে, যতদিন পর্যন্ত হেরা ও ছাবীর পর্বতদ্বয় আপন স্থানে স্থির থাকবে, ততদিন 
পর্যন্ত আমাদের এই অঙ্গীকার অব্যাহত থাকবে । আর জীবন যাত্রায় আমরা একে অপরের 
সাহায্য করব ৷ কুরায়শরা এই অঙ্গীকারকে ‘হিলফুল ফুযুল’ নামে নামকরণ করে এবং বলে, এরা 
একটি মহত কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তারপর এই যুবকরা আস ইবনে ওয়ায়িল-এর নিকট 
গিয়ে তার থেকে যাবীদীর পণ্য উদ্ধার করে তাকে ফেরত দেন। যুবায়র ইবনে আব্দুল মুত্তালিব 
এ ব্যাপারে বলেন $৪ 
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কয়েক মহান ব্যক্তি এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যে, মক্কার বুকে কোনো জালিম পা 
রাখতে পারবে না; নগরবাসী বিদেশী সকলেই এখানে নিরাপদে অবস্থান করবে । 


একটি গরীব পর্যায়ের হাদীসে কাসিম ইবনে ছাবিত উল্লেখ করেন, কাছ‘আম গোত্রের এক 
ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরাহ্‌ উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে। তার একটি কন্যা তার সঙ্গে ছিল। 
মেয়েটি ছিল অত্যন্ত রূপসী এবং তার নাম ছিল কাতুল। নাবীহ ইব্ন হাজ্জাজ মেয়েটিকে পিতার 
নিকট হতে অপহরণ করে নিয়ে লুকিয়ে রাখে । ফলে কাছ‘আমী লোকটি তার মেয়েকে উদ্ধারের 
ফরিয়াদ জানায় । তাকে তখন বলা হলো, তুমি ‘হিলফুল ফুযুল’ যুবসংঘের শরণাপন্ন হও । 
লোকটি কাবার নিকটে দাড়িয়ে হাক দিল, হিলফুল ফুযুল-এর সদস্যগণ কে কোথায় আছেন? 
সঙ্গে সঙ্গে হিলফুল ফুযুল-এর কর্মীগণ কোষমুক্ত তরবারি হাতে চতুর্দিক হতে ছুটে আসেন এবং 
কন্যার ব্যাপারে আমার প্রতি জুলুম করেছে। আমার কন্যাকে সে জোর করে আমার থেকে 
ছিনিয়ে নিয়েছে। অভিযোগ শুনে তারা লোকটিকে নিয়ে নাবীহ-এর গৃহের দরজায় গিয়ে 
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উপস্থিত হন ৷ নাবীহ বেরিয়ে আসলে তারা বলেন, হতভাগা কোথাকার! মেয়েটিকে নিয়ে আয় । 
তুই তো জানিস্‌ আমরা কারা, কি কাজের শপথ নিয়েছি আমরা! নাবীহ বলল, ঠিক আছে, 
তা-ই করছি, তবে আমাকে একটি মাত্র রাতের অবকাশ দিন তারা বললেন, না, আল্লাহর 
শপথ! কিছুতেই তা হতে পারে না । অগত্যা নাবীহ মেয়েটিকে তাদের হাতে অর্পণ করে। তখন 
সে আক্ষেপের সহিত কয়েকটি পংক্তি উচ্চারণ করে। 


জুরহুম গোত্র ‘জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সহায়তা দান' বিষয়ক একটি অঙ্গীকার 
নিয়েছিল । কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য অঙ্গীকারও জুরহুমের সেই অঙ্গীকারের অনুরূপ বলে 
একে হিলফুল ফুযুল নামে নামকরণ করা হয়েছে। যে তিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উদ্যোগে 
'  ফুযালা ২. ফায্ল ইব্নে ওয়াদা‘আহ ৩. ফায্ল ইব্নে হারিছ । এটা ইবনে কুতায়বার বক্তব্য । 
অন্যদের মতে তিনজনের নাম হলো, ১. ফাষ্ল ইব্ন শুরা'আ ২. ফায্‌ূল ইবনে বুযাআ 
৩. ফায্ল ইব্ন কুযা’আ। এটি সুহায়লীর বর্ণনা । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ কুরায়শের কয়েকটি গোত্র পরস্পর হলফ গ্রহণের আহ্বান 
জানায় । এ উদ্দেশ্যে তারা মক্কার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে জাদ 'আনের 
ঘরে সমবেত হন । সেদিনকার সেই বৈঠকে বনু হাশিম, বনু আব্দুল মুত্তালিব, বনু আসাদ ইবনে 
আব্দুল উষ্যা, যুাহ্রা ইব্‌ন কিলাব এবং তায়ম ইব্ন মুররা পরস্পর এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন 
যে, মক্কার বাসিন্দা হোক কিংবা ভিন দেশের লোক হোক, যখনই কেউ অন্যের হাতে নির্যাতনের 
শিকার হবে, তারা তার সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে আসবেন জুলুমের প্রতিকার না করা পর্যন্ত 
তারা ক্ষান্ত হবেন না । কুরায়শরা এই অঙ্গীকারকে হিলফুল ফুযুল নামে অভিহিত করে৷ 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আউফ যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 
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“আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাদ‘আনের ঘরে এক অঙ্গীকার সভায় উপস্থিত ছিলাম । সেই 

অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বিনিময়ে যদি আমাকে লাল উটও দেয়া হয় তবু আমি তাতে সম্মত হব না। 
আর ইসলামের আমলেও যদি তার প্রতি আহ্বান করা হতো আমি তাতে সাড়া দিতাম ৷" 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্ন হারিছ'আত-তায়মী বর্ণনা করেন যে, 
হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) ও ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান-এর মধ্যে যুল-মারওয়ার 
কিছু সম্পদ নিয়ে বিবাদ ছিল। ওলীদ তখন মদীনার গভর্নর । তার চাচা মু‘আবিয়া ইব্‌নে আবু 
সুফিয়ান তাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। ক্ষমতার বলে ওলীদ পাওনা আদায়ে 
হুসায়ন (রা)-এর ওপর অবিচার করেন। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্র নামে 
শপথ করে বলছি, আপনি হয় আমার প্রতি সুবিচার করবেন,অন্যথায় তরবারি হাতে নিয়ে আমি 
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রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে দাড়িয়ে হিলফুল ফুযুল-এর কর্মীদের আহ্বান করব । আব্দুল্লাহ 
ইব্ন যুবায়র তখন ওলীদের নিকট উপস্থিত ছিলেন । হুসায়ন (রা)-এর কথা শুনে তিনি বললেন, 
আমিও আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি । হুসায়ন যদি এরূপ অ'হ্বান জানান তা’হলে আমিও 
আমার তরবারি হাতে তার পাশে এসে দাড়াব। হয় তিনি তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবেন, 
অন্যথায় আমরা একত্রে জীবন দেব। 


বর্ণনাকারী বলেন, এ সংবাদ মিসওয়ার ইবনে মাখরামার নিকট পৌছলে তিনিও একই কথা 
বলেন । আব্দুর রহমান ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন উবায়েদুল্লাহ আত্তায়মীও অভিন্ন উক্তি করেন। 
ওলীদ ইবনে উতবা সব খবর পেয়ে অবশেষে হুসায়ন (রা)-কে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে 
দেন। তাতে হুসায়ন (রা) সন্তুষ্ট হয়ে যান। 


নবীজী (সা)-এর সাথে খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদের বিবাহ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ একজন সন্ত্ান্ত ব্যযসায়ী মহিলা ছিলেন। 
লাভে অংশীদারিত্বের চুক্তিতে পুরুষদেরকে তিনি তার ব্যবসায় নিয়োগ করতেন । রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্রতার কথা জানতে পেরে তিনি তার নিকট প্রস্তাব 
পাঠালেন, যেন তিনি ব্যবসায় পণ্য নিয়ে সিরিয়া সফর করেন। বিনিময়ে তিনি তাকে অন্যদের 
তুলনায় অধিক মুনাফা প্রদানের প্রস্তাব করেন সঙ্গে থাকবে খাদীজার গোলাম মায়সারা । 
রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার এই প্রস্তাবে সম্মত হন এরং পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশে 
রওয়ানা হন৷ তার সঙ্গে খাদীজার গোলাম মায়সারাও রওয়ানা হন ৷ সিরিয়া পৌছে রাসূলুল্লাহ 
(সা) জনৈক পাদ্ৰীর গির্জার নিকট একটি গাছের ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন । পাদ্রী মায়সারাকে 
ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, গাছের নিচে অবতরণকারী ব্যক্তিটি কে ? মায়সারা বললেন, ইনি 
হারমবাসী কুরায়শী বংশের এক ব্যক্তি । পাদ্রী বললেন, এ যাবত এই গাছের নিচে নবী ব্যতীত 
কেউ অবতরণ করেনি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিয়ে আসা ব্যবসা-পণ্য বিক্রি করলেন 
এবং বিক্রয়লন্ধ অর্থ দিয়ে তীর পছন্দমত অন্য মাল ক্রয় করলেন । এরপর মায়সারাকে নিয়ে 
মন্ধার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। 


এতিহাসিকদের ধারণা, মায়সারা লক্ষ্য করেন যে, সূর্যের তাপ প্রখর হওয়ার সাথে সাথে 
দু'জন ফেরেশতা মুহাম্মদ (সা)-কে ছায়া প্রদান করছেন । তখন তিনি উটের পিঠে চড়ে এগিয়ে 
চলছিলেন। মক্কায় এসে খাদীজাকে তিনি তার পণ্য বুঝিয়ে দেন। খাদীজা দ্বিগুণ বা প্রায় দ্বিগুণ 
মূল্যে তা বিক্রি করেন মায়সারা খাদীজার নিকট পাদ্রীর মস্তব্যর কথা এবং নবীজী (সা)-কে 
দুই ফেরেশতার ছায়াদানের কথা ব্যক্ত করেন। আর খাদীজা ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, সন্তরান্ত ও 
বুদ্ধিমতী মহিলা৷ ' 

মায়সারা ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনালে খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডেকে পাঠালেন। 
এতিহাসিকদের ধারণা, হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, চাচাতো ভাই! 
আপনার সুখ্যাতি, আপনার বিশ্বস্ততা, আপনার উত্তম চরিত্র, সত্যবাদিতা--এ সবের কারণে 
আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট । তারপর তিনি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেন। উল্লেখ্য যে, খাদীজা 
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(রা) কুরায়শ মহিলাদের মধ্যে বংশগতভাবে অতিশয় সনম্তরান্ত, মর্যাদায় সকলের সেরা ও শ্রেষ্ঠ 
বিত্তবতী মহিলা ছিলেন। তার সশ্পৃদায়ের প্রত্যেকেই সুযোগ সাপেক্ষে তীর প্রতি লালায়িত 
ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়টি তার চাচাদের গোচরে দেন । শুনে চাচা হামযা (রা) রাসুলুল্লাহ 
(সা)-কে নিয়ে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ-এর নিকট গমন করেন। খুওয়াইলিদ-এর সঙ্গে 
আলাপ- আলোচনার পর খাদীজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহ সম্পাদন করেন। 


ইব্নে হিশাম বলেন ৪ মহর হিসাবে তাকে তিনি বিশটি উট প্রদান করেন। এটিই ছিল 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রথম বিবাহ । খাদীজা (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আর কোন 
বিবাহ করেন নি। 

ইবনে ইসহাক বলেন ঃ ইবরাহীম ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল সন্তান খাদীজার 
গর্ভেই জন্য লাভ করেন। তারা হলেন, ১. কাসিম ৷ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবুল কাসিম 
উপনামটি এই কাসিম-এর নামেই ছিল। ২. তায়্যিব ৩. তাহির ৪. যায়নাব ৫. করুকাইয়া 
৬. উন্মে কুলসুম ৭. ফাতিমা (রাযিয়া আল্লাহু তা'আলা আনন্থম আজমায়ীণ) । 


ইবনে হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্রদের মধ্যে কাসিম ছিলেন সকলের বড় । 
তারপর তায়্যিব। তারপর তাহির । আর কন্যাদের মধ্যে বড় হলেন. রুকাইয়া : তারপর 
যায়নাব, তারপর উম্মে কুলসুম, তারপর ফাতিমা (রা)। 


উল্লেখ আছে যে, মুস‘আব ইবনে আব্দুল্লাহ যুবায়রী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
নাম কাসিম, তারপর যায়নাব, তারপর আব্দুল্পাহ, তারপর উম্মে কুলসূম, তারপর আব্দুল্লাহ ৷ 
তারপর ফাতিমা ৷ তারপর করুকাইয়া । আর তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনতিকাল করেন কাসিম ৷ 
তারপর আব্দুল্লাহ্‌ । আর খাদীজা (রা) আয়ু পেয়েছিলেন পঁয়ষটি বছর । মতাস্তরে পঞ্চাশ বছর । 
এ অভিমতটিই বিশুদ্ধতর । অন্যদের মতে কাসিম বাহনে আরোহণের উপযুক্ত এবং বৃদ্ধিসম্পন্ন 
হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত লাভের পর মারা যান। কেউ কেউ বলেন, কাসিম যখন মারা 
যান তখন তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু। তার মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছিলেনঃ “ওর জন্য 
জান্নাতে স্তন্যদাত্রী রাখা আছে। সে তার দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করবে।” তবে প্রসিদ্ধ মতে, 
রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ উক্তিটি ছিল ইবরাহীম সম্পর্কে । 


ইউনুস ইব্ন বুকায়র...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
খাদীজার গর্ভে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর দুই পুত্র সন্তান এবং চার কন্যা সন্তান জন্মুগহণ করেন। 
১. কাসিম ২. আব্দুল্লাহ, ৩. ফাতিমা ৪. উম্মে কুলসুম ৫. যায়নাব ৬. রুকাইয়া । যুবায়র ইবনে 
বাক্ধার বলেন, আব্দুল্লাহ তায়্যিব ও তাহিরও বলা হতো । কারণ তিনি হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির 
পর জন্মলাভ করেছিলেন । 


যাহোক, নবী করীম (সা)-এর অন্য পুত্রগণ তার নবুওত লাভের আগেই মারা যায়৷ অবশ্য 
কন্যাগণ নবুওতের যুগ লাভ করেন। তীরা ইসলাম কবুল করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর সঙ্গে 
হিজরত করেন। ইব্নে হিশাম বলেন, ইবরাহীম-এর জন্য মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে । 


Islamiboi.tk 
৫৮২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আলেকজান্তরিয়া-অধিপতি মুকাওকিস মারিয়াকে রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপহাররূপে 
পাঠিয়েছিলেন ৷ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল সহধর্মিনী ও সন্তানগণের ব্যাপারে আমরা 
ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্রভাবে সীরাত অধ্যায়ের শেষে আলোকপাত করব ৷ 


ইব্নে হিশাম বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) যখন খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তাঁর 
বয়স ছিল পঁচিশ বছর । একাধিক আলিম আমার নিকট এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে আবু 
আমর আল- মাদানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 


ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান এক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ‘আমর ইবন আসাদ যখন খাদীজাকে 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিবাহ দেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর । 
কুরায়শরা তখন কা'বা নির্মাণ করছে। 

অনুরূপভাবে বায়হাকী হাকিম থেকে বর্ণনা করেন যে. রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খাদীজা 
(রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়ষ ছিল পঁচিশ বছর । আর খাদীজবার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ, 
মতান্তরে পঁচিশ । 


খাদীজাকে বিবাহ করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেশা 
হযরত আব হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 
ES Ge 
“আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নি, যিনি ছাগল চরান নি ৷” 


এ কথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও ? নবী করীম (সা) 
বললেন ঃ “হ্যা আমিও কয়েকটি মুদ্রা (কীরাত)-এর বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি ৷” 
আর কারো কারো মতে এর অর্থ ‘কারারীত' নামক স্থানে বকরী চরিয়েছি। ইমাম বুখারী 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


ইমাম বায়হাকী রবী ইব্‌নে বদর, আবুয যুবায়র ও জাবির (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “একটি জোয়ান উটনীর বিনিময়ে দুইটি সফরে আমি 
খাদীজার জন্য শ্রম দিয়েছি” 


ইমাম বায়হাকী (র) অপর এক সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেছেন, খাদীজার পিতা খাদীজাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিবাহ দেওয়াকালে যতদূর 
মনে হয় নেশাগ্রস্ত ছিলেন৷ 


ইমাম বায়হাকী অপর এক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির যখনই 
লোকদেরকে রাসূল (সা)-এর খাদীজাকে বিবাহ করা সংক্রান্ত আলোচনা করতে শুনতেন, তখন 
বলতেন, রাসূল (সা)-এর খাদীজাকে বিবাহ করার বিষয়টি আমি সবচেয়ে ভালো জানি । আমি 
রাসূল (সা)-এর সমবয়সী ও অন্তরঙ্গ সঙ্গী, ছিলাম । একদিন আমি তার সঙ্গে বের হই! 
হাযওয়ারা নামক স্থানে পৌছে আমরা দেখতে পেলাম যে, খাদীজার এক বোন বসে চামড়া 
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বিক্রি করছেন। দেখে তিনি আমাকে নিকটে ডাকেন। আমি তার নিকটে ফিরে যাই আর 
রাসুলুল্লাহ (সা) সেখানে আমার অপেক্ষায় থাকেন৷ খাদীজার বোনটি আমাকে বললেন, আচ্ছা 
তোমার এই সঙ্গী কি খাদীজাকে বিবাহ করতে আগ্রহী নয়? আনম্মার (রা) বলেন, একথার কোন 
জবাব না দিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করি। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, অবশ্যই আগ্রহী । খাদীজার বোনকে রাসূল (সা)-এর এ কথাটি 
জানালে তিনি বললেন, আগামীকাল সকালে আপনারা আমাদের বাড়িতে আসুন । আমরা 
পরদিন সকালে খাদীজার বাড়িতে গেলাম ৷ গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তারা একটি গরু জবাই 
করেছেন এবং খাদীজার পিতাকে উত্তম জামা-কাপড় পরিয়ে রেখেছেন। তখন তার দাড়িতে 
খেজাব মেখে রেখেছিলেন। আমি খাদীজার ভাইয়ের সঙ্গে কথা 'বলল'ম । তিনি তার পিতার 
সঙ্গে আলাপ করলেন খাদীজার পিতা তখন মদপান করে নেশাগ্রস্ত ছিলেন । খাদীজার ভাই 
তাকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং খাদীজাকে তার নিকট বিবাহ 
দেওয়ার কথা প্রস্তাব করেন । তিনি তাতে সম্মতি দেন এবং তাকে বিবাহ দিয়ে দেন। তারা 
গরুর গোশত রান্না করে তাদের আপ্যায়নের আয়োজন করেন । আমর" খাওয়া-দাওয়া করি । 


এর মধ্যে খাদীজার পিতা ঘুমিয়ে পড়েন ৷ কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই বলে 
চিৎকার করে ওঠেন যে, আমার গায়ে এ সব কিসের পোশাক? দাড়িতে এসব কিসের খেজাব? 
এ খানাপিনা কিসের? জবাবে তার যে কন্যা আম্মারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি বললেন, 
আপনার জামাতা মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ আপনাকে এই পোশাক পরিয়েছেন। আর এই গাভীটি 
আপনার জন্য হাদিয়া এসেছিল; খাদীজার বিয়ে উপলক্ষে একে আমরা যবাই করেছি । কিন্তু 
তিনি খাদীজাকে মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহর নিকট বিয়ে দেওয়ার কথা অস্বীকার করে বসেন এবং 
উচ্চকণ্তে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে হিজরে ইসমাঈল তথা হাতীমে চলে আসেন । হাশিম 
গোত্রীয় লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং খাদীজার পিতার সঙ্গে 
কথা বলেন খাদীজার পিতা বললেন. তোমাদের যে লোকটির নিকট আমি খাদীজাকে বিবাহ 
দিয়েছি বলে তোমাদের ধারণা, সে কোথায় ? জবাবে রাসূল (সা) তার সামনে এসে উপস্থিত 
হন। খাদীজার আব্বা নবীজী (সা)-কে এক নজর দেখে বললেন, আমি যদি এর নিকট 
খাদীজাকে বিবাহ দিয়ে থাকি তো ভালো, অন্যথায় এখন আমি খাদীজাকে এর নিকট বিবাহ 
দিয়ে দিলাম । 


সুহায়লী উল্লেখ করেছেন যে,ইমাম যুহরী তার সীরাত গ্রন্থে পূর্বোক্ত বর্ণনার মত খাদীজার 
পিতা যখন তাকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিবাহ দেন, তখন তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন বলে 
বর্ণনা করেছেন । মুআসম্মিলী বলেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, খাদীজার চাচা আমর ইব্‌নে আসাদ 
খাদীজাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন সুহায়লী এই অভিমতকেই প্রাধান্য 
দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) 
বলেন, খুওয়াইলিদ ফিজার যুদ্ধের আগেই ইনতিকাল করেছিলেন । তুব্বা বাদশাহ যখন হাজরে 
আসওয়াদকে ইয়ামানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তখন এই খুওয়াইলিদই তার বিরোধিতা 
করেছিলেন । খুওয়াইলিদ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে কুরায়শ-এর একদল লোকও 
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তার সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর একদিন তুব্বা একটি ভয়ংকর স্বপন দেখে এই পরিকল্পনা ত্যাগ 
করেন এবং হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে বহাল রাখেন । 


ইব্‌নে ইসহাক সীরাত গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখেছেন, খাদীজার ভাই ‘আমর ইবনে 
খুওয়াইলিদ-ই খাদীজাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ই ভালো 
জানেন। 


অধ্যায় 


ইবনে ইসহাক বলেন, গোলাম মায়সারা খাদীজার নিকট পাল্রীর যে উক্তির কথা উল্লেখ 
করেছিল এবং সফরে দুই ফেরেশতা কর্তৃক নবীজী (সা)-কে ছায়া প্রদান করতে দেখেছিল, 
খাদীজা (রা) তীর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্‌নে নওফল ইবনে আসাদ ইব্‌নে আব্দুল ওষয্যা 
ইবনে কুসাইকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। শুনে ওয়ারাকা বললেন, খাদীজা! ঘটনাটি যদি 
সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে এ কথা নিশ্চিত যে, মুহাম্মদ এই উম্মতের নবী । আর আমি নিজেও 
জানি যে, এই উম্মতের জন্য একজন নবীর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। এটাই সেই যুগ । এরপর 
থেকে ওয়ারাকা বিষয়টি সপ্রমাণিত দেখার জন্য উদ্বেগ-উৎকষ্ঠা প্রকাশ করতে পুরু করেন এবং 
নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন । 
‘ 
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অর্থঃ আমি অতি আগ্রহের সাথে এমন একটি জিনিসকে বারবার বলে আসছি, যা দীর্ঘদিন 
যাবত অনেককে কাদিয়ে আসছে । খাদীজার নিকট থেকেও নতুন করে সে বিষয়ে নানাবিধ 
গুণের বিৰরণ পাওয়া গেল । শোন খাদীজা! আমার প্রতীক্ষা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। আমার 
প্রত্যাশা, মক্কার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির মধ্যখান থেকে যেন তোমার সে কথা বাস্তবায়িত হচ্ছে 
বলে দেখতে পাই, যে কথা তুমি খৃস্টান ধর্মযাজকের সূত্রে জানালে । বস্তুত ধর্মযাজকের কথায় 
কোন হেরফের হোক, আমি তা চাই না। 
সে প্রতীক্ষিত বিষয়টি এই যে, মুহাম্মদ অচিরেই সমাজের নেতা হবেন এবং নিজের 
বিরুদ্ধবাদীদের তিনি পরাস্ত করবেন। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি এমন নুর ছড়াবেন, যা দ্বারা তিনি 
সমগ্র বিশ্বজগতকে উদ্ভাসিত করবেন যারা তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, তার৷ পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। আর যারা তার সঙ্গে শান্তি ও সম্পীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় ভারা হবে স্থিতিশীল ও 
বিজয়ী । 
হায়! যখন এ সব ঘটনা ঘটবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকতে পারতাম, তা হলে 
তোমাদের সকলের আগে আমিই তার দলভুক্ত হতাম । আমি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হতাম, যাকে 
কুরায়শ অত্যন্ত অপসন্দ করবে । যদিও তারা তীর বিরুদ্ধে চিৎকার করে মক্কাকে প্রকম্পিত করে 
তুলবে ৷ যাকে তারা সকলে অপসন্দ করবে, আমার প্রত্যাশা তিনি আরশের অধিপতির নিকট 
পৌছে যাবেন, যদিও তারা অধঃপতিত হবে। উর্ধ্বলোকে আরোহণকারীকে যারা গ্রহণ করে, 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া এই অধঃপতনের আর কোন কারণ নেই । 


কুরায়শরা যদি বেঁচে, থাকে আর আমিও যদি বেঁচে থাকি তবে সেদিন অস্বীকারকারীরা 
চিৎকার করে তোলপাড় করবে। আর আমি যদি মারা যাই তাহলে যুবকরা দুর্ভাগ্যের কবল 
থেকে মুক্তির পথ প্রত্যক্ষ করবে। 

ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত ইউনুস ইবনে বুকায়র-এর বর্ণনা মতে ওয়ারাকা ইব্‌নে নওফল 
আরো বলেছেন- 
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কী সকাল কী সন্ধ্যা, তোমার মনের ব্যথায় আমিও ব্যথিত । আমি আরো ব্যথিত সেই 
লোকদের বিরহে, যাদের বিরহ আমার কাম্য নয়। তুমিও বোধ হয় দু'দিন পর তাদের থেকে 


বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমি আরো ব্যথিত সেই সত্য সংবাদের জন্য, যা মুহাম্মদ সম্পর্কে প্রকাশিত 
হয়েছে। তার অনুপস্থিতিতেই যে শুভকামনাকারী তার সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে। 


ওহে নাজ্দ ও গাওর-এর শ্রেষ্ঠ রমণী! ভারী মাল বোঝাই উটের আরোহী বণিক কাফেলার 
সঙ্গে বুসরা বাজারে তুমি যে যুবককে প্রেরণ করেছিলে, এখন তিনি তোমার কাছে ফিরে 
এসেছেন। এখন তিনি আমাদেরকে সজ্ঞানে সংবাদ দিচ্ছে সার্বিক কল্যাণের । সত্য প্রকাশের 
অনেক দ্বার আছে, দ্বার খোলার জন্য আছে চাবি । তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই প্রত্যন্ত মরু 
অঞ্চলের সকলের প্রতি আব্দুল্লাহর পুত্র আহমদ প্রেরিত হচ্ছেন । 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি হুদ, সালিহ, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় সত্যবাদীরূপে 
আবির্ভূত হবেন অচিরেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র । দিকে দিকে দৃষ্টিগোচর হতে শুরু 
করবে তার ওজ্জবল্য। আর তার অনুসরণ করবে, লুওয়াই ও গালির গোত্র-- আবাল-বৃদ্ধ 
সকলে । তার আবির্ভাব পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে তাকে পেয়ে আমি বড়ই আনন্দিত 
হব । অন্যথায় জেনে রাখ হে খাদীজা! তোমার দেশ ত্যাগ করে আমি চলে যাব অন্য কোন 
প্রশস্ত ভূখণ্ডে । 

উমাবী এর সঙ্গে যোগ করে আরো উল্লেখ করেছেন $ 
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ফলে মানুষ অনুসরণ করবে সেই ব্যক্তির দীনের, যিনি সব কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু, যিনি সৃষ্টির 
সেরা মানুষ । যিনি মক্কায় নির্মাণ করেছেন সুদৃঢ় এক ইমারত । সর্বত্র কুফরির ঘনঘটা সত্ত্বেও 
যে ঘরে জ্বলজ্বল জ্বলছে হেদায়াতের প্রদীপ । যে গৃহ সকল গোত্রের কেন্দ্রবিন্দু, যে ঘরের প্রতি 
চতুৰর্দিক থেকে ধেয়ে আসে দুর্বল ও সবল উট । 


আবুল কাসিম সুহায়লী কৰ্তৃক তার ‘আর রাউজুল উনুফ' গ্রন্থে বর্ণিত ওয়ারাকা ইব্নে 
নওফলের আরো কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ৪ 
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আমি অনেককে উপদেশ দিয়েছি যে, আমি সতর্ককারী। অতএব কেউ যেন তোমাদেরকে 
প্রতারিত করতে না পারে। তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করবে না। 
যদি তারা তোমাদের আহ্ৰান করে, তবে বলে দিবে--- তোমাদের ও আমাদের মাঝে প্রাচীর 
রয়েছে। 


আমরা পবিত্রতা জ্ঞাপন করি আরশের অধিপতির, পবিত্রতা যার অবিচ্ছেদ্য গুণ । আমাদের 
আগে জুদী পর্বত আর জড় পদার্থরাজিও তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করেছে । সৃষ্টির সবকিছু তার 
অনুগত । তার রাজত্বের প্রতি হাত বাড়ানো কারো জন্য উচিত নয় । 


আমরা যা কিছু দেখছি, তার কোনটিরই গুজ্ভবল্য অবশিষ্ট থাকবে না । থাকবেন শুধু 
ইলাহ-_-সম্পদ-সন্তান সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। মহা শক্তিধর হরমুজ সমাটের ধন-ভাণ্ডার তার 
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কাজে আসেনি । আদ জাতিও চিরদিন বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি ৷ বায়ু বহন করে 
বেড়াত যে সুলায়মান (আ)-কে তিনিও থাকতে পারেননি ৷ মৃত্যুর পরোয়ানা পায়ে পায়ে ঘুরছে 
জিন-মানব সকলের । সেই প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহরা এখন কোথায়, যাদের কাছে চতুর্দিক 
থেকে দলে দলে মানুষ আগমন করতো? 

মুত্যু একটি কূপ । এই কূপে সব মানুষকে একদিন না একদিন অবতরণ করতেই হবে ৷ 
যেমন অবতরণ করেছে অতীতের লোকেরা । 

সুহায়লী বলেন, আবুল ফারাজ এ পংক্তিগুলো ওয়ারাকার বলে উল্লেখ করেছেন এবং আরো 
বলেছেন, এর মধ্যে কোন কোন পংক্তি উমায়্যা ইবনে আবি সালতের বলে উল্লেখ করা হয়। 
উমর (রা) মাঝেমধ্যে এ সব কবিতার পংক্তি প্রমাণস্বরূপ আবৃত্তি করতেন বলে আমরা পূর্বেই 
বলে এসেছি 

রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত নাভের পাচ বছর পূর্বে 
কুরায়শ কর্তৃক কাবার পুনর্নির্মাণ 

বায়হাকীর মতে কা'বা পুনর্নিরমাণের কাজ সম্পাদিত হয় রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজাকে বিবাহ 
করার পূর্বে । তবে প্রসিদ্ধ মতে কুরায়শ কর্তৃক কা'বা নির্মাণের ঘটনা ঘটে রাসূল (সা) 
খাদীজাকে বিবাহ করার দশ বছর পরে। ইমাম বায়হাকীর বর্ণনা মতে, পবিত্র কাবা সর্বপ্রথম 
নির্মিত হয়েছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলে ৷ ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীতে আমরা সে 
সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি । ইমাম বায়বাকী সহীহ বুখারীতে এ বিষয়ে বর্ণিত ইব্নে 
আব্বাস (রা)-এর একটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন । সাথে সাথে পবিত্র কা'বা হযরত আদম 
(আ)-এর আমলে নির্মিত হওয়া সংক্রান্ত ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোও উল্লেখ করেছেন। সে সব 
বৰ্ণনা বিশুদ্ধ নয়। কেননা কুরআনের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ)-ই 
সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণ করেন এবং তার ভিত্তি স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, কাবার অবস্থান 
স্থূলটি পূর্ব থেকেই কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী সকল যুগে, সব সময় সম্মানিত ছিল। যেমন 
আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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“পনশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতো বাক্কায় (অর্থাৎ 
মক্কায়) তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী । তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন 
মাকামে ইবরাহীম । আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ৷ মানুষের মধ্যে যার 


সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশে এ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য ৷ 
(আলে-ইমরান £ ৯৬-৯৭) 
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সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু যর (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আবু যর (রা) 
বলেন, আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্‌ মসজিদ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়? 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ ‘আল-মাসজিদুল হারাম’ । আমি জিজ্ঞেস কর্পলাম, তারপর কোন্টি ? 
নবী করীম (সা) বললেন ঃ ‘আল- মাসজিদুল আকসা’ । আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই দু'’য়ের 
মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল কতটুকু ? তিনি বললেন £ ‘চল্লিশ বছর'। 


এ বিষয়ে পূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি এবং একথাও উল্লেখ করেছি যে, মাসজিদুল 
আকসার ভিত্তি স্থাপন করেন ইসমাঈল তথা হযরত ইয়াকুব (আ)। 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, এই মক্কা নগরীকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান যমীন 
সৃষ্টি করার দিন থেকেই সম্মানিত করেছেন। ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিতই থাকবে । 


ইমাম বায়হাকী আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা) থেকে বর্ণনা কবেন যে, তিনি বলেন, পৃথিবী 
সৃষ্টির দুই হাজার বছর আগেও বায়তুল্লাহ বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুবাআনের (,2,১। 131, 


৩১) (আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হলো) এর ব্যাথ্যায় তিনি বলেন, এই 
বায়তুল্লাহ্‌্র নিচ থেকেই পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। মানসুরও মুজাহিদ থেকে অনুরূপ 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 

আমার মতে, এই বর্ণনাটি অতিশয় গরীব পর্যায়ের । সম্ভবত এটি সেই দুই থলের একটি 
থেকে নেয়া, যা ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা)-এর হস্তগত হয়েছিল । 

এ দু'টি ইসরাঈলী বর্ণনায় ভরপুর ছিল । তাতে মুনকার ও গরীব বর্ণনাও ছিল অসংখ্য । 

ইমাম বায়হাকী আরো বর্ণনা করেন, আব্দুল্পাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস (রা) বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে আদম .ও হাওয়া (আ)-এর 
নিকট প্রেরণ করেন । জিবরাঈল (আ) তীদের বললেন, আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন, আমার 
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি ঘর নির্মাণ কর । এই বলে জিবরাঈল (আ) তাদেরকে ঘরের চৌহদ্দি 
চিহ্নিত করে দেন। আদম (আ) মাটি খনন ও হাওয়া (আ) মাটি স্থানান্তরের কাজ শুরু করে 
দেন। এক পর্যায়ে নিচ থেকে পানি তাদেরকে বলে, হে আদম! যথেষ্ট হয়েছে। আদম ও 
হাওয়া (আ) গৃহ নিৰ্মাণ কাজ শেষ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম (আ)-এর প্রতি ঘরটি 
তাওয়াফ করতে প্রত্যাদেশ করেন এবং তাঁকে বলা হলো, তুমিই প্রথম মানুষ আর এটি প্রথম 
ঘর । এরপর কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হয়রত নূহ (আ) সেই ঘরের হজ্জ করেন। 
এরপর আবার কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হলে পরে এক সময় হযরত ইবরাহীম (আ) গৃহটি 
পুনর্নির্মাণ করেন। বায়হাকী বলেন, ইবনে লাহীআ এমনি এককভাবে মারফু সূত্রে হাদীসটি 
বর্ণনা করেন। আমার মতে এ রাবী যয়ীফ এটা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-এর উক্তি হওয়ার 
অতিমতই অধিকতর শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য । 

রাবী বর্ণনা করেন যে, আদম (আ) বায়তুল্লাহর হজ্জ করেন। তখন একদল ফেরেশতা 
তার নিকট এসে বলেন যে, আপনার হজ্জ কবুল হয়েছে। হে আদম ! আপনার পূর্বে আমরা দুই 
হাজার বছর ধরে হজ্জ করে আসছি। 
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ইউনুস ইব্‌নে বুকায়র ইব্‌নে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে ইসহাক বলেন, 
মদীনার নির্ভরযোগ্য একদল আলিম আমার নিকট উরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন 
যে, উরওয়া বলেন, কোন নবীই এমন ছিলেন না যে, তিনি বায়তুল্লাহর হজ্জ করেন নি তবে হুদ 
ও সালিহ (আ) এর ব্যতিক্রম । পূর্বে আমরা হুদ ও সালিহ (আ) বায়তুল্লাহর হজ্জ করেছেন বলে 
উল্লেখ করেছি । তার অর্থ পারিভাষিক হজ্জ নয়- বরং কা‘বার অবস্থানস্থল প্রদক্ষিণ যদিও সে 
সময় ওখানে কোন গৃহ ছিল না। 

বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইব্‌ন ‘আর‘আরা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী 
(রা)-এর নিকট আল্লাহ্‌র বাণী ৪ 

bl oss EU Es sl ll sso Ji! 

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, এটি কি পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর ? জবাবে তিনি 
বললেন, না, বরং এটি সর্বপ্রথম সেই গৃহ, যাতে মানবজাতির জন্য ব্বকত, পথের দিশা ও 
মাকামে ইবরাহীম রক্ষিত হয়েছে। আর এটি সর্বপ্রথম এমন ঘর, যাতে কেট প্রবেশ করলে সে 


নিরাপদ ৷ যদি তুমি বল, চাইলে আমি তোমাকে এই ঘর নির্মাণের ইতিবৃত্ত শোনাতে পারি । 
শোন তবে $ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি পৃথিবীতে 
আমার উদ্দেশে একটি ঘর নির্মাণ কর । প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
হৃদয় ভয়ে সংকুচিত হয়ে ওঠে ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা সাকীনা পাঠান আর তা হলো মস্তকবিশিষ্ট 
একটি প্রবল বায়ু প্রবাহ ৷ এঁ বায়ু পঁবাহটি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আরবে নিয়ে আসে। 
তারপর তা বায়তুল্লাহর স্থানে সাপের মত কুণ্ডলী পাকায়! ইবরাহীম (আ) সেই স্থানে কা'বা 
নির্মাণ করেন। নির্মাণ কাজের শেষ পর্যায়ে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সময় তিনি পুত্র 
ইসমাঈলকে বললেন, আমাকে একটি পাথর খুঁজে এনে দাও পাথর খুঁজে শূন্য হাতে ফিরে 
এসে ইসমাঈল (আ) দেখলেন, ‘হাজরে আসওয়াদ’ যথাস্থানে স্থাপিত হয়ে আছে । পিতাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, এটা আপনি কোথায় পেলেন ? জবাবে ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমার 
ওপর ভরসা করতে পারেন না এমন এক সত্তা অর্থাৎ জিবরাঈল আকাশ থেকে এটি এনে 
দিয়েছেন। তখন ইবরাহীম (আ) কাবার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। 


হযরত আলী (রা) বলেন, এভাবে এক যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক সময়ে কা'বাগৃহ 
বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে । তখন আমালিকা সম্পদায় তা’ পুনর্নির্মাণ করে। তারপর আবার বিধ্বস্ত হলে 
জুরহুমরা পুনর্নির্মাণ করে। আবার বিধ্বস্ত হলে এবার কুরায়শ সম্পুদায় তা’ নির্মাণ করে। 
রাসুলুল্লাহ (সা) তখন পরিণত যুবক । নির্মাণ কাজে সর্বশেষ হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপন 
করতে গিয়ে কুরায়শদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। শেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, সর্বপ্রথম যিনি 
এখানে উপস্থিত হবেন, তিনি আমাদের মাঝে এই বিরোধের সমাধান দেবেন। আমরা সকলে 
তার সিদ্ধান্ত মেনে নেব দেখা গেল, তারপর সর্বপ্রথম যিনি তাদের কাছে উপস্থিত হলেন, তিনি 
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রাসূলুল্লাহ (সা) । রাসুলুল্লাহ (সা) তাদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এভাবে প্রদান করেন 
যে, পাথরটিকে একটি চাদরে বসিয়ে তাদের সব ক’টি গোত্র প্রধান পাথরটিকে যথাস্থানে নিয়ে 


" যাবে। 


আবু দাউদ তায়ালিসী আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, 
জুরহুমের পর যখন বায়তুল্লাহ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে. তখন কুরায়শরা তা’ পুনর্নির্মাণ করে। কিন্তু 
হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে তারা এই মর্মে 
একমত হয় যে, অতঃপর যিনি সর্বপ্রথম এই দরজা দিয়ে কা'বায় প্রবেশ করবেন, তিনি হাজরে 
আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপন করবেন। তারপর কাবার বনু শায়বা দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম 
রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করেন। কাবায় প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি চাদর আনার 
আদেশ দেন । চাদর আনা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) হাজরে আসওয়াদটি তার মধ্যখানে রাখেন এবং 
প্রত্যেক গোত্রপতিকে চাদরটি এক এক অংশ ধরবার আদেশ দেন । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
আদেশমত গোত্রপতিরা পাথরটি তুলে নিয়ে যায়। শেষে রাসূলুল্ল।হ (সা) নিজ হাতে কাপড় 
থেকে তুলে পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। 


ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, ইবনে শিহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন 
যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন এক মহিলা কা'বায় সুগন্ধির ধুনি দেয়। তখন একটি জ্বলন্ত অঙ্গার 
কা‘বার গিলাফে গিয়ে পড়ে । এতে আগুন ধরে যায় এবং কা'বা ঘরটি পুড়ে যায়। তখন তারা 
তা ভেঙে ফেলে ৷ তারপর কুরায়শ পুড়ে যাওয়া ঘরটি মেরামত করে। হাজরে আসওয়াদের 
স্থান পর্যন্ত এসে তারা বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, কোন্‌ গোত্র তা যথাস্থানে স্থাপন করবে । অবশেষে 
তারা বলে যে, এসো সর্বপ্রথম যিনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন, তার ওপর মীমাংসার ভার 
অর্পণ করি। দেখা গেল,এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম তাদের সামনে উপস্থিত হন গায়ে 
তার পশমী চাদর । কুরায়শ তাঁর ওপর মীমাংসার ভার অর্পণ করে। তিনি পাথরটিকে একটি 
কাপড়ে তুলে নেন । তারপর প্রত্যেক গোত্রের সরদারগণ বেরিয়ে আসেন রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাদের প্রত্যেককে কাপড়ের এক একটি অংশ ধরিয়ে দেন৷ তারা পাথরটিকে বহন করে নিয়ে 
যায় আর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে পাথরটি কাপড় থেকে তুলে যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। 
সেই থেকে কুরায়শ তাঁকে ‘আল-আমীন’ নামে অভিহিত করতে থাকে। তখনো তার ওপর ওহী 
অবতীর্ণ হয়নি । এরপর থেকে মক্কার লোকেরা উট জবাই করার আগে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ 
করতো । বর্ণনাটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুহ্রীর সীরাত থেকে নেয়া হলেও আলোচ্য বর্ণনাটি 
কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ৷ যেমন বর্ণনায় বলা হয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যৌবনে পদার্পণ 
করলেন অথবা প্রসিদ্ধ মতে যখন এই ঘটনাটি ঘটে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)- এর বয়স পঁয়ত্রিশ 
বছর । মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক ইব্নে ইয়াসার তা’ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মুসা ইবনে 
উকবা বলেন,কা‘বার পুনর্নির্মাণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওতের পনের বছর আগে । মুজাহিদ, 
উরওয়া, মুহাম্মদ ইবনে জুবায়র ইবনে মুতইম প্রমুখের অভিমতও অনুরূপ ৷ 
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মূসা ইব্‌নে উকবার ভাষ্যমতে ফিজার ও কা'বা নির্মাণের মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল 
পনের বছর । 


আমার মতে, ফিজার ও হিলফুল ফুযুলের ঘটনা সংঘাটত হয় একই বছরে । তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স বিশ বছর । এই উক্তিটি মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাকের মতকে শক্তিশালী 
করে। 

মুসা ইব্‌নে উকবা বলেন, কুরায়শের কা'বা গৃহ পুননির্মাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার পটভূমি 
এই যে, বিভিন্ন সময়ের প্রাবনের ফলে কাবার দেয়াল কিছুটা খসে পড়ে । তাতে কুরায়শ 
কাবার অভ্যন্তরে পানি ডুকে পড়ার আশংকা বোধ করে। অপরদিকে মালীহ নামক এক ব্যক্তি 
কাবার সুগন্ধি চুরি করে নিয়ে যায়। তাই কুরায়শ কা'বার ভিত্তি আরো শক্ত করার এবং সাধারণ 
মানুষের প্রবেশ রোধ করার জন্য কাবার দরজা আরো উঁচু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরজন্য 
তারা অর্থ ও শ্রমিক সংগ্রহ করে। এবার তারা কাবার গৃহ ভেঙে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং 
এই বলে অন্যদের সতর্ক করে দেয় যেন কেউ এতে বাধা দিতে না আসে ৷ ওলীদ ইবনে মুগীরা 
সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন এবং কা’বার কিয়দংশ ভেঙে ফেলেন । তার দেখাদেখি অন্যরাও তার 
অনুসরণ করে। 


এতে কুরায়শরা আনন্দিত হয় এবং এর জন্য শ্রমিক নিয়োগ করে। কিন্তু একজন শ্রমিকও 
এক পা সামনে অগ্রসর হতে পারছে না। তারা যেন দেখছে যে, একটি সাপ কা'বা ঘর জড়িয়ে 
আছে। সাপটির*’লেজ আর মাথা একই জায়গায় । এতে তারা ভীত-সন্তরন্ত হয়ে পড়ে ৷ তারা 
আশংকা বোধ করে যে, কা'বা ঘর ভেঙে ফেলার চেষ্টার ফলেই এমনটি হয়েছে। অথচ কা’বাই 
ছিল তাদের রক্ষাকবচ ও মর্যাদার হেতু ৷ কুরায়শরা এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে । এবার 
মুগীরা ইবনে আব্দুল্পাহ ইবনে আমর ইবনে মাখযূম এগিয়ে আসেন ৷ তিনি কুরায়শদের 
যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন এবং তাদের আদেশ দেন যেন তারা ঝগড়া-বিবাদ না করে 
এবং কা'বা নির্মাণে বিদ্বেষ পরিহার করে। তারা যেন কা'বা নির্মাণের কাজকে চার ভাগে ভাগ 
করে নেয় এবং এই মহান কাজে কোন হারাম সম্পদের মিশ্রণ না ঘটায় ৷ বর্ণনাকারী বলেন, 
এবার কুরায়শরা মুগীরা ইব্‌নে আব্দুল্লাহর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার উদ্যোগ নিলে সাপটি 
আকাশে চলে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়৷ তাদের ধারণায় তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়েছিল। 
মূসা ইব্‌নে উকবা বলেন, অনেকের ধারণা, একটি পাখি সাপটিকে ছো মেরে ধরে নিয়ে 
আজইয়াদের দিকে নিক্ষেপ করে। 

মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পঁয়ত্রিশ বছরে উপনীত হন, তখন 
কুরায়শরা কা'বা নির্মাণের জন্য সন্মত হয়। তাদের এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 
কা‘বার ছাদ স্থাপন করা । আরেকটি কারণ, তারা কা'বা গৃহ ধসে যাওয়ার আশংকা করছিল। 
উল্লেখ্য যে, সে সময় কা'বা ঘর উচ্চতায় একজন মানুষের উচ্চতার চেয়ে সামান্য বেশি উচু 
ছিল। তারা কা’বা গৃহকে আরো উঁচু এবং ছাদবিশিষ্ট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে! ঘটনার 
পটভূমি নিম্নরূপ $ 
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একদল লোক কাবার একটি মূল্যবান সম্পদ চুরি করে। তা কা'বার মধ্যস্থলে একটি গর্তে 
রক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে তা বনু মালীহ ইবৃনে আমর ইব্নে খুযা'আর দাধীক নামক জনৈক 
গোলামের নিকট পাওয়া যায় । ফলে কুরায়শরা তার হাত কেটে দেয় । কুরায়শদের ধারণা ছিল, 
ওটি যারা চুরি করেছিল তারাই তা দাবীক-এর নিকট রেখেছিল। 

অপরদিকে রোম দেশীয় এক বণিকের একটি জাহাজ সমুদ্রে ভেসে ভেসে জেদ্দায় এসে 
পৌঁছে এবং ভেঙে যায় । কুরায়শরা তার কাঠগুলো সংগ্রহ করে তা’ দিয়ে তারা কা'বার ছাদ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করে । উমুখী বলেন, জাহাজটি ছিল রোম সম্রাট কায়সার-এর । জাহাজটি 
পাথর,কাঠ, লোহা ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনে নিয়োজিত ছিল ৷ কায়সার বাকুম রুমীর 
সঙ্গে জাহাজটি সেই গির্জা অভিমুখে রওয়ানা করিয়েছিলেন, যা পারস্যবাসীরা আগুনে পুড়িয়ে 
ফেলেছিল । জাহাজটি জেদ্দায় ঠেকে যাওয়ার পর আল্লাহ তার উপর দিয়ে প্রবল বায়ু প্রেরণ 
করেন। সেই বায়ুর ঝাপটায় জাহাজটি ভেঙে যায় । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মন্ধায় একজন কিবতী ছুঁতার ছিল। কাবা মেরামতের অনেক সরঞ্জাম 
সে প্রস্তুত করে দেয়। অপর দিকে একটি সাপ কা'ৰার কূপ থেকে বেরিয়ে এসে কিবতী তার 
প্রতিদিন যে কাজ আঞ্জাম দিত, তা লণ্তভণ্ড কুরে দিত । ভয়ংকর সেই সাপটি কাবার দেয়ালে 
উঠে উঁকি ঝুঁকি মারত। কেউ তার নিকট অগ্রসর হলে সে মুখ হা-করে ফণা তুলে তাকিয়ে 
থাকত ৷ এতে মানুষ ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়ত । এমনিভাবে প্রতিদিনকার ন্যায় একদিন সাপটি 
কা‘বার দেয়ালে উঠে উঁকি দিলে আল্লাহ একটি পাখি প্রেরণ করেন। পাখিটি সাপটিকে ছোঁ 
মেরে নিয়ে যায়৷ ফলে কুরায়শ বলে, আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ আমাদের পরিকল্পনায় 
সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাদের আছে দক্ষ কারিগর, আছে কাঠ । আর সাপের সমস্যা থেকেও 
আল্লাহ্‌ আমাদের মুক্তি দিলেন । 


সুহায়লী রাধীন থেকে বর্ণমা করেন, জুরহুমের আমলে এক চোর কা'বার গুপ্ত ভাণ্ডার চুরি 
করার উদ্দেশ্যে কা‘বায় প্রবেশ করে। চুরি করার জন্য লোকটি কূপে অবতরণ করলে কুপের 
পাড় তার ওপর ভেঙে পড়ে । সংবাদ পেয়ে কুরায়শরা তাকে বের করে আনে এবং চুরি করা 
সম্পদ উদ্ধার করে। এরপর থেকে সেই কূপে একটি সাপ বসবাস করতে শুরু করে। সাপটির 
মাথা ছিল একটা ছাগল ছানার মাথার মত । পেট সাদা আর পিঠ কালো । সাপটি এই কুপে দীর্ঘ 
পাচ শ’ বছর অবস্থান করে। এটাই ছিল সেই মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক বর্ণিত সাপ । 


ইবনে ইসহাক বলেন, কুরায়শ যখন কা‘বার পুরনো ভিত্তি ভেঙে নতুনভাবে ভিত্তি স্থাপনের 
সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আবু ওহাব আমর ইবনে আয়িদ ইবনে আব্দ ইবনে ইমরান ইবনে মাখযূম 
_ইব্ন হিশামের মতে আয়িদ ইব্‌ন ইমরান ইব্ন মাখযুম কাবার একটি পাথর খসিয়ে নেয়। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি তার হাত থেকে লাফ দিয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। তা’ লক্ষ্য করে সে 
বলে, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কা'বা নির্মাণে তোমরা তোমাদের উপার্জিত পবিত্র সম্পদ ব্যতীত ' 
অন্য কিছু মিশিয়ো না। এতে কোন গণিকার উপার্জন এবং সুদের এবং জুলুমের অর্থ যেন না 
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ঢুকে । অনেকের ধারণা, এই উক্তিটি ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর ইব্‌ন 
মাখযুম-এর ৷ কিন্তু ইব্‌নে ইসহাক উক্তিটি আবু ওহাব ইব্‌নে আমরের হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন। ইবনে ইসহাক বলেন, উক্ত আবু ওহাব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতার মামা । 
তিনি অত্যন্ত সন্ত্রান্ত ও প্রশংসার্হ্‌ ব্যক্তি ছিলেন। 

ইবনে ইসহাক বলেন, তারপর কুরায়শরা কা‘বাকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে নেয় । 
দরজার অংশ নির্মাণের দায়িত্‌ নেয় বনু আব্দ মানাফ ও যুহরা গোত্রদ্বয়; রুকন আসওয়াদ ও 
রুকন ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব পায় বনু মাখযুম । আর কুরায়শের আরো কয়েকটি 
গোত্র তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করে। কাবার পিছনের অংশ পায় বনু জামৃহ ও বনু সাহ্‌ম । 


অপরদিকে বনু আব্দুদ্দার ইব্নে কুসাই, বনু আসাদ ইবনে আবদূল উয্যা ও বনু “‘আদী 
ইবনে কা'ব হিজর তথা হাতীম নির্মাণের দায়িত্প্রাপ্ত হয়। 


কিন্তু মানুষ তা’ ভাঙার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিল এবং প্রতোকেই গা-বাচিয়ে চলার চেষ্টা 
করছিল । তখন ওলীদ ইবৃনে মুগীরা বলেন, ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে কা“বাগৃহ ভাঙার 
কাজ শুরু করে দিচ্ছি । এই বলে তিনি গীইতি নিয়ে কাবার সামনে গিয়ে দাড়ান এবং বলতে 
শুরু করেন, “হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের মন থেকে ভীতি দূর করে দাও কল্যাণ ব্যতীত অন্য 
কিছু তো আমাদের অভীষ্ট নয়।” তারপর তিনি দুই রুকনের কিছু অংশ ভেঙে ফেলেন । সেই 
রাতের মত এর ফল কি দাড়ায় তা দেখার জন্য লোকজন অপেক্ষা করে এবং বলে, আমরা 
অপেক্ষা করছি। ওলীদ ইব্ন মুগীরা যদি কোন বিপদে পতিত হন, তা হলে আমরা কাবার 
একটুও ধ্বংস করতে যাবো না এবং যা ভাঙা হয়েছে, তাও পূর্বের মত করে দেব । আর যদি 
তাকে কোন বিপদ স্পর্শ না করে তা হলে বুঝে নেব, আমরা কা'বা ভাঙার যে পরিকল্পনা 
নিয়েছি, আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট আছেন। পরদিন সকালে ওলীদ আবার কা'বা গৃহ ভাঙার কাজ শুরু 
করেন। তার সঙ্গে অন্যরাও ভাঙতে শুরু করে। অবশেষে ভাঙার কাজ যখন ইররাহীম (আ)-এর 
ভিত্তি পর্যন্ত পৌছে, তখন তারা একটি সবুজ পাথর দেখতে পায় । পাথরটি দন্তসারির ন্যায় ; 
যেন একটি অপর্টিকে জড়িয়ে আছে । ইয়ায়ীদ ইব্‌ন রুমান থেকে বর্ণিত সহীহ বুখারীর এক 
হাদীসে 0,১! {২:4 বলা হয়েছে। অর্থাৎ পাথরটি দেখতে উটের কুঁজের মত ৷ সুহায়লী 
বলেন, আমার ধারণা সীরাতের বর্ণনায় শব্দটি 4১4 র্মূপে (জিহবার ন্যায়) ব্যবহার 
রাবীর ভ্রম মাত্র । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কা'বাগৃহ ভাঙার কাজে অংশগ্রহণকারীদের একজন কা’বার দুইটি 
পাথরের মাঝে শাবল ডুকিয়ে চাপ দেয়। তাতে একটি পাথর নড়ে উঠলে সাথে সাথে সমগ্র 
মন্ধানগরী কেঁপে ওঠে । ফলে তারা এ অংশ ভাঙা থেকে বিরত থাকে । 


- মুসা. ইব্‌নে উকবা বলেন £ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর ধারণা, কুরায়শ-এর 
কতিপয় প্রবীণ ব্যক্তি বলতেন যে, কুরায়শরা যখন কাবার কিছু পাথর ইবরাহীম ও ইসমাঈল 
(আ)-এর ভিত্তির নিকট সরিয়ে নিতে সমবেত হয়, তখন তাদের একজন প্রথম ভিত্তির একটি 
পাথর সরাতে উদ্যত হয়। অবশ্য তার কথা জানা ছিল না যে, এটি প্রথম ভিত্তির পাথর । 
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® 

সরানোর উদ্দেশ্যে লোকটি পাথরটি তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা পাথরের নিচে বিদ্যুতের 
ঝলক দেখতে পায, যেন তা লোকটির চোখ ঝলসে দেয়ার উপক্রম হয় এবং পাথরটি তার হাত 
থেকে ছুটে গিয়ে যথাস্থানে বসে যায়। তা’ দেখে লোকটি নিজে এবং নির্মাণ শ্রমিকরা ভীত হয়ে 
পড়ে ৷ পাথরটি যখন তার নিচের বিদ্যুৎ ঝলকানি ঢেকে ফেলে, তখন শ্রমিকরা পুনরায় নির্মাণ 
কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং বলাবলি করে-_ কেউ এই পাথর এবং এই স্তরের অন্য কিছু 
সরাবার চেষ্টা করো না। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরায়শৱা রুক্ন-এ সুরিয়ানী 
ভাষায় লিখিত একটি লিপি পেয়েছিল । কিন্তু তারা তার মর্ম উদ্ধার করতে পারেনি । পরে জনৈক 
ইহুদী তাদেরকে লিপিটি পাঠ করে শোনায় ৷ তাতে লেখা ছিল ৪ 


# os 
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আমি মক্কার অধিপতি আল্লাহ্‌ । এই মক্কাকে আমি সেদিন সৃষ্টি করেছি, যেদিন আকাশসমূহ 
ও পৃথিবী সৃষ্টি করি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আকৃতি দান করি৷ এবং তাকে আমি সাতটি রাজ্য দ্বার! 


আচ্ছাদিত করি৷ এর পাহাড় দু'টি স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এর কোন নড়ুচড় হবে না। এর 
অধিবাসীদের জন্য এটি পানি ও দুধসমৃদ্ধ, বরকতময় ৷ 


-  ইৰ্নে ইসহাক বলেন, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, কুরায়শ রামাকামে ইবরাহীমে 
একটি লিপি পায়। তাতে লেখা ছিল £ এটি আল্লাহর পবিত্র মক্কা । এর তিন পথে এখানকার 
অধীবাসীদের জীবিকা আসে ৷ এর অধিবাসীদের কেউ এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারবেনা। 


ইব্‌নে ইসহাক বলেন, লাইছ ইব্‌নে আবী সুলায়ম-এর ধারণা মতে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আবির্ভাবের চল্লিশ বছর আগে কুরায়শরা কা‘বায় একটি লিপি পায়। তাতে লেখা ছিল ঃ 
Uden al. 2 it es ie La AS EP 
ll pill me im LS Rl oll Lys lil 


যে ব্যক্তি কল্যাণের বীজ বপন করবে, সে ঈর্ষণীয় ফসল তুলবে আর যে ব্যক্তি অকল্যাণের 
বীজ বপন করবে, সে অনুতাপের ফসল তুলবে । মানুষ কাজ করে অসৎ আর প্রতিদান চায় 
সৎকাজের ? এটা যেমন কাটাময় বৃক্ষ থেকে আঙ্গুর ফল লাভ করা আর কিঃ? 


সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-উমাবী বলেন, যুহরী সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন ঃ মাকামে ইবরাহীমে তিনটি লিপি পাওয়া যায়। এক পাতায় লেখা ছিল 
A al La 0a a ES CE ol 
SS a SY ESE SLL a ULE 
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আমি মক্কার অধিপতি আল্লাহ। চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করার দিনই আমি তৈরি করেছি এবং সাতটি 
রাজ্য দ্বারা তাকে আবৃত করেছি ও তার অধিবাসীদের জন্য গোশতে ও দুধে বরকত দান 
করেছি। 


দ্বিতীয় লিপিতে ছিল ঃ 
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আমি মক্কার অধিপতি আল্লাহ । আমি রাহিম (আত্মীয়তা) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম 
থেকে তার নামকরণ করেছি । অতএব, যে লোক তা বজায় রাখবে আমি তাকে কাছে টেনে 
আনবো । আর যে তা ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্নভিন্ন করব ! 


তৃতীয় লিপিতে ছিল ঃ 
CREE Ld sh Es Ply SLE irl | 
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আমি মন্ধার অধিপতি আল্লাহ । আমি কল্যাণ অকল্যাণ ও তার ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেছি । 

সুতরাং সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যার দুই হাতে আমি কল্যাণ চালু করেছি আর ধ্বংস সেই 
ব্যক্তির জন্য, যার দুই হাতে আমি চালু করেছি অকল্যাণ । 


ইব্ন ইসহাক বলেন, তারপর কুরায়শ গোত্রগুলো কা'বা নির্মাণের জন্য পাথর সংগ্রহ করে। 
প্রত্যেক গোত্র স্বতন্ত্রভাবে পাথর সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে । তারপর তারা কা'বা নির্মাণ করে। 
নিৰ্মাণ কাজ রুক্‌ন (হাজরে আসওয়াদ)-এর স্থান পর্যন্ত পৌছলে তারা বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে । 
প্রত্যেক গোত্রই চাইছিল যেন তারাই তাকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করে, অন্য কেউ নয় ৷ তাদের 
এই বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। তারা পরস্পর অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হয়। বনু আবদুদ্দার রক্ত ভর্তি একটি পাত্র উপস্থিত করে । তারপর তারা এবং বনু আদী ইব্ন 
কা'ব ইব্‌ন লুআই মৃত্যুর অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং পাত্রের রক্তে হাত ঢুকায় । তাকে তারা 
‘লাকা'তুদ্দাম’ তথা রক্ত চুক্তি নামে আখ্যা দেয়। কুরায়শরা এই অবস্থায় চার কি পাঁচ দিন 
অতিবাহিত করে। তারপর তারা মসজিদে সমবেত হয়ে পরামর্শ করে। কোন কোন বর্ণনাকারীর 
ধারণা, সে সময়ের কুরায়শদের প্রবীণতম ব্যক্তি আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা (ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন আমর ইব্ন মাখযূম) বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের বিবাদের মীমাংসা তোমরা 
এভাবে কর যে, মসজিদের এই দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তার হাতে 
তোমরা এর মীমাংসার ভার অর্পণ করবে। সে তোমাদের মাঝে এই বিবাদের মীমাংসা করবে 
এ প্রস্তাবে তারা সম্মত হয়। দেখা গেল, যিনি সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশ করলেন, তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখে তারা বলে উঠল, এই যে আমাদের ‘আল-আমীন'’ 
মুহাম্মদ এসেছেন, তার সিদ্ধান্তে আমরা রাজী ৷ রাসুলুল্লাহ (সা) তাদের নিকটে গেলে তারা 
বিষয়টি তাকে জানায় ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ “আমাকে একটি কাপড় এনে দাও ৷” কাপড় 
দেওয়া হলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রুক্ন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ নিজ হাতে তুলে সেই কাপড়ের 
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ওপর রাখলেন । তারপর বললেন $ “প্রত্যেক গোত্র কাপড়ের এক একটি কোন্‌ ধর । তারপর 
সকলে মিলে তা তুলে নিয়ে যাও তারা তা-ই করল । তা' নিয়ে তারা যথাস্থানে পৌঁছলে তিনি 
নিজ হাতে তা স্থাপন করে দেন উল্লেখ্য যে, কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইতিপূর্বেই 
‘আল-আমীন'’ নামে ডাকতো । 

ইমাম আহমদ বলেন, সাইব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, তিনি জাহেলী যুগে কা'বা 
নির্মাতাদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমার একটি পাথর ছিল । আল্লাহ্র স্থলে আমি তার 
ইবাদত করতাম । আমি গাঢ় দুধ নিয়ে আসতাম, যা ছিল আমার অতি 'প্রয় । সেই দুধ উক্ত 
পাথরের গায়ে ছিটিয়ে দিতাম আর একটি কুকুর এসে তা চেটে খেত এবং এক পা উঠিয়ে তাতে 
পেশাব করে দিত কা'বা নির্মাণের এক পর্যায়ে আমরা হাজরে আসওয়াদের স্থানে উপনীত 
হলাম । কিন্তু কেউ পাথরটি দেখতে পেলো না । হঠাৎ দেখা গেল, পাথরটি আমার পাথরগুলোর 
মধ্যখানে, দেখতে ঠিক মানুষের মাথার ন্যায়, যেন তা থেকে মানুষের মুখমণ্ডল আত্মপ্রকাশ 
করবে । দেখে কুরায়শের একটি গোত্র বলল, এটা আমরা স্থাপন করব: আরেক গোত্র বলল, না 
আমরা স্থাপন করব । লোকেরা বলল, এর সমাধানের জন্য তোমরা একজন সালিস নিযুক্ত কর । 
অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, বাহির থেকে সর্বপ্রথম যিনি এখানে আসবেন, তিনিই এ সমস্যার 
সমাধান করবেন । আসলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) । তাকে দেখে লোকেরা বলে উঠল, তোমাদের 
মাঝে আল-আমীন এসে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তারা বিষয়টি অবহিত করল । তিনি 
পাথরটি একটি কাপড়ে রাখলেন । তারপর প্রত্যেক গোত্রকে ডাকলেন ৷ তারা কাপড়ের এক 
একটি প্রান্ত ধরে পাথরটি তুলে যথাস্থানে নিয়ে যান । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজ হাতে তা যথাস্থানে 
স্থাপন করেন। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আমলে কা'বা আঠার হাত লম্বা ছিল। প্রথমে 
কা‘বাকে মিসরীয় কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হতো । তারপর ‘বারূর’ বস্ত্র দ্বারা ঢাকা হয়। সর্বপ্রথম 
যিনি কা'বায় রেশমী কাপড়ের গিলাফ পরান, তিনি হলেন হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ । 


আমার মতে, কুরায়শরা কাবা থেকে হিজরকে বের করে ফেলে । পরিমাপে তা উত্তর দিক 
থেকে ছয় কি সাত হাত । এর কারণ অর্থের অভাব । কা'বাকে হুবহু ইবরাহীমী ভিত্তির ওপর 
নির্মাণ করার সামর্থ্য কুরায়শদের ছিল না । তারা পূর্ব দিকে কাবার একটি মাত্র দরজা রাখে । 
আর তা স্থাপন করে উঁচু করে। যাতে ইচ্ছা করলেই যে কেউ তাতে প্রবেশ করতে না পারে, 
যেন প্রবেশাধিকার তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে । 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাঁকে বলেছিলেন $ | 
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না হলে আমি কা‘বাকে ভেঙে নতুনভাবে নির্মাণ করতাম । তখন পূর্বমুখী একটি দরজা আর 
পতিয়ন একটা 0০% অর হত বা তত নল ৰ বাৰত রে নিতান! 
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এ কারণে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুরায়র ক্ষমতাসীন হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশনা 
মোতাবেক কা'বাকে পুনঃর্নির্মাণ করেন । তাতে কা'বা পরিপূর্ণরূপে ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তিতে 
ফিরে আসে এবং যারপরনাই আকর্ষণীয় গৃহে পরিণত হয়। তিনি মাটি সংলগ্ন করে দু'টি দরজা 
তৈয়ার করেন । একটি পূর্বমুখী আর অপরটি পশ্চিমমুখী । একটি দিয়ে মানুষ প্রবেশ করতো, 
অপরটি দিয়ে বের হতো । তারপর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্ন যুবায়রকে হত্যা করে খলীফা 
আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট পত্র লেখেন। তাতে তিনি ইব্ন যুবায়র কর্তৃক কা'বা 
পুনঃনির্মাণের কথা উল্লেখ করেন। তখন তাদের বিশ্বাস ছিল, ইব্‌ন যুবায়র কাজটি নিজের 
মর্জিমত করেছিলেন। তাই খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান কা'বাকে পূর্বের মত করে 
নির্মাণ করার আদেশ দেন । তখন উত্তর দিকের দেয়াল ভেঙে হিজ্রকে বের করে ফেলা হয় 
এবং তার পাথরগুলোকে কা’বার মাটিতে সযত্বে পুঁতে রাখা হয়। দরজা দু'টো উঁচু করা হয় 
এবং পশ্চিম দিককে বন্ধ করে দিয়ে পূর্ব দিককে আগের মত রাখা হয়। পরবর্তীতে খলীফা 
মনসুর কা‘বাকে ইব্‌ন যুবায়রের ভিতের ওপর ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিকের 
মতামত চাইলে তিনি বলেন, রাজা-কাদশারা কা‘বাকে তামাশার পাত্রে পরিণত করুক আমি তা 
পছন্দ করি না। ফলে খলীফা মনসুর কা'বাকে পূর্বাবস্থায় রেখে দেন। এখনও তা সেই রূপেই 
বিদ্যমান । 


কাবার আশপাশ থেকে সর্বপ্রথম ঘরবাড়ি সরিয়ে দেন হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। 
মালিকদের নিকট থেকে ক্রয় করে তিনি সেগুলো ভেঙে ফেলেন । পরে হযরত উসমান (রা) 
আরো কয়েকটি বাড়ি ক্রয় করে সেগুলোও ভেঙে ফেলেন। তারপর ইব্ন যুবায়র (রা) তার 
শাসনামলে কা‘বার ভিতকে আরও মজবুত করেন। দেয়ালগুলোর সৌন্দর্য এবং দরজার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করেন । তবে তিনি আর কিছু করতে পারেননি । তারপর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান 
খলীফা হয়ে কাবার দেয়াল আরো উঁচু করেন এবং হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের মাধ্যমে কা'বাকে 
Mills MAAS CR 


এর তাফসীরে আমর৷ কা'বা নির্মাণের কাহিনী এবং এতদসংক্রান্ হালীসসমূহ ৰ 
করেছি। প্রয়োজনে সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যখন তারা কাবার নির্মাণ কাজ তাদের ইচ্ছানুযায়ী শেষ করে তখন 
যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব তাদেরকে সেই সাপটির কাহিনী শোনান, যার ভয়ে কুরায়শরা 
কা'বা নির্মাণের কাজ করতে পারছিল না । ঘটনাটি তিনি কাব্যাকারে বিবৃত করেন ঃ 
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যে সাপটি কুরায়শের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল, একটি ঈগল পাখি কিরূপ 
নির্ভুলভাবে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি । 'সাপটি কখনো কুণ্ডলী 
পাকিয়ে কখনো ফণা তুলে ছোবল মারার ভঙ্গিতে থাকত যখনই আমরা কা'বা সংস্কারের 
উদ্যোগ নিয়েছি, তখনই সে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বভাবসুলভ ভীতিপ্রদ ভঙ্গিতে ভয় 
- দেখিয়েছে। আমরা যখন এই আপদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, তখন ঈগলটি এসে 

আমাদেরকে রক্ষা করল এবং সংস্কারের কাজে আমাদের আর কোন বাধা থাকল না । 


পরদিন আমরা সকলে বিবস্ত্র অবস্থায় সংস্কার কাজে লেগে গেলাম । মহান আল্লাহ এ 
কাজটি করার সুযোগ দিয়ে বনু লুওয়াইকে অর্থাৎ আমাদেরকে গৌরখান্বিত করলেন । তবে 
তাদের পরে বনু আদী এবং বনু মুররাও এ কাজে এসে জড়ো হয়েছে । বন্‌ 'কলাব ছিল এ কাজে 
তাদের চেয়েও অগ্রণী । আল্লাহ আমাদেরকে কা‘বার নিকট বসবাসের সুযোগ দিয়ে সম্মানিত 
করেছেন। আশা করা যায়, এ কাজের প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, এর 
আগে একটি অধ্যায়ে আমরা বলে এসেছি, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জাহেলিয়াতের 
পঙ্ধিলতা থেকে সর্বতোভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যেমন কা'বা নির্মাণের সময় তিনি এবং তার 
চাচা আব্বাস (রা) পাথর স্থানান্তরের কাজ করতেন । এক পর্যায়ে তিনি পরিধানের কাপড় খুলে 
তা’ কাধের ওপর রেখে পাথর বহন করে নিয়ে যেতে শুরু করলেন । সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাকে 
কাপড় খুলতে বারণ করে দেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তিনি কাপড় পরে নেন। 


অধ্যায় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুরায়শদেরকে হুমুস নামে অভিহিত করা হতো ৷ এর ধাতুগত অর্থ 
দীনের ব্যাপারে চরম কঠোরতা ! তাদেরকে এই নামে নামকরণের কারণ হলো, তারা হারম 
শরীফকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতো । যে কারণে তারা আরাফার রাতে এখান 
থেকে বের হতো না। তারা বলত, আমরা হলাম হারমের সন্তান এবং এর অধিবাসী ৷ ফলে 
তারা এ কথা আরাফায় অবস্থান বর্জন করত । এটা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অন্যতম স্মৃতি 
একথা জানা থাকা সত্ত্বেও তারা তা বর্জন করত । মনগড়া কুসংস্কার থেকে তারা একটু ও নড়চড় 
করতো না । ইহরাম অবস্থায় তারা দুধ থেকে ছানা ঘি চর্বি কিছুই সংগ্রহ করত না । তারা 
পশমের তৈরি তীবুতে প্রবেশ করত না এবং ছায়ায় বসার প্রয়োজন হলে চামড়ার ঘর ছাড়া অন্য 
কোন ঘরের ছায়ায় বসত না । হজ্জ ও উমরা পালনকারীদেরকে তারা তাদের সরবরাহকৃত 
পোশাক ব্যতীত অন্য পোশাকে তাওয়াফ করতে এবং তাদের দেয়া খাবার ব্যতীত অন্য খাবার 
খেতে বারণ করত ৷ হজ্জ উমরাহ পালনকারীদের কেউ যদি কুরায়শ, তাদের বংশধর কিংবা 
তাদের দলভুক্ত কিনানা ও খুযাআ কারোর নিকট থেকে কাপড় না পেত, তবে তাকে বিবস্ত্র 
তাওয়াফ করতে হতো । মহিলাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হতো । এ কারণে এমন পরিস্থিতিতে 
মহিলারা যথাস্থানে হাত রেখে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত আর বলত ৪ 
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আজ আমার লজ্জাস্থানের অংশবিশেষ বা পুরোটা বিবস্তু হয়েছে ঠিক কিন্তু আজকের পর 
আর এমনটি হতে দেবনা ।' 


যদি কেউ কোন হুমসীর কাপড় পাওয়া সত্বেও সে নিজের কাপড় পরে তাওয়াফ করত তবে 
তাওয়াফ শেষে তাকে সেই কাপড় খুলে ফেলে দিতে হতো । পরে সেই কাপড় আর সে ব্যবহার, 
করতে পারত না । তার বা অন্য কারো জন্য সেই কাপড় স্পর্শ করার অনুমতি ছিল না । আরব 
সেই কাপড়ের নাম দিয়েছিল ‘আল-লাকি’ ৷ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুরায়শ এমনি কুসংস্কারে 
নিমজ্জিত ছিল । এই অবস্থায় আল্লাহ মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেন এবং মুশরিকদের মনগড়া 

ংক্রার প্রতিরোধে তার ওপর কুরআন নাষিল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
ks dot al iil wlll ail os ral 

তারপর অন্যরা যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে 
আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে । বস্তুত আল্লাহ ক্ষমালীল পরম দয়ালু । (২ বাকারা ৪ 
১৯৯-২০০) 


অর্থাৎ আরবের সর্বসাধারণ যেভাবে আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তেমনি তোমরাও 
আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন কর। 

আমরা আগেও উল্লেখ করে এসেছি যে, ওহী নাযিলের পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ 
প্রদত্ত তাওফীক অনুযায়ী আরাফায় অবস্থান করতেন । 


অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরায়শরা লোকদের ওপর যে পোশাক ও যে খাবার 
হারাম করে নিয়েছিল, তা বাতিল ঘোষণা করে বলেন $ 
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অর্থাৎ হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, 
আহার করবে ও পান করবে; কিন্তু অপচয় করবে না৷ নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ 


করেন না। বল, আন্মাহ তীর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি 
করেছেন, তা কে হারাম করলো ? (আরাফ : ৩১-৩২) 


যিয়াদ আল বুকায়ী ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শের এসব কুসংস্কার 
আবিষ্কারের ঘটনা হাতীর ঘটনার আগে ঘটেছিল, নাকি পরে তা’ আমার জানা নেই । 


Islamiboi.tk 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত লাভ এবং 
এতদ্সম্পর্কিত কয়েকটি পূব্ভাস 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অনেক ইহুদী পণ্ডিত, নাসারা গণক এবং আরবের অনেকে 
আবির্ভাবের আগেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে বলাবলি করতেন যে, তার আগমনের সময় ঘনিয়ে 
এসেছে। ইহুদী ও নাসারা পণ্ডিতগণ তাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত রাসূল (সা)-এর গুণাবলী ও 


তার আগমন কালের বিবরণ এবং তাদের নবীদের প্রতিশ্রুতি থেকে :বষয়টির ব্যাপারে অবহিত 
হতে পেল্লেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £$ 
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অর্থাৎ যারা অনুসরণ করে বাৰ্তাবাহক উন্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্জীল, যা 
তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়; (৭ আ‘রাফ $ ১৫৭) 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন $ 
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স্মরণ কর, যখন ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম বলল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত 
আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার আগমন পূর্বের তাওরাতের সত্যায়নকারী রূপে এবং এমন এক রাসূলের 
বাদ দানকারী রূপে যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম হবে আহমদ । 


আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন £$ 
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মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল । তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে 


পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭৬ 
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৬০২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


সিজদায় অবনত দেখবে ৷ তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন পরিস্ফুটিত থাকবে; 
তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইনজীলেও এইরূপই ৷ (৪৮ ফাতহ £ ২৯) 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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অর্থাৎ স্বরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও 
হিকমত যা কিছু দিয়েছি অতপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন 
রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে । তিনি 
বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গহণ করলে? 
তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম ৷ তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও 
তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম ৷ (৩ আলে ইমরান ৪ ৮১) 

সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ যত নবী 
প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি মুহাম্মদের 
আবির্ভাব ঘটে আর তখন তিনি জীবিত থাকেন, যেন অবশ্যই তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি 
ঈমান আনয়ন করেন এবং তাকে সাহায্য করেন । আর প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ এই নির্দেশ 
দিয়েছেন, যেন তারা নিজ নিজ উন্মত থেকে এই অঙ্গীকার নিয়ে রাখেন যে, যদি মুহাম্মদের 
আবির্ভাব ঘটে আর তারা তখন জীবিত তাকে যেন তারা তীর প্রতি ঈমান .আনে এবং তীকে 
সাহায্য করে এবং তার অনুসরণ করে। 

এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, প্রত্যেক নবীই মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান 
করেছেন এবং তার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। 


হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কাবাসীদের জন্য যে দোয়া করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন $ 
ET BSE OU EDC 

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ 
করবেন, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন (২ বাকারা £ ১২৯) 

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ উমামা (রা) বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া 

রাসূলাল্লাহ! আপনার মিশনের সূচনা কি ছিল? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন ৪ 
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আমার মিশনের সূচনা আমার পিতা ইবরাহীমের দোয়া, ঈসার সুসংবাদ আর আমার মা 

দেখেছিলেন যে, তার ভিতর থেকে এমন একটি আলো বের হচ্ছে, যার ফলে শামের 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬০৩ 


রাজ-প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গিয়েছিল মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক অন্যান্য সাহাবী সূত্রেও 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

অর্থাৎ সাহাবী হযরত আবূ উমামা (রা) জানতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের মাঝে রাসূল 
(সা)-এর মিশনের সূচনা এবং তার প্রচার প্রসার কিভাবে হয়েছিল? তাই নবীজী (সা) সেই 
ইবরাহীমের দোয়ার কথা উল্লেখ করলেন, যিনি গোটা আরবের মধ্যমণি হিসেবে স্বীকৃত ৷ 
তারপর ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের কথা বললেন, যিনি বনী ইসরঈলের নবীদের সর্বশেষ নবী । 
উপরে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই নবীর মাঝে আরো যে 
সব নবী ছিলেন, তারাও মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করে গেছেন। পক্ষান্তরে 
উর্ধ্বজগতে হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্ব থেকেই রাসূল (সা)-এর মিশন প্রসিদ্ধ, 
আলোচনার বিষয় এবং জ্ঞাত বিষয় ছিল । যেমন ইমাম আহমদ (র) ইরবাজ ইব্‌ন সারিয়া (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, ইরবাজ (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 
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আমি আল্লাহ্র বান্দা, সর্বশেষ নবী । অথচ আদম তখন তার কাদামাটিতে লুটোপুটি 
খাচ্ছেন। আর আমি তোমাদেরকে এর সূচনা সম্পর্কে অবহিত করব । এটি ইবরাহীমের দোয়া, 
আমার ব্যাপারে ঈসার সুসংবাদ এবং আমার মায়ের দেখা স্বপ্ন । তদ্রপ মুমিনদের মাগণেরও ৷’ 
লায়ছ মু‘আবিয়া ইব্‌ন সালিহ থেকে বর্ণনা করেন ঘে, মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মা তাকে প্রসব করার সময় একটি আলো দেখতে পান যার ফলে শামের 
রাজপ্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল । 
ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, মায়সারা আল-ফাজর (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনি কখন থেকে নবী ছিলেন ? জবাবে তিনি বললেনঃ 
| ls Cdl sis 
আদম যখন রূহ আর দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় (আমি তখনও নবী)। 
উমর ইব্‌ন আহমদ ইব্ন শাহীন দালায়িলুনুবুয়্যাতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু 


হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার জন্য নবুওত 
সাব্যস্ত হয় কখন ? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন ঃ 


SA pis Bl sl 
আদম-এর সৃষ্টি এবং তার মধ্যে রূপ ফুঁকে দেয়ার সময়ও আমি নবী ছিলাম । 


১. এটা সম্ভবত ছাপার ভুল । ইমাম আহমদের মুল বণনায় : ১! (৪০! U5, আছে । 
অধর নবীগণের মাগণই এরূপ স্বপ্নই দেখে থাকেন । - মাওয়াহেব 
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অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন 8 ১০ 2১০ ৯১১ 
আদম তখন তার সৃষ্টির উপাদান কাদা-মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন । 


হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
TEs a Rl dln CTY 
এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ৪ 


EE EERE ENE SES UE EOE 
সৃষ্টির বেলায় আমি সর্বপ্রথম নবী আর আবির্ভাবের দিক থেকে সকলের শেষ নবী । 
এককালে জিন শয়তানরা আড়ি পেতে আসমানের সংবাদ স্তগ্রহ করত ৷ এভাবে তারা 
ফেরেশতাদের আলোচনা শুনে তা তাদের গণকদের কানে দিত । তখনও তারকা নিক্ষেপের 
মাধ্যমে তাদের বিতাড়িত করা হতো না। এভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত কিছু 
তথ্যও তারা সংগ্রহ করে আরবের গণকদের শোনায় । ফলে আরবের মানুষ তা জেনে যায়। 
রাসূল (সা)-এর নবুওত প্রাপ্তির প্রাকৃকালে শয়তানদের আকাশের সংবাদ শ্রবণের সে পথ কন্ধ 
করা হয় এবং শয়তান ও তারা যে সব স্থানে বসে সংবাদ শ্রবণ করত, তার মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি 
করা হয়। তাদের প্রতি উন্ধাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। তাতে শয়তানরা বুঝে নেয় যে, আল্লাহর 
আদেশে নতুন কিছু একটা ঘটেছে বলেই এমন হচ্ছে । বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ 
তা'আলা তার রাসূলের প্রতি নাযিল করেন ৪ 
bis Ga EE Ll Lil ol dl > alls 
TEE Lai LE NSE 

বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ 
করেছে এবং বলেছে-_ আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ-নিদের্শ 
করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন 
শরীক স্থির করব না । (৭২ জিন £ ১-২) 

আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি। 

আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন $ 
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স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে যারা কুরআন পাঠ 
শুনছিল। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো, তারা বলল, চুপ করে শ্রবণ কর । যখন কুরআন 
পাঠ সমাপ্ত হলো, তারা তাদের সম্পৃদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীক্কূপে । তারা বলল, হে 
আমাদের সম্পৃদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার 
পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত 
করে। (৪৬ আহকাফ £ ২৯-৩০) 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইয়াকুব ইব্‌ন উতবা ইবৃন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস 
বলেন, উন্ধা নিক্ষেপের ফলে সর্বপ্রথম ভয় পেয়েছিল সাকীফ গোত্রের একটি শাখা । আমর ইব্‌ন 
উমাইয়া নামক বনূ ইলাজ-এর অতি তীক্ষুধী ও ধূর্ত এক ব্যক্তি ছিল। সাকীফ এর সেই 
লোকগুলো তার নিকট গিয়ে বলল, হে আমর! এসব উদ্ধা নিক্ষেপের ফলে আকাশে কী ঘটেছে, 
আপনি কী তা লক্ষ্য করছেন না ? লোকটি বলল, হ্যা, লক্ষ্য করছি বকি! তোমরা খৌজ নিয়ে 
দেখ, এটি কোন্‌ তারকা ? যদি এটি জলে-স্থুলে, শীতে-গ্রীষ্মে দিক নির্ণয়কারী সেই তারকা হয়, 
তবে আল্লাহ্র শপথ, এই ঘটনা দুনিয়ার বিপর্যয় আর এই সৃষ্টি জগতের ধ্বংস বৈ নয়। আর 
যদি এটি অন্য তারকা হয়, সেই তারকা যদি আপন স্থানে বহাল থাকে, তবে বুঝতে হবে এটি 
আল্লাহ্র বিশেষ কোন সিদ্ধান্তের ফলে হয়েছে। তোমরা খৌজ নিয়ে দেখ আসল ঘটনা কী ? 

ইব্ন ইসহাক বলেন, কোন কোন আলিম বর্ণনা করেন যে, বনু সাহ্‌ম গোত্রের এক মহিলা 
ছিল। নাম ছিল তার গাইতালাহ ৷ জাহেলী যুগে সে জ্যোতিষী ছিল। এক রাতে তার জিন 
সঙ্গীটি তার নিকট আসে । এসে সে আওয়াজ দিয়ে বলে, ‘আমি যা জানবার জানি -উৎসর্গের 
দিন!’ কুরায়শরা এ সংবাদ শুনে বলল, সে আসলে কী বলতে যাচ্ছে ? তারপর সে আরও এক 
রাতে এসে অনুরূপ আওয়াজ দিয়ে বলল, খাটি, জান ঘাঁটি কী ? দক্ষিণের অভিজাত বাহিনী 
তাতে ধরাশায়ী হবে। এ সংবাদ পেয়েও কুরায়শরা বলল, লোকটি কী বলতে চায়? কিছু একটা 
ঘটতে যাচ্ছে বোধ হয়। তোমরা লক্ষ্য রাখ, কী ঘটে । কিন্তু তখনো তারা কিছুই বুঝে উঠতে 
পারল না । যখন ঘাঁটির নিকট বদর ও উল্থদ যুদ্ধ সংঘটিত হলো তখন তারা বুঝতে পারল যে, 
জিনটি আসলে কী সংবাদ দিয়েছিল। 


ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, আলী ইব্‌ন নাফি আল-জুরাশী বলেন যে, জাহেলী যুগে 
ইয়ামানের জামব গোত্রের একজন গণক ছিল । যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে বলাবলি শুরু 
হলো এবং তা গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়ল, তখন এঁ গোত্রের লোকেরা এ গণককে বলল, এই 
লোকটির ব্যাপারে একটু ভেবে দেখুন! তারা তার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য এক পাহাড়ের 
পাদদেশে সমবেত হলো । সূর্য উদিত হলে সে তাদের সন্মুখে উপস্থিত হয়। তাদের নিকট 
পৌঁছে সে তার ধনুকের ওপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে৷ 
তারপর মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, লোক সকল! আল্লাহ মুহান্মদকে সম্মানিত করেছেন, 
তাকে মনোনীত করেছেন ও তার অন্তরকে পবিত্র করেছেন। লোক সকল! তোমাদের মাঝে তার 
অবস্থান ক’দিনের মাত্র । এই বলে সে যেখান থেকে এসেছিল, দ্রুতপদে সেখানে চলে যায়৷ 
ইব্‌ন ইসহাক এরপর সাওয়াদ ইব্ন কারিব-এর কাহিনী উল্লেখ করেন৷ সেই আলোচনা আমরা 
‘জিনদের অদৃশ্যবাণী’ অধ্যায়ের জন্য রেখে দিলাম ৷ 
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' অধ্যায় 


ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, আসিম ইব্‌ন আমর ইব্ন কাতাদা’র গোত্রের কতিপয় লোক 
এমন বিদ্যা ছিল, যা আমাদের নিকট ছিল না। তাদের ও আমাদের মাঝে সর্বদা সংঘাত লেগেই 
থাকত ৷ অগ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হলে তারা আমাদেরকে বলত, প্রতিশ্রুত একজন নবীর 
আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে । আদ ও ইরাম জাতিকে হত্যা করার ন্যায় আমরা তার সঙ্গে 
যোগ দিয়ে তোমাদেরকে হত্যা করব । তাদের মুখ থেকে এ কথাটি আমরা বহুবার শুনেছি। 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আবির্ভূত হয়ে যখন আমাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন, তখন 
আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম ৷ তারা আমাকে যার ভয় দেখাত, আমর! তাকে চিনে ফেললাম 
এবং তাদের আগে আমরা তার সঙ্গে যোগ দিলাম । আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম 
আর তারা তাকে অস্বীকার করল । তাই আমাদের ও তাদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ 
JI Is Ld Sas dl See las nla Cals 
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তাদের নিকট যা আছে, যখন আল্লাহ্র নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব আসল; যদিও পূর্বে 
সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত 
ছিল, যখন তা তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল । সুতরাং কাফিরদের প্রতি 
আল্লাহ্র লা‘নত । (২ বাকারা £ ৮৯) 


ইব্‌ন আবু নাজীহ সূত্রে আলী আল-আযদী থেকে ওয়ারাকা বর্ণনা করেন যে, আলী 
আল-আয্দী বলেন, ইহুদীরা বলত, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনি এই নবীকে প্রেরণ 
করুন! তিনি আমাদের ও লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন। তারা নবীর উসীলা দিয়ে 
বিজয় প্রার্থনা করত । 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইহুদীরা খায়বারে গাতফানের সঙ্গে 
লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ইহুদীরা পরাজিত হয়। তখন তারা এই দোয়া করে যে, ‘হে 
আল্লাহ! সেই উন্মী নবী মুহাম্মদের উসীলায় আমরা প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় প্রার্থনা করছি, যাকে 
শেষ যযমানায় প্রেরণ করবেন বলে আপনি আমাদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । তারপর যখন 
নবী করীম (সা) প্রেরিত হন তখন তারা তাকে অস্বীকার করে। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বদরী সাহাবী সালামা ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন ওকাশ (রা) বলেন, বনু 
আবদুল আশহালের জনৈক. ইহুদী আমাদের প্রতিবেশী ছিল । একদিন সে তার ঘর থেকে বের 
হয়ে আসে । আমি তখন আমার ঘরের আঙিনায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আছি। আমি তখন সবেমাত্র 
কিশোর ৷ যা হোক, লোকটি এসে কিয়ামত, পুনরুস্থান, হিসাব, মীযান ও জান্নাত-জাহান্নামের 
কথা আলোচনা করে । বর্ণনাকারী বলেন, কথাটা সে মৃত্যুর পর পুনরুথ্থানে বিশ্বাস করে না 
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এমন মূর্তিপূজারী মুশরিকদের নিকট ব্যক্ত করলে তারা বলে, ধ্যাৎ, এসবও আবার হবে নাকি? 
মৃত্যুর পর পুনরুগ্িত করে মানুষকে এমন জগতে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে জান্নাত-জাহান্নাম 
আছে এবং সেখানে তাদেরকে কর্মফল দেয়া হবে, এমন কথা তোমার বিশ্বাস হয় ? লোকটি 
বলল, হ্যা, আমি এসবে বিশ্বাস করি। লোকেরা বলল, তা হলে এর লক্ষণ কী? সে বলল, এর 
লক্ষণ হলো, এই নগরী থেকে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। মন্ধা ও ইয়ামানের প্রতি ইঙ্গিত 
করে সে বলল । লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তাকে আমরা কবে দেখব? বর্ণনাকারী বলেন, জবাবে 
সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করল । আমি তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে কনিষ্ঠ । 
সে বলল, এই বালকটি যদি পরিণত বয়স লাভ করে তাহলে সে তাকে দেখতে পাবে । সালামা 
বলেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, এরপর একরাত একদিন অতিবাহিত হতে না হতেই 
আল্লাহ্‌ তীর রাসূল (সা)-কে প্রেরণ করেন। ইহুদী লোকটি তখন আমাদের মাঝে জীবিত । ফলে 
আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম, কিন্তু অবাধ্যতা ও হিংসাবশত সে তাকে অস্বীকার 
করল । আমরা তাকে বললাম, কী খবর! তুমি না আমাদেরকে কী সব কথা-বার্তা বলতে! সে 
বলল, বলতাম তো ঠিক, কিন্তু ইনি তিনি নন । আহমদ এবং বায়হাকী হাকিম সূত্রে এটি বর্ণনা 
করেছেন। 


আবু নু‘আয়ম ‘দালায়িল’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে সালামা বলেন, বনু 
আব্দুল আশ্হালে একজন ছাড়া আর কোন ইহুদী ছিল না । নাম তার ইউশা । আমি তখন 
বালক, সবেমাত্র লুঙ্গিপরা শুরু করেছি, তাকে বলতে শুনেছি, একজন নবী তোমাদের মাথায় 
ছায়া পাত করে রেখেছেন। এই ঘরের দিক থেকে তিনি আবির্ভূত হবেন। তারপর সে 
বায়তুল্লাহর দিকে ইশারা করে বলে, যে ব্যক্তি তাকে পাবে সে যেন অবশ্যই তার প্রতি ঈমান 
আনয়ন করে। এক সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবির্ভূত হলেন । আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন 
করলাম । আর সেই ইহুদী লোকটি আমাদের মাঝে উপস্থিত ৷ কিন্তু বিদ্বেষ ও অবাধ্যতাবশত সে 
ঈমান আনল না৷ 


ইতিপূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাব ও তার গুণ-পরিচয় প্রদানকারী এই ইউশা 
এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম-তারকার আত্মপ্রকাশ সংক্রান্ত যুবায়র ইবনে বাতা-এর আলোচনা 
করে এসেছি । ইবনে ইসহাক বলেন, আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, বনু 
কুরায়জার জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, আপনি বনু কুরায়জার জাতি-গোষ্ঠী বনু 
হাদাল-এর লোক ছালাবা ইবনে সা'য়া, উসায়দ ইবনে সা'য়া ও আসাদ ইবনে উবায়দ-এর 
ইসলাম গ্রহণের পটভূমি জানেন কি ? এরা জাহেলী যুগে বনু কুরায়জার সঙ্গে ছিল। তারপর 
ইসলামের যুগেও তারা বনু কুরায়জার নেতৃত্ব প্রদান করে। আমি বললাম, না, জানি না। 


কয়েক বছর আগে আমাদের নিকট আসে । এসে লোকটি আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। 
আল্লাহর শপথ! তার অপেক্ষা উত্তম পাচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী আর কাউকে আমি দেখিনি । 
লোকটি আমাদের নিকট স্থায়িভাবে অবস্থান করতে শুরু করে। আমাদের অঞ্চলে কখনো 
অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমরা তাকে বলতাম, হে ইবনে হায়বান! আসুন আমাদের জন্য বৃষ্টির 
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প্রার্থনা করুন । জবাবে তিনি বলতেন, না, আল্লাহ্র শপথ! আগে সাদাকা পেশ না করলে আমি 
এ কাজ করতে পারব না । আমরা বলতাম, কত দিতে হবে বলুন । তিনি বলতেন, একসা' 
খেজুর কিংবা দুই যুদ্দ যব। আমরা উক্ত পরিমাণ সাদাকা পেশ করতাম : এরপর ভিনি আমাদের 
নিয়ে ফসলের মাঠে গিয়ে আমাদের জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা করেন আল্লাহ্র শপথ! তার সেই 
দোয়ার অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতে আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টিপাত শুরু হতো । এভাবে দু'বার 
তিনবার নয় তিনি বহুবার এরূপ দোয়া করেছেন। তারপর আমাদের নিকট থাকাবস্থায়ই তার 
মৃত্যুর সময় হয়। যখন তিনি আচ করতে পারলেন যে, তার আর বাচা হবে না, তখন তিনি 
বললেন, হে ইহুদী সন্পৃদায়! তোমরা কি জান, কিসে আমাকে প্রাচুর্যের দেশ থেকে এই 
অভাবের দেশে বের করে এনেছে ? আমরা বললাম, আপনি ভালো জানেন । তিনি বললেন, 
আমি এমন এক নবীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় এ দেশে. এসেছি, যার আবির্াবকাল অতি 
নিকটে । এই নগরী তার হিজরত ভূমি । আমি আশা করতাম হে, তিনি আবির্ভূত হবেন আর 
আমি ভার অনুসরণ করব । তবে তাঁর সময় কিন্তু নিকটে । কাজেই হে ইছ্্‌লী সম্পৃদায়! 
তোমাদের আগে যেন অন্য কেউ তার সঙ্গী হতে না পারে। আবক্কতৃত হওযগ্নার পর যারা তার 
বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের সঙ্গে তীর রক্তারক্তি হবে এবং বন্দীকরণ ও দাস বানানোর ঘটনা 
ঘটবে । অতএব কোন কিছু যেন তোমাদেরকৈ তার অনুসরণ থেকে বিরত না রাখে। তারপর 
যখন রাসূল (সা) আবির্ভূত হলেন এবং বনু কুরায়জাকে অবরোধ করলেন, তখন যুবকরা 
বলল-__ এখন তারা টগবগে যুবক-_ হে বনু কুরায়জা সম্প্রদায়ের লোকজন! আল্লাহর কসম! 
ইনিই সেই নবী, ইবনে হায়বান তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারা বলল, না ইনি 
সেই ব্যক্তি নন। যুবকরা বলল, হ্যা, আল্লাহর কসম, তিনি যেসব গুণাগ্ধণের বিবরণ 
‘দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী ইনিই সেই ব্যক্তি । এরপর তারা দুর্গ থেকে নেমে এসে ইসলাম খৃহণ 
করে নিজেদের রক্ত, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করে। ইবনে ইসহাক বলেন, ইহুদীদের 
ব্যাপারে আমি যা জানতে পেরেছি, এই হলো তার বিবরণ । 


আমরা উপরে উল্লেখ করে এসেছি যে, তুব্বা আল-ইয়ামানী-_ যার উপনাম আবু কারব 
তুব্বান আস‘আদ মদীনা অবরোধ করতে এসেছিলেন। তখন দুইজন ইহুদী পণ্ডিত তার নিকট 
উপস্থিত হয়ে বললেন, এ কাজে সফলতা অর্জন করা আপনার পক্ষে সন্ভম নয়। কারণ এটি 
এমন আখেরী নবীর হিজরত ভূমি, যিনি শেষ যমানায় আগমন করার কথা | এ কথা শুনে তুব্বা 
তার সংকল্প থেকে বিরত হন। আবূ নু‘আইম তার 'দালায়িল’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 
আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন যায়দ ইবনে স্াইস্নাকে হেদায়ত দান 
করার ইচ্ছা করলেন, যায়দ বললেন, দু'টি ব্যতীত নবুয়তের সব ক’টি লক্ষণই আমি প্রথম 
দৰ্শনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারায় প্রত্যক্ষ করি। যে দু'টি লক্ষণ প্রথম দর্শনে দেখতে পাইনি, 
তা হলো তীর সহনশীলতা অজ্ঞতার ওপর প্রবল থাকবে এবং তার সঙ্গে অন্ঞতাসুলভ আচরণ 
যত বেশি করা হবে, তার সহনশীলতা ততই বৃদ্ধি পাবে যায়দ ইবনে স্াইয়া বলে, ফলে আমি 
একান্ত ঘনিষ্ঠতা লাভ করে তাঁর সহনশীলতা ও অজ্ঞতা যাচাই করার প্রচেষ্টায় লেগে যাই । 
তারপর তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট ধারে মাল বিক্রয়ের কাহিনী উল্লেখ করেন এবং 
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বলেন, যখন সেই ঝণ পরিশোধ করার দিন-তারিখ এসে গেল, আমি তীর নিকট গিয়ে তার 
জামার কলার এবং চাদর টেনে ধরি। তিনি তখন তার সাহাবীগণের সঙ্গে এক জানাযায় 
উপস্থিত ছিলেন। আমি তার প্রতি উগ্র মূর্তিতে দৃষ্টিপাত করি এবং বলি, ‘মুহাম্মদ! তুমি কি 
আমার পাওনা আদায় করবে না? আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি, আব্দুল মুত্তালিবের বংশটাই 
লেনদেনে এভাবে টালবাহানা করতে অভ্যস্ত ৷” যায়দ বলেন, একথা শুনে উমর (রা) আমার 
প্রতি চোখ তুলে তাকালেন । তার চোখ দু'টো যেন ভাটার মত জ্বূলছে। তারপর তিনি বললেন, 
ওহে আল্লাহ্র দুশমন! তুই আল্লাহ্র রাসূলকে কী বলছিস আর তার সঙ্গে কী আচরণ করছিস 
সবই আমি শুন্‌ছি, দেখছি। সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি 
যদি তীর ভসনার ভয় না করতাম, তা হলে তলোয়ার দিয়ে তোর গদান উড়িয়ে দিতাম । রাসূল 
(সা) তখন শান্ত ও হাসিমুখে উমর (রা)-এর প্রতি তাকিয়ে আছেন। তারপর তিনি বললেন ৪ 


“হে উমর! আমার আর তার তোমার থেকে এর স্থলে অন্যরূপ বাবহার প্রাপ্য ছিল। 
তোমার উচিত ছিল, আমাকে ঝণ আদায়ে উত্তম পদ্থা অবলম্বন করার এব: তাকে আমার সঙ্গে 
উত্তম ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া । যাও হে উমর! লোকটার পাওনা পরিশোধ করে দাও । আর 
বিশসা' (প্রায় দেড় মণ) খেজুর বেশি দিয়ে দাও ৷” 


এ ঘটনা দেখে যায়দ ইবনে সাইয়া মুসলমান হয়ে যান এবং তার পরবর্তীকালের সকল 
জিহাদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তাবুকের বছর তিনি ইনতিকাল করেন। 
আল্লাহ তীর প্রতি সদয় হোন! তারপর ইবনে ইসহাক হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম 
গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সালমান ফারসী (রা) নিজের মুখে আমাকে 
বলেছেন যে, আমি ছিলাম ইস্পাহানের অধিবাসী এবং পারসিক ধর্মাবলম্বী । যে গ্রামে আমার 
বাস ছিল তার নাম জাই । আমার পিতা ছিলেন সেই গ্রামের প্রধান । আমি ছিলাম পিতার 
সর্বাধিক প্রিয় পাত্র। স্নেহের আতিশয্যে তিনি আমাকে তাঁর গৃহে আবদ্ধ করে রাখতেন, যেমন 
দাসীদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে । মজ্বসী ধর্ম আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতাম । এক 
পর্যায়ে আমিই হলাম সেই অগ্নকুণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণকারী, যা সর্বদা প্রজ্বলিত রাখা হতো, এক 
মুহূর্তের জন্যও নিভতে দেয়া হতো না। 


তিনি বলেন, আমার পিতা বিপুল জমি-জমার মালিক ছিলেন। তিনি নিজেই তার 
জমি-জমার দেখাশুনা করতেন । একদিন তিনি কোন এক নির্মাণ কাজে হাত দেন। ফলে 
আমাকে তিনি বলেন, নির্মাণ কাজের ব্যস্ততার কারণে আজকের মত আমি জমিজমা দেখাশুনা 
করতে পারছি না। আজকের মত তুমি গিয়ে একটু তদারকি কর । তিনি আমাকে এ সংক্রান্ত 
কিছু নির্দেশও দেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন, ফিরতে বিলম্ব করো না। কারণ তুমি আমার 
চোখের আড়ালে চলে গেলে জমিজমার চাইতে তুমিই আমার বেশি ভাবনার কারণ হয়ে দাড়াও ৷ 
তখন আমি কোন কাজই করতে পারি না। 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭৭ 
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সালমান ফারসী (রা) বলেন ৪ আমি আমার পিতার জমি দেখার জন্য রওয়ানা হলাম । 
খৃষ্টানদের একটি গির্জার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় গির্জার ভিতরে খৃষ্টানদের আওয়াজ 
পেলাম ৷ তখন তারা উপাসনা করছিল । উল্লেখ্য যে, আমাকে ঘরে আটকে রাখার জন্য 
লোকজন যে আমার পিতাকে পরামর্শ দিয়েছিল, এতদিন আমি তা জানতাম না । যা হোক, শব্দ 
শুনে তাদের কর্মকাণ্ড দেখার জন্য আমি গির্জায় প্রবেশ করলাম ৷ তাদের উপাসনা আমাকে মুগ্ধ 
করল এবং আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি । আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র শপথ, 
আমরা যে ধর্মে আছি, এই ধর্ম তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ৷ আল্লাহ্র কসম, তখন থেকে আমি তথায় 
সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ঠায় দাড়িয়ে রইলাম । পিতার জমিজমার কথা একদম ভুলেই গেলাম, 
ওখানে যাওয়া আর হলো না । তারপর আমি তাদেরকে বললাম, এই দীন আমি পাব কোথায়? 
তারা বলল, সিরিয়ায় । আমি পিতার নিকট ফিরে গেলাম ৷ ততক্ষণে পিতা আমার অনুসন্ধানে 
লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং আমার চিন্তায় তার সব কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি উপস্থিত হলে 
তিনি বললেন বৎস! তুমি ছিলে কোথায়? আমি কি তোমাকে শীত্ব ফিরে আসার কথা বলে 
দেইনি ? সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমি বললাম, আব্বাজান! যাওয়ার পথে আমি দেখলাম, 
কিছু লোক তাদের গির্জায় উপাসনারত ৷ তাদের উপাসনা আমাকে মুগ্ধ করে । আমি আল্লাহ্র 
শপথ করে বলছি, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি তাদের নিকট সেখানেই দাড়িয়ে থাকি । পিত বললেন, 
বৎস! এঁ ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই ৷ তারচেয়ে তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মই উত্তম ৷ 
আমি বললাম, কখনো নয়, আল্লাহ্র কসম! এঁ ধর্মই আমাদের ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সালমান 
ফারসী বলেন, এতে পিতা আমাকে ভয়-ভীতি দেখান এবং পায়ে শিকল পরিয়ে আমাকে ঘরে 
আটকে রাখেন । আমি খৃষ্টানদের নিকট খবর পাঠালাম যে, তোমাদের নিকট সিরিয়ার কোনো 
কাফেলা আগমন করলে আমাকে যেন অবহিত করা হয়। এক সময় একটি কাফেলা আগমন 
করে। খৃষ্টানরা আমার কাছে সংবাদ পাঠায় । আমি বললাম, কাজ শেষ করে যখন তাদের 
স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সময় হবে, তখন আমাকে একটু জানিয়ো । তিনি বলেন, তাদের স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের সয়ম হলে খৃষ্টানরা আমাকে তা অবহিত করে। আমি পায়ের শিকল ভেঙে তাদের 
সঙ্গে রওয়ানা হলাম । এক সময়ে আমি সিরিয়া এসে পৌছলাম । 

সিরিয়া এসে আমি সেখানকার অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করলাম, এই ধর্মের অনুসারীদের শ্রেষ্ঠ 
বিদ্বান কে? তারা বলল, গির্জায় অবস্থানকারী প্রধান যাজক । আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, 
আমি এই ধর্মের প্রতি আগ্রহী এবং আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই, গির্জায় আপনার সেবা 
করতে চাই এবং আপনার নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করে আপনার সঙ্গে উপাসনা করতে চাই । 
তিনি বললেন, ভিতরে প্রবেশ কর । আমি তার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলাম ৷ কিন্তু পরে বুঝতে 
পারলাম, লোকটি আসলে অসৎ: সে তার অনুসারীদের সাদকা দানের আদেশ দেয় ও সেজন্য 
উৎসাহিত করে, কিন্তু প্রদত্ত সব সাদকা সে নিজের জন্য কুক্ষিগত করে রাখে এবং গরীব 
মিসকীনদের কিছুই দেয় না। এভাবে সে সাত মটকা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে। সালমান ফারসী 
বলেন, এসব আচরণ দেখে লোকটির প্রতি আমার মনে তীব্ব ঘৃণার সঞ্চার হয়। তারপর লোকটি 
মারা যায় । খৃস্টানরা তাকে দাফন করার উদ্দেশ্যে সমবেত হলে আমি তাদেরকে বললাম, ইনি 
তো অসৎ লোক ছিলেন। ইনি আপনাদেরকে সাদকা দেয়ার আদেশ দিতেন এবং এজন্য 
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উৎসাহিত করতেন বটে; কিন্তু আপনারা সাদকা নিয়ে আসলে তিনি তা মিসকীনদের না দিয়ে 
সব নিজের জন্য রেখে দিতেন । তারা আমাকে বলল, আপনি তা জানলেন কী করে? আমি 
বললাম, আমি আপনাদেরকে তার গোপন ধন ভাণ্ডার দেখিয়ে দিচ্ছি। তারা বলল, ঠিক আছে, 
দেখান । সালমান ফারসী বলেন, আমি তাদেরকে তার গুপ্ত ভাণ্ডারের স্থানটি দেখিয়ে দিলাম । 
সেখান থেকে তারা সাত্ত মটকা ভর্তি সোনা-রূপা উদ্ধার করে। দেখে তারা বলে, একে আমরা 
দাফনই করব ন৷। তারা তাকে শূলে চড়ায় এবং প্রস্তরাঘাত করে। তারপর তারা অপর এক 
ব্যক্তিকে এনে তার স্থলে বসায় ৷ 


সালমান ফারসী (রা) বলেন, এই নতুন পাদ্রী রীতিমত উপাসনা করেন। তার মত দুনিয়ার 
প্রতি নির্মোহ, আখেরাতের প্রতি উৎসাহী এবং রাতদিন ইবাদতগুজার আর কাউকে আমি 
দেখিনি । আমি তীকে ভালোবাসলাম, যেমন ইতিপূর্বে আর কাউকে আমি ভালোবাসিনি । বেশ 
কিছুদিন আমি তার সাহচর্যে অতিবাহিত করলাম । তারপর তার মৃত্যার সময় নিকটবর্তী হলে 
আমি তাকে বললাম, আমি আপনার সাহচর্যে ছিলাম এবং আপনাকে আমি সর্বাধিক ভালো 
বাসতাম। এখন আল্লাহ্র নির্দেশে আপনার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজেই আপনি 
আমাকে কার নিকট যাওয়ার ওসীয়ত করছেন এবং আমাকে কী আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, 
আল্লাহ্র শপথ! আমি যে ধর্মের অনুসারী ছিলাম, আজ সে ধর্মে তেমন কেউ আছেন বলে আমি 
জানি না। মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তারা আদর্শ পরিবর্তন করে ফেলেছে তবে মুসেলে 
অমুক নামের একজন লোক আছেন। তিনিও আমার দীনের অনুসারী ৷ তুমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে 
মিলিত হও । 


সালমান ফারসী (রা) বলেন, তার ইন্তিকাল ও দাফন-কাফনের পর আমি মুসেলের 
উপরোল্লিখিত লোকটির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলাম ৷ বললাম, জনাব! অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় 
আমাকে আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ওসীয়ত করে গেছেন এবং আমাকে অবহিত করেছেন 
যে, আপনি তারই ধর্মের অনুসারী । তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমার নিকট অবস্থান 
কর । আমি তার নিকট অবস্থান করলাম । তাকে আমি তার সঙ্গীর ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত উত্তম 
ব্যক্তি্বপে পেয়েছি। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে । মৃত্যুকালে আমি তাকে 
বললাম, জনাব! অমুক তো আপনার সান্নিধ্যে আসার জন্য আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন। এখন 
আল্লাহর হুকুমে আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত, আপনি আমাকে কার কাছে যাওয়ার উপদেশ 
দিচ্ছেন এবং আমাকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, বৎস, আমি আল্লাহ্র শপথ করে 
বলছি, আমরা যে দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, সে দীনের অনুসারী আর একজন লোকও 
আছে বলে আমি জানি না। তবে নাসীবীনে অমুক নামের একজন লোক আছেন, তুমি তার 
নিকট গিয়ে মিলিত হও ৷ তারপর যখন তিনি মারা গেলেন এবং তার দাফন-কাফন সম্পন্ন হলো 
তখন আমি নাসীবীনের লোকটির সঙ্গে মিলিত হলাম এবং তাকে আমার নিজের ইতিবৃত্ত ও 
আমার দুই সঙ্গী আমাকে যা আদেশ করেছেন তা তার নিকট ব্যক্ত করলাম ৷ তিনি বললেন, 
ঠিক আছে, তুমি আমার নিকট অবস্থান কর। আমি তার নিকট অবস্থান করলাম ৷ তীকেও আমি 
তার দুই পূর্বসুরির ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি। এবারও আমি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের সাহচর্যে 


Islamiboi.tk 
৬১২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


কাটালাম ৷ কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, কিছু দিন যেতে না যেতেই তারও মৃত্যু ঘনিয়ে 
আসে । মৃত্যুর আগে আমি তাকে বললাম, জনাব! অমুক ব্যক্তি আমাকে অমুকের নিকট যাওয়ার 
ওসীয়ত করেন। তারপর দ্বিতীয়জন তৃতীয় আরেকজনের নিকট য'ওয়ার ওসীয়ত করেন৷ 
সবশেষে তৃতীয়জন আমাকে ওসীয়ত করেন আপনার নিকট আপমন করার জন্যে । এখন 
আপনি আমাকে কার সান্নিধ্য অবলম্বনের উপদেশ দেবেন এবং আমাকে কী আদেশ দেবেন? 
বললেন, বৎস! আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমাদের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত এমন একজন 
লোকও বেঁচে নেই; যার নিকট যাওয়ার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করতে পারি। তবে 
রোমের আমুরিয়াহ নামক স্থানে একজন লোক আছেন, তিনি আমাদের ধর্মাবলম্বী । ইচ্ছে করলে 
তুমি তার নিকট যেতে পার । কারণ, তিনিও আমাদের অভিন্ন পথের যাত্রী । 


যখন তিনি মারা গেলেন এবং তার দাফন-কাফন সম্পন্ন হলো; আমি আমুরিয়ার সেই 
ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং আমার বৃত্তান্ত শোনালাম । তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি 
আমার নিকট থাক । আমি এবারও এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থান ধরতে শুরু করলাম, যিনি 
আমার পূর্বের গুরুদেরই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । সালমান ফারসী (রা) বলেন, 
এসময়ে আমি কিছু উপার্জনও করি । কয়েকটি গাভী ও ছাগল আমার মালিকানায় আসে! 
কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে । তখন আমি তাকে বললাম, 
জনাব! আমি প্রথমে অমুকের সাহচর্যে ছিলাম । তারপর তিনি আমাকে অমুকের নিকট যাওয়ার 
ওসীয়ত করেন । এরপর তিনি অমুকের নিকট যাওয়ার ওসিয়ত করেন । অতঃপর তিনি আমাকে 
অমুকের নিকট যাওয়ার ওসীয়ত করেন। সর্বশেষ ব্যক্তি আমাকে ওসীয়ত করেন আপনার 
সান্নিধ্য অবলম্বন করতে । এখন আপনি আমাকে কার সাহচর্য অবলম্বনের ওসীয়ত করবেন এবং 
আমাকে কী আদেশ দেবেন ? তিনি বললেন, বৎস! আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমার 
জানা মতে আমাদের পথের যাত্রী এমন একজন লোকও বেঁচে নেই, আমি তোমাকে যার নিকট 
যাওয়ার আদেশ করতে পারি। তবে এমন একজন নবীর আবির্ভাবকাল ঘনিয়ে এসেছে, যিনি 
দীনে ইবরাহীমসহ প্রেরিত হবেন। আরব ভূমিতে তার আবির্ভাব ঘটবে ৷ এবং খেজুর বীথি 
বেষ্টিত ভূমি হবে তীর হিজরত স্থল । তার প্রকাশ্য কিছু লক্ষণ থাকবে ! তিনি হাদিয়া গ্রহণ 
করবেন, সাদকা খাবেন না। তার দুই কাধের মাঝে থাকবে নবুওতের মোহর ৷ সম্ভব হলে সেই 
দেশে গিয়ে তুমি তার সঙ্গে মিলিত হও। 

সালমান ফারসী (রা) বলেন, তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ও তার দাফন-কাফন 
সম্পন্ন হয়। আমি আরো কিছুকাল আমুরিয়ায় অবস্থান করি । তারপর আমি একটি বণিক 
কাফেলার সাক্ষাত পেয়ে তাদেরকে বললাম, তোমরা আমাকে আরব ভূমিতে নিয়ে যাও, 
বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে আমার এই গাভী ও ছাগলগুলো দিয়ে দেব তারা বলল, ঠিক 
আছে, চল । আমি তাদেরকে আমার গাভী আর ছাগলগুলো দিয়ে দেই আর তারা আমাকে সঙ্গে 
করে নিয়ে যায়। কিন্তু ওয়াদীল কুরায় পৌছে তারা আমার প্রতি জুলুম করে। আমাকে তারা এক 
ইহুদীর নিকট দাসরূপে বিক্রি করে দেয় । আমি তার নিকট থাকতে শুরু করি । এ জায়গায় 
খেজুর বৃক্ষ দেখে আমি আশান্বিত হলাম যে, আমার গুরু আমাকে যে নগরীর কথা বলেছেন, 
এটাই সম্ভবত সেই নগরী ৷ 
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আমি আমার মনিবের নিকট থাকছি । এ সময়ে বনু কুরায়জা বংশীয় তার এক চাচাতো ভাই 
মদীনা থেকে তার নিকট আগমন করে আমার মনিবের নিকট থেকে সে আমাকে কিনে মদীনায় 
নিয়ে যায়। আল্লাহ্র কসম! মদীনাকে দেখামাত্র আমি বুঝে ফেললাম, এটাই সেই নগরী আমার 
গুরু আমাকে যার কথা বলেছিলেন । আমি মদীনায় অবস্থান করতে খাকি । 


ইতিমধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভার ঘটে গেছে। তিনি কিছুকাল মক্কায় অবস্থান 
করেন । গোলামি জীবনের ব্যস্ততার কারণে তার কোনো আলোচনা আমি শুনতে পারছিলাম না । 
তারপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন । আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, একদিন আমি আমার 
মনিবের খেজুর গাছের কীদি কাটার কাজ করছিলাম ৷ মনিব তখন নিচে উপবিষ্ট । এমন সময়ে 
তার এক চাচতো ভাই এসে তার নিকট থমকে দাড়ায় এবং বলে, আল্লাহ বনু কায়লার অমঙ্গল 
করুন । তারা এখন কুবায় এমন এক ব্যক্তিকে দেখার জন্য ভিড় জমিয়ে আছে, যিনি আজই 
মক্কা থেকে এসেছেন এবং তিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন । সালমান ফারসী (রা) বলেন, 
এ কথা শোনামাত্র আমার সমস্ত শরীরে কাঁপন ধরে যায়। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি গাছ 
থেকে মনিবের গায়ের ওপর পড়ে যাব। আমি খেজুর গাছ থেকে নিচে নেমে মনিবের চাচাতো 
ভাইকে বললাম, আপনি কী কী যেন বলছিলেন? সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমার 
কৌতুহলপূর্ণ প্রশ্ন শুনে মনিব আমার গালে কশে এক চড় বসিয়ে দেয় এবং বলে ও কী বলছে, 
তাতে তোর কী? যা, তুই তোর কাজ করগে ৷ আমি বললাম, না, এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম 
মনে একটা কৌতুহল জাগল কি না তাই । 


তিনি বলেন, আমার নিকট কিছু সঞ্চিত সম্পদ ছিল । সন্ধ্যাবেলা আমি সেগুলো নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গেলাম ৷ তিনি তখন কুবায় । নিকটে গিয়ে আমি তাকে বললাম, 
আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি । আপনার সঙ্গে যারা আছেন, তারা 
গরীব, অসহায় । এই জিনিসগুলো সাদকা দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি সঞ্চয় করেছিলাম । আমি 
দেখলাম যে, অন্যদের তুলনায় আপনারাই এর অধিক হক্দার । এই বলে আমি জিনিসগুলো 
তার দিকে এগিয়ে দিলাম ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) তার সঙ্গীদের বললেন, তোমরা খাও এবং নিজে 
হাত গুটিয়ে নিলেন, খেলেন না । আমি মনে মনে বললাম, এই পেলাম একটি ৷ 


তারপর আমি ফিরে গেলাম এবং আরো কিছু জিনিস সংগ্রহ করলাম । ততদিনে রাসুলুল্লাহ 
(সা) মদীনায় চলে গেছেন। আমি আবারও তার নিকট গেলাম এবং বললাম, আমি লক্ষ্য 
করেছি যে, আপনি সাদকা খান না। তাই আপনার সম্মানার্থে এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া । 
সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জিনিসগুলো হাতে নিয়ে নিজে কিছু খেলেন এবং 
সাহাবীদের খেতে আদেশ দেন। সাহাবীরাও তার সঙ্গে আহারে অংশ নেন । তিনি বলেন, তখন 
আমি মনে মনে বললাম, এই পেলাম দু'টো ৷ 

তিনি বলেন, এরপর আরেকদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর “খেদমতে উপস্থিত হলাম । 
তিনি তখন বাকীউল গারকাদ গোরস্থানে জনৈক ব্যক্তির জানাযা উপলক্ষে সাহাবী পরিবেষ্টিত 


Islamiboi.tk 
৬১৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


অবস্থায় বসে আছেন । গায়ে তার দুটি চাদর । আমি তাকে সালাম দিয়ে তার পেছন দিকে গিয়ে 
আমার সঙ্গীর বর্ণনা মোতাবেক তার পিঠে মোহর আছে কিনা দেখতে লাগলাম ৷ দেখে 
রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝে ফেললেন যে, আমি কিছু একটা অনুসন্ধান করছি। ফলে তিনি নিজের পিঠ 
থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন মোহরের প্রতি চোখ পড়া মাত্র আমি তা যে মোহ্রে নবুয়ত তা 
চিনে ফেললাম । দেখেই আমি তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লাম এবং তাকে চুমু খেতে খেতে কাদতে 
লাগলাম । দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, এদিকে এস ৷ পেছন থেকে ফিরে আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আসলাম এবং আমি তাকে আমার কাহিনী শোনালাম, যেমন 
শোনালাম তোমাকে হে ইবনে আব্বাস! শুনে রাসুলুল্লাহ (সা) মুগ্ধ হলেন এবং সাহাবীগণও তা 
শুনুন, তা তিনি চাইলেন । 


তারপর সালমান গোলামির কাজে নিয়োয়িত থাকেন। এভাবে বদর গেল, উল্থদ গেল 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সালমান (রা)-এর আর সাক্ষাত ঘটেনি । সালমান (রা) বলেন, 
এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ “সালমান! তুমি তোমার মনিবের সঙ্গে 
মুক্তিপণের ব্যাপারে কথা বল ৷ ফলে আমি আমার মনিবের সঙ্গে তিনশত খেজুর গাছ এবং 
চল্লিশ উকিয়ার বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করলাম । চুক্তি হলো খেজুর গাছগুলোর চারা রোপণ 
করে ফলনশীল করে দিতে হবে । রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীদের বললেন, তোমরা তোমাদের 
ভাইয়ের সাহায্য কর । খেজুর গাছের ব্যাপারে তারা আমাকে সাহায্য করেন । কেউ ত্রিশটি, 
প্রত্যেকে আমাকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করেন। এভাবে আমার তিনশ’ চারার 
ব্যবস্থা হয়ে যায় । তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, যাও হে সালমান! গর্ত কর গিয়ে । 
গর্ত করার কাজ শেষ হলে আমার নিকট এস; আমি নিজ হাতে গর্তে চারা রোপণ করে দেবো। 
হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমি গর্ত করলাম ৷ আমার সঙ্গীরা একাজে আমাকে 
সহযোগিতা করেন । গর্ত করার কাজ. শেষ হলে আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে সংবাদ 
দিলাম । রাসুলুল্লাহ (সা) আমার সঙ্গে বাগানে আসেন ৷ অমি তীকে একটি একটি করে চারা 
এগিয়ে দিলাম আর তিনি নিজ হাতে তা গর্তে রোপণ করলেন। এভাবে সব কটি চারা রোপণের 
কাজ শেষ হয়। আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে সালমানের জীবন, তার একটি 
চারাও মরেনি। এভাবে আমি খেজুর গাছ রোপণের চুক্তি বাস্তবায়ন করলাম ৷ বাকি থাকল মাল। 
ইতিমধ্যে মুরগীর ডিমের ন্যায় এক টুকরো খনিজ সোনা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর হস্তগত হয় । 
সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মুক্তিপণের চুক্তিকারী ফারসী লোকটি কোথায়? সালমান 
ফারসী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ডেকে নেয়া হয়। নবী করীম (সা) 
বললেন ঃ এটা নাও, এবং তোমার খচণ পরিশোধ কর । আমি বললাম £ এতে আর কী হবেঃ? 
তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তোমার মুক্তিপণ ও খণ আদায় করে দিবেন। 
আমি সোনার টুকরাটি হাতে নিয়ে ওজন করলাম ৷ সালমানের জীবন যার হাতে, তার শপথ, 
সোনার টুকরাটির ওজন চল্লিশ উকিয়াই হয়েছে। আমি এর দ্বারা চুক্তি বাস্তবায়ন করলাম । 
সালমান আযাদী লাভ করলেন। এবার আমি স্বাধীন মানুষ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে 
খন্দকে অংশ নিলাম । এরপর কোন একটি যুদ্ধেও আমি অনুপস্থিত থাকিনি। 


Islamiboi.tk i 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬১৫ 


ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, সালমান (রা) বলেন, আমি যখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ 
দিয়ে আমার দায় শোধ হবে কী করে? তখন নবীজী (সা) জিনিসটি হাতে নিয়ে নিজের জিহবার 
ওপর উলট-পালট করলেন । তারপর বললেন ঃ£ নাও, এটি দিয়েই সম্পূর্ণ দায় শোধ কর! আমি 
জিনিসটি হাতে নিলাম এবং তা দিয়েই আমি আমার চল্লিশ উকিয়ার দায় সম্পূর্ণ শোধ করলাম । 


মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আরো বলেন, সালমান (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি যখন 
রাসুলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করলেন যে, আমুরিয়ার লোকটি তাকে বলেছে যে, তুমি সিরিয়ার 
অমুক স্থানে যাও, সেখানে গভীর জঙ্গলে এক ব্যক্তি বাস করে এবং প্রতিবছর সে একবার 
জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে ৷ রোগগ্রস্ত মানুষেরা তার কাছে এসে আর্জি পেশ করে। সে যার 
জন্য দোয়া করে, সেই আরোগ্য লাভ করে। তুমি তার নিকট যাও. তুমি যে দীনের অনুসন্ধান 
করছ, সে তোমাকে তার সন্ধান দেবে। সালমান (রা) বলেন, আমি রওয়ানা হলাম এবং তার 
নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত স্থানে গিয়ে উপনীত হলাম । দেখলাম, জনতা সমবেত হয়ে তার 
আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। সেই রাত্রে তার আত্মপ্রকাশ করার কথা । এক সময় তিনি 
জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ জনতা তাকে ঘিরে ধরে। যে রোগীর জন্য তিনি দোয়া করছেন, 
সেই আরোগ্য লাভ করছে । স্থানীয় জনতার ভিড়ের কারণে আমি তাকে একান্তে পেলাম না। 
এক সময়ে তিনি লোকালয় ত্যাগ করে জঙ্গলে ডুকে পড়লেন । আমি সেখানে গিয়ে তাকে ধরে 
বসি । তখন তার কাধ ছাড়া গোটা দেহই জঙ্গলে ঢুকে গেছে। আমি তাকে জাপটে ধরি। 
আমাকে দেখে আমার প্রতি মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, কে তুমি? আমি বললাম, আল্লাহ 
আপনাকে রহম করুন! আমাকে আপনি সঠিক দীনে ইবরাহীমের সন্ধান দিন! তিনি বললেন, 
তুমি আমাকে এমন একটি বিষয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছ, যে বিষয়ে আজকাল মানুষ কিছু 
জানতে চায় না। তবে শোন, এই দীন নিয়ে যে নবীর আবির্ভাবের কথা, তার সময় ঘনিয়ে 
এসেছে । তিনি হবেন হারমের অধিবাসীদের একজন ৷ তুমি তার নিকট যেও, তিনিই তোমাকে 
দীনে ইবরাহীমের ওপর পরিচালিত করবেন। 


এ কাহিনী শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) সালমান (রা)-কে বললেন £ হে সালমান! তুমি আমাকে যা 
বলেছ, যদি তা সত্য বলে থাক, তাহলে তুমি ঈসা ইবনে মারয়াম-এর সাক্ষাত লাভ করেছ। 
এ বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, তা ছাড়াও বর্ণনার সূত্রে বিচ্ছিন্নতাও 
রয়েছে। তুমি ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছ বলে উল্লেখিত উক্তিটি শুধু গরীব পর্যায়েরই 
নয়- মুনকার অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্যও বটে কেননা, হযরত ঈসা (আ)-এর ওফাত আর 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত-_ মধ্যবর্তী শূন্যতার মেয়াদ ছিল কমপক্ষে চারশ বছর ৷ করো 
কারো মতে সৌর হিসেবে ছয়শ বছর । আর হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর আয়ু ছিল 
বড়জোর সাড়ে তিনশ’ বছর ৷ শুধু তাই নয়__ আব্বাস ইবনে ইয়াধীদ আল-বুহরানী তো এ 
মর্মে মাশায়িখদের মতৈক্য উল্লেখ করেছেন যে, সালমান ফারসী (রা) বেঁচেছিলেন মাত্র দুইশ 
পঞ্চাশ বছর ৷ তিনশ পঞ্চাশ বছরের অর্ধেক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান । 


রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, তুমি ঈসা ইবনে মারয়ামের ওসীয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে 
সাক্ষাত করেছ। এটা সঠিক হওয়া অসভ্মুব নয় ৷ 
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সুহায়লী বলেন, অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীর নাম হচ্ছে হাসান ইবন আমারা ৷ তিনি একজন 
দুর্বল রাবী ৷ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হলে তা ‘মুনকার’ হবে না। কেননা ইবন জরীর উল্লেখ করেছেন 
যে, ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠানোর পর তিনি পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তীর মা 
এবং অন্য এক স্ত্রীলোককে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির লাশের নিকট কারবাকাটি করছেন বলে দেখতে 
“ পান । তখন তিনি নিহত হননি বলে তাদের জানিয়ে দেন। এরপর হাওয়ারীগণকে বিভিন্ন দিকে 
প্রেরণ করেন। সুহায়লী বলেন, একবার তার অবতরণ যখন সম্ভব হয়েছিল তখন একাধিকবার 
অবতরণ করাও সম্ভবপর । শেষবার তিনি প্রকাশ্যে অবতরণ করে ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর 
নিধন করবেন এবং তখন বনী জুযামের এক মহিলাকে বিবাহ করবেন । যখন তার ইনতিকাল 
হবে তখন তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওযা শরীফের হুজরায় দাফন করা হবে। 


ইমাম বায়হাকী ‘দালায়িলুন নুবুওয়াত’ গ্রন্থে অপর এক সূত্রে সালমান ফারসী (রা)-এর 
ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন । তাতে রয়েছে যে, ইয়াধীদ ইবনে সাওহান বলেন যে, 
তিনি শুনেছেন, সালমান ফারসী (রা) নিজে তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি 'রামাহুরমুয’ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তার এক বড় ভাই ছিল অতিশয় বিত্তশালী । 
সালমান (রা) ছিলেন দরিদ্র ৷ তিনি বিত্তশালী ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকতেন ৷ গ্রাম প্রধানের ছেলে 
ছিল তার সঙ্গী । সে তার সঙ্গে তাদের এক শিক্ষা গুরুর নিকট যাওয়া-আসা করত ৷ এঁ ছেলেটি 
গুহায় অবস্থানকারী কতিপয় খৃস্টানের নিকটও যেত সালমান (রা) একদিন আবদার করলেন, 
তিনিও তাদের সঙ্গে গুহায় যাবেন। জবাবে ছেলেটি তাকে বলল, তোমার বয়স কম ৷ আমার 
আশংকা হয়, তুমি তাদের তথ্য ফীস করে দিবে আর তার ফলে আমার আব্বা তাদেরকে হত্যা 
ফরে ফেলবেন কিন্তু সালমান ছিলেন নাছোড় বান্দা । তিনি নিশ্চয়তা দিলেন যে, তার কারণে 
তাদের কোন ক্ষতি হবে না । অবশেষে সালমান (রা) তার সঙ্গে সেখানে গেলেন । দেখলেন, 
সেখানে ছয় কি সাতজন লোক, ইবাদত করতে করতে তাদের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে 
যাওয়ার মত অবস্থা । তারা দিনে রোযা রাখেন আর সারারাত জেগে ইবাদত করেন তারা 
লতাপাতা আর যা পান তাই খান । ছেলেটি তাকে তাদের পরিচয় দিয়ে বলল, এরা পূর্ববর্তী 
রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ঈসা আল্লাহর বান্দা, তার রাসূল এবং 
তীর এক দাসীর পুত্র ৷ বিভিন্ন মু‘জিযা দ্বারা তিনি তাকে সাহায্য করেছেন। গুহার লোকেরা 
তাকে বলল, শোন বালক! নিশ্চয় তোমার একজন রব আছেন । মৃত্যুর পর তুমি পুনরায় 
জীবিত হবে। তোমার সামনে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম । আর এই যারা আগুন পূজা করে, 
তারা কুফরের ধারক ও বিভ্রান্ত । তাদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্‌ স্ভুষ্ট নন। তারা আল্লাহর দীনের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারপর থেকে সালমান (রা) এ ছেলের সঙ্গে তাদের কাছে যেতে থাকেন 
এবং শেষ পর্যন্ত সম্পর্ণন্ূপে তাদের সঙ্গে থেকে যান । কিন্তু ক’দিন যেতে না যেতে সে দেশের 
রাজা তাদেরকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। সে রাজা ছিলেন 
সেই বালকের পিতা, যার সঙ্গ ধরে সালমান (রা) সেখানে আসা-যাওয়া করতেন । রাজা তার 
পুত্রকে নিজের কাছে আটকে রাখেন। সালমান (রা) তার বড় ভাইয়ের নিকট তাদের দীনের 
দাওয়াত পেশ করেন । জবাবে সে বলে, আমি জীবিকা উপার্জনের কাজে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত । 
সালমান তখন সে সব ইবাদতকারী সঙ্গীদের সাথে রওয়ানা হলেন । এক সময় তারা মুসেলের 
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গির্জায় গিয়ে প্রবেশ করে । গির্জার লোকেরা তাদের সালাম করে। 


সালমান (রা) বলেন, এরপর তারা আমাকে ওখানে ফেলে যেতে চান কিন্তু আমি তাদের 
সঙ্গ ত্যাগ করতে অস্বীকার করি। আমরা রওয়ানা হলাম এবং কয়েকটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক 
উপত্যকায় গিয়ে উপনীত হলাম । সেখানকার পাদ্বরীগণ আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন এবং 
আমাদেরকে সালাম করেন। আমাদের নিকট সমবেত হয়ে তারা কুশল বিনিময় করেন। 
তাদের অনুপস্থিতির কারণ এবং আমার পরিচয় জানতে চায়। সঙ্গীরা আমার পরিচয় দিতে 
গিয়ে আমার প্রশংসা করেন। তখন সেখানে অপর এক মহান ব্যক্তির আগমন ঘটে ৷ তিনি 
উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। রাসূলগণ এবং 
তীদের মিশনের কথা উল্লেখ করেন৷ তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর কথা আলোচনা করেন এবং 
বলেন যে, ঈসা (আ) ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল । লোকটি উপস্থিত জনতাকে 
কল্যাণকর কাজ করার আদেশ এবং অন্যায় কাজ পরিহার করার টপদেশ দিয়ে তার ভাষণ 
সমাপ্ত করেন। 


বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তারা বিদায় নিতে উদ্যত হলে সালমান ফারসী (রা) 
ভাষণদানকারী লোকটিকে অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গ লাভ করেন । সালমান ফারসী (রা) 
বলেন, এই লোকটি দিনে রোযা রাখতেন আর সারারাত জেগে ইবাদত করতেন ৷ সপ্তাহের 
প্রতিটি দিন তার একইভাবে অতিবাহিত হতো । সময়ে সময়ে জনতার মাঝে গিয়ে ওয়াজ 
করতেন ও ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতেন । এভাবে দীর্ঘদিন কেটে 
যায়। তারপর এক সময়ে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস জিয়ারত করার ইচ্ছা করেন ! সালমান ফারসী 
(রা) তার সঙ্গী হন। সালমান ফারসী (রা) বলেন, চলার পথে খানিক পর পর তিনি আমার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন এবং আমার দিকে ফিরে আমাকে নসীহত করতেন ৷ তিনি বলতেন যে, 
আমার একজন রব আছেন, আমার সামনে জার্নাত-জাহার্নাম ও হিসাব-নিকাশ রয়েছে। তা 
ছাড়া প্রতি শনিবার তিনি তার সম্প্রদায়কে যেসব উপদেশ দিতেন, আমাকেও সেসব বলতে 
লাগলেন । তিনি আমাকে যা বললেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো-_ ‘হে সালমান! আল্লাহ্‌ 
অনতিৰিলম্বে একজন রাসূল প্রেরণ করবেন, যার নাম হবে আহমদ ৷ আরবের কোন এক নিম্ন 
অঞ্চল থেকে তার আবির্ভাব ঘটবে ৷ তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, সাদকা খাবেন না৷ তার দুই 
কাধের মাঝে নবুওতের মোহর থাকবে । এটাই তার আবির্ভাবের সময়, আর বেশি দেরি নেই । 
আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। তাকে পেয়ে যেতে পারব বলে মনে হয় না । তুমি যদি তাকে পাও, 
তাহলে তাকে মেনে নেবে এবং তার অনুসরণ করবে। 

সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যদি তিনি আমাকে 
আপনার দীন, আপনার নীতি-আদর্শ ত্যাগ করতে বলেন, তখন আমি কি করব? জবাবে তিনি 
বললেন, যদি তিনি তেমন কোন আদেশ করেন, তাহলে মনে রাখবে তিনি যা নিয়ে আসবেন, 
তাই সত্য এবং তিনি যা বলবেন, তাতেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি । 


সালমান ফারসী (রা) তারপর তাদের দু'জনের বায়তুল মুকাদ্দাস গমন এবং তার সঙ্গী 
সেখানে কোথায় কোথায় নামায আদায় করলেন তার কাহিনী বর্ণনা করেন । তিনি আরও বর্ণনা 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৭৮-- 
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করেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে তার সঙ্গী এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমানোর আগে তাকে 
বলে দেন যে, ছায়া যখন অমুক স্থানে পৌছবে তখন যেন তিনি তাকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু 
সালমান ফারসী (রা) তীর বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্য আরও অনেক পরে তাকে ঘুম 
থেকে ওঠান। জেগে ওঠে তিনি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেন এবং সালমান (রা)-কে তিরস্কার 
করেন। তখন এক পঙ্গু ব্যক্তি তার কাছে যাঞ্ছা করে বলে, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি এখানে 
আসার পর আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে কিছু দেননি, এখন আবার 
আপনার কাছে যাঞ্ছা করছি। তিনি এদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না, তখন পঙ্গু 
লোকটির হাত ধরে বললেন, উঠে দাড়াও আল্লাহর নাম নিয়ে । সে তখন সৰ্পূর্ণ সুস্থ রূপে উঠে 
দাড়ালো যেন সে দড়ির বাধন থেকে মুক্ত হয়েছে। 


তারপর তারা দু'জন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বের হন। লোকটি তখন আমাকে বলল, হে 
আল্লাহর বান্দা! আমার সামান-পত্র আমার মাথায় তুলে দাও। আমি আমার পরিজনের নিকট 
চলে যাই এবং তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করি। আমি তাই করলাম ৷ হঠাৎ করে আমার সঙ্গী 
কোন্‌ দিকে যেন উধাও হয়ে গেলেন, আমি টেরই পেলাম না। আমি সম্মুখে এগিয়ে গেলাম এবং 
তাকে খোজ করতে লাগলাম । একদল লোককে জিজ্ঞেস করলাম; তারা বলল, সামনে দেখ। 
আমি আরও সামনে এগিয়ে গেলাম । দেখা হলো আরবের বনু কালবের একটি কাফেলার সাথে। 
তাদেরকেও জিজ্ঞেস করলাম ৷ তারা আমার ভাষা শুনে তাদের একজন উট থামিয়ে আমাকে 
তার পিছনে চড়িয়ে নেয়! তাদের দেশে নিয়ে এসে তারা আমাকে বিক্রি করে ফেলে । এক 
আনসারী মহিলা আমাকে কিনে নিয়ে তার একটি বাগান রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত 
করে। ইতিমধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন। তারপর সালমান ফারসী (রা) তার 
সঙ্গীর বক্তব্য যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে হাদিয়া ও সাদকা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট 
গমন করার কথা উল্লেখ করেন । সে সময়ে তিনি মোহরে নবুওত দেখারও চেষ্টা করেন । সঙ্গীর 
বর্ণনা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দুই কাধের মাঝে মোহরে নবুওত দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি 
ঈমান আনেন এবং নিজের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনান ৷ রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর আদেশে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) তাকে তার মহিলা মনিবের নিকট থেকে 
কিনে নিয়ে আযাদ করে দেন। 

সালমান ফারসী (রা) বলেন, তারপর একদিন আমি. রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলাম ৷ জবাবে তিনি বললেন $৪ তাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই । 

সালমান ফারসী (রা) বলেন, এতে আমি এতদিন যাদের সাহচর্যে ছিলাম বিশেষত বায়তুল 
মুকাদ্দাসে যে সাধু লোকটি আমার সঙ্গে ছিলেন তাদের ব্যাপারে আমার মন ভারী হয়ে যায়! 
এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তীর রাসূলের ওপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ৪ 
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অবশ্য মু‘মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক 
উগ্র দেখবে এবং যারা বলে ‘আমরা খৃস্টান’ মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মুমিনদের নিকটতর 
বন্ধুরূপে দেখবে । কারণ, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে, আর তারা 
অহংকারও করে না। (৫ মায়িদা £ ৮২) 


এই আয়াত নাধিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডেকে পাঠান । আমি ভীত মনে 

হাজির হয়ে তাঁর সামনে বসলাম । তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে 
CUAL LET CLs Cts Le Ll US 

তিলাওয়াত করলেন তারপর বললেন $ 

সালমান! তুমি যাদের সাহচর্যে ছিলে তারা এবং তোমার সেই সঙ্গী নাসারা ছিল না। তারা 
ছিল মুসলিম । 

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ! 
আমার সঙ্গী লোকটি আমাকে আপনার আনুগত্য করার আদেশ করেছিলেন। তখন আমি তাকে 
বলেছিলাম, যদি তিনি আমাকে আপনার দীন ত্যাগ করতে বলেন তাহলে? জবাবে তিনি 
বলেছিলেন হ্যা, তাহলে তুমি আমার দীন বর্জন করে তীকেই অনুসরণ করবে কারণ তিনি 
যা আদেশ করবেন সত্য এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তারই মধ্যে নিহিত । 


এই বর্ণনায় বহু বিষয় গরীব পর্যায়ের রয়েছে। তাছাড়া এটা মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের 
বর্ণনার সঙ্গে কিছুটা সাংঘর্ষিক ৷ ইবন ইসহাকের বর্ণনার সূত্র অধিক নির্ভরযোগ্য এবং বুখারীর 
বর্ণনার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ । বুখারীর এক সূত্রে সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, তিনি পর্যায়ক্রমে তেরজন গুরুর শিষ্যত্ব গহণ করেছিলেন। এক গুরু তাকে অপর গুরুর 
নিকট প্রেরণ করেছিলেন। 


সুহায়লীর মতে তিনি ত্ৰিশজন মনিবের হাত বদল হয়েছিলেন। এক মনিব তাকে অপর 
মনিবের হাতে তুলে দেয়। হাফিজ আবু নু'আয়মের দালায়িল গ্রন্থের এক বর্ণনায় আছে যে, 
সালমান ফারসী (রা) যে মহিলা মনিবের সঙ্গে মুকাতাবা (মুক্তিপণ চুক্তি) করেছিলেন, তার নাম 
ছিল হালবাসাহ । 


এ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি আশ্চর্য ঘটনা 


আৰু নু‘আয়ম তার দালায়িল গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, সাঈর ইবনে সাওয়াদা আল আমেরী 
বলেন, একটি উন্নত জাতের উট আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে উটের পিঠে চড়ে ব্যবসার 
উদ্দেশ্যে আমি দূর-দূরাস্ত সফর করতাম । একবার আমি ব্যবসার পণ্য নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় 
আসি । সফর শেষে কোন এক রাতে মন্ধায় এসে উপনীত হই ৷ রাতের আধার কেটে জ্যোৎস্না 
এলো । হঠাৎ মাথা তুলে আমি দেখতে পেলাম, পাহাড়ের মত উঁচু কয়েকটি তাবু । তীবুগুলো 
কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সম্মুখের পাত্রে খাদ্যদ্রব্য রাখা । কয়েকজন লোক বলছে, 
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আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন, আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন । অপর এক ব্যক্তি এক ডউঁচুস্থানে 
দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলছে £ ওহে আল্লাহর মেহমানগণ! আপনারা খেতে আসুন । আরেকজন 
সিঁড়িতে দাড়িয়ে বলছে, আপনাদের যাদের খাওয়া শেষ হয়েছে, চলে যান; আবার রাতের 
খাওয়ায় অংশ নেবেন । এসব দেখে আমার চোখ ছানাবড়া । আমি সদারের সঙ্গে দেখা করার 
উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম । আমাকে আমার একজন সঙ্গী চিনে ফেলে । সে বলল, আপনি সামনে 
এগিয়ে যান সামনে এগিয়ে গিয়ে আমি একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম ৷ লোকটির 
দু’চোয়াল দাগে ভরা ৷ ব্যক্তিত্বের জ্যোতি যেন তার দুই কপোল থেকে ঠিকরে পড়ছে। মাথায় 
তার কালো পাগড়ি । পাগড়ির পাশ দিয়ে কালো চুল দেখা যাচ্ছিল । আর হাতে একটি লাঠি । 
তার চারপাশে আরো কয়েকজন প্রবীণ লোক উপবিষ্ট । তারা সকলেই নীরব । সিরিয়া থেকে 
আসা একটি সংবাদের প্রতি তাদের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ । সংবাদটি হলো ঃ$ নিরক্ষর নবীর 
তারকা উদয়ের এটিই সময় ৷ প্রবীণ লোকটিকে দেখে আমি ভাবলাম, ইনিই বুঝি তিনি৷ তাই 
আমি বললাম, আস্সালুমা আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলা:লেন, থাম, থাম, আমি নই । 
তুমি আমাকেই নবী বানিয়ে ফেললে । ব্ৰ্বিত হয়ে অমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি তাহলে কে? 
পার্শ্বের লোকেরা জবাব দিল, ইনি আবু নাজলাহ-মানে হাশিম ইত্মমে আবদে মানাফ ৷ আমি 
বললাম, আল্লাহর শপথ, ইনি নিশ্চয়ই সিরিয়ার গাস্সানের নয়; বরং আরবের কোন সম্তরান্ত 
ব্যক্তি হবেন উল্লেখ্য যে, হাশিম ইবনে আবদে মানাফের যে আপ্যায়নের কাহিনী বর্ণনা করা 
হলো, তা ছিল ‘রিফাদাহ’ তথা হজ্জ মওসুমে হাজীদের আপ্যায়ন । 


অপর এক সূত্রে আবু নু'আয়ম আবু জাহম থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি শুনেছি, আবু 
তালিব আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল মুত্তালিব বলেন ৪ 

একদিন আমি হিজরে অর্থাৎ হাতীমে ঘুমিয়ে ছিলাম । এই ঘুমে ভয়ানক এক স্বপ্না দেখে 
আমি আতংকিত হয়ে উঠলাম ৷ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমি এক জ্যোতিষিণীর নিকট গেলাম । 
আমার গায়ে ছিল নকশী রেশমী চাদর এবং আমার লম্বা চুল ঘাড়ে ঝুলছিল। আমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে তিনি আমার চেহারায় পরিবর্তন টের পেয়ে যান। আমি তখন আমার সমাজের 
নেতা । জ্যোতিষিণী বললেন, ঘটনা কী? আমাদের সরদার এমন বিবর্ণ চেহারায় আমার নিকট 
আসলেন কেন? কোন বিপদ-আপদে পড়েছেন বুঝি? আমি বললাম হ্যা । তার নিয়ম ছিল, কেউ 
তার নিকট আসলে প্রথমে আগস্তুককে তার ডান হাত চুম্বন করতে হতো এবং তার মাথার 
তালুতে হাত রাখতে হতো ৷ এরপর তার সঙ্গে কথা বলার ও সমস্যার কথা জানানোর সুযোগ 
পাওয়া যেত । সমাজের নেতা হওয়ার কারণে আমি এসব করলাম না । 


এবার আমি বসে বললাম, গত রাতে আমি হিজরে ঘুমিয়ে ছিলাম । দেখি, একটি গাছ মাটি 
থেকে অংকুরিত হয়ে বড় হয়ে আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। ডালগুলো ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর পূর্ব 
থেকে পশ্চিম পর্যন্ত । গাছটি এতই আলোকময় যে, তার চেয়ে উজ্জ্বল আলো আমি আর 
দেখিনি । সূর্যের আলো থেকে তা ছিল সত্তুর গুণ বেশি । আরও দেখলাম, আরব আজম তাকে 
সিজদা করে আছে । প্রতি মুহূর্তে গাছটির পরিধি, ওজ্্বল্য ও উচ্চতা বেড়েই চলেছে । গাছটি 
ওজ্জবল্য ক্ষণে খানিকটা ম্লান হয় আবার পরক্ষণে উজ্জ্বল হয় । আমি আরও দেখলাম, কুরায়শের 
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একদল লোক গাছটির ডাল ধরে ঝুলে আছে । কুরায়শেরই অপর একটি দল গাছটি কেটে 
ফেলার চেষ্টা করছে। কাটার উদ্দেশ্যে তারা গাছের নিকটে গেলে এক যুবক তাদের হটিয়ে 
দেয় । 


সেই যুবকের মত এত সুশ্রী আর সৌরভময় যুবক আমি আর কখনো দেখিনি ৷ যুবক 
পিটিয়ে তাদের হাড়-গোড় ভেঙে দিচ্ছিলেন এবং চোখ উপড়ে ফেলছিলেন। আমি দু'হাত 
বাড়িয়ে গাছ থেকে কিছু নিতে চাইলাম ৷ কিন্তু যুবক আমাকে বারণ করল । আমি বললাম, 
তাহলে এ গাছ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যারা গাছ ধরে ঝুলে আছে এবং যারা তোমার 
আগে এসেছে, এ গাছ তাদের জন্য । এতটুকু দেখার পর এক ভীত-সন্তস্ত অবস্থায় আমার ঘুম 
ভেঙে যায়। 

আমি দেখতে পেলাম স্বপ্নের বিবরণ শুনে জ্যোতিষিণীর চেহারার রং পাল্টে গেছে। সে 
বলল, আপনার স্বপ্না যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আপনার বংশে এমন এক ব্যক্তি জনা নেবেন 
যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর রাজা হবেন। মানুষ তার ধচত গ্রহণ করবে । 

এই ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর আবদুল মুত্তালিব আবু তালিবকে বললেন, উক্ত সন্তানটি 
বোধ হয় তুমিই হবে। 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের এবং নবুওত লাভের পর আবু তালিব প্রায়শই এই ঘটনাটি 
বলে বেড়াতেন। তারপর তিনি বলেন, আবুল কাসেম আল আমীনই ছিল সেই গাছ । মানুষ আবু 
তালিবকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি তার প্রতি ঈমান আনবেন না? জবাবে তিনি বলতেন, 
গালমন্দ আর নিন্দার ভয়েই তো তা পারছিনা । 


আবু নু‘আয়ম ....ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্বাস (রা) বলেন, ব্যবসা 
করার জন্য এক কাফেলার সঙ্গে আমি ইয়ামন যাই । সেখানে একদিন আমি খাবার তৈরি 
করতাম এবং আবু সুফিয়ান ও অন্যদের নিয়ে খেতাম, অন্যদিন আবু সুফিয়ান রান্নাবান্না 
করতেন এবং সকলকে নিয়ে খেতেন। একদিন আমার রান্নার পালা ছিল ! আবু সুফিয়ান 
বললেন, আবুল ফযল তুমি কি আহাৰ্য ও সঙ্গীদের নিয়ে আমার বাসস্থানে আসবে? আমি রাজী 
হলাম ৷ সেখানে আবু সুফিয়ান ছিলেন কাফেলার অন্যতম সদস্য । আমরা ইয়ামন পৌছলাম । 
একদিন আহার শেষে অন্যদের বিদায় করে একান্তে বসে আবু সুফিয়ান আমাকে বললেন, 
আবুল ফযল! আপনি কি জানেন যে, আপনার ভাতিজা মনে করে যে, সে আল্লাহর রাসূল? আমি 
বললাম, আমার কোন্‌ ভাতিজা! আবু সুফিয়ান বললেন, আমার নিকটও বিষয়টি গোপন করছেন 
দেখছি? একজন ছাড়া আপনার কোন্‌ ভাতিজা এমনটি বলতে পারে? আমি বললাম, বলুন না, 
আপনি কার কথা বলছেন? তিনি বললেন, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ । আমি বললাম, এই কাজ 
করে ফেলেছে ও? তিনি বললেন, হ্যা করে ফেলেছে। এই বলে তিনি হানযালা ইবনে আবু 
সুফিয়ানের পাঠানো একটি পত্র বের করে দেন। তাতে লেখা আছে £ঃ আমি আপনাকে অবহিত 
করছি যে, মুহাম্মদ আবৃতাহে দাড়িয়ে ঘোষণা দিয়েছে যে, “আমি রাসূল । আপনাদেরকে আমি 
মহান আল্লাহর পথে আহ্বান করছি।” আব্বাস (রা) বলেন, জবাবে আমি বললাম, হে আবু 
হানযালা! আমি তো তাকে সত্যবাদীই পাচ্ছি । আবু সুফিয়ান বললেন, থাম হে আবুল ফযল ! 
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আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ এমনটি বলুক, আমি তা পছন্দ করি না । হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র! 
ওর এরূপ কথায় আমি ক্ষতির আশংকা করছি। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, কুরায়শরা 
এমনিতেই বলাবলি করছে যে, তোমাদের হাতে বহু ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। আমি 
আপনাকে দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি হে আবুল ফযল! আপনি কি এ কথাটা শুনেননি? আমি 
বললাম, হ্যা, শুনেছি বটে । আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর কসম, এটা তোমার অকল্যাণ বয়ে 
আনবে । আমি বললাম, হতে পারে এটা আমাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে । 


এরপর অল্প ক’দিন যেতে না যেতেই আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা খবর নিয়ে এলেন । তখন 
তিনি ঈমান এনেছেন। সেই খবর ইয়ামনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে । আবু সুফিয়ানও 
ইয়ামনের এক মজলিসে বসতেন । এক ইহুদী পণ্ডিত সেই মজলিসে আলোচনা করতেন । সেই 
ইহুদী আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি জানতে পেলাম যে, এই যে লোকটি কি যেন 
বলেছে, তার চাচা নাকি আপনাদের মধ্যে আছেন? আবু সুফিয়ান বললেন, ঠিকই শুনেছেন, 
আমিই তার চাচা! ইহুদী বললেন, মানে, আপনি তার পিতার ভাই? আবু সুফিয়ান বললেন, 
হ্যা । ইহুদী বললেন, তবে তার সম্পর্কে বলুন । আবু সুফিয়ান বললেন, আমাকে এসব জিজ্ঞেস 
করবেন না। ও এমন কিছু দাবি করুক, আমি কখনো-ই তা পছন্দ করব না । আবার তার 
দোষও বলব না । তবে তার চেয়ে উত্তম মানুষও তো আছে । এতে ইহুদী বুঝতে পারলেন ঘে, 
আবু সুফিয়ান মিথ্যাও বলতে পারছেন না আবার তার দোষও বলতে চাচ্ছেন না ৷ তাই তিনি 
বললেন, এতে ইহুদী ও মূসার তাওরাতের কোন ক্ষতি হবে না। 


আব্বাস (রা) বলেন, তারপর ইহুদী পণ্ডিত আমাকে ডেকে পাঠান । আমি পরদিন সেই 
মজলিসে গিয়ে বসি । আবু সুফিয়ান ইবনে হারব-ও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত তো 
আছেনই । আমি পণ্ডিতকে বললাম, খবর পেলাম, আপনি আমার চাচাতো ভাই-এর নিকট সেই 
ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, যার ধারণা সে আল্লাহর রাসূল? আর আপনাকে তিনি উক্ত 
ব্যক্তির চাচা বলে পরিচয় দিয়েছেন? তিনি তো তার চাচা নন ৷ তিনি তার চাচাতো ভাই । তার 
চাচা হলাম আমি, মানে আমি তার পিতার ভাই! পাদ্রী অবাক হয়ে বললেন, আপনি তার পিতার 
ভাই! আমি বললাম হ্যা, আমি তার পিতার ভাই ৷ শুনে পণ্ডিত আবু সুফিয়ানের প্রতি মুখ 
ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি সত্য বলেছেন? আবু সুফিয়ান বললেন, হ্যা, সত্য বলেছেন। 
আমি বললাম, আরো কিছু জানবার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করুন, যদি আমি মিথ্যা বলি, 
তাহলে ইনি তার প্রতিবাদ করবেন । এবার পণ্ডিত আমার প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, দোহাই 
আপনার, সত্য বলবেন। আপনার ভাতিজার কি কারো প্রতি আসক্তি ছিল, না সে মূর্খ? আমি 
বললাম না, আবদুল মুত্তালিবের প্রভুর শপথ! সে মিথ্যাও বলেনি, খিয়ানতও করেনি । কুরায়শের 
নিকট তার নাম ছিল আল-আমীন। পণ্ডিত বললেন, সে কি কখনো নিজ হাতে লিখেছে? 
আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করলাম, নিজ হাতে লিখেছে বললেই বোধ হয় তার পক্ষে 
কল্যাণকর হবে। ফলে তাই বলতে চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু পরে আবু সুফিয়ানের উপস্থিতির কথা 
মনে পড়ল ৷ ভাবলাম, একথা বললে তো তিনি তার প্রতিবাদ করবেন ও আমাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করবেন । তখন আমি বললাম, না, সে লিখতে জানে না । 
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এ তথ্য শুনে পণ্ডিত লাফিয়ে ওঠেন । তবে তার গায়ের চাদর খসে পড়ে । তিনি বললেন, 
ইহুদীরা জবাই হয়ে গেছে, ইহুদীরা খুন হয়ে গেছে! আব্বাস (রা).বলেন, তারপর আমরা যখন 
বাড়ি ফিরে আসি, তখন আবু সুফিয়ান বললেন, আবুল ফযল! ইহুদীরা তো তোমার ভাতিজার 
নাম শুনলে আঁতকে ওঠে । আমি বললাম, আপনি তো যা দেখার তাই দেখেছেন। আমিও তাই 
দেখছি । আচ্ছা, তার প্রতি ঈমান আনতে আপনার অসুবিধা কোথায়? হে আবু সুফিয়ান! সে যদি 
হক হয়ে থাকে, তাহলে আপনি সকলের আগে-ভাগে ঈমান এনে ফেললেন । আর যদি সে 
বাতিলই হয়ে থাকে, তাহলে মনে করবেন আপনার আরো সমমর্যাদার আর দশজন যা করল, 
আপনি তাই করলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, আমি তার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না 
আমি কোদায় ঘোড় সওয়ার বাহিনী দেখব । আমি বললাম, আপনি কী বলছেন? তিনি বললেন, 
মুখে একটি কথা এসে গেল, তাই বললাম । অন্যথায় আমি জানি, কোদা থেকে বেরিয়ে আসার 
জন্য আল্লাহ কোনো ঘোড় সওয়ার বাহিনী ছেড়ে দেবেন না। আব্বাস (রা) বলেন, যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) মন্ধা বিজয়ের জন্য আসলেন এবং আমরা কোদা থেকে তার ঘোড়সওয়ার 
বাহিনী বেরিয়ে আসছে দেখতে পাই তখন আমি আবু সুফিয়ানকে জন্ঞেস করলাম, আবু 
সুফিয়ান! কথাটা কি এখন আপনার মনে পড়ছে? আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর শপথ, মনে 
পড়ছে বৈ কি। আমি প্ৰশংসা করছি সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন। 


এ বর্ণনাটি হাসান পর্যায়ের । এ থেকে সত্যের আভা ফুটে উঠছে; যদিও এর কোন কোন 
বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। এর আগে আমরা উমাইয়া ইবনে আবুস্‌ সালত-এর সঙ্গে 
আবু সুফিয়ানের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। সেই ঘটনার সঙ্গে আলোচ্য ঘটনার মিল আছে। 
আবার পরে রোম সম্বাট হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে তীর যে ঘটনা ঘটেছিল, তাও উল্লেখ করা হবে। 
রোম সম্বাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণ-পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন এবং তা থেকে নবী করীম (সা)-এর সত্যতা, নবুওত ও রিসালাতের প্রমাণ পেয়ে 
বলেছিলেন £৪ আমি জানতাম যে, তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন । কিন্তু তিনি যে আপনাদের মধ্য 
থেকে হবেন, তা অবশ্য ধারণা করিনি । আমি যদি জানতাম যে, আমি আমার দায়িত্ব ছেড়ে তার 
কাছে যেতে পারব তাহলে তার সাক্ষাতের জন্য কষ্ট করে হলেও চলে যেতাম । যদি আমি তার 
কাছে থাকতাম, তাহলে আমি তার দু'পা ধুয়ে দিতাম । তুমি যা বলেছ, যদি সব সত্য হয়ে 
থাকে, তা হলে অবশ্যই তিনি আমার এই দু’পায়ের জায়গাটুকুরও অধিকারী হবেন । প্রকৃতপক্ষে 
ঘটেছেও তাই । 


তাবারানী বর্ণনা করেন যে, ইয়াসির ইবন সুওয়ায়দ (রা) বরাতে বলেছেন ঘে, জুহানী 
বলেন, আমি জাহেলী যুগে আমার সম্প্রদায়ের এক দল লোকের সঙ্গে হজ্জ করতে যাই ৷ মক্কায় 
অবস্থানকালে একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক খণ্ড আলো কা'বা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে 
ইয়াসরিবের পর্বত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে। আমি শুনতে পেলাম যে, সেই আলোক খণ্ডের 
মধ্য থেকে কে যেন বলছে, অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে, আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে আর শেষ নবী 
প্রেরিত হয়েছেন। এরপর আলোক খণ্ডটি আরো উজ্জ্বল হয়ে যায় । আমি হীরার রাজপ্রাসাদ ও 
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মাদায়েনের শুভ্রতা দেখতে পেলাম । আলোর মধ্য থেকে পুনরায় একটি শব্দ শুনতে পেলাম যে, 
কে যেন বলছে, ইসলাম প্রকাশ লাভ করেছে, প্রতিমাসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে এবং আত্মীয়তা 
সম্পর্ক অটুট হয়েছে। এসব দেখে আমি ভীত-অবস্থায় জেগে গেলাম ৷ জেগে উঠে আমার 
সম্প্রদায়ের লোকদের বললাম, আল্লাহর শপথ! কুরায়শের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে৷ 
আমি তাদেরকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম ৷ হজ্জ সম্পাদন করে যখন আমরা দেশে ফিরে 
এলাম, তখন আহমদ নামে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসেন । আমি তাকে আমার স্বপ্নের কথা 
বলি । তিনি বললেন, হে আমর ইবনে মুররা! আমিই সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত নবী । আমি 
লোকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করি এবং তাদেরকে রক্তারক্তি বন্ধ করার, আত্মীয়তার 
সম্পর্ক বজায় রাখার, আল্লাহর ইবাদত করার, প্রতিমাসমূহ বর্জন করার, বায়তুল্লাহর হজ্জ করার 
এবং বার মাসের একমাস রমযানের রোযা রাখার আদেশ করি; যে ব্যক্তি আমার এ আহ্বানে 
সাড়া দেবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত । আর যে তা অমান্য করবে, তার জন্যে রয়েছে 
জাহান্নাম । সুতরাং হে আমর! তুমি ঈমান আন; আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের বিভীষিকা থেকে 
রক্ষা করবেন। 


জবাবে আমি বললাম ঃ 
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অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর আপনি আল্লাহর 
রাসূল । আপনি যে হালাল ও হারাম আনয়ন করেছেন, আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম ৷ যদিও 
এ ঘোষণা বহু লোককে ক্ষেপিয়ে তুলবে । 

তারপর আমি কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলাম । রাসুলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে প্রথম যখন শুনতে 
পেয়েছিলাম তখনও আমি সেই পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেছিলাম । আর আমাদের একটি 
প্রতিমা ছিল । আমার আব্বা তার দেখাশুনা করতেন । আমি উঠে গিয়ে সেটি ভেঙে ফেলি । 


তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাই ৷ নবী করীম (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে 
আমি এই পংক্তিগুলো আবৃত্তি করি $ 
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অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই সত্য এবং পাথরের দেবতাদেরকে আমিই প্রথম 
বর্জনকারী । আমি কাপড় গুটিয়ে শক্ত পাথুরে প্রান্তর অতিক্রম করে আপনার নিকট হিজরত 


' করে এসেছি আমার উদ্দেশ্য হলো- বংশ মর্যাদা এবং সভায় যিনি শ্রেষ্ঠ তার সাহচর্য লাভ 
করা । তিনি মানুষ এবং আসমানী রাস্তাসমূহের শাহানশাহ আল্লাহর রসূল । 
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শুনে নবী করীম (সা) বললেন £ “মারহাবা! হে আমর ইবনে মুররা!’ তারপর আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনি আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করুন ৷ হয়ত 
আমার দ্বারা আল্লাহু ভাদ্দের প্রতি অনুগ্রহ করককেন, যেমন আপনার উসিলায় তিনি আমার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছেন । রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলেন এবং বলে 
দিলেনঃ 


ims Y 9 LSS Y 9 a OY sl Jl Hb dle 
“কোমলতা ও সত্য কথা অবলন্বন করবে । কঠোর অহংকারী ও হিংসুক হবে না৷” 
আমর ইবনে মুররা জানান যে, তিনি তার সম্প্রদায়ের নিকট আসেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা) 
তাকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেছিলেন, ভিনিও নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সে বিষয়ের 
প্রতি আহ্বান জানান ৷ ভার আহ্বানে একজন ব্যতীত তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
তারপর আমর ইবনে মুরয়া তাদের একদল লোক সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট 


আগমন করেন । রাসূলুন্মাহ (সা) তাদের সাদর সম্ভাষণ জানান এবং তাদেরকে একটি লিপি 
লিখে দেন৷ তাতে লেখা ছিল ৪ 
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অর্থাৎ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ৷ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূলের যবানে 
আমর ইবনে মুররা জুহানীর হাতে জুহায়না ইবনে যায়দ-এর প্রতি লিখিত পত্র । এ পত্রের মর্ম 
সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক । তোমরা মাটির গর্ভ ও উপরিভাগ এবং তোমাদের উপত্যকার উঁচু ও 
সমতল ভূমি ব্যবহারের অধিকারী । তাতে তোমরা ফসল উৎপন্ন কর ও তার পরিচ্ছন্ন পানি পান 
কর । তোমাদের দায়িত্ব শুধু, তোমরা পাচটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে পাচ ওয়াক্ত 
সালাত আদায় করবে এবং পশু ও সম্পদের যাকাত এক বছরের ছাগলের বাচ্চা বা মুখ বাধা 
বাচ্চা একত্রিত হোক বা বিচ্ছিন্ন থাক-একটি করে বকরী যাকাত দিতে হবে । যার প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত সম্পদ নেই--- তার সদকা দিতে হুবে না । যাকাত আদায়ে উত্তম মাল নেয়া যাবে না । 


বর্ণনাকারী বলেন, কায়স ইবনে শান্মাস লিখিত এ পত্রে উপস্থিত সকল মুসলমান আমাদের 
নবী করীম (সা)-এর পক্ষে সাক্ষী থাকেন। 


অজ্ঞ বনিাযতগস্তফাত লংবযাাকীশাত বযাসযই / ১স্য el AS 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


Emon BE et 


LE EAT 

স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট 

থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারয়াম-তনয় ঈসার নিকট হতে ৷ তাদের নিকট হতে গ্রহণ 
করেছিলেন দৃঢ় অঙ্গীকার । (৩৩ আহযাব £৪ ৭) 

“প্রথম যুগের অনেক আলিম বলেছেন $ আল্লাহ তা'আলা যেদিন ১৫, ১ ৩১] (অমি কি 
তোমাদের রব নই?) বলে বনী আদমের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সেদিন তিনি নবীদের নিকট 
থেকে এক বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষভাবে শরীয়তহারী সেই মহান পাচ নবীর 
নিকট থেকে, যাদের প্রথমজন হলেন হযরত নূহ (আ) আর সর্বশেষ জন হলেন হযরত মুহাম্মদ 
(সা)। 


হাফিজ আবু নু‘আয়ম ‘দালায়িলুন নুবুওয়াত’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা 
(রা) বলেছেন, নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার জন্য নবুওত সাব্যস্ত হয় 
কখন? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন £ঃ আদম-এর সৃষ্টি ও তার মধ্যে রূহ সঞ্চারের মধ্যবর্তী 
সময়ে । তিরমিযী অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, এটি একটি একক বর্ণনা । 


আবু নু‘আয়ম আরো বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) একদিন বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনি নবী হয়েছেন কবে? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, আদম যখন তার 
সৃষ্টির উপাদান কাদা-মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। 

অপর এক সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ । আপনি কবে নবী হয়েছেনঃ নবী করীম (সা) বললেন, 
আদমের অবস্থান তখন রূহ ও দেহের মাঝে । 

আদম (আ)-এর কাহিনীতে বর্ণিত এক হাদীসে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, আল্লাহ 
তা'আলা যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার সন্তানদের বের করেন, তখনই তিনি মর্যাদা 
অনুপাতে নবীগণকে নূরের বৈশিষ্ট্য দান করেন । আর মুহাম্মদ (সা)-এর নূর যে তাদের সকলের 
নূরের তুলনায় অধিক উজ্জ্বল ও মহান, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । এটা নবী করীম (সা)-এর 
সুউচ্চ মর্যাদা ও মহত্তের সুস্পষ্ট প্রমাণ ৷ 

এই মর্মে ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 
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অর্থাৎ আদম যখন তাঁর সৃষ্টির উপাদান কাদা-মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন, আমি তখনই 
আল্লাহর নিকট শেষ নবী । আমি তোমাদেরকে তার সূচনার কথা জানাব। তাহলো, আমার 
পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া, আমার সম্পর্কে ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের 
স্বপ্নী। এরূপ স্বপ্নী নবীগণের মাগণই দেখে থাকেন। 

লাইছ ও ইবনে ওহব আবদুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে এবং আবদুল্লাহ সালিহ মুআবিয়া 
ইবনে সালিহ থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । তাদের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে, নবী 
করীম (সা)-কে প্রসব করার সময় তীর মা এমন একটি আলো দেখাতে পেয়েছিলেন, যার 
আলোকে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল । 

ইমাম আহমদ.... মায়সারা আল-ফাজরের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, মায়সারা বলেছেন, 
আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নবী হয়েছেন কবে? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন ৪ 
“আদম তখন আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিলেন।” 

হাফিজ আবু নুআয়ম তার “‘দালায়িলুন নুবুওয়াত’ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কালাম £ 


LE 
এর ব্যাখ্যায় বলেছেন £ 


Slain 

অর্থাৎ ৪ সৃষ্টিতে আমি নবীগণের প্রথম আর আবির্ভাবে সকলের শেষ । 

বলা বাহুল্য যে, আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই আল্লাহ পাক জানতেন যে, মুহাম্মদ 
(সা) সর্বশেষ নবী । এমতাবস্থায় এই যে বলা হচ্ছে, আদম যখন রূহ ও দেহের মাঝে অবস্থান 
করছিলেন, তখন তিনি নবী ছিলেন, এটা উর্ধ্ব জগতের ঘোষণা মাত্র । অর্থাৎ উর্ধ্ব জগতের 
ঘোষণাটা হয়েছিল এভাবে ৷ আল্লাহ তা'আলা তো বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানতেন । 

আবু নু‘আয়ম আৰু হুরায়রা (রা) থেকে একটি মুত্তাফাক আলাইহি (বুখারী-মুসলিম 
সম্বলিত) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 
2 Sl bi al LL ls AH) a on 
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অর্থাৎ আমরা সর্বশেষ জাতি । কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হব 
সকলের আগে । আমার উম্মতের বিচারকার্যও সম্পাদন হবে অন্য সব উম্মতের পূর্বে । পার্থক্য 
শুধু এটুকু যে, অন্যান্য উন্মতকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের আগে আর আমরা পেয়েছি 
তাদের পরে। 


হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু নু‘আয়ম এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আবির্ভাবে সব নবীর শেষ এবং তীরই দ্বারা নবুওত সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে কিয়ামতের 
দিন তিনি সকলের আগে উপস্থিত হবেন । কারণ নবুওত ও অঙ্গীকাবের তালিকায় তার নাম 
সকলের শীর্ষে ৷ | 

আবু নু'আয়ম আরও বলেন যে, এ হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদার কথা বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ আদম সৃষ্টিরও আগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য নবুওত সাব্যস্ত 
করেছেন। সম্ভবত এটাই গিত মহত ক জা খত অয ক: 
তিনিই হবেন শেষ নবী । 


হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 

“আদম যখন ভুল করে বসেন তখন তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! আপনার নিকট 
আমি মুহাম্মদের উসিলায় প্রার্থনা করছি, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন । তখন আল্লাহ বললেন, 
আদম! তুমি মুহান্মদকে চিনলে কি করে ? আমি তো এখনও তাকে সৃষ্টিই করিনি! আদম 
বললেন, হে আমার রব! আপনি যখন নিজ কুদরতী হাতে আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন ও আমার 
মধ্যে রূহ্‌ সঞ্চার করেছিলেন, সে সময়ে আমি মাথা তুলে আরশের খুঁটিসমূহে 


Foot F 
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লিখিত দেখেছিলাম ৷ তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি যে, আপনি আপনার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি 
ব্যতীত অন্য কারো নাম আপনার নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। আল্লাহ তাআলা 
বললেন, আদম! তুমি ঠিকই বলেছ । অবশ্যই তিনি আমার কাছে সৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ৷ 
যাক তুমি যখন তার উসিলা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেই ফেলেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে 
দিলাম ৷ ‘আর মুহাম্মদ যদি নাই হতো, আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না৷’ বায়হাকী বলেন, 
আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলামের একক বর্ণনা অথচ তিনি একজন দুর্বল রাবী । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা 
কিছু দিয়েছি, তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে 
তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে । তিনি বললেন, তোমরা 
কি স্বীকার করলে ? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম ৷ তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী 
থাক, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম ৷ (৩ আলে ইমরান ৪ ৮১) 


আলী ইবনে আবু তালিব ও অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ যখন যে নবীকে 
প্রেরণ করেছেন, তারই নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় যদি 
মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হন তাহলে অবশ্যই যেন তিনি তার প্রতি ঈমান আনেন এবং তাকে 
সাহায্য করেন । আর আদেশ দিয়েছেন যেন তার উম্মতের নিকট থেকে এই অঙ্গীকার নিয়ে 
রাখেন যে, যদি মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হন আর তারা তখন জীবিত থাকে, তবে যেন অবশ্যই 
তারা তার প্রতি ঈমান আনে ও তাকে সাহায্য করে। 


এভাবে অঙ্গীকার নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সা) সৃষ্টির 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব । 

বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজ শেষ করে-হযরত ইবরাহীম (আ) যে দোয়া করেছিলেন, তাতেও 
নবী করীম (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্‌ ফুটে উঠেছে। তা হলো ঃ 
PUES Ls LCi NE YM re Sl CS, 

Ed AN ET By het Tal 

হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন 
যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে 
এবং তাদেরকে পবিত্র করবে । তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (২ বাকারা ৪ ১২৯) 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিশন সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সামনে এটিই প্রথম ঘোষণা, যা ঘোখিত 
হয়েছে এমন এক মহান নবীর মুখে, শ্রেষ্ঠত্‌ ও মর্যাদায় নবী করীম (সা)-এর পরই যার 
অবস্থান । 

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবু উমামা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! 
আপনার মিশনের প্রারম্ভ হয়েছিল কিভাবে? নবী করীম (সা) বললেন £ঃ আমার পিতা 
ইবরাহীমের দোয়া, ঈসার সুসংবাদ এবং মায়ের স্বপ্না যাতে তিনি দেখেছেন, তার ভিতর থেকে 
এমন একটি আলো নির্গত হয় যে, তাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়। এটি 
ইমাম আহমদের একক বর্ণনা । 
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হাফিজ আবু বকর ইবনে আবু আসিম কিতাবুল মাওলিদে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন 
এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নবুওতের সূচনা কী ছিল? জবাবে নবী করীম (সা) 
বললেন £ আল্লাহ আমার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যেমন অঙ্গীকার নিয়েছেন অন্য নবীদের 
থেকে । আর আমার মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার দুই পায়ের মধ্যস্থল থেকে একটি প্রদীপ 
নিৰ্গত হয় এবং তাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায় । 


মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, সাহাবাগণ একদিন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন । রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন ৪ঃ আমি আমার পিতা 
ইবরাহীম-এর (আ) দোয়া, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ আর আমাকে গর্ভে ধারণের পর আমার মা 
স্বগ্নে দেখেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হয়, যার ফলে সিরিয়ার বুসরা নগরী 
আলোকিত হয়ে যায়। এ বর্ণনার সূত্র উত্তম ৷ 


নবী করীম (সা)-এর এ রক্তব্যে বুসরাবাসীদের জন্যও সুসংবাদ রয়েছে। বাস্তবেও দেখা 
গেছে নবুওতের নূর সিরিয়ার বুসরায়-ই সর্বপ্রথম বিচ্ছুরিত হয়েছিল ' শুধু তাই নয়, সমগ্র 
সিরিয়ার মধ্যে বুসরা নগরী-ই সর্বাগ্রে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে । হযরত আবু বকর সিদ্দিক 
(রা)-এর খিলাফতকালে এক সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে এই বুসরা জয় হয়েছিল । এর বিস্তারিত 
বিবরণ পরে আসবে। 


রাসূলুল্লাহ (সা) দু'বার বুসরায় গিয়েছিলেন। একবার তার চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ৷ 
তখন তার বয়স বার বছর । বহীরা পাদ্বীর ঘটনা সেখানেই ঘটেছিল । আরেকবার গিয়েছিলেন 
খাদীজা (রা)-এর গোলাম মায়সারার সঙ্গে, খাদীজা (রা)-এর ব্যবসা পণ্য নিয়ে । এই বুসরায়ই 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উগ্ত্রী বসে পড়েছিল এবং তাতে তার চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল বলে পরে কথিত 
আছে । তা স্থানান্তরিত করে সে স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। বর্তমানে সেটি একটি প্রসিদ্ধ 
মসজিদ । এই বুসরায়ই ৬৫৪ সালে হিজাজ থেকে নির্গত অগ্নিশিখায় উটের ঘাড় আলোকিত 
হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল ঠিক যেমনটি এ মর্মে নবী করীম (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 
তা হলো ঃ হিজাজ ভূমি থেকে অগ্নু নির্গত হবে, যার শিখায় বুসরা নগরীতে উটের ঘাড় 
আলোকিত হবে । 

ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ | 
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নিকট আছে, তাতে লিপিবদ্ধ পায়, সে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কার্যে বাধা 

দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে 

ও শৃংখল হতে, যা তাদের ওপর ছিল । সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান 

করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ করে তারাই 
সফলকাম ৷ (৭ আরাফ : ১৫৭) 


ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন বলেছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় 
ব্যবসার পণ্য নিয়ে একবার আমি মদীনা যাই । ক্রয়-বিক্রয় শেষ করে আমি মনে মনে বললাম, 
আজ অবশ্যই আমি এঁ লোকটির কাছে যাব এবং তিনি কি বলেন, ঙনব । বেদুঈন বলে, যখন 
ডগা তখন তিনি আবু বকর (রা) ও উমর (তা)-কে দুপাশে নিয়ে 
হাটছেন। 


আমি তাদের অনুসরণ করলাম । হাটতে হাঁটতে তারা এক ইহুদীর নিকট গমন করেন। 
ইহুদী লোকটির অপরূপ সুশ্রী একটি ছেলে মৃত্যু শয্যায় ছিল ইহুদী লোকটি তারই পার্শ্বে বসে 
তাওরাত খুলে পাঠ করছে আর পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করছে। নবী করীম (সা) বললেন, যে 
সত্তা তাওরাত নাযিল করেছেন, তার কসম দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি । ‘তোমার 
কিতাঙ্জপ কি তুমি আমার পরিচয় ও আবির্ভাব স্থলের কথা পাও?’ ইহুদী মাথা নেড়ে বলল, না, 
পাই না । সঙ্গে সঙ্গে তার পুত্র বলে উঠল, হ্যা, যিনি তাওরাত নাযিল করেছেন, তার শপথ! 
আমাদের কিতাবে আমরা আপনার পরিচয় ও আবির্ভাব স্থলের কথা পাই । আর আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, ‘আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল ৷’ তখন রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, ‘তোমাদের ভাইয়ের নিকট থেকে এই ইহুদীকে উঠিয়ে দাও ৷’ তারপর তিনি ছেলেটির 
দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন ও জানাযার সালাত আদায় করেন। এ বর্ণনার সূত্র উত্তম এবং 
সহীহ্‌ বর্ণনায় আনাস (রা) থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় । 


আবুল কাসেম বগবী বর্ণনা করেন যে, এক সাহাবী বলেছেন-_একদিন আমি নবী করীম 
(সা)-এর নিকট বসা ছিলাম ৷ হঠাৎ একজন লোকের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চোখ পড়ে। 
লোকটি ছিল ইহুদী ৷ তার গায়ে জামা, পরণে পাজামা, পায়ে জুতা । নবী করীম (সা) তার সঙ্গে 
আলাপ শুরু করেন। লোকটি বলল £ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন £$ তুমি কি 
সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল ? লোকটি বলল, হ্যা । নবী করীম (সা) বললেন ঃ তুমি 
কি ইনজীল পড়? লোকটি বলল, হ্যা, পড়ি । নবী করীম (সা) বললেন ৪ঃ আর কুরআন ? বলল, 
না। তবে আপনি চাইলে পড়তে পারি। নবী করীম (সা) বললেন £ তাওরাত-ইনজীলে যা পড়, 
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তাতে আমাকে নবীক্ূপে পাও কি ? লোকটি বলল, আপনার পরিচয় ও আবির্ভাব স্থলের কথা 
আমরা পাই । কিন্তু যখন আপনি আবির্ভূত হলেন, তখন আমরা আশা করেছি, আপনি আমাদের 
মধ্য থেকে হবেন! কিন্তু যখন আমরা আপনাকে দেখলাম, তখন বুঝলাম, আপনি সেই ব্যক্তি 
নন । রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন ৪ কারণ কী হে ইছুদী ? ইহুদী বলল, আমরা লিপিবদ্ধ পাই যে, 
তার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর আপনার সঙ্গে 
সামান্য ক'জন ছাড়া আর তো লোক দেখছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আম্মার উন্মত সত্তর 
হাজার আরও সত্তর হাজারের চেয়েও বেশি । এটি একক বর্ণনা ৷ 


মুহাম্মদ ইবন ইসহাক..:... আযু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, একদিন 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইহুদীদের নিকট গিয়ে বললেন, তোমাদের সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞ ব্যক্তিৰে ডেকে 
আন । তারা বললেন, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে সুরিয়া। নবী করীম (সা) তাকে একান্তে 
নিয়ে তার দীন, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ প্রদস্ত নিয়ামত, মার্না-সালওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদান 
ইত্যাদির কসম দিয়ে ফলন্দেন £ ‘ভুমি কি আমাকে আল্লাহর রাসুল বলে জান ?' লোকটি বলল, 
হ্যা। জার আমি যা জানি, আমার সম্প্রদায়ও তাই জানে। আপনার ওণ-পরিচয় তো তাওরাতে 
সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে । কিন্তু তারা আপনাকে হিংসা করে । রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন $ কিন্তু 
তোমাকে বারণ করে কে ? লোকটি বলল, আমি আমার সম্প্রদায়ের বিকর্দ্ধাচরণকে অপছন্দ 
করি । তবে অচিরেই তারা আপনার অনুগামী হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে । তখন আমিও 
ইসলাম গ্রহণ করব । 


সালামা ইবনে ফাষ্ল... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন $ 
Lie ONAL A Ea Ladle ERA ial Ln al 


to 202 


FO TAT MUERTE: 


NS EN ESI al EC tial 
MRE LL 0 Le Lal Ls Sy 


oss 0 


Sl i wis aA UPTO 
(EE os CHGS LY Ali A li 
HEE ESM Ee ALOE 

sls (ke OCA ETE RTE EA 


083-0 


SLL ml SHU Sl ple Ce ETE EE 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৩৩ 


PAE ME SE AE A) oY ELE Lg } 99 পক -০ ০/০ 02 “0 তপ abet Re ° 
YF Ll owl SHG Sls syd ll Ells EDL 
2 5522 2 LESAN) eg UF 04 r SUM 2 HESL 
EES NESTE UE BCLS 
5 Ys al A) ely A bn LE SSS SB HEL Wk SG 
অর্থাৎ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । মূসার সঙ্গী ও তার ভাই এবং তার কিতাবের 
সত্যায়নকারী আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে । 


হে ইহুদী ও আহলে তাওরাত সম্প্রদায় । আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশে বলেছেন এবং 
তোমাদের কিতাবেও তোমরা পাচ্ছ যে ঃ 


‘মুহাম্মদ আব্পাহর রাসূল । আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের 
মধ্যে পরল্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল । আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু 
ও সিজদায় অবনত দেখবে ৷ তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিঞ্জদায চিহ্ন থাকবে তাওরাতে 
তাদেৱ বর্ণনা এক্সপই এবং ইনজীলেও ৷ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় 
কিশলয় তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাঞ্চের ওপর দীড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য 
আনন্দদায়ক । এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্ত্ভালা সৃষ্টি করেন । যারা! 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের । 
(৪৮ ফাতহ £ ২৯) 

আমি তোমাদেরকে কসম দিচ্ছি আল্লাহর ও সেই সত্তার, যিনি তোমাদের প্রতি তাওরাত 
নাযিল করেছেন। আমি তোমাদেরকে কসম দিচ্ছি সেই সত্তার, যিনি তোমাদের পূর্বসূরিদেরকে 
মানা ও সালাওয়া খাইয়েছেন। আমি তোমাদেরকে কসম দিচ্ছি সেই সত্তার, যিনি সমুদ্রকে 
শুকিয়ে তোমাদের পূর্বসূুরিদের ফেরআউন ও তার কার্যকলাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বল তো, 
আল্লাহ তোমাদের ওপর যা নাষিল করেছেন, তাতে কি তোমরা এ কথা লিপিবদ্ধ পাও না যে, 
তোমরা মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনবে ? যদি তোমাদের কিতাবে তোমরা কথাটা না পেয়ে থাক, 
তবে তোমাদের প্রতি কোন জোর-জবরদস্তি নেই । হিদায়াত গোমরাহী থেকে আলাদা হয়ে 
গেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও তার নবীর প্রতি আহ্বান করছি । 


মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার ‘মুবতাদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বুখত নাসর 
(নেবুচাদ নেযার) বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস এবং বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত করার সাত বছর পর 
এক রাতে একটি ভয়ংকর স্বপ্নী দেখে । পরদিন গণক জ্যোতিষধীদের সমবেত করে তাদের নিকট 
তার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চায় । তারা বলে, মহারাজ ! স্বপ্নের বিবরণটা তুলে 
ধরলেই আমরা তার ব্যাখ্যা বলতে পারব ৷ বুখত নাসর বলল, স্বপ্নের বিবরণ আমি ভুলে গেছি, 
কি দেখেছি এখন তা মনে নেই । তোমাদেরকে আমি তিনদিন সময় দিলাম । এর মধ্যে তা 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খণ্ড) ৮০ 
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বলতে না পারলে আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করব । রাজার হুমকিতে ভীত-সন্তরস্ত হয়ে 
তারা ফিরে যায় । 


হযরত দানিয়াল (আ) ছিলেন তখন বুখত নাসর-এর কারাগারে বন্দী । ঘটনাটি তার কানে 
যায়। তাই জেলারকে তিনি বললেন, যাও, রাজাকে গিয়ে বল যে, এখানে এমন একজন লোক 
আছেন, যিনি আপনার স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ৷ সংবাদ পেয়ে রাজা দানিয়াল 
(আ)-কে ডেকে পাঠায় । দানিয়াল (আ) তার কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
রাজাকে সিজদা করলেন না । রাজা বলল, আমাকে সিজদা করতে তোমায় কিসে বারণ করলঃ 
দানিয়াল (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে বিশেষ এক ইল্ম দান করেছেন এবং তাকে ব্যতীত 
কাউকে সিজদা না করার আদেশ দিয়েছেন। বুখত নাসর বলে, যারা তাদের রবকে দেওয়া 
অঙ্গীকার পূরণ করে, আমি তাদেরকে ভালবাসি । এবার বল, আমি কী স্বপ্ন দেখেছি । হযরত 
দানিয়াল (আ) বললেন ৪ 


আপনি দেখেছেন, বৃহৎ একটি প্রতিমা, যার দু'পা মাটিতে আর মাথাটা আকাশে । 
প্রতিমাটির উর্ধ্বাংশ সোনার, মধ্যমাংশ রূপার এবং নিম্নাংশ তামার আর পায়ের গোছা দু'টো 
লোহার ৷ পা দু'টো পোড়ামাটির । তার রূপ এবং শিল্পনৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আপনি প্রতিমাটির 
প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ঠিক এ সময়ে আল্লাহ আকাশ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ 
করেন। পাথরটি প্রতিমার ঠিক মস্তক বরাবর নিক্ষিপ্ত হয় প্রতিমাটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে 
যায়। সোনা, রূপা, তামা, লোহা ও পোড়ামাটি সব একাকার হয়ে যায়। আপনার মনে হলো 
যে, পৃথিবীর সব মানুষ আর সকল জিন একত্রিত হয়েও এর একটি উপাদানকে অপরটি থেকে 
আলাদা করতে পারবে না। আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে আপনি 
দেখলেন যে, পাথরটি ধীরে ধীরে পুষ্ট, মোটা ও বড় হচ্ছে এবং চারদিক বিস্তৃত হতে হতে সমগ্র 
পৃথিবী গ্রাস করে ফেলেছে। তখন আপনি পাথর আর আকাশ ছাড়া কিছুই দেখছেন না । 

স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুখত নাসর বলল, তুমি ঠিক বলেছ ৷ আমি এ স্বপ্নই দেখেছিলাম ৷ 
এবার বল, তাৎপর্য কী ? 


দানিয়াল (আ) বললেন ঃ প্রতিমটি হলো পৃথিবীর শুরু, মধ্যম ও শেষ যুগের বিভিন্ন 
জাতি ৷ প্রতিমার গায়ে নিক্ষিপ্ত পাথর হলো সেই দীন, যাকে আল্লাহ শেষ যুগের উন্মতের প্রতি 
অবতীর্ণ করবেন এবং সব জাতির ওপর দীনকে বিজয়ী করবেন এ লক্ষ্য আল্লাহ আরব থেকে 
একজন উম্মী নবী প্রেরণ করবেন । পাথর যেমন প্রতিমার বিভিন্ন অংশকে পিষে একাকার করে 
ফেলেছে, তেমনি তিনিও সব জাতি আর সব ধর্মকে একাকার করে ফেলবেন ৷ নিজের দীনকে 
তিনি অন্যসব দীনের ওপর বিজয়ী করবেন। পাথরের পৃথিবীময় ছড়িয়ে পরার ন্যায় তার দীন 
সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে ৷ তার মাধ্যমে আল্লাহ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর মিথ্যাকে 
দূরীভূত করবেন বিভ্রান্ত মানুষকে সত্যের পথ দেখাবেন, নিরক্ষর লোকদের শিক্ষা দান 
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করবেন ৷ দুর্বলদের শক্তিশালী করবেন, লাঞ্ছিতদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন এবং 
অসহায়দের সাহায্য করবেন । 


বর্ণনাকারী এ প্রসঙ্গে বুখত নাসর-এর বনী ইসরাঈলকে দানিয়াল (আ)-এর হাতে মুক্তি 
দেয়ার বিস্তারিত কাহিনীও উল্লেখ করেন। 


ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, একবার ইক্কান্দারিয়ার (আলেকজান্নরিয়ার) রাজা মুকাওকিস-এর 
নিকট মুগীরা ইবন শু'বা প্রতিনিধিরূপে গমন করেন। তখন মুকাওকিস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
গুণ-পরিচয় সম্পর্কে ঠিক সেসব প্রশ্ন করে, যা করেছিল হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ান ইবনে 
হারবকে ৷ ওয়াকিদী একথাও উল্লেখ করেন যে, মুকাওকিস বিভিন্ন গির্জায় খৃষ্টান পণ্ডিতদেরকে 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। খৃষ্টান পণ্ডিতরা সে ব্যাপারে তাকে 
অবহিত করে। সে এক দীর্ঘ কাহিনী । হাফিজ আবু নু‘আয়ম দালায়িলে তা বর্ণনা করেছেন। 


বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন ইহুদীদের কয়েকটি বিদ্যাপীঠ হয়ে 
কোথাও যাচ্ছিলেন । প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাদেরকে বলেন, ওহে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান 
হয়ে যাও! সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তোমর। তোমাদের কিতাবসমূহে 
আমার পরিচয় পাচ্ছ নিশ্চয়ই । 


ইমাম আহমদ বৰ্ণনা করেন যে, .... আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, আমি একদিন আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আমর ইবনুল ‘আস-এর নিকট গিয়ে বললাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কি 
পরিচয় বর্ণিত আছে আমাকে তা বলুন । জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে পরিচয় 
কুরআনে বিবৃত হয়েছে, তাওরাতে হুবহু তাই উল্লেখ আছে৷ তা হলো ঃ 

হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী ও উন্মীদের 
আশ্রয়দাতা রূপে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল । আমি তোমার নাম রেখেছি 
মুতাওয়াক্কিল । তুমি ভাষায় কর্কশ বা হৃদয়ে কঠোর নও । তুমি হাটে-বাজারে চিৎকার করে কথা 
বল না! তুমি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিরোধ কর না । তুমি ক্ষমাশীল । লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র 
বিশ্বাসী বানিয়ে পথভ্রষ্ট জাতিকে সোজা পথে আনা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে তুলে নেবেন না। 
তোমার দ্বারা আল্লাহ অন্ধ চক্ষু, বধির কান ও তালাবদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন । বুখারীও ভিন্ন 
সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবন জরীরের বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, আতা ইবনে ইয়াসার 
বলেন, আমি কা‘বকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও হুবহু একই কথা বলেন, একটি 
বর্ণেরও পার্থক্য করেন নি । 


হাফিজ আবু বকর বায়হাকী বর্ণনা করেন যে,....... আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর পরিচয় সম্পর্কে হুবহু একই কথা বলতেন। কা'ব আল-আহবারও অভিন্ন কথা 
বলতেন আমি বলি, আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর উক্তি যুক্তি্রাহ্য । তবে আবদুল্লাহ ইবন 
আমর (রা) অনেক বেশি বলতেন ইয়ারমুকের দিন তিনি আহলে কিতাবের যে দু'টি বস্তা 
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পেয়েছিলেন তা থেকে তিনি প্রায়ই বর্ণনা করতেন। আদি যুগের অনেক আলিম আহলে 
কিতাবের সকল গ্রস্থকেই তাওরাত বলে আখ্যায়িত করতেন। মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিলকৃত 
তাওরাতে তা রাখতেন না । অন্যান্য হাদীসে এ বর্ণনার সমর্থন পাওয়! যায় । ইউনুস বর্ণনা 
করেন যে, উন্মুদ্দারদা (রা) বলেন, আমি একদিন কা'ব আল আহ্বারকে জিজ্ঞেস করলাম, 
তাওরাতে আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিচয় কির্ূপ পান ? জবাবে তিনি বললেন ৪ 
তাওরাতে তার পরিচয় হলো ঃ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ৷ তীর নাম মুতাওয়াক্কিল। তিনি কর্কশ 
নন, কঠোর নন । হাটে-বাজারে চিৎকার করে কথা বলে বেড়ান না। তাকে অনেক চাবিকাঠি 
দেয়া হয়েছে। তার দ্বারা আল্লাহ দৃষ্টিশক্তিহীন চোখগুলোকে দৃষ্টিশক্তি, বধির কানগুলোকে 
শ্রবণশক্তি দান করবেন এবং বক্র জিহবাগুলোকে সোজা করবেন । ফলে তারা সাক্ষ্য দেবে যে. 
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই । তিনি এক, তার কোন শরীক নেই ৷ তার দ্বারা আল্লাহ 
মজলুমের সহায়তা করবেন এবং মজলুমকে জুলুমের কবল থেকে রক্ষা করবেন । 

বায়হাকী বর্ণনা করেন যে........ আবু হুরায়রা (রা) সূরা কাসাস-.এর আয়াত ৪ 

CLS os si Ls 

(মূসাকে আমি যখন আহ্বান করেছিলাম, তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে 
নান ব্যাধ বলেন, তব তাহান কর হয়েছি হে মুহ অত্র উরত। তোরা জাকে 
আহ্বান করার আগেই আমি তোমাদের আহ্বান কবূল করে নিয়েছি যাজ্ঞাা করার আগেই আমি 
তোমাদেরকে দান করেছি। 


ওহব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা যাবূরে দাউদ (আ)-এর প্রতি 
প্রত্যাদেশ করেছিলেন, হে দাউদ! তোমার পর অচীরেই একজন নবী আসছেন । তার নাম হবে 
আহমদ ও মুহাম্মদ ৷ তিনি হবেন সত্যবাদী ও সর্দার । আমি কখনো তার প্রতি রু্ট হবো না, 
তিনি কখনো আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। আমার কোন নাফরমানী না করতেই আমি তার 
পূর্বাপর সব ক্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছি। তার উন্মত হবে রহমতপ্রাপ্ত । আমি নবীদের যেমন নফল 
দান করেছিলাম, তেমনি তাদেরকেও তা দান করেছি। আর তাদের ওপর এমন সব দায়িত্ব 
ফরয কব্বেছি, যা করেছিলাম আমি রাসূলগণের ওপর ৷ কিয়ামতের দিন যখন তারা আমার 
সামনে উপস্থিত হবে, তাদের নূর হবে নবীগণের নূরের অনুরূপ ৷' 


এরপর আন্মাহ তা'আলা আরো বলেন, হে দাউদ! আমি মুহান্মদকে এবং অন্যসব উন্মতের 
ওপর তার উম্মতকে গ্রষ্ঠভ্‌ দিয়েছি। 


পবিত্র কুরআনের ৰহু সংখ্যক আয়াতে ও আহলে কিতাবের গ্রস্থাদিতে রাসূলুল্লাহ (সা)- এর 


সুসংবাদ থাকার প্রমাণ পাওয়া খাঁষী। বঞৰান্থানে আমরা তা আলোকপাত করেছিও এর মধ্যে 
কয়েকটি আয়াত নিশ্নরূপ £ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
FREE PD i f En <li CE ef eal 
ওৰ জালা জাগি যারে বিতর দির, তরি এতে বিধান রানে সনত 
নিকট তা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত সত্য । আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম ৷ (২৮ $ 
কাসাস £ ৫২, ৫৩) 
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যাদেরকে কিতাব দিয়েছ, তারা তাকে সেইরূপ চিনে, যেরূপ চিনে তাদের সন্তানদেরকে । 
আর তাদের একদল জেনে বুঝে সত্যকে গোপন রাখে। (২ ঃ বাকারা ৪ ১৪৬) 


Le SLU S95 pele ol BL ALG Cos lad 135g all Sl 
+ Yonik rg ey ESC) Lue us 
যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখনই 
তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র মহান। আমাদের 
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে (১৭ : বনী ইসরাঈল £ ১০৮) 


অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক মুহাম্মদের অস্তিত্‌ ও প্রেরণ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 
তা বাস্তবায়িত হবে নিশ্চিত । তাই আমরা পবিত্রতা ঘোষণা করি সেই সত্তার, যিনি ইচ্ছে 
করলেই যে কোন কাজ করতে সক্ষম ৷ তাকে অক্ষম করবে এমন কোন শক্তি নেই । (১৭ ৪ 
ইসরা ৪ ১০৭, ১০৮) 


অন্য আয়াতে খৃষ্টান পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন তারা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য 
উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে ৷ তারা বলে, হে আমার 
প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর । 
(৫ ৪ মায়িদা ৪ ৮৩) 
তাছাড়া নাজ্জাশী সালমান আল-ফারসী ও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখের বাণীতে 
একথার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রশংসা ও প্রশস্তি আল্লাহরই । 


Islamiboi.tk 
৬৩৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বিভিন্ন নবীর জীবন চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে যেমন হযরত মূসা, শা'‘য়া, আরমিয়া ও দানিয়াল 
প্রমুখ নবীর কাহিনীতে আমরা তাদের বর্ণিত রাসুলুল্লাহ-এর আবির্ভাব, গুণ-পরিচয়, জন্মভূমি, 
হিজরত ভূমি ও তার উন্মতের পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছি । 


অপর দিকে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ)-এর মাধ্যমেও আল্লাহ 
তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এরূপ সংবাদ প্রদান করেছেন। হযরত ঈসা (আ) একদিন বনী 
ইসরাঈলের মাঝে ভাষণ দিতে গিয়ে যা বলেছিলেন, কুরআন মজীদের ভাষায় তা হলো £$ 


[ 
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আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল । আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী 


এবং এমন এক রাসূলের সুসংবাদদানকারী রূপে আমার আবির্ভাব, যিনি আমার পরে আগমন 
করবেন, যার নাম হবে আহমদ । (৬১ ৪ সাফ £৬) 


ইনজীলে ‘ফারকালীত’ এর ব্যাপারে সুসংবাদ আছে । ফারকালীত দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কেই 
বুঝানো হয়েছে । 


বায়হাকী বর্ণনা করেন যে,...... হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন $ 
ইনজীলে লিপিবদ্ধ আছে, কর্কশ নন, কঠোৰ নন, হাটে-বাজারে চিৎকারকারী নন ৷ মন্দের 
প্রতিবিধান মন্দ দ্বারা করেন না বরং ক্ষমা করে দেন। 


তা'আলা ঈসা ইবনে মারয়ামের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, আমার আদেশ পালনে তৎপর হও। 
শোন ও আনুগত্য কর হে চির কুমারী সাধ্বী নারীর পুত্র । পিতা ছাড়া সৃষ্টি করে আমি তোমাকে 
বিশ্ব জগতের জন্য নিদর্শন বানিয়েছি। অতএব, তুমি আমারই ইবাদত কর । সুরিয়ানী ভাষায় 
সুরানীদের বুঝাও। প্রচার করে দাও যে, আমিই সত্য, স্থিতিশীল, চিরন্তন । ঘোষণা কর যে, 
+ তোমরা নিরক্ষর উন্দী নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যিনি উট, বর্ম, মুকুট, জুতা ও লাঠির 
অধিকারী হবেন । যার মাথার চুল থাকবে কিছুটা কৌকড়ানো । প্রশস্ত কপাল, জোড়া জু আয়ত 
কাজল চোখ, দীর্ঘ চোখের পাতা, উন্নত নাক, উজ্জ্বল গাল ও ঘন দাড়ি । মুখমণ্ডলের ঘাম যেন 
মুক্তার দানা যা মেশকের সুসঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। তার ঘাড় যেন রূপার পাত্র দু'কণ্ঠা বেয়ে যেন সোনা 
গড়িয়ে পড়ে ৷ বুক থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের একটি রেখা ৷ এ ছাড়া তার পেটে আর কোন চুল 
নেই । হাতের তালু ও পায়ের পাতা মাংসল মানুষের সঙ্গে হাটার সময় তাকেই সর্বাপেক্ষা উঁচু 
দেখা যায়। হাঁটার সময় মনে হয় যেন তিনি উপর থেকে নিচে নামছেন । তার পুরুষ 
ংশধরদের সংখ্যা হবে অল্প । বায়হাকী তার দালাইল গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন৷ বায়হাকী 
- বৰ্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে হাকাম ইবনে রাফি ইবনে সিনান বলেন, তিনি তার পূর্ব 
পুরুষদের নিকট শুনেছেন যে, তাদের নিকট একটি লিপি ছিল! জাহেলী যুগে বংশপরল্পায় 


Islamiboi.tk 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৩৯ 


লিপিটি তারা সংরক্ষণ করেন । ইসলামের আবির্ভাব কালেও লিপি তাদের নিকট সংরক্ষিত 
ছিল । রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা আসেন, তখন তারা বিষয়টি তাকে জানান এবং লিপি এনে 
দেন। তাতে লেখা ছিল ৪ 


শুরু আল্লাহর নামে ৷ আল্লাহর কথাই সত্য আর জালিমদের কথা ব্যর্থ । শেষ যযমানায় 
এমন একটি জাতি আগমন করবে, যা যাদের আশেপাশের লোকজন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে 
এবং যাদের মধ্যবর্তী লোকজনের সংখ্যা কমে যাবে এবং যারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে হলেও শত্রুকে 
ধাওয়া করবে তাদের মধ্যে এমন সালাত থাকবে, যা নূহ্‌ (আ)-এর সম্প্রদায়ে থাকলে তারা 
তুফানে ধ্বংস হতো না, যদি ‘আদ সনম্প্রদায়ে থাকত তাহলে তারা ঝঞ্রাবায়ুতে ধ্বংস হতো না, 
যদি তা ছামূদ সম্প্ৰদায়ে থাকত তাহলে বিকট নাদে তারা নিঃশেষ হতো না । শুরু আল্লাহর 
নামে আল্লাহর কথাই সত্য আর জালিমদের কথা ব্যর্থ ৷ 


লিপিটির পাঠ শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বিস্মিত হন৷ 


সূরা আরাফের আয়াত ৪ 
Ly DA a ale UAE Cine 

এর ব্যাখ্যায় আমরা হিশাম ইবনে আস আল-উমাবীর কাহিনী উল্লেখ করেছি যে, 
‘*হিরাক্লিয়াসকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাকে এক 
অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন । হিরাক্লিয়াস আদম (আ) থেকে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত নাম-পরিচয় 
ও আকার-আকৃতি সম্বলিত সব নবীর ছবি তাদেরকে বের করে দেখান । হিশাম ইবনে আস 
বৰ্ণনা করেন যে, হিরাক্লিয়াস যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছবি বের করেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার 
সন্মানাৰ্থে দাড়িয়ে যান। তারপর বসে পড়ে গভীর দৃষ্টিতে ছবিটি দেখতে থাকেন। হিশাম 
ইবনে আস বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ছবি আপনি কোথায় পেলেন? তিনি 
বললেন, আদম আল্লাহর কাছে সকল নবীকে দেখার আবদার করেছিলেন। তখন তার কাছে 
আল্লাহ এই ছবিগুলো অবতারণ করেন । পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে আদম-এর ভাণ্ডারে এগুলো 
রক্ষিত থাকে যুলকারনাইন সেখান থেকে ছবিগুলো বের করিয়ে আনেন এবং দানিয়াল 
(আ)-এর হাতে তুলে দেন। 

যা হোক, ছবিগুলো দেখানোর পর হিরাক্লিয়াস বলেন, আমার মন চাইছে যে, আমি আমার 
রাজত্ব ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার রাজত্বে গিয়ে গোলাম হয়ে থাকি । এরপর 
আকর্ষণীয় উপঢৌকন দিয়ে তিনি আমাদের বিদায় দেন। 


ফিরে এসে আমরা যা দেখে এসেছি, যা উপঢৌকন পেয়েছি এবং হিরাক্লিয়াস যা বলেছেন, 
আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর নিকট সবকিছু বিবৃত করি শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং 
বললেন, অভাগা! আল্লাহ্‌ যদি তার কল্যাণ চান, তবে সে তাই করবে । হিশাম ইবনে ‘আস 
এরপর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বলেছেন যে, খৃস্টান ও ইহুদীগণ তাদের কিতাবে 
মুহান্মদ-এর পরিচয় দেখতে পায় । 


Islamiboi.tk 
৬৪০ আল-ৰিদায়া ওয়ান নিহায়া 


উমাবী বর্ণনা করেন যে, ...আমর ইবনে উমাইয়া বলেন, আমি একবার নাজ্জাশীর নিকট 
থেকে কয়েকটি গোলাম নিয়ে আসি । আমাকে গোলামগুলো দান করেছিলেন। গোলামরা 
আমাকে বলল, আমাদের পরিচয় করিয়ে না দিলেও রাসুলুল্লাহ (সা)-কে দেখলে আমরা চিনে 
ফেলব । কিছুক্ষণ পর আবূ বকর (রা) এলেন । আমি বললাম, ইনি ? তারা বলল, না । এরপর 
আসলেন উমর (রা) । আমি বললাম, ইনি ? তারা বলল, না, ইনিও নন । তারপর আমরা ঘরে 
প্রবেশ করলাম । রাসূলুল্লাহ (সা) তাশরীফ নিয়ে আসলেন । দেখেই তারা আমাকে ডাক দিয়ে 
বলে-_হে আমর! ইনিই আল্লাহর রাসূল (সা) । আমি তাকিয়ে দেখলাম, আসলেই তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সা) অথচ কেউ তাদেরকে তার পরিচয় বলে দেয়নি । তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ 
লক্ষণ দেখেই তারা নবী করীম (সা)-কে চিনে ফেলে । 


সাবার জীবন চরিত আলোচনায় আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, তিনি কাব্যাকারে 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন ও সুসংবাদ দান 
করেছিলেন। এখন তার পুনকরুল্পেখ নিষ্প্য়োজন। আমরা আরো উল্লেখ করেছি যে, তুব্বা 
ইয়ামানী যখন মদীনা অবরোধ করেছিলেন, তখন দু'জন ইহুদী পণ্ডিত তাকে বলেছিল, এই 
নগরী এমন এক নবীর হিজরত ভূমি, যিনি শেষ যামানায় আবির্ভূত হবেন । শুনে তুব্বা অবরোধ 
তুলে ফিরে যান এবং নবী করীম (সা)-কে সালাম জানিয়ে কবিতা রচনা করেন। 


ইফাবা-২০০৬-২০০৭-প্র/৯৮৮৩ (উ)-৩,২৫০ 


